





ংখ্যা। 





সম্পাদক 


জীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগ্যারত্ব, এম, এ, বি, এল, 





এফ, আর, জি, এস্‌। 
সহযোগী সম্পাদক 
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১০৬।১নং গ্রে দ্র, “সাহিত্য-সতা+ কর্তৃক প্রকাশিত । 


মাহিত্যদ্ার়.জ্যঠণ এই. পিকা; বিনা মুরেও পাইখেন,। : 


সাহিত্য-মর্ভী। 
৮৪808: 
গা এমা) 72857) 1057.77712%144471-00027%2, 2241 
7107-0815085 
পুত ০১28 সি. ৮, 2, ওলাই) ০0542, ৫০22/77/2// 01412. 
গত 70৮81, তি, &. হতাহত, ০,570 0 286172 1751/5216%) 
2/%9/ 
517 4০ চা 55, 80২5১ 0.০, 
দ্রফব্য। 

সাহিতা-সংহিতায় গ্রকাশোদেশে লিখিত প্রবন্ধঙলি সভার সম্পাদক শ্রীযুজ রাস 
রাজেন্চন্জ শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহাদুরের নিকট অথব! আমাঁর নিকট গ্রেরণ করিতে হইবে। 

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-নংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক ঠিকানা 
গরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। ধীহার! সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার 
কার্যালয়ে উপস্থিত হইলে, সকল বিষয় অবগত ইইতে পারিবেন। র্‌ 

সাহিতা-সংহিতা সন্বস্বীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে। 

১০৬১ নং গ্রে রুট, রন্্ুবলচন্দ্র মিত্র 

কলিকাতা। ] হযোগী সম্পাদক--সাহিত্য-দংহিত)। 
4 উদ্দেখবা। . | 

১। বঙ্গভাষা ও বর্ঝ-সাঁহিত্যের পরিপুষ্টি'ও উন্নতি-সাধন। ২ 

২। মংস্কৃত-তাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রা্কতাদি ভাধামমুদয়ের চ্চাঃ 
অহুশীলন এবং এ সকল ভাষায় লিখিত পুরাতন ও আধুনিক গ্রশ্থাদির সংগ্রহ, সাং্ক' 
ু্াঙ্কন। অগ্থবাদ ও গ্রচার। এতসতিন্ন ভাঁরতবর্ধীয় অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি প্রা 
বিদ্বেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে,শব এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তন্বার!- 


সাহিতোর পুষ্টিদাধন ও উক্ত ভাঁষাসমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অমবাদ,মন্ত্রণ,সংস্করণ এবং গর 
৩। ইতিহাস, ভাগাালনি 





সপ্তম খণ্ড | 


১৩১৩ সাল, আষাঢ় । 


[ওয় সংখ্যা 


কলিকাতার ইতিহাস। 
সপ্তম অধ্যায় । 


ইংরেক্স-শাদনাধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারবিতরণের ইতিবৃত্ব। 
( পূর্বব প্রকাশিতের পর)। 


আমরা এক্ষণে জন্‌ জেফানিয়। হল- 


উৎকোচস্বরূপ প্রদান করেন। হলওয়েল 


“ওয়েল নামক বিখাঁত জমিদারের বৃত্বাস্ত সাহেব এ টাক। হ্য়ং গ্রহণ না করিয়া উহ 
|সঙ্ষেপে বলিতে গ্রবৃত্ধ হইতেছি। তিনি | কোম্পানিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি 
ঞাতিতে আইরিশ ছিলেন। তিনি পূর্ব- [ কতকগুলি মূল্যবান পুস্তিকা! প্রচার করেন। 
'ভারতগামী একখানি জাহাজের সার্জেন্টের | সেগুলি হলওয়েল ইত্ডিয়া ট্াকটিস্‌ (1701- 
মেট (সহকারী) হুইয়া ১৭৩২ অন্দে | ৮611 11701712059 নামে পরিচিত । 
কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৩৬ অর্ধে | তাহা হইতে কলিকাতাসংক্রাস্ত অনেক 


তিনি মেয়” কোর্টের অন্ঠতম এল্ডার্মযান্‌ 


দ্িযুক্ত হন এবং ১৭১৮ অন্দে ইউরোপে 
প্রতিগমন করেন। তিনি জমিদারের 
 গছারী সংক্রান্ত কু প্রথাসমূহ ও দৌষাবলীর 
রসাধনার্থ একটা মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
ধুয়া ডিরেকউর-দভার নিচারার্থ অর্পন 
রন, এবং ডিরেক্টরেরা ত্জন্ত তাহার 


তি এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তাহার! তাহাকে | উঠে। 


| কোর্ট” 


প্রয়োজনীয় কথাই জানিতে পার! যাঁয়। 
তিনি ১৭৬০ অব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত এবং 
১৭৯৮ অব মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

১৭২৬ অন্বে (পাদ্দরি লঙ. সাহেব 
বলেন, ১৭২৪ অব) কলিকাতায় “মেয়স” 
স্থাপন ব্যাগারের আলোচনায় 
অনেক প্রাচীন কথার; স্তৃতিই জাগিয়। 
ডিরেক্টর-সভার আদেশক্রমেই 


'লিকাতার স্থায়ী জমিদার ও কাউন্সিলের : | উহা! প্রথম সংস্থাপিত হয়। ডিরেক্টরগণ 


শ সদস্য নিষুক্ত করেন। ১৭৬ অবে 
ঈভ, স্বদেশে প্রতিগনন করিলে তিনি 
ক মান গভর্ণররূপে কাধ্য করেন। 
[নি এক সময়ে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম 
নর্খাণঘটিত একটি ফৌজদারী ৫মাকদম! 
করিতে উদ্তত হইলে কোন বাক্তি 
কে ত্র কার্য হইতে বিরত 
বার অভিগ্রায়ে এক লক্ষ 
১৭ 


টাকা 


অপরাপর যুক্তি ব্যতীত এইরূপ যুক্তিও 
প্রদর্শন করেন যে, “মাদ্রাজ, ফোর্ট উইলিয্নাম্‌ 
ও বোম্বাই নগরে দেওয়ানী মোঁকদমা- 
সমূহের অপেক্ষান্কত সত্বর ও লুন্দর নিষ্পত্তির 
নিমিত্ত এবং গ্রাণদণগযোগ্য ও অন্তান্ত 
প্রকার অপরাধ ও ছুরাচরণের বিচার ও 
দওবিধুনর নিমিত্ত যথোচিত ও যথোপযুক্ক 
মুতার অভাব দৃষ্ট হয়|” একজন (ময়র 


১৩০ 


ও নয়জন এল্ডাম ন্‌ লইয়। এই বিচারালয় 
গঠিত হয় এবং স্থির হয় থে ইহাদের মধ্যে 
সাতজন এন্ডামণান ও মেয়র প্রত বৃটেন- 
জাত বুটিখ-প্রজা হওয়া আবশ্তক। অবশিষ্ট 
ছইজন বৈদেশিক গ্রোটেষ্টান্ট হইতে পারেন, 
কিন্তু তাহার গ্রেট বুটেনের মহিত মিত্রতা- 
সুত্রে আবদ্ধ কোঁন রাজ্যের বা রাজার গরজা 
হওয়! চাই। মেয়র ও এলডাম্যানদিগের 
নিয়োগ-ক্ষমতা গভর্ণর বা কাউন্সিলের 
প্রেসিডেন্টের হস্তে অর্পিত হয়। রেণি 
সাহেবের মতে, মের প্রতিবতধর এলং 
ডাম্টানগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। 
এলডামর্ণনের পদ আলীবনকাল স্থায়ী 
হইত, কিন্তু গভর্ণর ও কাউন্সিল কোন 
যুক্তিসঙ্গত হেতুতে যে কোনও এল্ডার্মান্‌কে 
পদচ্যুত করিতে পারিতেন। এই বিচারা- 
লয়ের সর্বপ্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার 
বিচারক্ষমত। ছিল । তত্তিনন উইলের গ্রোবেট 
বিচার এবং যাহার! উইল না করিয়া মরিত 
তাহাদের বিষয়সম্পত্তি পরিচালনের ক্ষমতা- 
পত্র অর্পণ করিবারও ইহার ক্ষমতা ছিল। 
মেয়র ও এলডামর্যানগণের পারিশ্রমিক 
মাসিক ২৭২২২ টাকা ছিল। রেণি সাহেব 
বলেন, মেয়র ও এল.ডামণানগণ আফিসের 
নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। মেয়র 
একটি মথমলের গর্দির উপর উপবেশন 
করিতেন, এবং এল.ডাম্ণানগণ গাউনের 
স্থলে লাল তাঁফত ধারণ করিয়৷ উপস্থিত 
হইতেন। ফৌবদারী ও দেওয়ানী মোক- 
ফমায় কেবলমাত্র ইউরোপীগ্নদিগের উপরই 
“মেয়র্স কোর্টের” অধিকার ছিল) গরস্ত 
গক্ষগণের সম্মতিঞ্রমে দেশীয়দিগের পর- 
স্গয়ের মধ্যবর্তী মোকদ্মাও তথায় দায়ের 
হুইতে পাইত। অবশেষে এইরূপ ঘোষিত 
হয় যে, দেগীয়দিগের মোকদমাগুলি 
তাহাদের আপনাদের যধ্যেই নিষ্পত্তি হইবে, 


সাহিত্য-সংহিত। ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ( 


এবং তাহাদের উপর *মেয়র্স কোর্টের কোনও 
ক্ষমতাই থাকিবে না। বুরশিয়ার সাহেব 
কলিকাতায় “মেয়দ” কোর্ট” নির্দীণ করেন। 
উহা তৎকালে “কোর্ট হাউম” নামে পরিচিত 
এবং ওল্ড কোর্ট হাউস, ট্রাট নামক রাস্তার 
অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক উহার 
কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে উহার অন্তু বিচারফণ 
ও রায় প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে 
আমোদিত করিয়। থাকেন। জনৈক 
লেখক “কলিকাত। রিভিউ পত্রে” পশ্চাল্লিখিত 
আখ্যাক্মিক! প্রচার করিয়াছেন )- 
কলিকাঁত। কাউশ্সিলের জনৈক ইউ- 
রোপীয় সদন্ত (ধিনি ত্তৎকালে “জমিদার ও” 
ছিলেন) উইলিয়াম উইলসন্‌ নাক 
জনৈক পাইলপ্রস্ততকারকের নিকট 
কিঞ্চিৎ অর্থ (মোট ৭৫1/৭ পাই) খনী 
ছিলেন, এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ু 
ব্যক্তির নিমিত্ত সামান্ত কোন কাণ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। গাইল-প্রস্ততকারক উক্ত 
তদ্রলোকের নিকট আপনার প্রাপ্য টাক'র 
বিল ও তৎসহ তাহার রসিদ প্রেরণ কৃ" 
লেন, কিন্তু ভদ্রলৌকটি তাহ! অতি বঙ্গ 
জ্ঞান করিয়। টাক দিলেন না, অধ 
সেই বিল ও রসিদ নিজে রাখিয়া [4 
পাইল-প্রস্তসতকারক এই ব্যাপার মেঃ 
কোর্টের গোচর করিলেন। তখন € 
ভদ্রলোক মাধারণের নিকট অপদস্থ হইং 
ভয়ে বিলের সমস্ত টাকা মায় মোকদ্দঃ 
খরচ প্রদান করিয়া মোকদ্দম। আপে 
মিটাইয়! ফেলিতে সম্মত হইলেন। বাদ 
এটির একজন হিন্দু "কলিকাতার কৃষক 
বণিক” বেনিয়ান্‌ (মুচ্ছদ্দী) ছিল। « 
ব্যক্তি স্মীজে সাতিশয় মান্তগণ্য ছিলেন 
বাদীর [টন আপনার এই গ্েেনিয়া 
উদ্ত ভদ্রলোকের নিকট উক্ত র্‌ 
তাগারদীয় পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতে বাধ্য 


আষাঢ়, ১৩১৩] 


হন। কিন্ত কোন বারেই কিছুমাত্র টাক! 
না পাইয়। সেই বেনিয়ান্‌ শেষবারে অত্যন্ত 
রাগিয়া৷ উঠিলেন এবং উক্ত ভদ্রলৌককে 
বলিলেন যে, যদি এই টাক] দেওয়া না হয়, 
তাহা হইলে কোনরূপ অগ্ুতফল উৎপন্ন 
হইতে পারে। এই কথ! বলায় সেই 
“জমিদার” সাহেব ক্রোধে ক্ষিগুপ্রায় হইয়] 
উঠিলেন এবং কৃষ্ণকাঁয় বণিকৃকে ধরিয়] 
কাছারীতে লইয়৷ যাইবার আদেশ প্রদান 
করিলেন। তথার নীত হইলে, বিন! 
বিচারে তাহার হাত প বাধা হইল ও 
তাহাকে কশাধাত কর! হইল এবং “জমিদার” 
সাহেব স্বীয় চর্্রপাছবকাহার! তাহার মন্তকে 
প্রহার করিলেন। 

গভর্ণর তেরেলেষ্ট সাহেব আর একটী 
আখ্যাক্নিকা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন ;-- 

১৭৬২ অব জনৈক দেশীয় ব্ক্তি 
তাহার একটি পত্বীকে পরপুরুষাডিগমন 
কাধ্যে ধরিয়৷ ফেলে। প্রাচ্য দেশের সব্ধত্রই 
স্ত্রীলোকের! তাহাদের স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ 
অধীন এবং প্রতোক স্বামী নিজ পত্থীকৃত 
_ অহিতাচরণের প্রতিশোবগ্রহণকর্তী। সুতরাং 
এ বাক্তি পত্রীর অপরাধসম্বন্ধে 
নিঃসন্দিগ্ধ হইয়। তাহার নাসিকাকর্তনপূর্বক 
তাহার দগডবিধান করে। পুরুষটি কলি- 
কাতার সেশন (দায়রা) আদালতে অভিযুক্ত 
হইল। সে সমস্ত ঘটন]৷ স্বীকার করিল, 
কিন্ত আত্মপক্ষদমর্থনার্থ বলিল যে, আমি 
যেরূপ বিধিব্যবস্থা ও আচারব্যবহার 
সমুহের মধ্যে শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার 
বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধই করি নাই) 
সত্রীলোকটী আমার নিজসম্পত্তি এবং দেশী 
রীতি-অনুমারে তাহার ছুশ্চরিতরভার নিমিত্ত 
তাহার দেহে কোনরূপ চি করিয়া দিবার 
অধিকার আমার আছে; আপনারা যে 


_ কফলিকাতার ইতিহাঁ। 


১৩১ 


তেছেন, শঁহাদের কথ! আমি পর্ববে কখনও 
গুনি নাই, কিন্ত আমি বিচারকগণকে একটি 
কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,স্-আপনারা 
কি বিশ্বীস করেন যে, যদি আমি জাঁনিতাম 
যে, ইহার দও মৃত্যু, তাহ! হইলে আপনার! 
যাহাকে এক্ষণে অপরাধ বলিতেছেন, আমি 
কথনও তাহা করিভাম কি? এইরপ লুন্দক 
আত্মপক্ষ মমর্থন-দত্বেঞ এঁ বাক্তি অপরাধী 
বিবেচিত হইয়। মৃত্াদণ্ডে দণ্ডিত হইগাছিল, 
কারণ যদি আদালতের বিচার-ক্ষমত1 থাকে, 


তাহা হইলে উহ! অবশ্ত ইংরেজের 
আইন-অনুসারেই বিচারকার্ধয নির্বাহ 
করিবে ।” 


রাধাচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তিও 
জাল করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডার্ঞা প্রাণ্ড হয়, 
কিন্তু কলিকা তার অধিবাদীর। ১৭৬৫ অবের 
মার্চ মাসে এক আবেদনম্পত্র প্রেরণ করাক়্ 
ধঁ দণ্ডীজ্ঞ। রহিত হইয়! যায়। রাধাচর৭ 
মিত্রের বৃত্বাস্ত সাধারণের. নিকট স্থবিদ্দিত 
আছে; সুতরাং এস্থলে 'তাঁহার সবিস্তার 
উল্লেখ নিশ্রয়োন। বস্ততঃ, “কলিকাতা 
রিভিউ পত্রে” জনৈক লেখক লিখিগ়াছেন 
যে, “মেয়নট কোট” গভর্ণমেণ্টের অঙ্গুলি 
চালনার অধীন ছিল, “এমন অনেক: 
মোকদদমা ঘটিয়াছে যে, প্র সকল স্থলে 
গভর্ণরের আদেশক্রমে বিচার ব্যর্থ বা রহিত 
হইয়! গিয়াছে, কারণ গভর্ণর স্বীয় গ্রতাব- 
বলে কোর্টের সদস্তগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত 
করিতেন।॥ এইক্পে ধদ্দিও এমন অনেক 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! যাইতে পারে যে, 
ডুদ্বারা বিচার্বিতরণ-কার্ধ্যে ব্যক্তিবিশেষের 
খেয়াল ব৷ ' অযোগ্যতাঁর বিশিষ্ট পরিচয় 
পাওয়] যায়, তথাপি এ সকল বিচারালয়ের 
দ্বারা যে তৎকালে মহোপকার সাধিত 
হইয়াছিল, তাহাতে মুহ্ষ্ঠমাত্ও সন্দেহ 


সমস্ত আইন-অগ্সাঁরে আমার বিচার করি- | কক্জিবার কোন কারণ নাই। ব্রগুলি, 


১৩২ 
সমাঞ্জের উপরও অতি সুন্পষ্ট শুফলসমূহ 
উৎপাদন করিয়াছিল। 

কোর্ট অভ. রিকোয়েষ্ট (0০৮7০ 
£50859) নামক বিচারালয় ১৭৫৩ অবে 
স্থাপিত হয়। ইহাতে ২৪ জন কমিশনার 
থাকিতেন এবং তীছারা সকলেই কলি- 
কাতার অধিবাসিগণের মধ্য হইতে গভর্ণর 
ও কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। 
যে সকল স্থলে ধণ, শুক বা বিবাদীয় বিষয় 
প্যাগোডা বা ৪০ শিলিঙের অনধিক”, কেবল 
সেই সকল মোকদদমারই তাঁহারা বিচার 
করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে অভিযোগ- 
সমূহ শ্রুত হইত এবং ৩ জন দদস্ত উপস্থিত 
হইলেই বিচারালয্কজের অধিবেশন হইত। 
প্রথম প্রথম দেশীয় অধিবাসীর। কমিশনার 
নির্বাচিত হইতেন, কিন্ত অবশেষে কেবল 
ইউরোপীয় বণিকৃগণই সদস্তরূপে নির্বাচিত 
হইতেন। 


_ শকোর্ট অভ্‌ কোর্নার্টার দেশন্স্” নামক 
বিচারালয়ে কেবল নরহতাযা, বা্বিদ্রোহ 
প্রভৃতি উৎকট অপরাধসমূহের বিচার 
হইত। 'ইহাঁও কথিত আছে যে, এতস্তিন্ন 
কলিকাতায় মোগলদিগের " ক্ষমতাধীনে 
আরও তিনটি বিচারালয় ছিল। কোম্পা- 
নির ভূমি ও কুঠির সীমার মধ্যে স্ধারা ও 
শাস্তি এবং সুশাসন পরীক্ষা করাই এই সকল 
বিচারালয়ের আদিম উদ্দেশ্ত ছিল। 
ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বিচারা- 
লয়গুলির অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর 
নিয়মবহিভূর্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। 
শাসন-তরণীর কর্ণ মুসলমান ম্ুবাদারের 
হত্তেই ছিল। গুরুতর রাজনৈতিক হেতু 
ৰবশতঃ ততৎকালে শাঁসনরশ্মি সুসলমান- 
ধিগের হস্তে রাখাই অত্যাবশ্তক বিবেচিত 
হইয়াছিল। এইরূপে 'রাজক্ষমত! এবং 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদমার বিচার- 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


ভার তাহাদের হত্তেই থাঁকিয়] যাঁয়। ভুবার 
শাসন হই ত্বংশে বিভক্ত ছিল, যথ! (১) 
দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ এবং 
দেওয়ানীবিচারের প্রধান প্রধান 
বিভাগের পরিচালন, এবং (২) মিজামৎ 
অর্থাৎ সামরিক বিভাগ এবং তৎসহ 
ফৌজদারী বিচারবিভাগের তন্বাবধান। 
তৎকালে দেওয়ানী নিজামতের অধীন ছিল। 
ইহা ষেন স্মরণ থাকে যে, ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি 
ইংলগডের রাজা ও পালামেন্ট সতার শাস- 
নাঁবীন ছিল । পার্লামেণ্ট মভ। আবার ইংলগ্ডের 
জনসাধারণের অধীন। পলাসীর যুদ্ধের 
পর কোম্পানি এতদ্দেশে ভূম্যধিকার লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা শীত্রই 
দেখিলেন যে তাহারা মহ! সঙ্কটে পতিত 
হুইয়াছেন। পালণমেণ্ট তাহাদের কার্ধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে 
কি পরিমাণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিধিসঙ্গত- 
রূপে প্রদান করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে 
সদস্তের পর সদস্ত বাদান্থবাদ করিতে 
লাগিলেন। ভারতবর্ষের সুশাসনের নিমিত্ত 
সময়ে সময়ে এক একটি আইন বিধিবদ্ধ 
হইতে লাগিল এবং তন্বারা কোম্পানির 
উপর রাজার ক্ষমতাপরিচালনের ও 
শাসনের সীমা নির্দিষ্ট হইতে লাগিল। 
এদিকে ভারতবর্ষে ছ্িবিধ শাসনপ্রণালীর 
(অর্থাৎ ইংরেজী রীতি নীতিতে পরিচালিত 
এক প্রণালীর এবং প্রচলিত মুসলমান 
রীতি-অনুারে পরিচালিত অপর গ্রণালীর ) 
ফল অতি সত্বর প্রকাশ পাইতে 
লাখিল। 

বাণিজ্য দ্বার যে কোন প্রকারে অধিক. 
লাভ করাই কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ 
ছিল ; আবার স্মবাদারের অত্যাচার 
উৎপীড়নে ও শোণিভ শৌবণে জনসাধারণ 
একরূপ ক্ষিপ্তপ্রীয় হইয়া! উঠিয়াছিল। 


আষাঢ়, ১৩১৩] 
এতৎ নন্বন্ধে জেনারেল বর্জায়ন্‌ সাহেবের | 
উক্তির উল্লেখ করিলেই প্রস্থলে বথেষ্ট 
হইবে । পার্লামেন্টের কমগ্স, সভা ১৭৭২ 
অবে ভারতের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিযুক করেন, 
এই মহ্থাত্বা তাহার চেয়ারমান্‌ অর্থাৎ 
সভাপতি বা অধাক্ষ ছিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন, পাপাচার, অর্থশোষণ ও 
অবিচারের এরূপ দৃশ্ত, এরূপ অশ্রতপূর্বব 
নিষুরাচরণ, এবং নৈতিক দাধুতার প্রত্যেক 
নিয়মের, প্রত্যেক ধর্মববন্ধনের ও শাসন- 
প্রণালীর প্রত্যেক নীতির এরূপ 'প্রকাশ্ঠ 
উল্লঙ্ঘন পুর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই 
* *+% এরূপ বহু অপরাধ সর্দধদ। ঘটিত, যাহা 
মানবপ্রক্কৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, এবং এমন 
বু কাধ্য ঘটিত, যাহা বিশ্বাসঘাতকতা ও 
নরহত্যা দ্বারা সংসাধন করা হইত। 

১৭৬৫ অব অতি গুরুতর পরিবর্তনসমূছের 
সহিত সংগ্লিষ্ট। উক্ত বৎসর লর্ড ক্লাইভ 
শেষ বার বঙ্গদেশে আগমন করেন। 
হেষ্টিংদ্‌ নামক স্থানের যুদ্ধের পর '“উইলি- 
বাম দি কঙ্কারের” উপর যেরূপ অতি 
গুরুতর ও ছঃসাধ্য কার্ধযসাধনের ভার 
গড়িয়াছিল, এবার গর্ড ক্লাইভ্‌ও তক্রপ 
গুরুতর ও ছুঃসাধ্য কার্যা সংসাধনেব ভার 
প্রাপ্ত হন। ইগ্ডিয়া অফিসে ক্লাইবের 
শক্রগণ প্রথমে যেভাবে তাহার বিরুদ্ধা- 
চরণের ভাব প্রদর্শন করেন এবং তাহারা 
পরে আপনাদের উক্তির প্রত্যাহার করায় 
ক্লাইভ যে ভাবে উক্ত ভার গ্রহণ করেন, 
তত্বাবতের পুঙ্থানপু্খ আলোচনায় - প্রবৃত্ত 
হওয়া এস্বলে অনাবস্উক। টরেন্স সাহেব 
স্বকীয় এপ্পায়ার ইন্‌ এপিয়া (7:71 
17 4১912) নামক গ্রন্থে 'সেই অবস্থার 
কথা গতি বিশদভাবে এইবপে বর্ণনা. 
করিয়াছেন /-- . 


স্বত৩ 


*লোঁকের চক্ষু আর একবার ক্লাইভের 
উপর পতিত হইল। তিনি যে অবস্থা 
অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার আরাম ও 
বিলাম উপভোগ করিতে কেবল আরম্ত 
করিয়াছিলেন, মাত্র। বার্কেগি স্বোয়ার- 
স্বিত তাহার ভবন, তীকার সাজসজ্জা, এমন 
কি তীঁহার পরিচ্ছদ পর্যাত্ত তাহার দৈনিক 
রিভব ও উল্লাসের পরিচয় গ্রদীন করিত । 
পালামেন্ট সভায় তাহার আয়ন্তাধীনে এক 
ডজন ভোট ছিল; এজন্য প্রতিযোগী রাজ- 
নৈতিকগণ তাহার সঙ্গলাভের চেষ্টা করিত। 
জীবিত সেনানায়কদিগের মধ্যে একমাত্র 
তিনিই বীতিমত যুজে প্রকৃত প্রস্তাবে জয়লাত 
করিয়াছিলেন; এজন্ঠ তিনি হদ্‌* গার্ডস্‌ 
(80186. 20205) দলে পরম সমাদর 
প্রাপ্ত হইতেন। ইংরেজদিগের মধ্যে 
একমাত্র তিনিই জাতীয় খণের পরিমাণ 
বর্ধিত না করিয়া ইংলগ্রেশ্বরের অধিকার 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন) এজন্ত রাজা 
তৃতীয় জর্জ লেভিতে ( দরবারে ) তাহার 
সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। 
মেন্ট জেম্স্‌ ্রীষ্টের খোষপোষাকী ফুল- 
বাবুর! তাহাকে ব্যঙ্ষবিদ্রপ করিলেও এবং 
বিলাসিনী রমণীকুল তীহাকে অমার্জিত 
বলিয়া হান্তপরিহাস করিহোেও জন- 
সাধারণ তাহাকে বীর বলিয়া জ্ঞান 
করিতে লাগিল এবং রাঁজনীতিবেত্তার 
তাহাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শীদক বলিয়া 
বিবেচন! করিতে লাগিলেন। ইত্ডিয়। কের, 
দ্বাধিকারিগণ তাবিতে লাগিলেন, 
যি ক্কাইভ.কে বুঝাইয়া শুঝাইয়! বঙ্গদেশে 
প্রত্যাবর্থন করাইতে পারা যায়, তাহ! 
হইলে সমস্তই নিশ্চিত স্ুদররূপে চলিবে। 
চেয়ারমযান্‌ সলিত্যান্‌ সাহেব কিন্ত তাহার 
বাক্তিগঞ্ঠ শক্র ছিলেন, এবং তীহার সহ- 
যোগীদিগের মধ্যে অনেকেই তাছার নিকট 


১৩৪ 


নত হইতে সন্কুচিত হইতে লাগিলেন, কারণ 
সাহারা বুঝিগ্নাছিলেন যে, তিনিই অতঃপর 
ত্তাহাদের এত হইয়া বমিবেন। কিন্ত 
এদিকে অবস্থ। খারাপ হইতে আরও খারাপ 
হইয়া উঠিল এবং জ্রটিসমূহ উত্তরোদ্তর 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শতকর! ১*২ টাকা 
হারে' ডিত্তিডেও (লাভ) ফিরূপে দেওয়া 
হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয় হইল। ইত্ডিয়া 
হাসে বিষম বাদান্থবাদ উপস্থিত 
হইল, তাহাতে ক্লাইভ. জেদ করিলেন যে, 
সালিভ্যানকে পদচযাত কর! হউক। অব- 
শেষে তিনি কলিকাঁতার শাসন-বল্গা 
পুনগ্রহুণ করিবার ক্ষমতা! প্রাপ্ত হইলেন, 
এবং রাজা তাহার এইরূপ নামকরণ 
ফরিলেন।--এদিয়ার যাবতীয় ইংরেজ 
সৈন্ের জেনারেল-ইন্টীফ, অর্থাৎ প্রধান 
অধিনায়ক | 

ক্লাইভ, প্রথমে তি মহনীয় দৃঢ়তার 
সহিত কর্মচারিবর্গের ষংস্কার-সাধনে ব্রতী 
হইলেন; এই কার্ষ্যের নিমিত্ত তাঁহীকে 
উত্তরকালে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হুইয়া- 
ছিল। তৎপরে তিনি কোম্পানির অধি- 
কাঁরুকে বিধিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন | দিল্লীর প্রবল প্রতাপ মোগল- 
সম্রাটের নিকট হইতে তিনি দেওয়ানী 
সনদ গ্রহণ করিলেন) ইহাতে বঙ্গের 
শামন-প্রণালী এক তভিনৰ ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হইল। বলের জাত্যন্তরিক 
শাদনদংক্রান্ত এই সকল স্বব্যবস্থ। ব্যতি- 
রিক্ত তিনি কতিপয় সঙ্গিপত্রদ্থারা 
ভারতের অন্তান্ঠ রাজশক্তির সহিতও 
সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এই সমস্ত বিতিন 
প্রকারের শাসন-সংস্কার-সাধনে ও রাজ- 
নৈতিক কার্ষ্ের সম্পাদনে লর্ড ক্লাইস্ের 
পারসী ভাষার সেক্রেটারী ও দেওয়ান মহা 
সাজ নবরষ্ধ বাহাহুর তাহার বিশ্ব সাহাধ্য 


সহিত্য-সংহ্তা | 


. ৭ম খও, এয সংখ্যা 


করেন। দেওয়ানী' সনন্দে যাহা লিখিত 
হইয়াছিল, তাহার মর্থার্থ এইণ $- 
"এই সুসময়ে আমাদের রাজকীয় 
জনন্দ ( যাহা! সকলকে অবশ্তই মানিয়া 
চলিতে হইবে ) প্রচার কর! হুইল? 
যেহেতু উচ্চ ও গ্রতাপান্বিত, উন্নত মন্াত্ত- 
গণের মধ্যে মহাসমুনত, প্রধ্যাত যোদ্ধা- 
দিগের মধ্যে প্রধান আমাদের বিশ্বস্ত 
ভৃত্য ও প্রক্কত গুভকাজ্জী, এবং আমাদের 
রাঙ্গবীয় অনুগ্রহলাভের ন্ুযোগ্য ইংরেজ 
কোম্পানির অনুরাগ ও উপকারের বিবে- 
চনায় আমরা! তীছাদিগরকে বঙ্গীয় ১১৭২ 
অবের ফসল রবির প্রারস্ত হইতে বন্গ, 
বিহার ও উড়িস্তা এই গ্রদেশত্রয়ের দেও- 
ঘানি এমনভাবে প্রদান করিলাম যে, 
ইহাতে অন্ত কোনও ব্যক্তির সংস্রব 
থাকিবে না এবং আদালত দেওয়ানির 
নিমিত্ত যে শুদ্ধ প্রদান করিতেন, 
ভাহাও তাহাদিগকে দিতে হইবে না 
অতএব ইহ! আবশ্তক যে, উক্ত কোম্পানি 
রাজকীয় করশ্বরূপ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাক! 
প্রদানের গ্রতিভ্ হইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন 
( এই টাক! নবাব নাজুম্‌-উলদদৌল/ 
বাহাছুরের সময় হইতে নিরপিত হইয়াছে ) 
এবং এ টাকা নিয়মিতরূপে রাজনমরকারে 
প্রেরণ করেন, এবং এই স্থলে, যেহেতু 
উক্ত কোম্পানিকে বঙ্গ প্রভৃতি গ্রদেশ- 
গুলির রক্ষার জন্ত বহুসৈস্ত পোবণ করিতে 
হুইরে, অতএব রাজসরকারে উক্ত ২৬ লক্ষ 
টাকা প্রেরণের পর এবং নিজামতের 
সমস্ত খায্নির্বাহের পর পূর্বোক্ত গ্রদেশ- 
গুলির রাজদ্ব হইতে যাহা কিছু উদ্ধৃত 
হইবে, তাহ! আমর! তাহাদিগকে অর্পণ 
করিলাম। ইহাও আবশ্তক যে, আমাদের 
রান্বকীয় বংশধরগণ, উজিরগণ, মর্ধযাদ। দাতৃ- 
গণ, উচ্চপদস্থ ওমরাহগণ ও বর্প্চারিগণ 


আফা, ১৩১৩] 


দেওয়ানির মুৎন্দ্দিগণত। সুলতানেয় 
কার্ষোর ধ্যানেঙ্জার ( তত্বাবধায়ক ), জায়- 
গ্বীরদার ও ক্রৌড়ীয়গণ, ' ইহারা ভাবি- 
কালীনই হউন বা বর্তমানকালীনই হউন 
ধাহারা আমাদের রাজকীন্ম ক্ষমতা! অস্ু্ন 
বাখিবার নিমিত্ত সতত চেষ্ট1 করিয়া থাকেন, 
তাহারা সকলেই যেন উক্ক পদটি পূর্বোক্ত 
কোম্পানির হস্তে পুরুষানুক্রমে চিরদিনের 
নিমিত্ত থাকিতে দেন। ইহারা কম্মিন্‌ 
কালেও পদচ্যুত হইবেন না, এইকপ 
বিবেচন। করিয়া তাহারা! কোনও কারণেই 
ইহাদের কার্যে ব্যাধাভ উপস্থিত করিবেন 
না এবং ইহারা যেদেওয়ানির সর্বপ্রকার 
শুক প্রদান ও রাজকীয় দাবী হইতে বিমুক্ক, 
ইহা তাহারা অবশ্তই জ্ঞান করিবেন । 
আমাদের এতদ্বিবয়ক আদেশাবলী অতি- 
শয় কঠোর ও সুনিশ্চিত বুঝি! তাহারা 
যেন তাহা হইতে বিচ্যুত না হন। ইতি 
তারিখ জালুসের ষষ্ঠ বর্ষের ২৪ শে সফর, 
১২ই আগষ্ট ১৭৬৫ 

ফ্লাইভ, দেওয়ানি লাভ করিয়] যান বটে, 
কিন্তু ওয়ারেন, হেষ্টিংসই দেশের শাসনকার্ধ্যে 
৯-*র পুর্ণ প্রয়োগ করেন । ক্লাইভ. বিচার- 
বিভাগের কার্ধয---দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
রাজন্বীয় নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন, 
কিন্ত তিনি তাহার গ্রর্কৃত তত্বাবধানের 
এক প্রথা গ্রবর্তিত করিয়াছিলেন) উহাই 
প্ডবল গবর্ণমেপ্ট'+ অর্থাৎ দ্বিবিধ শাসন- 
প্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে । এইরূপে 
তিনি যে সামান্ত সংস্কার প্রবর্তিত করেন, 
তাহা কিছু দিনের জন্তু একরূপ চলিয়ী- 
ছিল। কিন্তু কুশীঘন ও অত্যাচার উৎপীড়ন 
পুনরায় জাগিয়া! উঠিণ। অবশেষে ১৭৭৯ 
অবো ডিরেক্টরেরা তাহাদের অভিপ্রায় 
ব্যক্ষ করিলেন যে, তাহার! স্বয়ং 'দৈও্য়াম 


| 


হইবেন এবং কোম্পানির কর্ণচানলিগণ খারা 


কলিকাতার ইতিহীস। : 


5৩৫ 


স্বহস্তে যাজশ্বের সমন্ত পরিচালন ও 
তত্বাবধানগ্তার গ্রহণ করিষেন। ইহাতে 
ভূসম্পত্বি-সংক্রান্ত দ্বতসমূহের সম্পূর্ণ পুন- 
গঠনের এবং বিচারবিতরণের কার্ধ্য স্বহপ্তে 
গ্রহণের গ্রয়োজন হইয়। উঠিল। যে 
নীতি ইত্ডঃপূর্নে স্টিরীকৃত হইয়াছিল, সেই 
নীতি অথাং শাসনব্যাপার ইংরেজদিগের 
তত্বাবধানাধীনে নবাবের কম্চারিবর্গের হস্তে 
পরিত্যাগ এবং রাজকাধ্যপরিচালনের 
গ্রতাক্ষ তার কোম্পানীর কর্মচারিগণের 
হস্তে অর্পণরূপ নীতি ইহা দ্বারা ুষ্পষ্টব্ূপে 
পরিবাক্ত হইল। ইহার পরেই ওয়ারেন, 
হেষ্টিংস মাদ্রাজ হইতে স্থানাস্তরিত হইয়া 
বঙ্গের গভর্ণরের পদ গ্রাপ্ত হইলেন এবং 
১৭৭২ অবের প্রথন ভাগে বাঙ্গালায় 
আপিয় উপস্থিত হইলেন। ওয়ারেন 
হেষ্টংসই শাদনকার্য্ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব 
শ্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে 
মহম্মদীয় আইম ও আফিসগুলি উঠাইয়! 
দিয়া তত্ব গুলে কোম্পানির রেগুলেশন 
ও তৃত্যবর্গকে সংস্থাপন করিলেন। অবশেষে 
তিনি রাজধানী ও তৎসহ প্রধান প্রধান 
বিচারালয়গুলি মুর্শিদাবাদ হইতে কলি- 
কাতায় উঠাইয়া আনিলেন। পারি 
মীগ সাহেব এতৎ সন্বগ্ধে তাহার ক্রিয়া- 
কলাপের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;--. 
তিনি প্রদেশঞ্রয়ের কার্যের তত্বা- 
বধানের ভার গ্রহণ কিয়, দেখিতে 
পাইলেন যে কোষাগার অর্থশ্ত ও 
গবণমেপ্ট স্বয়ং প্রভাবশৃন্ত। কেহই 
বলিতে পারিত না, রাজস্ব কিক্নপে 
মংগৃহীত হইত; তাহাও আবার বৎসর 
বর উত্তরোত্য় অল্ল লাভজনক 


হইতেছিল। এমন ফোন বিচারালয় ছিব 


না যে, যেখানে লোকে প্রবলের অত্যাচারের 
বরুদ্ধে” ব$ ছুর্বলের চাতুনি-জলের বিরুদ্ধে 


১৩৬ 


আবেদন করিতে পারে। পুলিশের অবস্থা | 
অতীব শে|চনীর ছিল) তক্জপ পুলিশকে 
তৃণজ্ঞান করিয়া দন্াগণ দলে দলে. দেশের 
সর্বত্র বিচরণ করিত। তছুপরি এক 
ভীষণ ছুর্তিগ্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে 
গ্রা/দ করিয়াছিল) এক্ষণে তাহার ফলে 
বিষম দারিজ্রয ও রোগ দেখা দিল )-- 
ছুর্ভিক্ষহতাবশিষ্ট লোকেরা গ্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ 
হইল না। বাণিজ্যের অবস্থাও তদ্রপ7 
দেশীয় ও বিদেশীয় উ্তয় প্রকার বাণিজ্যই 
অংশতঃ বাক্তিবিশেষের অন্দাচরণবশতঃ 
ও অংশতঃ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষস্থানীযগণের 
ও্দাসীন্ত হেতু সম্পূর্ণ ধ্বংশ গ্রা্ধ হইয়া- 
ছিল। মামান্ত ছুই বদর কাথের মধ্যে 
হেষ্টিংদ সাহেব এই অবস্থার . সম্পূর্ণ বিপর্যয় 
করিয়া তুলিলেন। ডাকাইত, সন্ন্যাসী 
এবং অন্তান্ত লুষ্ঠনকারীদিগের অত্যাচার 
হইতে গ্রদেশগুলিকে ক্রমশঃ উদ্ধার করা 
হইল। উ্ধারা যেখানেই দেখা দিতে লাগিল, 
তিনি সেইখানেই উহ্বাদিগকে ধরিয়া সাজ! 
দিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে অবশেষে 
উহ্াদের উৎপাত নির্মূল করিলেন। রাজন্ব 
সংগ্রহ বিষয়ের 'দারুণ বিশৃঙ্খঙ্গা নিবারণ 
করিবার নিমিত্ত তিনি পরীক্ষাস্থলে প্রথমে 
পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির যে বন্দোবস্ত 
করিলেন, তৎকালের,সমস্ত অবস্থা পর্যযা- 
লোচন| করিয়। দেখিলে বুঝা যায় যে, 
তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত মে মময়ে আর 
হইতে পারিত না। বিচারকার্য্যনির্বাহার্থ 
তিনি.জেলায় জেলায় ডিষ্টি'কট কোর্ট স্থাপন 
করিলেন এবং সাধারণের শাস্তিরক্ষার্থ জেলায় 
জেলার ডি অফিসার নিযুক্ত করিলেন। 
ইহাতে শারনসংস্কারের বিলক্ষণ, সৌকর্ষ্য 
সাধিত হইল। তিনি থগ্রীম, কাউন্সিণকে 
কতিপয় কমিটিতে বিভক্ত করিলেন, এবং 


সাহিত্য-সংহিত!। 


'স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট (তথ্বাবধায়ক ) 


৭ম খণ্ড,৩য় সংখ্যা 


য়ে সমস্ত তত্বাধধায়ক বোর্ড বারা /কান 
কাদই হইত না, সেই সমস্ত বোর্ডের স্থলে 
এক এক বিস্তাগের উপরে এক এক জন 
নিধুজ 
করিগেন,ইছাতে কার্া-ন্ত্র সুন্দররূপে 
চলিতে লাগিল এবং তাহার বিভিন্ন চক্রসমূহ 
যথানিরমে ও সুশৃঙ্খলে ঘুরিতে লাগিল। 

এদিকে যৎকালে হেষ্টিংস সাহেব ইঙিয়! 
আফিসের সহুকারিতায় ও..সহযোগিতায় 
নানা বিভাগের সংস্কারধনের পন্থা 
আবিষ্কার করিতেছিলেন, ওদিকে তৎকালে 
ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ কোম্পানির কর্ম- 
চারিগণের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠ্িতে" 
ছিলেন ; কারণ এঁ সকল কর্মচারী কতিপয় 
বৎসর মাত্র এদেশে থাকিয়া অগাধ 
ধনসম্পতিসহু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন এবং 
প্রাচ্য রাজার হালে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল অতিবাহিত ফরিতেন। এইরূপ 
আকশ্মিক ভাগাবিবর্তনে অনেকেরই বিষম 
ঈর্ষার উদ্রেক হইত এবং তজ্জন্য তাহাদের 
নামে নানাপ্রকার দোষারগ হুইত। 
ক্রমে ভারত-প্রবামী ইংরেজগণের নিন্দা" 
বাদে ওয়ে মিনিষ্টার প্রাসাদের ভিত্তিসমূহ 
গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের 
অন্াযা অর্থোপার্জন অনস্ভবপর করিয়! 
তুণিবার নিমিত্ত ও ভারতরাজ্যের শাদন- 
ব্যাপার সুনিয়মে পরিচালিত করিবার অন্ত 
বিবিধ বিধিব্যবস্থা ও আইনকানুন স্থিরীক্কত, 
ও বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। 

১৭৭২ অবে ওয়ারেন, হেষ্টিংস 
কলিকাতার দর দেওয়াননী.আদালত নামে 
একটি চরম বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।, 
গ্রথম প্রথম প্রেমিডেন্ট এবং কাউন্সিলের 
তিণ জন বাঁ তদখকি মধ্যযক সদন্ লইয়া এই 
কোর্টের অধিবেশন : হইত। . মল, 
আদাণতের যে যে স্থলে বিঘা বিষীতৃত 


আধাড, ১১৩] 


সম্পত্তির ধূলয ৫০**২ টাকার অধিক হইত, 
গেই সেই স্কলেই প্র সকল আদালতের 
উপর ইঙকার অধিকার ছিল। . 

. পাললামেন্ট মহাসভা -ভারতরাজ্যের 
শাদনসৌ কর্্যার্থ ১৭৭৩ অন প্রেগুলেটিং 
একটু” নামে ধে একটি আইন জারি করেন, 
তাহার বিধানানুারে কলিকাতায় স্ুপ্রিম- 
কোর্ট নামক বিচারালয় প্রতিষিত হয়। 
পাল্ামেন্ট-সভার সভ্যগণ ছই দলে বিভক্ত 
এবং ছুই দলের মত পরম্পরের মম্পূর্ণ 
বিরোধী। এই ছই দলের মধ্যে যখন যে 
দল প্রবল থাকেন, তখন সেই দলই 
ইংল্যাণ্ডের মনিব করেন। এই সময়ে যে 
দল মন্ত্িতব করিতেছিলেন, তীহাদেরই 


কলিকাতার ইতিহাঁ। 
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করিলেন যে, কোম্পানির কর্ণচারিগণের 
অবিচারে ও অযথা উৎপীড়নে এতদ্দেশীর়- 
দিগের ছুঃখের অবধি নহে। পশ্চাল্লিখিত 
আখ্যাক্মিকাঘ্ তাহাদের সেই পূর্বাবন্ধ. 
ংস্কারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া! যায়। 
এ দেশের লোকেরা উৎকট অত্যাচার 
উৎপীড়নে ক্লেশ ভোগ করিতেছে, এই- 
রূপ প্রবল ধারণ! লঙ্কা সুণ্রীম কোটের 
নবনির্বাচিত বিচারপতিগণ যখন টাদপাল 
ঘাটে অবতীর্ণ হুইয়। এতদ্দেশীয়দিগকে 
নগ্নগদ দেখিলেন, তখন তীহাদের মধ্যে 
এক জন অপর জনকে কহিলেন, « এ "দেখ 
ভাই! এদেশের লোক কি দারুণ 
উৎপীড়নই সহ্য করিতেছে! গ্রয়োজনের 


সবিশেষ যত্বচেষ্টায় উক্ত আইন বিধিবদ্ধ ূ পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হয় নাই। 
ও নুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়, কারণ | জামি বোধ করি, আমাদের কোর্ট প্রতিষ্ঠা 
তাহাদের মনে এই রূপ একট। দু সংস্কার | ছয় মাসের মধ্যেই এই সকল হতভাগ্য 


'জন্মিয়াছিল ধে, ভারতস্থ ইংরেজগণ লুণ্ঠন 
ও প্রবঞ্চন! দ্বারা অগাঁধ অর্থ উপার্জন 
করিয়া থাকেন। বিচার ৪ শাসনবিভাগের 
স্বত্ত্রীকরণই এই বিচারালয় স্থাপনের মুখ্য 
ও ব্যক্ত উদ্োশ্ত ছিল। তীহারা মনে 
করিয়াছিলেন যে, এই সুপ্রীম কোর্ট ইংল্যাও 
হইতে প্রাপ্ত সহায়তার বলে ক্রমশঃ নিয় 
আদালতগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ 
হইবে এবং সমস্ত বিচার বিভাগ শাদন- 
কর্শচারীদিগের অবীনতা-পাশ ছেদন 
করিয়। স্বাতন্্রা অবলম্বন করিতে পারিবে। 
স্থুপীম কোর্টে ্থমতঃ একজন চীফ, জষ্রিস্‌ 
€ গ্রধান রিচারপতি ) এবং তিনজন 
পিউনি জজ অর্থা, অধস্তন বিচারপতি 
নিযুক্ত হনা। তাহার! গভর্ণর ও কাউ. 
ন্দিলের অনধীন হইলেন, এবং তত্তিন্ন তাহাদের 
হনে বিস্তৃত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমড়া 
উর্পিত হইল। এই মকল কিটারপতি 

ইন্ধপ লাংস্বারব্ধ হই বঙ্গে পদার্পণ 

১৮ 


ব্যক্তি জুতা ও মোজ। পায়ে দিবার সংস্থান 
গ্রাপ্ত হইবে।” মুতরাং এই সকল বিচার- 
পতি যে এ দেশে উপস্থিত হইয়। সেই দিনই 
শাসনকর্মচারীদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ 
করিয়া তাহাদের দমনে প্রবৃত্ত হইবেন, 
তাহাতে আর আশ্র্যে/র বিষয় কি আছে? 
এইরূপে সুপ্রীম কাউন্সিল (১৭৭৩ 
অবের যে রেগুলেটিং এক্টের বিধানাহ্- 
মারে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহারই বিধানান্ুমারে এই সুপ্রীম কাউ- 
ন্সিলও সৃষ্ট হয় ) এবং সুপ্রীম কোর্ট, 
গ্রতিৎবন্ী ভাবে পরস্পরের প্রতি ঈীর্্যাপুর্ণ 
নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং 
তাহার ফলে বিচার ও শাদনদংক্রান্ত 
উর্ধতন বর্পচারীর। বিবদমান প্রাতিপঙ্গয়ণে 
পরস্পরের গ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইগেন 
চীফ, জিস,.এবং তীহার লহযোগী বিচাকঈ- 
পতিগণ ;মনে কর্সিতে লাগিলেন, কেবল 
'ফলিক্কাতর উপর কেন, কোম্পানির 


১৩৮ 


অধিকারস্থ তাবৎ ভূভাগের উপরই স্কীহাদের 
একাধিপত্য আছে। এই সময়ে এরূপ 
কথ! ও জনশ্রুতি রূটিতে লাগিল যে, এই 
সকল বিচারপতি যখন ইংল্যাণ্ডের রাজ। ও 
পালণামেন্ট সন হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়া- 
ছেন এবং বখন তাহার! কোন মতেই এ দেশের 
গ্রধান শাসনকর্ডার অধীন নহেন, তখন 
তাহার! ইচ্ছা করিলে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল 
ও তাহার মন্ত্রিগণকে পর্যাস্ত গ্রেপ্তার করিতে 
পারেন। মেকলে সাহেব স্বীয় স্বাভাবিক 
ওজস্বিনী ভাষায় এই অবস্থার ধে সমুজ্জল 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহ কিয়দংশে 
উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাগ্রহুত অভিরঞ্জন 
হইলেও তাহাতে ইহার অনেকটা আভাস 
পাওয়া যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন ;--«এই 
ইংরেজ ব্যবহারাজীবগণের আগমনে দেশ 
মধ্যে যে বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, 
কোনও মার্থাট্রা আক্রমণেও তাহা হর নাই। 
সুপ্রীম'কোটে'র স্ুবিচারের তুলনায় পূর্ব- 
বর্তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উৎপীড়কিগের 
যাবতীয় অবিচারই পরম স্থখকর বলিয়। 
গ্রতীয়মান হইত।” 

অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি- 
গণ যখন মফম্থলের প্রাদেশিক বিচারালয়- 
গুলি বিধিসক্গতরূপে স্থাপিত কি না এই 
তর্ক উপস্থিত করিলেন, তখনই বুঝা গেল 
তাহাদের খেয়াল চরম মীমায় উঠিযাছে । অঃ. 
পর কাশী জোড়ার রাজার সুগ্রসিদ্ধ মৌক- 
মায় সুপ্রীম কাউদ্গিল এবং সুপ্রীম কোর্ট 
গ্রকাহ সম্মুখ যুদ্ধে গ্রবৃন্ত হইল। সকাউ- 
ন্সিল গভর্ণর জেনারেল রাজাকে বলিয়! 
ছিলেন, তিনি যেন ন্প্রীম কোর্টের ডিত্রী 
গ্রভৃতি আদেশ মান্ত না করেন। দ্্রীম 
ফোর্টও গভর্ণর জেনারেল এবং কাউ 
দ্দিলের সদস্যগণের প্রত্যেকের নামে ব্াজি- 
খতভাবে শমন জারি করিলেন। অবশেষে 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[৭ম খণ্ড, তয় সংখ্যা 


ইংল্যাণ্ডে পালামেন্ট মভায় আবেদন করা 
হইল, এবং ১৭৮১ অবে একটি নংশোধক 
আইন জারি হইল। তত্থারা সুপ্রীম 
কোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল, উহাকে 
সুপ্রিম কাউন্সিলের অধীন করা হইল 
এবং মফংঃঘ্বলের বিচারালয়গুলি থে 
দেওয়ানীর অধীনে গ্রতিষিত হইয়াছে, 
তাহাও স্বীকৃত হইল। এইরূপে ক্ষমত। 
ও প্রভাব সম্কুচিত হওয়ায় ্বপ্রীম 
কোর্ট দ্বারা দেশের সবিশেষ হিত সাধিত 
হইতে লাগিগ এবং উহা শীগ্রই ইউরোপী় 
ও দেশীয় উভয় সমাঞ্গের তক্তি শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। এই গুরুতর 
সমস্তাকালে ওয়ারেশ হেষ্টিংস যে ধীরত৷ 
ও তীক্ষ মেধার মহিত কার্ধ্য করেন তাহা- 
তেই এই ঘোর সঙ্কট কাটিয়া যার়। 
অতঃপর তিনি স্ুবুদ্ধিহকারে সার ইলাইজ। 
ইন্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান বিচারপতি নিষুক্। করার সমস্ত 
অপ্রীতিকর গণগ্গোল চুকিয়া গেল। এই 
ব্যাপার উপলক্ষ করিয়৷ মেকলে তীব্র সমা- 
লোচন! করিক্লাছেন এবং ইম্পের চরিত্রের* 
গ্রতিও দ্বণান্থুচক শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিকা- 
ছেন। কিন্তু “বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল সৈনিক 
বলের সহা়ত। গ্রহণ আর করিতে হইল 
না।” কেহ কেহ সুপ্রীম কোর্টকে কতকট! 
একাধারে মিলিত ইংল্যাণ্ডের কোর্ট অজ. ' 
চ্যানসারি ( ০০৪ ০? 01/970672 ) ও 
কোর্ট অত কিস, বেঞ্চের (0০০4৮ ০£ 
[77875 7৩700) সহিত তুলন! করিয়াছেন || 
১৮১১ অবে বা তৎসমকালে স্বগ্ীম| 
কোর্টের গঠনে আরও কিঞিৎ পরিব্থ 
সাধিত হুইল এবং চিহ্নিত সিভিল সা 
(0০৮62917650 01511 9৩75166) হ্ইন্ত্ে 
বাছিয়া আরও ছুইজন পিউনি গজ নির্) 
করা হইঘ। ইহার কিছু. কাল 


আবাঢ,:১৩১৩] 


ছথিরীকৃত হইল যে, সিিলিয়ানেরাও নু্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ- পাইতে 
পারিবেন এইরূপে উত্তরোত্তর উহার গঠনে 
কিছু কিছু পরিবর্তন চলিতে লাগিল। 
অবশেষে ১৮৬২ অব স্থপ্রীম কোর্ট ও সদর 
দেওয়ানী আদালত এই ছুইটি বিচারালয় 
একত্র মিলিত করিয়া! উহাদের স্থলে বর্ত- 
নাম কার্জীকাতা হাইকোর্টের সি হইরাছে। 
বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আদাম 
গ্রদেশ এই হাইকোর্টের এলাকাবীন। ইহা 
ছুই ভাগে বিভক্ত, আদিম ও আপীল। ইহার 
আদিম বিভাগ কতকটা পূর্বতন সুপ্রীম 
কোর্টের এবং আপীল বিভাগ সদর দেওয়ানী 
আদালতের প্রতিকূ্প | ইহার আদিম 
বিভাগে কেবলমাত্র কলিকাতা সহরের 
দেওয়ানী মোকদমার গ্রথম বিচার হইয়া 
থাকে।, আপীল বিভাগে আদিম বিভা- 
গের এবং মফঃম্বল আদালতের মোকদমার 
আপীলের শুনানি ও বিচার হইয় থাকে। 
তত্তিন্ম এই বিভাগে ফৌজদারী মৌকদমার 
মাশন ও আপীলের বিচার এবং অন্তান্ত 
কার্যযও হইয়! থাকে। হাইকোর্টে আবার 
ইন্দলভেঙ্গি, এক্লিজিয়াষ্টিক প্রভৃতি 
কয়েকটি বিভাগ আছে, এবং তথ্যতীত 
রেজিস্রীর, রিলিভার গ্রভতি কতিপয় 
'আফিদও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। 
দেওয়ানী মোকদমায় স্থলবিশেষে কলি- 
কাঁতা হাইকোটের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলা- 
তের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইয়া! থাকে। 
প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগের 'ভার 
একটি জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে স্তত্ত.. 
উক্ত কাউন্সিলের প্রেষিডেপ্ট লর্ড চ্যান্‌- 
সেলর এবং বিলাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর আর 
কয়েকজন জজ লইয়া! এই কমিটি গঠিত; 


কলিকাতার ইতিহাস। * 


৯৩৯- 


করিতেশপারেন । ইহাদের মধ্যে তিন জন. 
সদস্ত উপস্থিত হুইলেই আদালতের কার্য, 
চলিতে পারে এবং অধিকাংশের মতানুসারে 
বিচারের জয় পরাজয় হয়। জুডিসিয়ল- 
কমিটির এই করেকটা ক্ষমতা আছে, বথা- 
(১) ইচ্ছানুসারে সাক্গীর জবানবন্দী লওয়া, 
বা লইবার আদেশ করা, (২) পুরর্ববার, 
শুনানির নিমিত্ত মোকদ্দম! অধস্তন বিচারালয়ে 
প্রেরণ করা, এবং ( ৩) এইনপ পুনর্বার 
গুনানীর সময় আরও সাক্ষ্য গ্রধাণ গ্রহণ 
করা/পুর্বে অগ্রাহথ কর! হইয়াছে এরপ প্রমাণ, 
গ্রাথ করা, পূর্বে যাহা গ্রান্থ কর! হইয়াছে, 
এরপ প্রমাণ অগ্রাহ্‌ করা, এবং ইংল্যাণ্ডেশ্বরের 
অধিকারম্থ রাজ্যের যে কোনও বিচারালয়ে: 
ইণ্ডর বিচারের আদেশ কর1। প্রিভি কাউ- 
ন্সিলের বিচারের উপরূমার আপীল চলে না? 
১৭২৬ অবে ষতকালে মেয়র্স কোর্ট স্থাপিত 
হয়, তদবধি ভারতবর্ষের উপর প্রিভি কাউ- 
জ্সিলের আধিপত্য চলিয়া আমিতেছে। 
পূর্বতন কোর্ট অভ, রিকোয়েষ্ট্‌ নামক 
বিচাালয়ের স্থলে ১৮৫০ অব বা তৎসম- 
কালে কলিকাতার "স্থল কন কোর্ট” স্থাপিত 
হ্য়। | 
গতণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেটি: 
স্কের শাসনকালে পুলিমের অকর্মণ্যত! 
ও উৎকোচগ্রহণার্দি দোষের কথা সকলের 
মুখেই বিঘোষিত হইতে লাগিল। এবিষয়ের 
সংস্কার-দাধন-চেষ্টা প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি 
নগরগুলিতেই হয়। তছুদেক্টে, খীথমতঃ 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে শ্বতন্ন কয়েকজন পুলিস 
স্ুগারিনটেণ্ডটে এবং দেশীয় ও ইউরোপীক্ 
বেনরকারী জষ্টিদ্‌ অভ্ দি পীস নিযুক্ত করা 
হইল। এই পরীক্ষায় উক্ত প্রকার স্বতন্ত্রীকরণ 
নীতির যৌক্তিকত! সর্বজই প্রতিপর হইল। 


তসতির রাজ! ইচ্ছা! করিলে আরও িইজন| দিকে জষ্টিম্‌ অভ দি লীগগণও অতি সস্তোষ-' 
খিতিকাউদ্দিলরকে কমিটির দান্য নিযুঞ্ত | গন্কন্ধগে আাপমাদের কর্তব্য কর্ণ সম্পা; 
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ঈদ করিতে লাগিলেন । কাউয়েল সাহেবের 
সেই “লেকচার” পাঠে অবগত হওয়া যায় 
ধে, বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৬৬. অবের 9 
আইনের বিধানের মর্শ এই যে, কলিকাতার 
পুলিশের সমন্ত তত্বাবধানের ভার পুলিশ 
কমিশনার নামক একজন কর্মচারীর হন্তে 
থাকিবে এবং তিনি লেপটেন্তাপ্ট গভর্ণর 
(ছোট লাট )কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন? 
তত্তিন্ন- উক্ত কমিশনারের আদেশক্রমে 
তাঁহার কার্য্যসম্পাদন জন্ত ছোট লাট 
বাহাদুর তদধীনে এক ব। একাধিক ডেপুটি 
কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারিবেন। 
কলিকাতা মহরে বিশেষ এক প্রকার 
পুলিম ফৌঞ্জ থাকিবে এবং তাহার লৌক- 
সংখা! ছোট লাট ভারত গভর্ণেমেপ্টের 
অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট করিয়। দিবেন। 
কমিশনার এই সকল লোককে নিধুক্ত 
করিবেন। তিনি তাহাদের অর্থদও করিতে 
এবং উহাদিগকে' গদচ্যুত করিতেও পারেন। 
এতথ্যতীত তিনি বিশেষ আবশ্তক স্থলে 
মাধারণ পুলিশ্রের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্পেঞ্ডাল 
কনেষ্টবলও নিষুক্ত করিতে পারেন। 
কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে আর ছইটি 
বিচারালয় আছে। তথায় যাবতীয় 
মিউনিদিপাল ও পুলিস সংক্রান্ত এবং 
অন্ান্ত প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমার 
বিচার হইয়া! থাকে । বিচারকার্ধ্যের 
স্থবিধার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে তিন গন 
ফৌজদারী ম্বািষ্টেট তিনটা আদালতের 
অধ্যক্ষত| করিয়া থাকেন, এবং তগ্যতীত 
মিউনিসিপাল মোকদমার় বিচারের নিমিত্ত 
আর একজন মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্টেট 
আছেন। প্রেসিডেন্সি-ম্যাজি:ট গণের গ্রথম 
শ্রেণীর ম্যারিষ্টেটের ক্ষমতা আছে। বোধ 
হয়, পুর্বে যে জমিদারের কাছারী ছিল এবং 


কবিকাতার, ইংরেজদিগের গ্রথম উপনিবেশ. : 


লাহিত্য-সংছিতা | 


[ ৭ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা । 


স্থাপনকালে জঙ্টিস্‌ অভূ. অফ দি পীলগণের 
যে ফাছারী ছিল,এ হুইটি বিচারালয়ের স্থলে 
কলিফাত। পুবিস কোর্টের উত্তব হইয়াছে। 
প্রথম অবস্থার কলিকাতায় হইটি জেল- 
খানাও ছিল। একটি ছিল লালবাজায়ে । 
তৎসন্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে বে, “উহ 
বেশ পরিফারপরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর, কিন 
উহাতে ভ্ত্রীলোকের জন্ত একটি শ্বতন্ত 
গ্রকোষ্ঠের অতাব আছে।* অপরটি ছিল 
বড় বাজারে। তৎসম্বন্ধে উদ্লিথিত হইয়াছে 
যে, “একটা আবদ্ধ স্থান, তথায় অত্যন্ত 
রোগপীড়া হওয়ার স্স্তব।” বর্তমান মময়ে 
প্রেসিডেক্সী জেল নামক একটি কারাগ!র 
ময়দানের ( গড়ের মাঠের ) উত্তর প্রান্তে 
অবস্থিত। ইছাঁও উল্লিখিত 'আছে যে, 
শুক্রবার অপরাধীদিগকে বেআরদণ্ড দিবার 
দিন বলিয়। নির্দিষ্ট ছিল। 

সেকালে ব্যবহারাজীবগণের সহিত 
কর্তৃপক্ষের প্রায়ই সঙ্র্ষণ উপস্থিত হইত। 
১৭৭৪ অন্ষে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, 
“ভারতীয় সেনা-দলের ধাত্রাকালে গলিত 
মাংসতোন্ী বায়সদল যেরূপ তাহাদের 
অনুসরণ করে, তদ্রুপ ষেমকল এটর্ণি 
শিকারের অন্বেষণে জজের অমুগমন করে, 
তাহার! দেশীয়দিগের মধ্যে মামলাগ্রিয়তার 
ভাব পরিপুষ্ট রাখিতে সাতিশয় কৃতকার্ধ্য 
হইয়া থাকে; তাহার একটি. বিশিষ্ট কারণ 
এই যে, শিশুরা যেরূপ নূতন খেলান! পাইকে 
অতিশয় আহলাদিত হয়, দেশীয়েরাও তন্রূপ 
বিরভিজনক মামল! মফদমান্বারা, পরস্পরকে 
উত্ত্যক্ত করির! তুলিবার সুযোগ. পাইলে 
ঘারপরনাই মস্ত হইস্স! থাকে । আর এই বে 
মমাঙ্জের কণ্টকন্থন্ধপ যেলিফেয় (পেয়াদার) 
দল, এই ছুবৃত্ত দল ভারতে নুতন আবি- 
ভৃতি, ইহারা আইনের নির্যাতনে উৎপীড়িভ 
হতভাগ্য শিকারের প্রতীক্ষা সহয়ের 
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প্রত্যেক রাস্তাতেই খুরিয়! বেড়াইত্েছে 
দেখা যায়। যে'ইংরেজী উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল 
স্বেচ্ছাচারিতার ভাব গোলামকে প্রদ্ভুর 
প্রতি অবমাননাস্থচক ব্যবহার করিতে এবং 
তাহার সেই ওদ্বত্য অন্ত বথাযোগা দণ্ডিত 
হইলে তাহাকে ওর়ে্টমিনিষ্টারে ড্যামেজের 
(ক্ষতিপূরণের) নালিশ উপস্থিত করিতে 
শিক্ষা দেয়) অধুনা অতি সামান্ত ভূত্যরাও 
সেই উদ্ধত -ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা 
পাইয়া থাকে । যেসকল ভদ্রলোক 'আপ- 
মাদের গোলামের গায়ে হাত তুলিতে 
সাহসী হন, তাহাদের প্রতি এক্ষণে প্রতি 
দিনই যথেচ্ছ অর্থনণ্ডের প্রয়োগ হইয়া পাকে। 
ওয়েষ্মিনিষ্টারে যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মাজি- 
ষ্টেট মেছুনীর ঝগড়ার বিচার করেন এবং 
শিলিঙ্‌ ওয়ারেন্টের বিক্রয়ারা জীবিকা 
নির্বাহ করেন, এরপ মাঁজিষ্টেটের আফিস 


যেরূপ, আজিকাণি বাঙ্গালার চীফ জঙ্টিসেয" 


ভবনও সেইরূপ। 

ওয়াপ্টার হামিপ্টন শ্বকীয় গেজেটিয়ারে 
লিখিয়াছেন, “ন্ু্রীম কোর্টে সর্বাশুদ্ধ ২৯ 
জন ব্যবহারাজীব স্বাধীনভাবে কাণ্য করিয়া 
থাকেন, তন্মধ্যে ১৪ জন এটর্ণি এবং ৬ জন 
ব্যারিষ্টার। সে সময়ে: ব্যবহারা অীৰ্গণ 
অগাধ অর্থ উপার্জন করিতেন, এবং তাহারা 
দেশীয়দিগের মধ্যে মোকদ্দমা বাধাই তাহাঁ 
দের মামলাপ্রিয়ত! বাড়াইয়া তুলিতেন।” 
আর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “ব্যবহারাঞ্জীব- 
“গণ যে এক এক জন ধন-কুধের হইয়! 
এ দেশ হইতে প্রতিগমন করেন, তাহাতে 
আশ্চর্ষেযর বিষন্গ কিছুই নাই! তাহাদের 
ফি অত্যন্ত অধিক! তুমি ঘদি কোন 
বিষয়ে একটিমাত্র কথ! জিজ্ঞাসা কর, 


_ফলিকাঁতার ইতিহাস । 


ইঙাদের প্রতেদ এই 


১৪১৯ 


অমনি ২৮২ টাকা! পাছে তাহাদের হতে 
পড়িতে হয়, এই ভয়ে জামার থরথর কম্প 
উপস্থিত হয়; কারণ,এত অধিক বায়ভার 
বহন করার পর কত টাকাই বা উদ্ধার 
হইবে; সে যাহ! হউক, এস্থলে বলিয়! 
রাখা আবশ্তক যে, আদালতের রেজেষ্টারিতে 
১২ জন এটরির সংখা। নির্দিষ্ট আছে; 
ইঠাদিগকে তিন বৎমর সাজ আরটিকেল্ড, 
ক্লার্ক (5100150 ০161) থাকিতে হয়, 
কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটি হইতে হইলে পাচ 
বৎসর কাল এরূপ ক্লার্ক থাকিতে হয়। 
উইল প্রস্তুত করিবার ফি উহার দৈর্যের 
পরিমাণান্থসারে -স্থিরীকত হুইয়৷ থাঁকে। 
সে ফির ন্যুন পরিমাণ পাচ মোহর, কিন্ত 
উর্ধা পরিমাণের নির্দেশ নাই, উহা যথেচ্ছ 
হইতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তি পত্রাদির 
কথা কি বলিব, তাহাতে লোককে 
প্রাক সর্বস্বাস্ত হইতে হয়, আর. মাদালতের 
প্রসেম উভয় পক্ষকেই সর্ধন্বাস্ত করিয়? 
থাকে | ৬প্]ারী্াদ মিজ লিখিয়াছেন, 
তৎকালে এটর্ণির ক্লার্ক (উকিলের কেরাণী ) 
হওয়া একটা (বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল? 
তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ছিল কতকগুলি ছক 
ছাঁক। বাঁধি ৰোগ, আর যখন তিনি সেই 
সকল বোলের ব্যবহার করিতেন, তখন 
লোকের হবৎকম্প উপস্থিত হইত। 

সদর দেওয়ানী আদালত ও স্গ্রীম 
কোর্ট প্রতিষ্ঠার সহিত উক্চিল ও শ্লীডার 
নামক আর এক শ্রেণীর ব্যবহথাবাধ্বীব 
আবিভূতি হইয়াছেন। এটপরিদিগের সহিত 
যে, ইহ্ীর 
সকল আদালতেই মোকদ্দামার সওয়াল 
জবাব করিতে পারেন | কিন্ত এটণির! 


তাহা হইলে তোমাকে একটি সোণায় মোহর | তাহা পারেন না। এই উকিল ও এটর্ণি 
বাড়িতে হইবে, .আর তিনি খাদি. ভিস 'সম্্রদায় “উত্তরোত্তর সাঁতিশয় শরতাবসম্পন্ 


ছত্ের একখানি প্জ লেখেন, তাহা হইলে 


এবং কলিকাঁত। পমাঞ্জে বিশেষ গণ্যমান্য 


১৪২ 


হইয়। উঠিতেছেন। এই ব্যবসায় বিলক্ষণ 
অর্থকর বলিয়৷ যুবকদিগের দৃষ্টি ত্বতঃই 
ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়! থাকে, এবং একথা 
বলিলে বোধ করি কিছুই অতুযুক্তি হইবে না 
যে, দেশের মধ্যে ধাঁহার! বিদ্যাবুদ্ধিতে 
শ্রেষ্ঠ, তাহারাই এই ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়! 
ইহাকে অলঙ্কত করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা 
হইতেই এই ব্যবসায়ে ব্যবহারাঁজীবগণ অগাধ 
অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। রমাগ্রসাদ রায়, 
কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
মোহিনী মোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই 
স্বন্ব উত্তরাধিকারীদিগকে বহুমূল্য সম্পত্তি 
দিয়া গিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, 
প্রভূত অর্থাগমের এই অভিনব পথ এক- 
মাত্র ইংরেঞ্ের আবিষ্কৃত। আঞ্জিকালি উকিল 
মোক্তারের ছড়াছড়ি হওয়ায় এই ব্যবসা- 
য়ের আদ্ বহুজনের মধ্যে বিভক্ত ও বঝ্টিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ধু তাহাতে উহার মোট 
পরিমাণ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরো- 
স্বর বুদ্ধিই পাইডেছে। মোকন্দমাঁর সংখ্যা 
দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়৷ উঠিতেছে, আর 
আইনের 'বিলম্বও অপরিহার্য হইয়] 
পড়িয়াছে। বিচারকগণ এই নিয়ত বর্ধমান 
কাধ্য শেষ করিয়। তুলিতে পারিতেছেন ন]। 
উকিল ব্যতীত বহুসংখ্যক দেশীয় ও ইউ- 
রোপীয় ব্যারিষ্টার আছেন) তাঁহাদের 
আয়ের কথা শুনিলে সহস৷ বিশ্বাম করিতে 
গরবৃত্তি হয় না। .যে নকল লেখক পূর্বতন 
ব্যবহীরাজীবগণের আর দেখিয়া অবাক্‌ 
হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রেতীত্বা বদি 
এক্ষণে এই দেশের 'অবস্থা৷ দেখিতে আসেন, 
তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে, 
বলিতে পার বার ন!। বিচার অধুন! সহজে 
বা সামান্ত বায়ে পাইবার উপায় নাই। 
মোকদ্দমায় কিরূপে সর্বদ্াস্ত হইতে হয়, 
তাহাই বুধশইবার নিমিত্ত এক সময়ে একটি 


সাহিত্য-সংহিত|। 


৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ॥ 


দেশী সংবাদপত্রে একটি বিদ্রুপাত্মক চিত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল। উহারমর্দ এইরূপ; 
--ছই ভ্রাতার পৈত্রিক একটা ছুগ্থবতী গাভী 
ছিল। গাভীটীর বিভাগ ও বণ্টন লইয়া 
আরতৃত্বয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। চিজে এক ভাই 
গাভীর শৃঙ্খল ধরিয়! এবং অপর ভাই তাহারু, 
পু ধরিয়া টানাটানি করিতেছে ১ সেই 
অবকাঁশে উকিল বাবু গাঁভীটা দোহন করিয়া! 
ছ্টটুকু বাহির করিয়া লইজেছেন । 
পুর্ববোন্ত বিচারালয় ব্যতীত অন্তান্ত 

যেসফল আফিস আদালত কলিকাতায় 
স্থাপিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ সে 
সকলের কথা এস্থলে কিছুই বলিতে পারা; 
গেল না। বর্তমান শাননপ্রণালী যে এত- 
দেশীয়দিগের আচারব্যবহার,। রীতিনীতি 
ও মনোভাবের সবিশেষ পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপাক্ক 
নাই। বস্ততঃ শাসনকাধ্যপরিচালনের 
পাশ্চাত্য গ্রথাটা এদেশে সম্পূর্ণ নৃতন। 
প্রজানাধারণের মস্তকে যে গুরুতর ব্যয়ভার 
পতিত হুইয়াছে, তাহা বহন করা নিতাস্ত 
ক্লেশকর হইয়া! পড়িয়াছে। বর্তমান শাসন- 
প্রণালী হইতে যে সমস্ত উপকার ও সুবিধা! 
লাভ হুইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অধিক মুল্যে 
ক্রয় করিতে হুইতেছে | এই পরগাছ! 
কইতে যে নানা কুফলও না ফলিতেছে, 
এরূপও নহে । এ কথ সত্য যে, আমাদের 
ইংরেজশাসনকর্তুগণ অতি উন্নত ও 
মার্জিত ভাব এবং সাধু উদ্দেস্ত লইয়া 
এদেশের শাসনসংস্কারে অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন। পরস্ধ তাহাদের সহদেশ্ত সন্বেও 
প্রকৃতপক্ষে যে উপকার লাভ হইয়াছে, তাহ! 
অবিমিশ্র শুভজনক নহে। এই বিশীল্গ 
সাম্াজ্যের অধিবাসিবর্ের বিদ্যাধুদ্ধিবিষয়ক 
নৈতিক ও সাংসারিক উন্নতি করে ফে 
সকল বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, তাহার, 


'আঁষাঁচ, ১৩১৩ ] সাহিত্যের সমালোচন! উপক্রম ও উপসংহার। ১৪৩ $. 


তত্ব আলোচনা করিলে, এই মতের সত্যতা 
প্রতিপন্ন হইবে । ইংরেজের বিধিব্যবস্থা 
প্রণয়ন প্রণালী ক্রমোন্নতিশীল। ১৮৫৭ অর 
সিপাহীবিক্রোহপ্রশমনের পর যৎকালে 
ইংল্যাপ্ডেশ্বরী শ্বহন্তে ভারতের শাঁসনদও 
গ্রহণ করেন, তদবধি গতর্ণমেণ্টের বিধি- 
ব্যবস্থাসমৃহ এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষ এক্ষণে 


সাহিত্যের মমালোচন। উপক্রম 


ইংল্যাপ্ডেশবরের সাম্রাজ্যের একটি অংশ হইয়া 

পড়িয়াছে। সুতরাং ইহার হিতাঁহিতও 

এক্ষণে ইংল্যাণ্ডের গতর্ণমেপ্টের মবিশেষ 
চিন্তাঁর বিধয়ীতৃত হইয়াছে ।* 

জরীন্ুবলচন্দ্র মিত্র | 

ক রাজ! বিনযকৃষ্ণ দেব বাহাছুর কর্তৃক লিখিত 


210 25215 1715000 270 £০00) 01 02810566, 
নামক পুত্তকের অনুবাদ । 


ও উপসংহার । 


(পুর্ব প্রকাশিতেব পর )। 


_ আর্যাপাহিত্যে গ্রন্থনমালোচনার প্রথম 


নীতি এই যে, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে 


হইবে, তাহার প্রারস্ত কিরূপ এবং দেই 
প্রারস্ত হইতে ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের উপসংহারে 
উপনীত হওয়! গিয়াছে কি না। যদি এরূপ 
না ঘটিয়া থাকে, তবে গ্রন্থখানি স্থ গ্রণালী- 
সিদ্ধ হয় নাই। সমুদার় অংশকে স্ব প্রণালী- 
ক্রমে এক সঙ্গে গাথার নামই গ্রন্থ। সেই 

ংশ বা অধ্যায়গুলি যদি বিভিন্নবিষয়ক হয়, 
তবে একক্র সংবন্ধ হইয়া কোন বিশেষ ফলের 
লমুখপাদন করিবে কিরপে? কিন্ত অনেক 
গ্রঙ্থে তাহাও ঘটিয়া৷ থাকে। অনেক ওপ- 
হ্াপিক কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
গল্পবিশেষের নুত্রেপাত করা হইল বটে, কিন্ত 
সেই গল্পের প্রবর্ধনে আর একাট স্বতন্ত্র গল্প 
সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। 
তজ্জন্ত সেই ছই গল্পের সংমিশ্রণে বইখানি 
খুব মোটা হইল বটে, “ কিন্তু তাহাতে তহ্ভয় 
গল্পের স্বাতস্ত্রাহেতু রসভঙ্গ হওয়াতে 
তেমন ফলোদয় হইল না। একপ স্থলে 
কোন্টি প্রকৃত উপক্রম, তাহা ঠিক করা 
ছু্করা কোন কোন বিলাতী ওপন্যাদিক 
কাব্যের এই দোষ। আমাদের বাঙ্গালা 


ভাযায় এক্ষণে সেই বিলাতী ছাচে ঢাল! 
গুপন্যানিক কাব্যের অনুকরণ হওয়াতে 
বাঙ্গাল-দাহিত্যে উক্ত দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
নিজে বঙ্কিমচন্দ্র এ দোষ হইতে সুক্ত 
হইতে পারেন নাই। এই দোষে তাহার 


'ন্ত্রশেখর”এৰং*ছুর্সেশননি নী”ছুষ্ট। চন্রশেখরে 


শৈবলিনী এবং দলনীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপ- 
ন্যাস দেখা যার । এ কথা আমর! “কাব্য-সুন্দ- 
রী"তে প্রদর্শন করিয়াছি । তন্রপ “হ্গেশ- 
নন্দিনীশ্র গল্প কতদূর অগ্রসর হইলে 
আয়েযার কথ! উপস্থিত হইল । আয়েষা ও 
ওসমানের গল্পটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা; তাহ। 
গ্রন্থের উপক্রম হইতে উঠে নাই। ঘটনাক্রমে 
উপনীত করিয়া তাহা! গীধিয়৷ দেওয়া! হই. 
য়াছে মাত্র । লেইরূপে শুত্রবদ্ধ হইয়া! তাহা 
এতদূর বিদ্চ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা কেবল 
যে একটি শ্বতন্ত্র উপকথা হইয়া দীড়াইয়াছে 
এমন নহে, প্রধান কথাও অগ্রধান হইয়া 
গিয়াছে। হেমচল্দ্রের “বৃত্র-সংহার+, কাব্যও 
এই দোষে দুষিত। 

শবৃ্রসংহারের* প্রধান বিষয় বৃত্রান্থুর-বধ। 
কিন্তু তাহা কল্পনার দোষে অগ্রধান' হইয়! 
গড়িাছে । এই কল্পনার বৈচিত্যসাধন জন্য 
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কবি শঠীহরণের মখ্যায়ি। তগ্মধো 
ংযোজিত করিয়াছেন । সেই আখ্যাকিকাই 
কাবোর প্রথম ভাগ ভ্ুড়িয। আছে। দ্বিতীয় 
ভাগেও কবি শচীকে বিড়াল-নাড়।নাঁড়ি 
করিয়াছেন। ধ্ানবপতি নিজ পত্ধী এত্রিলার 
সাধ ও মাবার মিটাইতে বড়ই ব্যস্ত; এত 
ব্ন্ত যে, তাহার রাজদ্ারে যে সংগ্রাম ও 
ঘোর যুদ্ধ, উপস্থিত, তাহা যেন কিছুই নছে। 
ধন্্রলাও নির্ভাবনায় আপনার আব্দার ও 
আদর লইয়াই আছেন। ন্ুৃতরাং কাব্য 
মধো এই ধন্ত্রিলা, ইন্দুবালা ও শটী-ঘটিত 
আখ্যায়িকার যত রস সঞ্চারিত হইয়াছে। 
কবি একবার করিয়া এই উপকথা লেখেন, 
আর একবার করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করেন। 
সে যুদ্ধও কোন ঘটন! দ্বারা বিচিত্রিত হয়, 
নাই। ঘটনার মধ্যে একবার ইন্দ্রের কৈলাসে 
গমন, দধীচি মুনির সহিত্ত তাহার আশ্রমে সাক্ষাৎ 
এনং বন্ত প্রস্তুত করিবার উপলক্ষে 'বশ্বকর্মার 
কর্াপাপা দর্শন। সেই তিন উপলক্ষেই 
প্রধান কল্পনার রসভঙ্গ হইয়াছে। কি 
কৈলাস-দর্শন, কি মুনির আশ্রমদর্শন, উভয়েই 
শান্তিরদের মাবির্ভাবে বীর রসের ভঙ্গ। 
এই সকল বর্ণনা এবং শচী-ঘটিত আখ্যার়িকা 
বর্ণনার গুণে বরং কাব্যথানি সুন্দর বর্ণনা. 
কাব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহতে গ্রধান 
কল্পনার কোনরূপে গ্রগাঢ়তা সাধন করিতে 
পা.র নাই। সুতরাং তজ্জন্য কাব্যরস ঘনী- 
ভূত না হইয়া বরাবরই ভঙ্গ হইয়! 
গিয়াছে। 'এক একবার দেবদানবের 
যুদ্ধ যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে । কাব্য 
মধ্যে কোন রসেরই পরিপুষ্টি হয় নাই। বরং 
শচী-ঘটিত আখ্যারিকাই পাঠকের মন কিয়ৎ 
গরিমাণে অধিকার করে। আর সেই বর্ণনা- 
গুলিই কাব্যের ফলস্বরূপ হৃদয়ে ধাঁকির- 
বায়। | টি 
বিলাতী আদর্শের আর এক মহা, 


সাহিত্য-সংহ্িত|। 


[-৭ম খণ্ড, ৩য় দখা? 


দোষ এই যে, সেই ছাঁচের গুপম্যাসিক 
কাব্যের উপক্রম যেমন তেমন হউক ন! 
কেন, তাহা পরিণামে হত্যাকাণ্ডে আমিরা 
পর্যযবসিত হয়। এই দোষে এক্ষণে আমা- 
দের বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত হুইয়াঁছে। 
হত্যাকাণ্ডে পর্যযবসিত করিতে হইলে কল্পনাকে 
তদ্বপযোগিনী করিয়৷ সাজাইতে হয়। 
কল্পনাকে পাপের ঘোর রাগে এবং রিপুর 
ঘোর আবেগে ভগ্বানক করিয়া তুলিতে 
হয়। সুতরাং সে কল্পনায় কেবল পাপের 
গ্রাবল্যই প্রদর্শিত হইতে পারে। . যদি 
কোনথানে কিছু পুণ্যের বা ধর্ধের আলোক 
থাকে, তাহা পাপের ঘোর ঘটায় ও কালি- 
মায় আচ্ছন্ন হইয়া! পড়ে। এরপ গ্রন্থ- 
পাঠের কুফল কিন্ধপ, তাহা! আমরা 
“সাহিত্য-চিন্তায়” বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন 
করিয়াছি। এজন্য বাঙ্গাণায় বিলাতী 
প্রেমঘটিত যত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, 
তন্মধো অধিকাংশ গুলিতেই ছুইটি জিনিষ 


পরিদৃষ্ট হন্---একটি স্ত্ীপুরুষের কামজ প্রেম- 


জাত নেশা, অন্যটি খুন। নেশা নহিলে 
খুনে আসিয়৷ পর্যবসিত হইবে কেন? 
সুতরাং নেশায় বাহার উপক্রম, খুনে তাহার 
উপসংহার । 
“সাহিতা-চিন্তার” আমরা প্রদর্শন 
করিয়াছি যে, কামজ গ্রেম হয় রূপজ, 
ন। হয় গুণজ। সে প্রেমের ক্ষেত্র বিলাতী 
সমাজ $-হিন্দু সমাজ নহে। - হিন্দু 
পরিবার-ক্ষেত্রে শ্ত্রীপুক্ুষেয় কামজ প্রেমের 
স্থান নাই। কাক্সণ, হিন্দুর বিবাহ কাজ 
বিবাহ নহে। কামজ প্রেম বড়ই অস্থায়ী /-- 
তাহা প্রেমই নহে। একপাত্র গান্ধর্্ধবিবাহ্‌. 
কামজ; তাহ! কেবল ক্ষত্রিয়রাজকুলেই 
প্রচলিত ছিল বটে, কিন্ত নচরাঁচর ঘটিত 
নাঁ, চিৎ কখন চিত। সাধারগজনগণ 
মখো ডাহা চলিত ছিল না1। জান্র এবং 
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. রাক্ষম বিবাহও তদ্রুপ। পৈশাচ বিবাহ 
তত্রসমাজের জন্য নছে। কিন্তু এ সকল 
[বিবাহ যখন বঙ্গসমাজে প্রচলিত নাই, তখন 
তাহাদ্দের কথা বঙ্গ-সাহিত্য-আলোচনায় 
আমিতে পারে না। বঙ্গদেশীপ লাধারণ জনগণ 
মধ্যে বেহিন্দু বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে, 
তাহাতে কি বূপল, কি গুণজ কোন প্রকার 
কামেরই সম্পর্ক নাই। যেহেতু হিপুসমাজে 
গ্রেমের পর বিবাহ নহে, বিবাহের পর 
প্রেম। এছ্জন্য কামঞ্জ প্রেমের অধিকার 
হিন্দু পরিবারক্ষেত্রের বাহিরে । তাই আমর! 
হিন্দু সমাজ মধ্যে যে কামজ প্রেমের পরিচয় 
পাই, তাহা! অধিকাংশ পাপ-পথে ও পাপা- 
চারে। হিন্দুর পবিজ পারিবারিক ক্ষেত্রে 
কাদজ প্রেমের পরিচয় ও অবসর নিতান্ত 
বিরল। কখন ঘটনাক্রমে কোন বৈধ 
বৈবাছিক দাম্পত্য মিলন কাম প্রেমজাত 
হয়। দেরূপ মিলন সচরাচর দৃষ্ট হয় না। 

হিন্দু সংসারে বিরল বটে, কিন্তু এখন- 
কার বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিরল নহে । এখণ- 
কার বাঙ্গাণা ওপন্যাসিক কাব্য এই কামজ 
প্রেমের .পাপচিত্রে প্লাবিত। এই কামজ 
প্রেম অনেক কাব্যেই রূপজ এবং চক্ষের 
নেশা । ক্চিৎ কোন কাব্যে তাহা গুণজ। 
শুধু যে রপজ এমন নহে, সর্বস্থানে না হউক 
অনেক স্থলেই আবার তাহ! কোন হিন্মু বাল- 


বিধবার সৌন্দধ্যজাঁত। সেই হতভাগিনীকে 


কুপথে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা। কারণ 
একজন বালবিধবাকে কুপথগামিনী করা যত 
মহজ,সধবাকে কুপথে আল! তত মহজ নহে। 
সেইজন্য বাঙাল! অনেক উপন্যাসেই দেখা 
বাক, কোন: জুন্্রী বালবিধবাই শিকার- 
স্থানীয় হইয়াছে । সেই শিকার জন্যই উপ- 
ন্যাসের ঘটনাজালের বিস্তার। যেখানে সে, 
পাপচেষ্ট! সফল হয়, সেখানেও খুন, ত্িখানে, 
না হয়, মেখানেও খুন । 
১৯ 


কারণ, খু 'না। 


আনিলে, উপন্যাসের উপসংহার হইবে 
কিরূপে ? বিলাতী আদর্শের কৃপায় গ্রস্থোপ- 
হার করিবার এমন সহজ উপায় আর 
নাই। ভয় বিষপান, না হয় ছুরিকাঘাত ঃ 
হয় পিস্তল-ছোড়া, না হুম জলে বাঁপ 
দেওয়1) হয় আত্মহত্যা, না হয় অন্যবিধ 
খুনে প্রায়ই এরূপ পাপপুর্ণ কাব্য.নাটক 
পর্যযবদিত হইয়া থাকে। এই ভ্বিবিধ 
উপকরণের ওড়নপাড়নে আধুনিক বাঙাল! 
সাহিত্যের অনেক উপন্যামই সংগঠিত 
হয়। যেষন রেণল্ডের একখানি উপন্তাস 
পড়িলে প্রায় তাহার সমুদায় উপন্যাস পড়! 
হয়, তেমনি আমাদের বাঙ্গাল সাহিত্যের 
আধুনিক একথানি বিলাতী প্রেম-ঘটিত 
উপন্যাস পড়িলে, সেই শ্রেণীর অনেক উপ- 
স্তাস গড়া হয়। প্রভেদ কেবল, ঘটন! লই ॥ 
যে গ্রস্থকারের কল্পনাশক্তি যেমন তেজ ্বিনী, 
তাহার ঘটনাযোজন তন্ধপ হয়। 

কিন্তু এক্ধপ পাপচিত্রময় কাব্য-নাঁটক- 
পাঠের ফল অত্যত্ত মন্দ। সর্বদা পাপচিত্র 
দেখিলে কল্পনা দূষিত হয়, খুন দেখিলে 
খুনে আর অপ্রবৃত্তি থাকে না। এরূপ 
পাপচিত্রের সর্বত্র প্রচারে আমাদের তরুণ- 
বযস্ক তরলমতি পাঠক ও পাঠিকাগণের 
কল্পন! হইতে পাপের প্রতি স্বণা এবং 
আত্মহত্যার পাতক অপনীত হইতেছে 
এবং তাহার! তদ্রপ পাপপথে দিন দিন 
প্রলোভিত হইতেছে । এইব্ূপ পাপ- 
চিত্র উক্জঞবর্ণে আকিয়া এক্ষণে 
আমর! দেখাইতেছি, বঙ্গ সমাজে 
বালবিধবাগণের সতীত্ব-রক্ষা কিরূপ ছুঃসাধ্য 
ব্যাপার। কিন্তু ৰাস্তবিকই কি তাই? 
হিন্দু মমাজে অবলাগণের জাতি-কুল-মান 
যেরূপ সুরক্ষিত হয়, বিলাঁতী সমাজে সেরূপ 
হয় না। এ কথা! আমরা “সমাজতদ্বে/” 
হিশিষটরূপে. প্রদশন করিয়াছি। তাই 
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হিন্দুসমাজে ভদ্রদারীগণের পদখ্খগন অত্যন্ত 
বিরল ; কচিৎকখন ছই একট! ঘটিতে দেখা 
ধায়। ঘটিলে লোকে তাহা চাপ! দেয়, পাছে 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। সমাজে বিরল বটে, 
কিন্তু আম্দ্দের বাঙ্গাল-সাহিত্যে বিরল 
নহে। অনেক কাঁবা-নাটকেই তাই, যেন 
আমরা দেখাইতে চাই, আমাদের সমাজ 
সেইরূপ পাপাচারে পরিপূর্ণ । চাগ! দেওয়া 
দুরে থাক্‌, কল্পনা করিয়া! পাঁগ কথ! গ্রাচার 
করি। গুতরাং সমাজে এরপ কুদৃষ্টান্ত বিরল 
প্রচার হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার 
বহুল প্রচার হওয়াতে সেই কুদৃষ্টান্তের 
কুফল এক্ষণে সর্ধঅই পরিদৃষ্ট হইতেছে 
অতএব এরপ কাব্যনাটক 'আমাদের সমাজে 
প্রকাশিত এবং প্রচলিত করা যে কত 
অনিষ্টের কারণ, তাহা একবার ভাবিয়! 
দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারে। 
বন্কিমচন্ত্রের অনেক উপন্তাস এইরূপ 
কামজ প্রেমে আরন্ধ এবং খুনে ওআম্মহত্যায় 
পর্য্যবদিত হইয়াছে। তাহার উপন্তাস- 
গুলির উপসংহার এরূপ বিষময় হইলে ত 
রক্ষা ছিল। অনেকের উপক্রম আরও 
তয়ানক। দ্হূর্গেশদন্দিনী”র উপক্রম দেখ । 
কবি দেখিয়াছেন, ইংরাজী সমাজে 
“চর্চেই, অনেক বিলাতী দাম্পত্য-প্রেমের 
হু্পাত হয়। 'চর্চে স্্রীপুরূষে একসঙ্গে 
বারংবার যাতায়াতে যুবক যুবভীগণের 
প্রথমে দেখাদেখি, হাসাহাসি, এবং নানা 
ভাবভঙ্গির. আরম্ভ হই চক্ষের নেশ! 
জন্মায়। ক্রমে সেই নেশ। বর্ধিত হইতে 
থাকে। বঙ্কিমবাবু তাই দেখাদেখি, হিন্দুর 
দেবমনিরকে সেইরূপ “চর” বানাইতে গেলেন, 
কিন্ত তিনি হয় ত তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন 
হিন্দুর দেবমন্দির “বিলাতী চর্চ নছে। 
হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রত্যক্ষ দেবতা বর্তমান। 
প্রত্যক্ষ দেবতার সমক্ষে কেমন এক ধর্মতয় 


সাহিত্য-সংহিত| | 
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উদয় হয়, যাছা শন্ত 'চর্চে হয় না। কোন 
হিন্দু এ পধ্যস্ত দেবালয়ে আসিয়া কখন 
'পীরিতি” করিতে সাহ্মী হয় নাই। গ্রতক্ষ 
দেবতার সম্মুখে কাহারও মে ভাব মনে 
আসে না। সেখানে সবাই স্তব-স্ততিতে 
ও ফুলবি্দলে পুজার নিরত। হিন্দুর 
দেবমন্দির বড়ই ভক্তিপূর্ণ স্বান, বড়ই পবিত্র । 
সেখানে কি বালিকা, কি বৃদ্ধ!) কি সধবা, 
কি বিধবা; সকলেই গললগ্ীকতবাদা৷ ও 
কতাঞ্লিবন্ধা হইয়া একদৃষ্টে দেবতার 
কৃপালাভের জন্ত একান্ত ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
দেবারাধনায় প্রবৃত্ত । বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি। 
সেরূপ পবিভ্র স্থানের পবিত্রতা কলুষিত 
করিয়। বহ্ছিমচন্ত্র সেই দেবালয়ে শৈলেশ্বরের 
সাক্ষাতে মেই স্ত্রীত্বাতির একজনকে নহে, 
ছইজনকে পাপ প্রণয়ের নুব্রপাতে লিপ্ত 
করিয়াছেন। এরূপ কল্পনায় কি হিন্দু 
মাত্রেই শিহরিয়! উঠেন না? হিন্দুর দেব 
সাক্ষাতে পাপ প্রণয়! হিন্দুর পবিত্রতা 
তঙ্গ করিতে হিন্দু অকুষ্টিত ! ! 

এত তবু পদে আছে; পবিষবৃক্ষ* আরও 
স্বণিত চিত্র । বিষবৃক্ষের ঠিক উপক্রম নহে, 
উপক্রম হইতে গ্রন্থ কল্পনা একটু অগ্রসর 
হইয়াছে, তখন কেমন একটা পাপচিত্র আমা- 
দের সমক্ষে উদিত হয়? কুন্দনদ্দিনী নগেন্ত্রের 
ককপাপাত্রী হওয়াতে অগ্রে গৃহে আনীত 
হইল। এ চিত্র বড়ই সুন্দর! কিন্ত তার পর 
মেই শরণাগত বালবিধবার প্রতি নগেন্র 
কিরূপ পাপ-ব্যবহার করিলেন! গ্রন্থের 
উপক্রম যত বিশুদ্ধ, সেই বিশুদ্ধতার উপর 
যেন ততই কলক্কপাত করিবার জন্ত হিন্দুর 
পবিত্র অস্তঃপুরের পবিত্রতা বিনষ্ট কর! 
হইয়াছে। শরণাগত বালধিধব! যখন নগে- 
ভরে অস্তঃপুরের পবিত্র ক্ষেরমধ্যে 'জানীতা 
হইলেন, তখন আমর জ্ঞান করিয়াছিলাম, 
তিনি নগেজের গ্রতিপাল্য কন্যা-স্থানীক্ক 
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হইবেন! কিন্তু বুন্দনন্দিনীর ভাগো অন্ত- 


রূপ ঘটিয়া উঠিল। কুন্দ নগেন্ের রূপজ ৷ 


গ্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িলেন। নগে- 
স্রের গৃহপুর সেই পাপকলক্কিত কামজ 
প্রেমের লীলাভূমি হইল। ভগিনী কমল- 
মণি কুন্দনন্দিনীর সঙ্ঘটিকার কার্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন । কুলট! পাপান্ুরাগে একদা জলে 
ভুবিতে গিয়াছিল। সেই বিষ্ঠা চাপ। দিবার জন্ত 
নগেত্্র বিধবাবিবাছ করিবার প্রস্তাব 
কফরিলেন। সে কেবল ছলনামাত্র। 
পবিভ্র পরিবার-মগুলে সেই পাপপ্রেমের 
অভিনয় চলিতে লাগিল! হৃর্যযমুখীর 
অপসহ হুইয়। উঠিল। গৃহলক্ী সেই 
লক্গীছাড়া কীর্তন দৈখিয়া রাগে ও দ্বশায় 
বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেলেন। 
দেবমন্দিরের পবিত্রতার কলক্কপাত 
করিয়াও যেন কবি মন্তষ্ট হন নাই। তাই 
তিনি লক্ষ্মীর আবাস-স্থানীয় হিন্দুর.অন্তঃ- 
পুরের পবিভ্রতা-বিনাশ-চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে 
চিত্রিত করিলেন। হিন্দুর অস্তঃপুরও 
দেবমন্দির গ্রতিম এবং ততোধিক পবিত্র। 
তথায় গৃহবিগ্রহ পুজিত হন, গৃহলক্ষমী 
বাদ করেন? ভাই ভগিনী ও গুরুজনের! 
থাকেন। হিন্দু, তাহার পরিবার-মগুলীকে 
চিরদিন অতি পবিত্র বলিয়। জানেন। পাপ 
বাভিচারের অভিনয় হইলে সে পবিভ্রত| 
ভঙ্গ হয়। তাই হিন্দু সেই পরিবার-ক্ষেত্রে 
কোন ব্যভিচারের হুজপাত হইলে অমনি 
তাহা প্রথমে যথোচিত শাসন করেন) 
শাসনে অশাসিত হইলে যাহাতে সেই 
ব্যভিচার গৃহপুর হইতে দূরীভূত হয়, তাহরি 
বিশেষ চেষ্টা দেখেন। ঘরের পাপ লোকে 
বাহির করিয়া! দেয়?-না, সেই পবিত্র 
গৃহধামে কুনদ-নগেক্রের পাপগ্রেমের 








অতি তরানক। অনবুদ্ধি' বুবকগণের 
কল্পনা এতন্বারা কি ফলুধিত হয় না? 
তদ্রসমাজে এইকপ অপবিত্র চিত্র ধে ফত 
অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা এক মুখে 
বলা বায় না। আমাদের তরলমতি যুবক 
ধুবতীগণ এই ছবি পুস্তকে অঙ্কিত দেখিতে- 
ছেন এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে 
দেখিতেছেন। এই প্রকার শত শত 
পুস্তকের পাপছবি স্কপ্রচার করিবার জন্ত 
পল্লীতে পল্লীতে এক্ষণে প্রকাশ পুস্তকালয়, 
স্থাপিত হইয়াছে । এরপ গ্রন্থ, গ্রস্বালয়, 
এবং রঙ্গালয়ের অভিনয় দ্বারা দেশী 
সমাজের যে প্রকার অনিষ্ট-সাধন হইতেছে, 
তাহার নিদর্শন এক্ষণে সর্বত্র দেখ! যাই- 
তেছে। এতদপেক্া গুপন্তাসিক কাব্যের 
উপক্রম কি অধিক ভয়ানক হুইতে পারে ? 
যাহার উপক্রম এত ভয়্ানর, তাহার 
সমুদ্দায় পাঠের ফল যে কত ভয়ানক, তাহ। 
অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।' 

এতক্ষণ আমরা কুগ্রস্থের উপক্রম ও 
উপসংহারের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে 
সুগ্রন্থের উপক্রম ও উপপসংহারের আলো- 
চন! করিব। 

উপন্তাস এবং আখ্যাগ্সিক! প্রায়ই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হুইতে দেখ। ধায়--ঘটনা- 
প্রধান এবং লোকচরিক্র-গ্রধান। আরব্য, 
ও পারন্ত উপন্তাসাদি ঘটনাপ্রধান। 
তাহাতে ঘটনার উপর ঘটনা, সুশৃঙ্খল ক্রমে 
গুজে পুঞে উপস্থিত হইয়! উপক্রম. হইতে 
উপসংহারে উপনীত হয়। তাহার 
উদ্দেন্ত লোকচরিত্র প্রদর্শন করা যত ন! 
হউক, ছটনাপুঞ্ছারা! সমারষ্ট করিয়া 
চিত্তরঞ্জন করাই তাহার প্রধান উদ্দেস্ত। 


অনেক বিলাতী উপন্তাসও এই শ্রেণীভুক্ত |. 


অভিনয়! ছি! এতদপেক্ষা স্বধিত চিত জার এক এক বিশেষ রস আশ্রয় করিয়া, 


কি আছে! এরূপ গাপচিত্বের কুদৃষ্টান্ 


এই ঘটগ্াপুঙ্জ মেঘমালার সভায় ঘনীভূত 


58৮ 
হইতে থাকে। কোন গল্পে অভুত রস, 
কোনটাতে আদি রস, কোনটীতে বীর রস 
সঞ্চারিত হুইয় ক্রমেই গ্রবর্ধিত হইতে 
থাকে । লোকচরিত্রপ্রধান উপন্তাস ও 
অখ্যায়িকার সেই চরিভ্রমাত্র চিজ্রিত 
করিবার. জন্তই ঘটনাসকল অবলঙ্িত 
হয়। যেরূপ সংস্থানে আনিলে সেই 
চরিত্রের স্থন্দর বিকাশ হয়, তাহাই ঘটাই- 
যার জন্ত যথোপযুক্ত ঘটন1 যোজন। কর! 
হয়। বিলাতী সাহিত্য এই শ্রেণীর 
উপন্তান ও আখ্যাত্নিকায় পরিপূর্ণ । তাহী- 
রই দেখাদেখি বাঙ্গাল! সাহিত্যে এক্ষণে 
এই শ্রেণীর উপন্তাপ বছল পরিমাণে 
স্থষ্ট হইতেছে । বিলাতী সাহিত্যের 
আদর্শে ধাঙ্গালায় এক্ষণে যে নাটক নভে- 
লের স্থষ্টি হইতেছে, আমরা স্বীকার করি, 
তাহার অনেক সুলেই নুন্দররপে মানৰগ্রক্কৃতি 
চিত্রিত হইয়াছে এবং সেই গ্রক্কতিচিত্রে 
লোকচরিত্র প্রদর্শিত 'হইয়্াছে। কিন্ত 
এই চিজাবলীতে একদেশদর্শিতারই অধিক 
পরিচয় পাওয়া যায় । মানব কি কেববই 
পশুগ্রক্কৃতি এইয়। জন্মিয়াছে? না, তন্মধ্যে 
দেবগ্রকৃতিও আছে? যদ্দি দেবপ্রকৃতি 
থাকে, তবে সেই প্রকৃতিরই মহত্ব ও গৌরব 
অর্ধিক, না, পাশবপ্রক্ুতির গৌরব অধিক ? 
কিন্তু বিলাতী আদর্শে এক্ষণে যে সকল 
উপন্তাসের ্থষ্টি হইতেছে, তাহার 
অধিকাংশেই স্থরাপায়ী, হত্যাকারী, চোর, 
ডাকাত, লোভী, পাঁপী, শঠ, লম্পট গ্রত্থৃতি 
ছুরাচার পাশবপ্রকতির চিত্রই অতি উজ্জ্রগবর্ণে 
চিত্রিত দেখিতে পাওয়! যাঁয়। তন্ধো বদি 
কিছু দেবচিজ্ থাকে, ধদি ফোন সাধুসজ্জনের 
চরিত্র অঙ্কিত থাকে, তাহার বর্ণরাগ এত 
অনুজ্ছল যে, পাপচিজ্সকলের উজ্জ্বলতায় 
তীহা নিগ্রুড দেখা; সেই পাশবচিত্রসকলই 
উদ্তাদিত হয়া মনে অঙ্কিত হইয়া বায়। 


স।হিত্য-সংহ্ততা । 


1 ৭ম খণ্ড,৩য় সংখ্যা । 
স্থতরাং, সমগ্র গ্রস্থপাঠের : অধ্যয়নফল- 
স্বয়প সেই পাপচিজ্গুলিই মদে জাগিতে 
থাকে। - র্ 

এই সমস্ত পাগচিত্রময় গ্রন্থের সমথ- 
নার্থ লোকে বলিয়া! থাকেন, পাগের দণ্ড 
ও ঝুফল গ্রদর্শন করাই তাহাদের লক্ষ্য । 
লোককে তত্রপ পাপপথ হুইতে বিরত 
করাইবার জন্তই তাহাদের স্থটি। আমর! 
বলি, তর্দার়া এই উদ্দোহী সিদ্ধ হওয়া 
দুরে থাক্‌, বরং ঠিক বিপরীত ফলই ফলে । 
এ সংগারের চারিদ্ধিকেই ছুরাচার, পাপ 
ও পাপের কুফল সর্বত্র এবং সর্বদা 
ঘটিতেছে। একবার চক্ষু চাহছিবার 
অপেক্ষা; ঘরে বাহিরে যে দিকে চাও, 
সেই দিকে ছুরাচার, পাগ এবং পাপের 
দণ্ডভোগ দেখিতে পাইবে। তমার 
কয়জন লোক শিক্ষিত ও শাসিত হুয়? 
বদি হয়, তবে তাহার আবার অনুচিত্র 
আাকিবার আবশ্থীক কি? প্রকৃত ঘটনাপু্জ 
ও রাশি রাশি পাপের দণ্ডভোগ কি গ্রচুর 
নহে? প্রত ঘটন] অপেক্ষা কি অন্কৃতি 
অধিকতর উজ্জ্বল? যদি প্রকৃত ঘটনার 
অভাব হইত, তবে বটে কারনিক ঘটনার 
স্ষ্টি আবশ্তক হইত। কিন্ত বখন গ্রক্কৃত 
ঘটন। আমাদিগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে, তখন আর তাহার.হ্ুকরণ কর। 
কেন? করিলে এই অনি হইতেছে, 
পাপেই আমাদের আমোদ ও আমন্ুরক্তি 
জন্সিতেছে। পাপ আমাদের গসহা হইয়] 
যাইতেছে । কুদৃষ্টান্তের দেখাদেখি তরল- 
মতি যুবকগণের আসক্কি সেই পাপ পথে 
যাইতেছে) প্রবৃত্তি কলুষিত হইতেছে । 
ঘরে পাপ, ধাহিরে পাপ, গ্রন্থে পাপ, রঙ্গালয়ে, 
পাপ, পাপে পাগে » করনা পরিপূর্ণ । 
সুতরাং, পাগে আর ত্বগা হয় না। পাপের, 
সহিত সহাগতৃতি জনে! কাজেই প্রবৃদ্ধি 


আষাঢ়, ১৩১৬] সাহিত্যের সমালোচনা উপক্রম ও উপসংহার । ১৪৯ 


কলুধিত হইয়া যায়। পাপের সংক্রামক 
শক্তি অতি ভয়ানক। এজন্য. আমর! 
বলি, পাপের কুদৃষ্টান্ত চাপা দেওয়াই ভাল। 
তাহার প্রচারে বিশেষ অনিষ্টোধগতিউ ধটিয়া 
থাকে।' 

পাপ যেমন সংসারে প্রচুর এবং নর 
পরিণৃ্নান। পুপ্য তেমনি বিরল এবং 
অনৃষ্ঠ। লোকে ছুরাচারী . পাপিগণকে 
যেষন সর্বত্র এবং সর্ধদ। দেখিতে পার, সাধু- 
গণকে তত দেখিতে পায় না। সাধুলোকে 
গা ফুলাইগ! বলিতে আসে না, দেখগে! 
আমি কেমন সাধু ।. লোকের পুণ্যকর্শ 
অতি নিঃশবে কৃত হয়। সাধুগণ নির্জনে 
বসিয়। ধর্মকর্ণা সাধন করেন। তীহাদের 
ৃষ্টাস্তের গণ্তীর মধ্যে ধাহার1 আসেন,তাহারা 
উদ্ধার হুইয়৷ যান । ধর্খের প্রভাব এমনি, 
'গৌরব এতই অধিক ! ধর্শের দৃষ্টান্ত এবং 
সংকার্যের দৃষ্টান্ত কথন বিফল হয় ন1। 
অন্ততঃ কিয়ৎংকালের জন্তও মন বিচলিত 
হয়। তাই পুপ্যছবির গৌরব এত। 
যাহা লোকলোচনের অদৃষ্ঠ, অথচ যাহার 
গৌরব এত অধিক, তাহাকে সুদৃশ্ঠমান 
করাইবার অন্ত আর্য-কাব্যাবলি পরিপূর্ণ । 


কারণ, তাহাই চিরদিনের জন্য রক্ষণীয়।' 


' তন্বধো বে পাপচিত্র আছে, তাহা বরং 
পুণোর ও ধর্ণের গৌরবই দ্বিগুণ বর্ধিত 
করিয়াছে। যদি লোকচরিত্র দেখাইতে 
হয়, তবে এই সাধুচিঅ অতি উজ্জ্বলবর্ণে 
অঙ্কিত কর। এত উজ্জ্বলবর্ণে 'আ'াকিবে 


ধেন তঙ্গ।র). পাপচিত্র-সকল মলিন হইয়া 


যায়। 

আমাদের পৌরাণিক দাহিতোর 
পন্ধিবর্তে যে' অবধি এই বিলাতী আদর্শের 
ওপস্ভাসিক পাহিতোয় এ দেশে প্রঙ্লন, 
হইঙগাছে, তদবধি.সেই সাহিতেরি . পাঠক' 


ও পাঠিকাগণের আগোদ সেই দিকেই, 


গিয়াছে। পাপ. এবং খুন লইয়া যাছাদের 
সতত চিত্তরঞ্জন হয়, . তাহাদের প্রবৃন্তি 
কি কখন ভাল থাকিতে পারে”! প্রবৃত্তি সেই 
পাপ এবং খুনেই প্রম্ত হয়। : তাই বলি, 
বঙ্গদমাজে এক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি পাগ- 
পথে অধিকতর ধাবিত এবং খুনে অসম্থু- 
চিত। . এইরূপ কুফল অবস্স্তাবী বলিয়। 
আমাদের খধিগণ যে পুরাপাদির সৃষ্টি 
করিয়! গিরাছিলেন এবং আমাদের কবিগণ 
যে পৌরাণিক কাব্যাদির রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতে পুণ্যচিত্রের উজ্জলতায় 
পাপ নিশ্রত হইয়াছে, এবং খুনে পর্যবসিত 
হয় নাই। যে সাহিত্য পাঠে লোকের 
কল্পন৷ এবং প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, সে সাহি- 
ত্যের প্রচার বন্ধ করাই উচিত। কিন্ত 
যে সাহিত্য-পাঠে লোকের মন ধর্মামোদেই 
প্রমত্ত হয়, সেই সাহিত্যেরই কি প্রচার 
হওয়া! উচিত নহে? পৌরাণিক কাব্য ও 
নাটকাদির কাব্যরসে চিত্ত আর্রর হইলে 
যেআনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ ধর্মেরই 
আনন্দ এবং তর্দস্কিত ধর্মাদর্শের চিত্রসকল 
মনকে চিরদিনের জন্ত অধিকার করিয়া 
থাকে। তাই, কালিদাসের শকুন্তলা ও 
হম্মস্তের চিত্র এবং তবতৃতির সীত| ও 
রামচন্ত্রের চিত্র, চিরদিনের জন্ক ভারত- 
বাসীর হৃদয়ে সন্্রীবিত রহিয়াছে । সব্লী- 
বিত থাকিয়া! আজিও কত ভারতবামীকে 
রামচন্রের মত কর্তব্য-পরায়ণ ও পর্বীপ্রেমে 
একনি এবং ফভ ভারতললনান্ক সীতার 
আদর্শে ঝংগঠিত করিতেছে । এইরূপ 
চিত্রে যে গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার, 
তাহারই অধ্যন়ন-কল অতি সুন্দর ও সুমধুর । 

আমরা ইতঃপূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি 
ধে, হিন্দু পরিবারমণ্ডলে ও সংসারে -যে 
দ্বা্পভা-প্রেমের বিকাশ, তাহা ইন্র্ি়জ 
প্রেম'নহ্রে। যে স্কল হিচ্ছু ভারতললন। 
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সীতার আদর্শে সংঘটিত হইতেছেন, 
তাহাদের প্রেম ভক্তিমিশ্রিত। প্রেম 
ভক্তিিশ্রিত হইতে গেলেই তাহা হয় 
সভীপ্রেম, না হয় তগবতপ্রেম হইবে? হয় 
সীতার আদর্শে, না হয় রাধিকার আদর্শে 
পরিণত হইবে । এজন হিন্দু উপন্থাপ- 
ক্ষেত্রে যে প্রেমের পরিচয়, তাহা এ. হয়ের 
অন্তর হওয়াতে সে প্রেম-পরিচয়ে তক্তির 
উদয় হয়। দ্রৌপদী ও সত্যভামা যে 
এত ভেঙ্জন্থিনী ছিলেন, তথাপি তাহাদের 
সতীপ্রেমে গতিভক্তির পরাকা্ঠা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। রুক্সিণী ও কুস্তির €গ্রমে 
ভগবদ্ভক্তি উছলির়। পড়ে। গান্ধারী 
পতিভক্তির সহিত ভগবস্তক্তি অতি 
আশ্চধ্যভাবে মিশাইয়াছিলেন। এ সকল 


প্রেমপাত্রীর চিত্র দেখিলে তাহাদিগকে | 
ভক্তি ও পুজা করিতে ইচ্ছা হুয়। 
গ্তরাং সে ৫প্রম-পরিচয়ে কোন কুফল 
দর্শিতে পারে না। কিন্তু বিলাতী ওপন্তাসিক 
প্রেমের প্রকৃতি সেরূপ নহে, তাহ! সম্পূর্ণ 
বিপরীত ফল সমুৎপাদন করে। সেই 
প্রেমাদর্শে আমাদের যে সকল বাঙ্গালা 
উপঞ্টাস এক্ষণে রচিত হইতেছে, তাহার 
আদিগুর বহ্ধিমচঞ্জের উপন্যাসের উপক্রম 
এবং উপনংহার পর্যালোচনায় আমর! কি 
রূপ অধ্যয়নফল পাই, তাহা আমর! পূর্বে 
দেখাইফ়্াছি। কিন্তু সে আদর্শ ছাড়িয়া 
মাইকেল প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের 
পৌরাণিক আদর্শে যে সকল কাব্যনাটক 
রচনা করিয়াছেন, তাহার্দের অধ্যর়নফল 
কেমন সুমধুর ও স্থন্দর তাহ! আমরা তাহার 
ব্রাঙ্গনার পর্যযালোচনাগ দেখাইব। বঙ্ধিম 
হিন্দু হইয়াও অহিন্দু চিত্র আকিয়াছিলেন, 
কিন্তু মধুহ্দন খৃষ্টান হইয়াও হিম্ুভাবের ] 
সন্বর ও পরিপাটা চিত্র সকল রাখিয়া 
গিয়াছেন। তাহার “মেঘনাদ -বধের” সীতা 





সাহিত্য-সংহিতা। 


1 ৭ম খু, ওয় সংখ্যা 


ও সরমার চিত্রদয়েরকি তুলনণ আছে ? 
কত মধুরতায়, কত কোমলত্তাযর় তাহ! 
পরিপূর্ণ! আবার ব্রজাঙ্গন! শ্রীরাধা এরপ 
তক্তিরসে পরিপূর্ণ যে, তাহা পড়িলে চিত্ত 
একেবারে আর্্রহুইর়াযায় এবং কবির প্রতি 
আমাদের ততোধিক ভক্তি জঙ্গো। ব্রজা- 
নায় আমর! যে গ্রেমভক্তির পরিচয় পাই, 
তাহ! ভগৰৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা!। 
রাসেস্বরী শ্রীরাধার সহিত যখন শ্ীকফের 
রামের রমণ শেষ হইন্নাছে, তখন ব্রজলীলা 
পেষ হুইয়াছে। তাই রুষ্ণ মধুরায় গেলেন) 
আর ব্রজে থাকিবার আবশ্যকতাকি? রাধিক 
আধ্যাত্মিক প্রকৃতি__হিন্দু সাধকের ভক্তিমর়ী 
মূত্তি। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং 
ভগবন্তক্তির যদি রূপ থাকে, তবে তাহা 
গোপী-প্রধানা শ্রীরাধার প্রকটিত। রাধিক। 
ব্রঙ্গপুরবাধিনী ও বৃন্াবনবিলাসিনী। তিনি 
মানুষের গোকুল রূপ ব্রজপুর হইতে বৃন্নাবনে 
আসিয়াছিলেন। সাধক ঘখন ব্রজতাবে 
উপনীত হন, যখন তিনি সংসার-আসক্তি 
রূপ ষমুন। পার হইয় থাকেন, তখন তিনি 
ব্রক্ববাপী হন। এই ব্রজধামে কেবল 
মুনিগণই দিদ্ধিলাত করিয়া আসিতে পারেন। 
যখন তাহার! বাল্যভাবের সরলতায় উপনীত 
হুইতে পারেন, তখন তাহাদের গ্রক্কৃতি ভক্তি- 
রূপিণী বাল্যদরলতা-পুর্ণ রাধারূপিণী হয়। 
ব্রজপুর এইরূপ বালভাবপুর্ণ গোপ গোপী- 
গণে পুর্ণ। * সেখানে তগবান্‌ সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষীতৃত। প্রত্যক্ষীভৃত কাহাদের কাছে? 
মুনিনোচিত বালভাবপুর্ণ গোপালগণের 
কাছে এবং সরলতাপুর্ণ বালিকা! গোীগণের 
কাছে। তিনি তখন বালকঞ্রপে 
এই  ৰালভাব কিরণ, তাহা “হিন্মু- 
ধর্দের গরমাণ* নাঘক প্রন্থের ১8৭ পৃষ্ঠায় অইব্য। 
শ্রুতি যলিয়াছেন--পতন্মাৎ ব্রাহ্মপঃ পাঙ্তিং নির্বেদা 
বালোন ভিষ্টান্তেৎ।'' দীতা। বলেন-_-খিনি, সমধর্শা 


তিনিই পণ্িত।-৫1১৮। 
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দেখা সাক্ষাৎ দেন। তাই হিন্দু ভক্তিশান্তে 
ব্র্গলীল। মান্থষের অধ্যাত্মধামে তগবানের 
সহিত তক্তের সাক্ষাৎ বাল্যলীলা। সেই 
ভক্ত রাধিকা রূপে প্ীকফেখ রাসে তগবানের 
সহিত যুজ হুইয়াছেন। তক্ত শ্রীক্কফের 
ত্মন়্তা লাভ করিয়াছেন। 

তথাপি অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম এই, 
মকল সময় ভক্ত তন্ময়তায় প্রতিষ্টিত থাকিতে 
পারেন না। নিত্য তম্ময়ত! লাভের পুর্বে 
অনেক বার ধ্যান তঙ্গ হয়, যোগীদিগের 
বুখান হয়। এই তন্ময়তারও পরিচয়ার্থ 
অত্যান*যোগ চাই। সেই যোগই শ্রীরাধার 
শত বংসক্বিরহ। নারদ তাহার ভক্তি- 
ৃত্রে বলিয়াছেন, এই বিরহেই ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। পরাভক্তিতে উপনীত 
হইবার গ্রধান উপায় বিরহ। যেমন বিরহে 
পতীপত্বীর দাম্পতা প্রণয়ের পরিপুষ্টিলাভ 
হয়, তদ্রুপ ভগবৎ বিরহে তক্তির পরিপুষ্ট 
সাধন হয়। ধ্যানভঙ্গে কৃষ্ণ বিরহেই প্রধান 
যোগাভ্যান। এই ধ্যানভঙ্গে ঈশ্বরসর্বন্ 
যোগীরা কৃষ্ণবিরহে একাস্ত কাতর হইয়া 
পড়েন। 

রাধিকা এইরূপ বিরহকাতর! হুইয়! 
ট্ররুষ্চকে হারাইলে সহসা ক্ষণকালের জন্ত 
পর্ণ স্বপ্রবৎ উদয় হইয়াছেন। সেইরূপ 
তন্ময়তা লাত করিবামাত্রই তিনি কি 
দেখিতেছেন ৯ ' দেখিতেছেন 3-- 
' *নাচিছে কদন্বমূলে, বাজায়ে মুরলী পে 


রাধিকারমণ। 

চল, সধি, ত্বরা! করি, দেখিগে প্রাণের হরি, 
৬ বরজের কতন।* 
“মানস-সরসে, .সধি, ভানিছে দরাল, রে, 
. কমল কাননে। 
কমলিনী কোন্‌ ছলে, থাকিবে ভুবিয়া ভুলে, 


ধঞ্চিয়! রসণে 1” ইত্যাদি 


সমর! জানার. বিরহ-ব্ণনার প্রারিক্টেই, 


শীয়াধীয় ক্ষণকালের তন্ত এইরূপ তনয় 
ভাবের পরিচন্ন পাই। দেখিতে পাই, তাহার 
ডগবস্তক্তির কতদূর পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে । 
একবার তন্ময়ত। জন্মে, আবার ধায়, আবার 
হয়। সেই বিরহ-বিধুরা, থাকিয়া থাকিয়া, 
গ্রকফকে এইরূপ দেখিতে পাই- 
তেছেন। কবিও সেইভাবে মুগ্ধ হইয়! 
দেই কৃষ্ণ-বপ্রময়ী ভক্কিতে ডুব দিয়! বলিয়! 
উঠিলেন ১. 
“মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, প্মরি ও রাও! চরণে, 
যাও যণ1 ডাকে তোম! শ্ীমধুক্দন । 
রাধিকার এই ধ্যানজ অবস্থ! আমরা গ্রন্থের 
উপক্রমেই উপলব্ধি করিলাম। পরে মেই 
অবস্থারই ক্রমপুষ্ট গ্রন্থের প্রবৃদ্ধিতে ক্রমান্বয়ে 
সাধিত হইয়াছে। সাধিত হইলে রাধিকা 
গ্রে" উপসংহারে কিরূপ তন্ময়তার অধ্যাত্ম 
অবস্থার উপনীত হইগেন? সেই অবশ্থ! 
এইকপ বর্ণিত হইয়াছে ;-- 
সি রে 
বন অতি রমিত হুইল ফুল রঃ ! 
পিককুল কল কল, চঞ্চল অলিদল 
উছলে ন্ুরবে জল, চললো! বনে। 
চললো ভুড়াব আখি দেখি--মধুহুদনে 1 
তিনি গ্রন্থের উপক্রমে সখীগণকে স্বর! করিয়। 
শীকফ দর্শনে কেবল যাইতে বলিয়াছিলেন, 
কিন্ত উপসংহারে সেই শ্রীকুঞ্ণকে : ধ্যানে 
দেখিতে পাই! বলিয়া উঠিলেন, সথি ! আমি 
দেখিতেছি, শ্রীরুষ্ণাবিষ্ভাবে বন অতি রমলীয় 
হইয়াছে, সকলই শ্রীকৃষ্ণের রূপে মধুময় 
হইয়াছে, তিনিই পিকরূপে মধুরশ্বরে গাহি- 
তেছেন, অলিরগে গুঞ্জরিয়৷ বেড়াইতেছেন, 
কালিশ্দীর কৃষ্দলে সারবে তরঙ্গাপ্গিত হুইতে- 
ছেন, সুতরাং নিকুপ্ধ কাননেও সেই রূপ 
দেখিয়! মানস-চস্ু পরিতৃপ্ত করিব। নেমনি 
উপক্রম, তেমনি উপসংহার । 
মাইকেল. মধুদ্দন পৌরাণিক কাব্য 
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নাটকে যেরূপ নফলতা লাভ করিয়াছেন, 
আমরা এমন কথ বলিতে চাহি না যে নেই 
রূপ সফলত! বাঙ্গালা ভাষায় পৌরাণিক 
কথিমান্্ই লা করিয়াছেন। পুরাণ 
অবলম্বনে কাব্য-নাটক লেখ! বড় সহজ কথ! 
নহে। পুরাণের তক্কিরস বজার রাখা অতি 
কঠিন। পুরাণ দেই ভক্তিরদ অনেফবিধ 


সাহিত্য-নংছিতা। 


1 ৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা । 


সারে তাহাকে পতিত হইতে. হয়।. এপ 
সন্কটস্থলে তিনি কিরূপে যুদ্ধে প্রধু্ত হইতে 


পারেন? ব্যবহার-বিধি-প্রকরণে মহ 
বলিয়াছেন ৪ 
“গুরুং বা বালবৃদ্ধো বাব্রাহ্ষণং বা বহুশ্রতম্‌। 


আততায়িনমাযাস্তং হুন্ঠাদেব1. বিচারয়ন্‌ ॥ 
নাততায়িবধে দোষে। হস্তর্তবতি কশ্চন। 


উপকরণে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। অদ্ভূত | প্রকাশং ব প্রকাশং ব। মনথ্্ংমন্তাম্‌ চছতি। 


ঘটনাবলির সহিত দেবচরিত্র, খধিচরিত্র এবং 
সাধকচরিত্র অতি নাশ্র্য কৌশলে মিশাইর! 
অতি সংঙ্গিপ্ত বিবরণের ঘনীভৃত রসে পুরাণ 
ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া দের। এ সকল | 
উপকরণ বিরহিত হইলে সে রসের সঞ্চার | 
হওয়া হফর। তঙ্জন্য পুরাণ্র গা্ভীধ্য ও 
গৌরবরক্ষা! কর! বড়ই. কঠিন। সেই গৌরব 
ও গাস্তীর্ধয রক্ষা করিতে নাপারিলে বিপরীত 
ফল ফলে। তাই দেখিতে পাই, অনেক 
লেখকই পৌরাণিক খণ্ডব্যাপার লইয়া 
বাঙ্গালায় উপন্তাস বা কাব্য-নাটক লিখিতে 
গিয়৷ পুরাণকে একেবারে  মাটী করিয়! 
ফেলিয়াছেন। তাহাতে বিলাতী প্রেম ও 
বিলাতী স্থায়ান্তায়বিচার মিশাইতে গিয়া 
পুরাণের গৌরব বিনষ্ট এবং রসভঙ্গ করিয়া- 
ছেন। পৌরাণিক চিত্রসকল অনেক স্থলে 
বিলাতী হুইক়! দাড়াইয়াছে। সে যাহা হউক 
এক্ষণে আর একখানি গ্রন্থের উপক্রম ও 


উপসংহার গৃহীত . হইতেছে । আমর! 
প্রীমন্তগবদগীত। গ্রহণ করিলাম। 
গীতার উপক্রম কোথায় ? গীতার উপক্রম 


অর্জুনের বাক্যে। কুরুক্ষেত্রে যখন অর্জু- 
নের সম্ুখে তাহার গুরুজনগণ আতভারিরূপে 
উপস্থিত, তখন সেই আততারীর বধাথ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলে রাজধর্থান্্যানী কোন দোষ নাই 
বটে, কিন্তু গুরুবধ করিলে ধর্শাস্াসযার়ী 
ঘোর পাতক আছে। অতএব, ব্যবহারশাক্ত্রে 
অলারী হইতে গেলে যে অর্জুনকে ধর্াশীক্কাূ- 


মন্থনংহছিতা। ৮অ-৩৫০/৩৫১। 
“গুরু, বালক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বহুক্রুত- 
ব্যক্তি আত্ততাস্বিরূপে আগত হইলে অন্ত 
কোন আত্ম-রক্ষার উপায় না! থাকিলে 
তাহাকে অবিচারে হুনন করিবে। প্রকান্ত বা 
অপ্রকাস্ত ভাবেই হউক, আততাম়ী বধে 
হস্তার কোনও দোষ হয় না। কারণ, 
তাহাতে ক্রোধ ক্রোধকে সংহার করে।” 
রাজ্যরক্ষা এবং লোকরক্ষার্থ অনেক স্থলে 
অনেক কার্ধ্য ধর্মবিরুদ্ধ হইলেও রাজাদিগকে 
রাজ-ধন্মীনুযায়ী ব্যবহারশাস্ত্রের বিধি-অন্গুসারে 
চলিতে হয়। *শঠেশাঠাং সমাচরেং* এই বিধি 
অনুসারেই স্বয়ং শক কুরুক্ষেত্র রণে 
অনেক শাঠ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন। দেই 
জগ্ লক্ষ্মণ ছদ্মবেশে ছলন1 করিয়া! ভেদনীতি 
অবগস্বনপুর্বক যজ্জ-গৃছে নিরস্ত্র মেঘনার্দকে 
বধ করিয়াছিলেন। সেই জগ্ডই যুধিষ্ঠির 
মিথ্যাবাক্য-ছলে দ্রোণাচার্ধ্যকে বিপন্ন করি- 
স্লাছিলেন এবং অর্জন ব্রাঙ্মণ-বধ করিয়া" 
ছিলেন। এ লমস্তই রাজনীতি । মন্থু বলি- 
য়াছেন, এইরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিলে 
তত দোষ নাই। দোষ নাই বলিতে এই 
মাত্র বুঝ! গেল যে, লোকপালনবিধান করিতে 
হইলে এরাপ কার্ম্য অবলম্বন করিতেই হইবে, 
নহিলে গুরুতর ধর্শ যে লোকরক্ষ। তাহ! 
সম্পর হয় ন1। নুতরাং ব্যবহারমতে এপ 
কার্ধ্য রাজদত্ডে দণ্ডনীয় নহে। রাজদণ্ডখে 
দণ্ডনীয় না! হইলেও ধর্শদও অব্ন্ঠ দণ্ডনীন্ব। 


আধা, ১৩১৩] সাহিত্যের সমালোচনা উপক্রম ও উপসংহার। ১৫৩ 


আনতায়ী কে, তাহা স্থৃতিশান্ত্রে এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে ১. . 
প্অগ্জিদো গবদশ্চৈব শান্তপানিধ নাপহঃ। 
ক্ষেঅদারহরশ্চৈ ষড়তে আতায়িনঃ ॥ 
বশিষ্ঠসংহিতা। ৩য় অধায়। 
“গ্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে যে অনি ও 


বিষ প্রদান করে, অব! অস্ত্রধারণ করে,যে 


ধন, তৃমি, ও স্ত্রী হরণ করিতে আইসে--সেই 
ছয়জন 'আততারী।” 

অতএব, আচীধ্য ভ্রোগ পিতামহ ভীন্ষ 
প্রভৃতি যখন আততারিন্ধপে আসিয়াছেন, 
তখন তীহার্দিগকে বধ করাই বিধেয়। কিন্ত 
সেই বধ-হেতু যে পাতকের উৎপত্তি হইবে, 
সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া! অর্জন গাণ্তীব 
ত্যাগ করিলেন। গীন্তার এই উপক্রম। 
এই উপক্রমে দেখ! যায় যে, অজ্জুন যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, তাহ সর্বধন্মেরইে সাধারণ 
প্রশ্ন-মান্ষ কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত 
হইতে পারে? লোকধমার্জে বত ধর্া- 
প্রণালী প্রবর্তিত আছে, সে সমন্তই মন্ুয্যের 
পাপ হইতে মুক্তিলাভের পন্থা । গীতা এই 
প্রশ্নের উত্তর দিয়! বেদোক্ত মুক্তি-পথই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ন্ুুতরাং গীতার উপক্রম 
যেমন সংগ্র মানবজ্জাতির এক অত্যাবশ্তক 
মহা! বিষয়,_-মহ| বিষয় কেন বলি--পরমার্থ- 
সাধক সর্বশ্রে্ট, বিষয়, তাহার উপসংহার ও 
তেমনি মানবজাতির অবশ্তজ্ঞাতব্য পরম 
সম্পত্তি। গীত। অভ্যাস, অর্থবাদ এবং 
উপপত্তির এক পুর্ব রীতিক্রমে সেই 
পরম' উপসংহারে উপনীত হ্ইয়াছেন। 
সেইব্প উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন 
বলিয়া, গীতাপ্পাঠের ফলও বিশিষ্র়পে লত্য 
'হুইয়াছে। : সেই উপসংহার ও ফল গীত্বা 
শেষেই উক্ত হইয়াছে। তত্থারাই গুভিগর 
হয়, যে গ্রা্থ বখাক্গীতির্রমে 'উপরু্ হইতে 


চ$ 


উপসংহারে উপনীত হয়, তাহার অধ্যন ও 
শ্রবণফল বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। অতএব 
এই ফল ধরিয়াই সকল গ্রন্থ বিচার কর! 
কর্তব্য। গীতার মহ! উপসংহার এই :-- 
“ইতি তেজ্ঞানামখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়! । 
বিমুশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছদি তথা কুরু ॥ 
সর্বগুহাতমংভূয়ঃ শৃণুমে পরমং বচঃ । 
ইষ্টোহ দিমে দুঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামিতে কিতম॥ 
মন্মনা তব মত্তক্কে! মদযাজী মাং নমন্থুর 
মামবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিযোহাস॥ 


সর্বধন্থান্‌ পরিতযজ্য মামেকং শরণং ব্রঞ্গ । 
অহং তাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িস্যামি মাশুচঃ ॥ 


«ছে অর্জুন ! তোমাকে অতি গোপনীয় 
জ্নোপদেশ দিলাম । এখন তুমি আমার 
উপদিষ্ট এই গীতাশান্ত্র (জ্ঞানোপদেশ ) 
সম্যক পর্যযালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছ। 
তাহাই কর। তত্বারা তোমার মোহ 
দুরীভূত হইবে। তুমি আমার একান্ত 
প্রিয়ন্তক্ত ; সেইজন্য যাহ! অত্যন্ত গুহা এবং 
নানা প্রকরণে কথিত হইয়াছে, তোমার 
হিতার্থ আমি তাহার সার সংগ্রহ করিয়। 
পুনরায় কহিতেছি )--- 

হে কৌন্তেয়! তুমি, আমাতেই চিত্ত 
সমর্পণ কর, আমারই ভজনা৷ কর, পুজ। কর, 
নমস্কার কর, এবং সর্বতোভাবে আমারই 
শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত 
হইবে! সর্ধধন্মীপরিত্যাগপূর্বক কেবল 
আমার শরণাপন্ন হইলে আমি তোমাকে 
সর্বধন্াধ্বন্ধনরূপ পাপ হুইত্বে সুক্ত 
করিব। তুমি শোক করিও না, কারণ, 
তোমাকে কর্শত্যাগ করিতে হইবে ন! 
কেবলমাত্র কর্দফল ত্যাগ করিয়া! কর 
করিলেই তোসাকে আর পাঁপ স্পর্শ করিবে 
না। এবনভ্ৃত ত্যাগই মুক্তিন্ন কারণ . 

তবে আর মানবজাতির শোকের কারণ 
ফি? হতে যেশুদ্ধ অর্জুনেকস শোকের 


১৫৪ 


হেতু অপনীত হইয়াছে এমন নহে, এতদ্বারা 
সমস্ত মানবঙ্গাতির মহাশোক হেতু যে পাপ, 
তাহ! হইতে পরিঞ্জাণের ব অথচ মানুষের 
স্বতাবলিত্ধ উপায় 'নিরূপিত হইয়াছে। 
মান্য হত্তপদাদির সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত 
থাকিয়াও যদি এমন ভাবে কর্ম করে যে, 
সে কর্ণ তাহার কর্ম ন| হয়, তাহ! হইলে 
তাহাকে ত আর সে কর্দের ফপভোগ 
ফ্রিতে হয় না। আমারই যদি কর্ণ না হইল, 
তবে তাহার ফলস্বরূপ পাপপুণ্য আমার 
কিরূপে হইবে। সকলই ঈশ্বরের কর্ণ, আমার 
নিজের কর্ম নহে, এই কর্তবাবুদ্ধি ও জ্ঞান 
স্বভাবপিদ্ধ না হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগ সম্তাঁবিত 
হইতে পারে না। ভূতা আদিষ্ট হইয়া কোন 
কর্ম করিলে, যেমন সে কর্মফল তাচার হয় 
না, যে আদেশ করে, তাহ! সেই প্রভুকেই 
বর্তে, তেমনি আমর! বদি কোন কর্্দ ঈশ্ব- 
রের আদেশজ্ঞানে . সম্পন্ন করি, তাহাতে 
আমাদের নিজ কর্তৃত্বাভিনিবেশ কিছুমাত্র না 
থাকে, তবে তাহাতে আমাদিগকে পাপে 


সাহিত্য-সংহিতা 


[ধম খত, ওয় সংখ্যা 


এরূপ সুস্পষ্ট উপসংহার কি জার 
কোন গ্রন্থের আছে? এইক্সপ উপসংহার 
করিয়া! গীত! স্পষ্টাক্ষরে নিজের ফলশ্রুতি 
বলিতেছেন )-- 
“আধ্যেত্যতে চষ ইমং ধর্ম্ং সংবাদমাবয়োঃ | 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেন হুমিষ্ঃ জানত মে মতিঃ ॥ 
অন্ধ বাননমুয়ণ্চ শৃণুয়াদপি যো! নরঃ 1 
সোৎপিমুজঃ গুভালোকান্‌ গ্রাপ্ধুঘাৎ 
| পুগ্যকর্ণনাম্‌ ॥৮ 
৮ অ ৭5৭১ 
“যিনি আমাদিগের (শ্রীরুষ্ং ও অর্জু- 
নের ) এই ধর্মান্থুগত সংবাদরূপ গীতাশাস্ত 
অধ্যয়ন করিবেন, সর্বযজ্জঞের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ 
দ্বার আমাকে তার পুজা! কর হুইবে। 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ ও অসুয়াশূন্ত হুইয়! এই 
গীতাশান্ব শ্রবণ করেন, তিনিও সর্বপাপ 
হইতে বিষুক্ত হইয়া পুণ্যকারগণের পবিক্র 
লোকসকল প্রাপ্ত হন।” 
এন্থলে দেখুন, ভগবান্‌ প্রথমে অধ্যয়ন. 
ফল বলিয়। পরে শ্রবণফল বলিলেন। 


বিগত হইতে হইবে কেন ? কারণ বেরূপে | অধ্যয়নফলে অবধ্ঠ যে প্রগাঢ় জান জন্মে, 


নিজের কর্দ নিজের ন! হন, তদ্রপে কাধ্য 
করিলে আর সেই কর্ম-জরনিত ফলভোগ 
নিজের হইবে কেন ? যখন মানুষ 
নিজ বর্তৃত্ব ও অহঙ্কার পরিহার করিতে 
পারিয়াছেন, যখন তাহার আমিত্বজ্ঞান 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তক্ষিযোগ, কর্ম্মযোগ এবং 
জানযোগ . দ্বারা ততদূর 'ঈশ্বরে ভক্তি 
জন্মিলে, কর্দস্ন্যাসহেতু .সকলই ঈশ্বরের 
কাধ্য এমতজ্ঞান ও বুদ্ধি সঞ্জাত হইলে 
আর আমার কর্ম রহিল কিরপে? যদি 
আমার কর্দই ন। থাকে, তবেজামার পাঁপ- 
পুণ্যও কিছুই নাই। এরূপ হইলেই স্তগীবান্‌ 
সকলকেই বলিতে পায়েন ;--. 
*জহ্‌ং স্বাং সর্বপাপেত্ো। মৌক্ষরিষ্যামি 

| মা গুচঃ1” 


শুধু শ্রবণে ততদুর হয় না। সেই 
জঞ্জ অধায়ন-ফলের গৌরব শ্রবগ-ফলের 
অপেক্ষা! অধিক। তাই ভগবান্‌ বলিলেন, 
অভিনিবেশ সহকারে গীতাপাঠ করিলে 
সর্বত্র শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞানবকত তন্ার! 
আমাকে পুজ। করা হয়। কিন্তুযে কেবল 
শ্রবণ করিম্না গীতার্থ পরিগ্রহ করে, তাহার 
ততদুর প্রগাঢ় জান ন। হওয়াতে তাহার 
কেবল ঈশ্বর গৌণভক্তি জন্মে এবং সেই 
গৌণভক্তি হেতু তিনি যে সকল পুণ্যকর্শ 
করেন, তত্ধারা। তীহার কেবলমাজজ পুণ্য- 
লোক লাত হয়। স্মতরাং ধাই ছই ফলের 
তারতম্য গীতা প্পষ্টাঙ্গরে বৰিগাছেন। 
অতএব, গীতার অধায়নফলই সমধিক এবং 
সেই ফল হেতু যে গরম জান জন্মে, তাহাই 








আধা, ১৩১৩] সাহিত্য সমালোচনা উপক্রম ও উপসংহার। ১৫৫. 


মুক্তির কারণ ও সর্ব পাপ হইতে বিহুক্ত 
হইবার প্রধান উপায়। গ্রন্থের অধ্যর়ন- 
ফলের যখন এত গৌরব, তখন যে গ্রন্থ 
পাঠের সেক্সপ অধায়নফল নাই, সে. গ্রহ 
কি পাঠযোগ্য ? স্থৃতরাং এই অধ্যয়ন-ফল 
দ্বারাই সকল গ্রস্থের বিচার সিদ্ধ হুওয়] 
উচিত। সাহিত্য-দমালোচনার এই সুগ্রধান্‌ 
নীতি। এ নীতি কেবল আধ্যদাহিত্য 
স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দেয় । আর কোন 
দেশীগ্ন সাহিতো এ নীতি এমন শ্পট্টাক্ষরে 
উপদিষ্ট হয় নাই। যাহা ভগবানের 
আদেশ, যে আদেশ স্বয়ং সর্বশীস্্রবিৎ 
ব্যাস প্রকাশ করিপাছেন, হিন্দুমাত্রই সেই 
নীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের বিচার 
করিয়া থাকেন। এরূপ ফলশ্রুতি 
পৌরাণিক ফাব্যমাত্রেই এবং অনেক স্থলে 
কাব্যখণ্ডেও উক্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্ত 
আর সেই সেই কাব্য বা কাব্যথণ্ডের 
স্বতন্ত্র সমালোচনা! আবশ্তটক হয় না। 
কারণ, সমালোচন। দ্বারা যাহ! বাহির করিতে 
হইবে, তাহ! গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া 
দিতেছেন । পাঠক কেবল মিলাইয়া 
দেখেন, সেই ফলশ্রতি স্বরূপ কিন । 
সেইরূপ অধ্যয়ন ব1 শ্রবণফলের প্রতি 
লক্ষ্য রাখির! গ্রন্থকার স্থীন় গ্রন্থ বিরচন 
করেন এবং গ্রস্থপাঠেও সেই ফল গ্রতীত 
হয়। আর্ধ্যসাহিত্যের এই প্রকার নীতি 
খাক্ষাতে সে সাহিত্যে স্বতন্ত্র আকারে 


সযালোটম-সাহিত্যের জাবন্তকতা হয় 
নাই। 

এখন কথ! এই, পৌরাণিক সাহিত্যে. 
যেন এইরূপ ফলশ্রুতি উজ হইয়া থাকে, 
কালিদাস, ভারবি মাধ প্রভৃতি বির়চিত 
কাব্যেও'কি ফলক্রুতি উক্ত হয়? যদি না 
হয়, তবে তাহাদের সমালোচনা ত আবক। 
সেরূপ কাব্যের ফলশ্রতি এই আন্ত উক্ত 
হন না যে, দেসকল কাব্য ধেে পুরাণ 
হইতে গৃর্থীত হইয়াছে, সেই সেই পুরীণের 
ফলক্রুতি উক্ত হ্ইক্কাছে । সুতরাং সে 
মকর কাব্যের আর স্বতন্ত্র ফলশ্রুতি দেওয়া 
নাই । আর্ধ্যকবিগণ যে সকল পৌরাণিক 
ইতিহাস লইয় নিজ নিজ কাব্য বিরচন 
করিয়া গিয়াছেন, স্তাহাতেও দেই পৌরাণিক 
ধর্মশনৈতিক ফল ফলিয়! থাকে । ধর্মকে 
এবং ভগবানকে জাঙ্গব্যমান করিয়া! দেখান 
সেই সকল কাব্ের উদ্দেশ্য । কিন্ক 
আমাদের বাঙ্গাল! সাহিত্যে, ষে সকল 
পৌরাণিক কাব্য বিরচিত হইতেছে, 
তাহাদের ফল অন্যবিধ হইয়া পড়ে । 
কারণ, মে সকল কাব্য বিলাতী আদর্শে 
ংগঠিত হয় । সেই আদর্শে সংঘটিত 
হওয়াতে তাহাতে পাঁপাংশই সমধিক প্রধল 
হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধ্যয়ন- 
ফল সেরূপ নুমিষ্ট হয় না। তজ্ন্তই 
এক্ষণে এই আর্ধারীতি-অনুসাঁরে সাহিত্য 
মমালোচনার আবশ্তকতা হইয়াছে । 


জীপুর্ণচন্ত্র বন্ত ॥ 


সু্ি-চিত্ত। | 


ঘোরা অমাবন্তা রজনীর দিগ.দিগন্ত- 
পরিব্যাণ্ত অন্ধকাররাশির ভীষণত সহশ্র- 
গুণে বর্ধিত করিয়। আকাশমণ্ডল গাট 
মেধমালায় সমাচ্ছন্ন। আকাশে একটামাত্র 
গ্রুনক্ষত্রের কীণ জ্যোতিঃকণাও লক্ষ্য 
হইতেছে না। ঘনতিমিরপরিপুর্ণ পৃথি- 
বীর কোথাও কিছুমাত্র আলোকের 
চিহ্নমাত্র নাই। ঘোরা নিশীখিনীর মধ্যযাস 
অতীত হইতে চলিল, সারাদিনের কর্মশ্রাস্ত 
মানবগণ ম্ব স্ব আলয়ে নিদ্রাদেবীর স্নেহময়- 
ক্রোড়ে দেহ ঢালিয়া দিয়। নিশ্চিন্ত । 
দুরে-কোথাও ছুই একটা আরণাদন্ত 
খাদ্যের অনুসন্ধানে অরণ্যপথে বিচরণ 
করিতেছে । তাহাদের পদশব্দে শুষ্ক পত্র 
সকল 'মর্দরর+ ধ্বনি ক্রিয়া উঠিতেছে, যেন 
ন্ুপ্ত নিশীথিনী পার্খ্বপরিবর্তন করিল। 
আকাশে গাঢ় মেঘ উঠিয্াছে বটে, কিন্ত 
এখনও গম্ভীর গর্জনে আকাশ পাতাল 
কাপাইপ1 তুলিতেছে না। এখনও আোল- 
কটাক্ষণালিনী মৌদামিনী তেমন ঘন ঘন 
নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে ন!। আকাশ-- 
ধরণী, ঝটিকা রস্তের গ্রাক্কালীন সুপ্ত সমুদ্রের 
স্তায় নিশ্চল, নিংশব ও গম্ভীর ভাবমগ্ন। 
কি জানি কেন আমার নিজ! হইতেছে না, 
ইতঃপূর্বে অনেকক্ষণ চিত্ত! করিয়াছি বলিয়। 
যদি নিজ্রাদেবী, সপত্বীদ্থেষিণী কামিনীর 
হ্তায় রাগ- করিয়া থাকেন,--একটু ভয় যে 
না হুইল তাহা! নছে, এ সম্বন্ধে পুরুষজাতির 
হুর্বলত। স্বাভাবিক.বলিয়। এ দীনের বিশ্বাস। 
যাহা হউক আপাততঃ চিস্তাদেবীর হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিদ্রাদেবীর 
আরাধনায় এ পাশে ও পাশে, মু্রিতলোচনে, 
বিকশিতনেত্রে, ক্কতাঞ্জলিপুটে শতসহক্র' 


প্রক্রিয়া! গ্বারা “মানঠঞ্জন” ব্যাপারে লিপ্ত 
হইলাম, আমার এমনি কপাল,--নিগ্রাদেবী 
মুখ তুলিয়া চাহিলেন না!--বড় রাগ হইল, 
ভাবিলাম, ধিক্‌ আমার জীবনে! সামান্ত 
নিদ্বার জন্ত এত কান্নাকাটি করিলাম, বু 
তাহার দয়! হইল না, আবার তাহাকে 
সাধিব ?--ধিক্‌ ! 

যেমনি নিদ্রাদেবীর উপর ক্রোধ করিয়া 
শধ্যাত্যাগ করিব মনে করিলাম, অমনি 
ন্িগ্ধমধুর-ছান্তবিজড়িত--অধরপল্লবে চিন্তা- 
দেবী আমার সমস্ত হৃদয় আধকার করিয়। 
বসিগেন, তাহার কিবা চাতুরী ! কিবা 
মনোমোহন বিলাসভঙ্গিমা! বলিতে কি 
দেখিতে দেখিতে আমি সর্বস্ব দান করিয়া! 
চিন্তাদেবীর ক্রীতদাপ হইয়া পড়িলাম ! 

ধীরে ধীরে নিঃশব্ে বাতায়নপথ উন্ুক্ত 
করিয়। দেখিলাম, আকাশ পাতাল তেষনি 
একাকার রূগ ধারণ করিয়৷ রহিয়াছে / 
মাঝখান হইতে যেন পৃথিবীটাকে কে 
কোথায় অন্ধকারগহ্বরে ডুবাইয়]' রাখি- 
যাছে, যে দিকে চাই কেবলই অন্ধকার, 
অন্ধকারের পৃষ্ঠে অন্ধকারম্তপ, তাছার 
পৃষ্ঠে গভীর অন্ধকার শৈণশ্রেণী, তাহার 
চতুর্দিকে অন্ধকারের অনস্ত আকাশমগ্ুর, 
যদি সুধু অন্ধকার লইয়া একটা বিশাল 
্রদ্ধা্ড স্থ্টি করিবার সাধ কখনও বিধাতার 
হইত, তবে বুঝি এইরূপ অদ্ধকারময্ববিশ্ব- 
্ঙ্জাণ্ডের লোমহর্ষণ দৃশ্ত দেখিতে পাইক়্াই 
ভালমাধর ছেলেকে অগত্যা অস্কুরেই 
সাধ মিটাইতে হইত | 

শুনিয়াছি অন্ধকারে অনেকেই ভীত 
হইয়] থাকে, তা অন্ধকারে ভীত ' হইবার 
এমন কি ঞ্িনিম আছে তাহ! ভাবিরা পা 


আাট, ১৪১৩] 


নাঁ, অন্ধকার পৃথিবীয় পাপকে পুকাইয়। 
ঝাখে, হিংশ্র জন্তকে 'আবুত করিয়া রাখে, 
দন্াকে আঁচলে জড়াইয় রাখে, তাই তাঙ্াকে 
ভয় হয়». পৃথিবীর নিখিল শোভারাশি 
আঁধারের ভীষণ গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া 
রছে, তাই অন্ধকার ভাল নহে, তাই অন্ধ- 
কার যত লীগ চলিয়া যায় ততই মগগল,--এ 
কথা বাহার বলৈন,তাহাদের নঙ্গে আমার মত 
মিলে না, আমার মনে হয্জ। পাপীকে লুকা- 
ইয়া! রাখা সুধু আধারের অপরাধ নহে,_- 
মৃহ্থ্াকে সুধু অন্ধকারই ডাকিদ়্া আনে এমন 
কথ! মানিতে চাহি না, আর পৃথিবীর অনন্ত 
শোতারাশি ধে আধারে লুকাইয়া থাকে 
তাহ! কে বলিল? আমার মনে হয়, পৃথিবীতে 
আলোক যত পাপীকে লুকাইয়। রাখে, অন্ধ- 
কার. তত পারে না। ইউরোপীয় |নানা 
দেশের অবস্থ! পর্যালোচনা করিয়। দেখ, 
নব্যসভ্যতালোকপরিপুর্ণ জনসমার্জের বক্ষে 
দীড়াইয়। ক্রুরমতি রাজছ্রোহীর1 পৃথিবীর 
দেবতা! রাজার বুকে ছুরিকাঘাত করিতেছে, 
কোনও দিন গুনিয়াছ কি “নিহিলিষ্ট ব 
এনাকিষ্ট দল, অন্ধকারময় গুপ্ত কক্ষে বিশ্রান্ত 
রাজপুরুষের বুকের রক্ত পান করিয়াছে? 
আমার মনে হয়, পাপী কখনও আধারে 
নুকাইক়। থাকিতে পারে না,আাধার তাহাকে 
সহ নরকের ভীষণতাময় তমিআর গহ্বর 
দেখাইয়! দের, পাপী ভরে চীৎকার করিয়া 
উঠে, পাপী আত্মসংবরণ করিতে পারে না, 
পাপী স্বর্ন মর্ত্য পাতালের তমিশ্রতা পূর্ণ 
নিরাধার গ্বরূপ দর্শন করিল, আলোকের 
রশ্মি রেখামাত্র দেখিতে ন।' পাইয়া, ভীষণ 
ঝটিকা-বিধ্বন্ত . তরনীর--সম্তরণশক্তিবিহীন 
আরোহীর স্তার তরঙ্গননুল সমুদ্রের আবর্তে 
পড়িয়া কেবলি: মুক্তপ্রাণে উচ্চক্ঠে 
ডাকিতে থাকে পনিরাশ্ররং মাংণ্জগনীম 1” 


সগ্ি-চিস্তা । 


৯, 
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কার্য হয়: তাহা হইলেও জনে হর, পানী 
যেমনি জন্ধকার দেখিবে, অমনি তাহার 
পাপ চরিত্রের কথ! মনে পড়িবে, স্থৃতরাং 
অন্বের নিকটে যেমনি হউক নিজের কাছেও 
লুকাইয়! থাকিতে পারিবে না। আরও মনে 
হয়, পাপের স্বরূপ যদি অঙ্ধকার হয়, আর 
পুণোর শ্বরূপ যদি আলোক হয়, তবু বলিতে 
হয় মালৌকই অশাধারকে 'লুকাইয়া রাখিতে 
পারে, আধার কখনও আলোককে লুকাইয়া 
রাখিতে পারে না, স্থতরাং অন্ধকার পাপকে 
লুকাইয়া রাখে এ অন্থযোগ বৃথ!! বাহিরের যত 
রকম পাপের প্রলোভন আছে, তাহারা 
সকলি আলোকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 
করে, আলোক যদি সুন্দরীর ভাবভাব বিমি- 
শ্রিত, অনিন্দ্য স্থন্দর রূপকে আত্মপ্রকাশ 
করিতে না দিত, আলোকমর চক্ষু যদি অন্ধ- 
কারময় হইত, তবে কি এমন মোণার টুক 
নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইত? আগার 
মনে হয়, আপোকই যত অনিষ্টের মুল। 
আলোকই মৃত্যুকে ডাকিয়৷ আনে। রূপ 
তৈজস পদার্থ, সুতরাং অংলোকময় রূপ যষ্ঠ 
মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, রূপ যত পোণার 

ংসারকে শ্মশানে পরিণত করে, রূপ যত 
নির্শলচিত্রকে কলুধিত করে, সংসারে 
তেমন শক্তি মার কাহারও নাই। বিশ্বাস 
না কর, আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, 
রূপ ঘতত তোমার জীবনের উন্নতিসোপানের 
গাথুনি শিথিল করিয়াছে, তেমন যদি আর 
একটামাজ থাকিত, তবে তোমার অস্তিত্ব 
লইয়। টানাটানি পড়িত, বিশ্বত্রক্ধাণ্ড এক- 
দিনে টুয় নগরীর শোচনীয় দশায় আত্মসম- 
পর্ণ করিত ; মাছ্ষকে বিশ্বাস না কর, এ 
দেখ নয়নমনোৌহর: লোলপিখা বিস্তার 
করিনা ধক্‌ ধক বহি জণিতেছে, চতুর্দিক্‌ 
তরল প্রতার আলোকিত করিনা রূপের 


রক্ষ।” 'পাপবদি জন্ধকারদয় তমোগুণের |. বি আন্নিতেছে, আর তাহাতে বূপোন্মস্ত 


১৫৮ 


পতঙের দল, ভালমন্দ বিচার ন! করিয়া 


হাস্তমুখে আত্মাততি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ গতর 
চক্ষের সন্গুখে পড়িয়া! ছাই হইরা যাইতেছে, 
লক্ষ লক্ষ তাহাদের ভক্মাবশেষরাশির পরি-। 
মাগ বুদ্ধি করিয়! দিতেছে । কৈ আঁধা- 
রের কোলে এমন শোচনীয় মৃতুযশিখ! ধক 
ধক্‌ করে কি? তাই বলিতেছিলাম, মৃত্যুকে 
সুধু অঞ্ককার লুকাইয়! রাখে না! বরং 
অঞ্ধকার সৃডুর স্বপ্ূপকে উদ্ুদ্ধ করিয়া 
দেয়, অপরিণামদর্শী পথিককে মৃভ্ার দ্বার 
দেখাইয়! দিয়! সাবধান করিয়! দেয়, সুতরাং 
অন্ধকারে ভয় করা স্বাভাবিক নহে। আমার 
যেন মনে হয়, অন্ধকারই জগতের মৃলন্বরূপ, 
এবং শ্বাতাবিক অবস্থা! সকলেই জানে 
এই সংসার স্থষ্টির পুর্বে বিশাল তামজ্রতা 
ব্যতীত জগতের আর কিছুই ছিল ন! 
*আমীদিদং তমঃ কৃচ্ছ,মপ্রজ্ঞাত মলক্ষণং+! 
আবার জগতের প্রলয় অবস্থাতেও এই তমে- 
রাশিমান্রই অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং জগ- 
তের মুলতত্ব ধোধ হয় অন্ধকার ব্যতীত আর 
কিছুই নছে। অনেকে বলেন, সমস্ত বর্ণের 
অন্রাবই অন্ধকার, আমি বলি তাহা নহে, 
জগতের সমস্ত বর্ণের একত্র সন্তাবই অন্ধকার, 
অন্ধকাররাশির বিশ্লেষণ করিয়া একটী 
একটী বর্ণ পৃথক্‌ করিয়া দেখিলেই বোধ হয় 
দেখা বাইবে,বিভিন্ন বর্ণগুধি যত সরিয়া আসি- 
তেছে অর্ধকারের গন্তীরতা ততই কমিতেছে ; 
ক্রমে সমস্ত বর্ণগুলি বিধাতার নিয়মানুসারে 
বিভিন্ন হইয়া পড়িলেই আলোক ফুটিরা উঠে। 
আমার মনে হয়, ইহাই সৃষ্িগ্রক্রিয়া। এক- 
মাত্র অন্ধকার যেমন সমস্ত বর্ণকে প্রসব 
করিয়া স্বয়ং লুকাইয়া পড়ে, আবার বখাকালে 
সমস্ত বর্ণ গুলিকে নিজের অধিকারে আনিয়া 
আত্মধিকাশ করির! থাকে, জমি ভাবি, 
বুঝিবা আমার বিশববন্ধাও ত্বরূপিনী তিদির-। 
বর্ণ৷ জগজ্খনদী কালী মা সেইরপ নিজের 


সাহিত্য-সংহিতা। | 


[ ৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা। 


অন্ধকারময় শরীর হইতে নিখিল বিশ্বফে, 
পৃথক্‌ করির। দিয় বিশাল অন্ধাও স্থাি করিয় 
তাহাদেরই বধ্যে নুকাইয়া পড়িয়াছেন, 
বুঝিবা অন্ধকাররাশি হইতে বিশ্লিষ্ট বর্ণীবলী 
যেমন জালোকমালার স্থট্টি করিয়া দিগ্‌- 
দিগস্ক উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, আমার 
বিশ্ববিধাত্রী জননী, তেমনি চত্ে হুর্ষ্যে নক্ষত্রে 
সমুদ্রে সৈকতে পর্বতে ভূমিতে বৃক্ষে লতি, 
কাক পত্রে পুশ ফলে, মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট 
পতঙ্গে মধুর আনন্দ হান্ত ফুটাইয় দিয়া, 
আনন্দে খেলা করিতেছেন, আবার বখনই 
তাহার সংহারমরী কৃষ্মূণ্তি প্রকাশ করি- 
বার বাসন! জাগিয়! উঠিবে, তখনি সমস্ত 
নিশ্ববদ্গাণ্ড সেই বর্ণাবলীর মত একজ 
মিশিয়! পড়িবে অর্থাৎ ম! সমস্তকেই-_ 
আত্মশরীরে টানিয়া লইবেন, স্থাতরাং জগৎ 
এমনি আকাশপাতালধরণী ব্যাণ্ড ভীষগ 
অন্ধকায়ময় হুইক়া৷ উঠিবে, কেবলই আমার 
মা,-+কালী করালবদনা, এই মত নিখিল 
বদ্ধাণ্ড ব্যাপিয়৷ রহিবেন,--নিখিল প্রাপী 
মায়ের তমিত্র ক্রোড়ে ঘোর মহানিত্রায় 
অভিভূত থাকিবে। যদি তাই হয়, তবে 
অন্ধকারে সমস্ত শোভা লুকাইয়৷ থাকে, 
এ কথা বল! সঙ্গত হয় না। আমি বলি 
সমস্ত শোভা বর্দ একত্রে দেখিতে চাও» 
সমস্ত রূপ, সমস্ত সত্ত। যদি একত্র অন্ধৃভূত 
করিতে চাও, যদি সংসারের মূলীভূত কারণ 
ব। রূপকে পরিচিত করিতে চাও, প্রীণ 
ভরিয়া অন্ধকারের রূপ দেখিরা লও। 
আলোকে তুমি দিগন্রান্ত হুইতে পার, 
কিন্ত অন্ধকার তোমাকে কোনও দিক্‌ 
দেখিতে দিবে না, সে ছধু তোমাকে উদ্ধে 
লইয়া ঢলিবে। বাহার! পৃথিবী ধরিয়া 
চলে তাহাদেরই দিক্দর্শনের প্রয়োজন, 
যাহায়! উর্ধে চলিতে চাহে, তাহাদের " দিক্‌ 
দেখিবার প্রয়োজন হয় না, অন্ধকার তাহা- 
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দিগকে জগতের আদ্দিতৃতা সনাতনী চিন্মদী 
শ্ামাশক্তির পাদমূলে উপস্থাপিত করে। 
তোমরা! বন্দি কেহ ভাল করিয়া অন্ধকার 
দেখিয়া থাক, বদি অন্ধকার সমুদ্রের 
উত্তালতরক্ষে হাবুডুবু খাইয়া থাঁক, 
তবে আশ! করি, মুহূর্তের জন্তও নির্মল 
ব্ঙ্জানন্দ বা ব্রঙ্গসত্তা মন্ছভব করিয়] 
জীবনের ক্ৃতার্খত। সম্পাদন করিতে 
পারিয়াছ ! জাহা কি আনন্দ! কি পরি- 
পূর্ণ গভীরত! ব্রক্গসত্ত। ব৷ ব্রহ্জানন্ন নিখিল 
বঙ্গাগুকে এক করিয়া দেয়, অনস্ত অথণ্ড 
নীপ্তিরাশিতে নিখিল বিশ্ব আলোকিত হইয়। 
উঠে, সমষ্টির বহির্দেশে ব্যষ্টিভাবনার লেশ- 
মাজওস্থান পায় না, ভূমি আমি সকলি ”এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং* হইয়া! বাই। আমার মনে ;হয়, 
যদি আমর! তেমনি ভাবে অন্ধকাঁরকে 
দেখিতে পারি, তবে বুঝি'নিখিল বিশ্বব্রক্গাণ্ডে 
শুভ্র দীত্তির পরিবর্তে তমিম্রমাল! পরিব্যাপ্ত 
হইয়া! একীভূত হইয়া! উঠে,__তবে বুঝি, 
স্বর্গ মত্্য পাতাল, নদ নদী পর্বত, বৃক্ষ 
লতা! পুষ্প, মন্তুযু পণ্ড পঙ্গী সমন্তই “এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং হইয়া যায়, বুঝি বা নিখিল 
বঙ্গাণ্ডের মসীময়ী সমষ্টি ব্যতীত ব্যষ্টিভাব 
চিন্তা করিবার অবসরও হুইয়া উঠে ন1। 
অহ্থৈতদর্শন বদি শান্তিময় হয়, তবে এমন 
মসীপুর্ণ বিশ্বরদ্ধা্ডর অদ্ৈততা কেন 
শাস্তি দান করিবে না, আমি ইহ! বুঝি না। 

“তর্ক করিতে পার, “মৃত্যুর অন্ধকার 
কেন শাস্তিগ্রদ হয় না।” মৃত্যুর পর পারে 
অন্ধকার তেমন গাঢ় তর নহে বলিয়া। যনুষ্যের 
প্রাকন্‌ কর্শহুজ তাহাদিগকে আলোকে 
আধারে ঘুরাইয়া মারে। মৃত্যুর পর পারেও 
এমনি পাঁপপুপ্য অর্থাৎ . হুখহঃখনয় 
জগৎ রহিয়াছে, মৃত্যুর স্বরূপ অন্ধকারময়, 
হইলেও পরক্ষণেই সে আনীর্ষে, খত 
লোকে পাঠাইরা দেয়।- নুতরাং সেখানে 


স্স্ি-চিস্তা । 
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এমন বিশ্ববঙ্গাওযগ্রাসী জন্ধকার থাকিলে 
বুঝি বা! মৃত্যুকেও তয় পাইতাম না! 
অন্ধকারে প্রেতযোনি সকল নৃতা 
করিয়া বেড়ায় বলয়! অনেক নিরীহ মানুষ 
ভয় পাইয়া থাকে, কিন্ত তাহারা ভাবিয়া 
দেখে না, আধাক্সে গভীর তিমিরজাল 
সমাচ্ছাদিত ব্র্গাণ্ডে, যে লময়ে আলোকের 
ক্সীণশলাকাটাও থাকে না, তখন ছায়াশরীর 
প্রেতযোনি সকলের আবির্ভাব হওয়া 
অসম্ভব! আর মস্ভব হইলেই বা' তাহার! 
আলোকে নিয়ত নৃত্যমান পরস্পরের বক্ষো- 
রক্তপিপান্থ অট্রহাস-ভীষণ-প্রককতি তোমার 
আমার অপেক্ষা এমন কি ভয়ানক হুইর়া 
দাড়াইল। তাহা! ত বুঝিতে পারি না! 
ভয়ঙ্কর অন্তর্জোহ,। ভীষণ প্রতিহিংসা, 
অমানুষিক স্বার্থ, এবং লোমহর্ধণ জিঘাংসা 
লইয়া ত প্রেতযোনিসকল বিচরণ করে না, 
তাহাদের স্বারা তোমার আমার এমন কি 
অনিষ্ট হইতে পারে? তুমি যদি আলোকের 
পিশাচ-প্রকৃতি নরপ্রেতদিগকে বিশ্বাস 
করিতে পার, তবে আধারের গ্রেত- 
যোনিদিগকেও বিশ্বাস করিও )--আমার 
ধারণা তাহাদের গার তোমার কিছুমাত্র 
অনিষ্ট হইবে না, যদি আত্মশরীরস্থ ইন্দ্রিয় 
সকল ও হম্তপদাদিকে বিশ্ব করিতে পার, 
তাহা হইলে তাহাদ্দেরও বিশ্বাম করিও, 
তোমার যদি অনিষ্ট হয় তবে মনে 
করিতে পারিবে, আলোকের জ্বপেক্ষা আধার 
তোমার অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই ! 
আর দেখ, আঁধারকে ফেছ মনা বলিও 
না, আমার যেন কি জানি প্রাণে বড় বাজে। 
আমি আধার দেখিতে বড়ই ভারবাসি। 
নবীর-মিবিড় ঘনধটাচ্ছার্দিত ব্যোনমগ্ডল, 
গাছ অন্ধতমনাচ্ছ্ন ধরণীতর» আমাকে 
যেন নূতন ভাবে মোহিত করিয়। দেয়? 
আমাকে "যেন নূত্তন মার্গে হৃষ্টিতত্বের সীম! 
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প্রান্তে পৌছাইয়। দের! মার জান কি 
আমার ঘন কৃঞ্চরূপিণী গ্ররুতি শামা 
-মায়ের মোহনরূপখানি জাগাইয়! দেয়! 
আর আমার মনে হইতে থাকে, সহজে 
হ্টটিতত বিকাশ করিবার জন্তই বুঝি শামার 
মা আদি গ্রক্কৃতি খামার গাঢ় কৃষ্ণ 
করন! কর! হ্ইয়াছে,। এবং এই জন্তই 
বুঝি বিভিন মতেও স্থষ্টিতত্বের আদি বীজ 
শ্রীকৃষ্ণের নবীননীরদগ্জাল বিনিন্দি শ্তামপরূপ! 
ভোমর! যাহাই বল, আধার বা সর্ধক্কপের 
আধার আমার বড়ই প্রিয়তম । আমি তাহাকে 
যখনই দেখি, তখনই ভাবি এই বুঝি আমার 
মা অভয় হস্ত গ্রারণ করিয়! তাহার দীন- 
হীন গতিত সন্তানকে কোলে টানিয়। লইতে 
আদিয়াছেন! প্রাণ শীতল হইয়া যায়, 
আমার গ্রেমাস্র ঝরিগ়। পড়ে। 


সাহিত্য-্লংহিতা।। 


[ ৭ম খত, ওয়. সংখ্যা 


ধীরে ধীরে. শীতল বাতাস, রছছিতে 
লাগিগ। বুঝিব! এতক্ষণে নিাদেৰীর 'আ্মভি- 
মান ঘুচিয়। থকিবে। ধীরে ধীরে কাছে 
নিপ্রাদেবী মাসিয়৷ আমার হাড় ধরিয়া! টাঁনিতে 
লাগিলেন। চিস্তাদেবী-ত রাগে গন গদ্‌ 
করিয়! উঠিলেন ! দেখিতে দেখিতে ছঃঅনাতে 
বেশ একটু ঘন্দ বাধিয়া গেল। দীর্ঘ ্লাগরণ 
ও আকাশপাতাপত্রমণে চিন্তাদেবী একটু 
ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। বুঝি সেই জন্যই 
নিদ্রাদেবী জয়লাভ করিয়া আমাকে বিন! 
বাকাবায়ে আয়ব করিয়। ফেলিলেন। 
আমিও অলক্ষ্যে অনন্ত . অন্ধকাররাশির 
অভয় ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়! দিয়া মাতৃ- 
ক্রোড়ের বিমল আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিনাম !!! 


স্্ীকালীকৃষণ দেবশর্্মা । 


(০ 


জীবনচরিত মন্কলন। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


অহল্য। _-বদ্ধান্থের কন্তা, গৌতম খধির 


পত্ধী। ইহারই দ্ধো্ঠপুত্র শতাননদ 
্বনকরাজ্ের পুরোহিত ছিলেন। একদা 
প্রত্যুষে গৌতম খধি ্মনার্থ গমন 
করিখাছেন, এই অবকাশে দেবরাজ 
ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া! অহল্যার 
নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার কামা- 
ভিলাষ ব্যক্ত করেন। অহলা! তাহাকে 
দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়াও 
তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। এ দিকে 
ইঞ্জ তথা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে 
গৌতম জান করিক্া গ্রত্যাগত- ইন, 
এবং সমুদার ব্যাপার বৃঝিতে পারিয়া 
উত্তকে অভিসম্পাত প্রদান করেন। 


ৰ 


খষিবরের শাপে ইন্রের মর্বাঙ্গে যোনি, 
চিহ্ন হইল, এবং অহল্যা নিরাহারা, 
বাততক্ষ্যা, তন্মশাযিনী পাষাণরূপিবী 
হইয়। অন্কৃতাপ করিতে লাগিলেন। 
বহুকাণ পরে, রাম ও লক্ষণ বিশ্বামিঅসহ 
মিথিলাগমনকালে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত 
হইলে অহল্যার শাপ মোচন হয়। তখন 
গৌতম পুনরার ইহাকে ভার্য্যারপে 
গ্রহণ করেম। 0. 
রামারণের উত্তরকাণ্ডে অহনার .বিব- 
রগ এইরূপ লিখিত আছে, --বস্া 
ইন্্কে বলিতেছেন, “একে অমরেজর!: 
আমি বুদ্ধিধারা কযপন! করিয়া প্রজা- 
গণের সৃষ্টি. করিয়াছি। তাহাদিগের 


৫ 
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সকলেরই এক বর্ণ, এক ভীষা, এবং 
সকল বিষয়েই তাহারা এক প্রফার। 
ফোন লক্ষণে কিংবা আরুর্তিতে তাছ- 
দিগের কিছুই ইতরবিশেষ ছিল ন|। 
তাঁহার পর একফাগ্রচিত্ে জামি প্রজা- 
দিগের ব্বিষ়ে চিস্তা! করিলাম । তাহা" 
দিগের মধ্যে বিশেষ করিবার জন্ত 
আমি একটা স্ত্রীলোক স্টি করিলাম। 
যে-প্রাণীর যে অঙ্গ প্রতাঙ্গ উৎরষ্ট, আমি 
তাহাই উদ্ধত করিলাম। তাহা হইতে 
ক্ূপগুণসম্পন্না অহলা কন্তাকে নির্মাণ 
করিলাম। হুল শব্ধে বৈরপ্য; এবং 
ছল হইতে যাহা গ্রীভৃত হইয়াছে, 
তাহাকে হল্য কছে। যাহার শরীরে 
কিছুই বৈরূপ্য নাই, তাহাকে অহল্যা 
বলার । আমি তাহার অহল্যা এই 
নাম রাঁখিয়াছিলাম। হে দেবেন! 
তাহার পর দেই কন্ত! নির্মাণ কর! 
হইলে সে কাহার হইবে, আমার এই 
চিন্তা হইতে লাগিল। হে পুরন্দর! 
তুমি স্বর্ণের রাজা, তুমি মনে করিয়া- 
ছিলে সেই কন্তা তোমারই হুইবে। 
কিস্ত আমি তাহাকে গোৌতমের তত্বাব- 
ধানে রাখিয়াছিলাম। নেক বংসর 
গচ্ছিত রাখিয়া! তিনি তাহাকে গ্রতার্প্ণ 
করেন। সেই মহ্থামুনির শ্ৈর্যা এবং 
তপঃসিদ্কি জানিতে পারিয়া আমি 
তীহ্াকেই সেই কন্ত সম্প্রদান করি- 
লাম। মহ্ামুনি তাহাফে লইয়া রস- 
তাবে. সহবাদ করিতে লাগিলেনু। 
গৌত্তমকে কল্তাদান ফর] জষ্টলে দেব- 
তাঁরা নিয়াশ.হইলেন। তৃমি কামাতুর 
হইয়া ঝু্ষেমনে মুনির আশ্রগে গিয়া 
সৈই দীধী অঙ্গিসদূশ অহদীযাকে গ্খিরা; 
ছিলে। তৎকালে তিনি কামার্ত: এবং 
ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়াছিলেন, এবং 
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জীবনচরিত সকল । 
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তুমি. তাঁহাক় ধরন করিয়াছিবে। 
মহর্ষি তৌমাকে জাশ্রমে দেখিতে পাইর়া- 
ছিলেন। : তখন সেই তন্বী খবি 
তোমাকে এই শাপ দিলেন ধে, “তোমার 
দশার ও ভাগ্যের বিপর্য্যয় খাবে । 


অহুল্যাবাই-_-মালব প্রদেশের গ্রসিদ্ধা 


রাজী বিখ্যাত মল্হর রাওএর পুক্ 
কুণডজী রাঁওএর পত্থী। ইঞ্বার মালী- 
রাও নামে এক পুত্র ও মুক্তাবাই নামে 
এক কন্ত! ছিল। যশোবস্ত রাওএর 
সহিত এই কন্তার বিবাহ হুইয়াছিল। 
পিতা বর্তমানেই মালী রাওএর মৃত্যু 
হয়। পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মলহররাও 
হোলকারের লোকাস্তর হইলে কুগুজীর 
পু মালীরাও মাঁলবের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, কিন্ত নয় মাস পরে 
মালীরাওএর মৃত্যু হইলে অহ্ল্যাবাই 
পুত্রের দিংহাসন অধিকার করেন। 
ইহাতে রাজ্যের কতিপক় প্রধান ব্যক্তি 
ও কর্মচারী মিলিত হুইয়! ইার বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিলে ইনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
হন। পরস্ত সৌভাগ্যবশতঃ বিনারক্ত- 
পাতেই সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি হুইয়া 
যাঁয়। ইনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া! ত্বয়ং রাঁজকারধধয নির্বাহ করিতেন। 
ভারতের অন্ঠান্ত রাজধানীতে ইনি দূত 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইহার 
রাজধানীতেও. অন্তান্ত রাঁজগণ্জের দূত 
ছিল। ইনি অতিশয় দরাঁদাক্ষিণ্যবতী 
ও লোকছিঠৈধিণী রমনী ছিলেন । ইনি 
লেখাপড়াও উত্তমরূপ জ!/নিতেন, এবং 
হি ধ্শঞরইপাঠে ইনার নিতিশর 
আগ্রহ ছিল। ইনি সংন্তমাংস পরিত্যাগ 
করিয়া হিপুবিধবার: বাচ্য অধনদন 
রিয়াছিলেন। ইমি বহু জোক- 
, হিতকর: কার্ধোর আষ্টাসি করিয়া 
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গিয়াছেন। ইইার নিজ বায়ের নিনিত 
বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি 
নির্দিষ্ট ছিল। তস্ভির সিংহাসনাধি- 
রোহপকালে ইনি রাঙ্কোষে হই কোটি 
টাক! মন্দুদ্‌ পাইয়াছিলেন। এ সমস্ত 
অর্থই ইনি দেবমন্দির, ধর্্মশালা, রাজপথ- 
নির্মাণ ও অন্তান্ত সূদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। 
ইনি কাশীধামে বিশেশ্বরের মন্দির 
পুনগিন্দীণ এবং কলিকাত! হইতে কাশী 
পর্য্যন্ত গ্রণস্ত রাজবত্ম গ্রস্তত করাই! 
দেন। ইছারই বয়ে নির্শিত গয়াধামের 
বিষুধপদমন্দির ও নাটমন্দিরের তুল্য 
উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম ভূমগুলে অতি অন্পই 
দৃষ্ট হয়। ইহার ন্যায় রাজকাধ্যদক্ষ। 
অতি অল্প রমণীই নরলোকে আবিভূতা 
: হুইক্সাছেন। হিন্দুললনারা যে অন্তঃপুর- 
নিবন্ধ! দাসীমাত্র নহে, প্রত্যুত মহ 
রাজকার্ধয সম্পাদনেও সবিশেষ দক্ষা, 
অহল্যাবাই তাহার জাজগ্যমান দৃষ্াত্ত- 
স্থল। ত্রিশ বৎসর কাল নুশৃঙ্খলায় 
রাজা শাসন করার পর ১৭৯৫ থৃঃ অব 
বষ্টিবংসর বয়সে এই গুণবতী রমণী 
লোকান্তর প্রাপ্ত হন। 
আউলটাদ--চৈতন্চম্্রদণায়ের অম্থুরূপ 
বা তাহার শাখাম্বরপ ধর্মসন্প্রদায় 
মতের প্রবর্তক। -থুষ্টীর় অষ্টাদশ 
শতান্ীর মধ্যভাগে আউশ চাদ 
তি হইয়া এই মত প্রথম প্রক- 
টিত ফর্্ন। আউল চাদের শিষ্যের। 
তাহাকে 'জয্লকর্তা' বলিয়া সম্বোধন 
ফরিত। তাহা! হইতেই এই সম্প্র- 
দায়ের নাদ “বর্ভীতজা' হইয়্াছে। 
প্গ টি 
তাহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ঘোষগাড়া- 
নিবানী রামশক্সণ পালের, বন্ধেই এই 
মতের সমধিক প্রচার হয়। অদ্যা- 
বধি ঘোয়পাড়ার দোলের সময়ে মহ 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্য।। 


সমারোহ ছুই থারে। এই বশাদায়ের 


গুরুয় মাম £মছাপয় এবং শিহ্োন্. লাম' 
বয়াতীং। দীক্ষার সময়ে... যহাপর' 
শিষ্য বা শিষ্যাকে প্রথমে এই; উপদেশ 
দেন যে, গুরু সত্য । .অত্বঃপর গুরু 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, : “তুই এ 
ধর গ্রহণ করিতে পারিরি 1 শিষ্য উত্তর 
করে, 'পারিব”। তখন. গুরু. বলেন, 
তবে তুই মিথ্যা কথ! কছিবি না, 
পরস্তরী গমন করিবি না, আগনার স্ত্রীঙ্গও 
অধিক করিবি নাঃ । পিষ্য বঙ্গীকার 
বরে, 'করিব নাঃ। শেখ গুরু বলেন, 
“বল, তুমি সত্য, ভোদার বাক্য সত্য। 
শিষ্য তাহাই বলিয়! মন্ত্র গ্রহণ করে। 
ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়। 
যাইতেছে যে, প্রথমে এই সম্প্রদায়ের 
কিছুমান ব্যতিচার-ঘোষ ছিল ন1। ইহা" 
দের একটা চলিত বচন আছে, 'মেয়ে 
হিজড়ে পুরুষ খোজ|, তবে হয় কর্তা- 
তজা/। এই নিন্গমান্থসারে পুরুষেরা 
সমস্ত শ্ত্রীলোককে ভগিনী জ্ঞান 
করিতেন ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন 
করিতেৰ। পরস্ত কালক্রমে স্ত্ীপুরুষে 
একত্র বাস করিতে করিতে এক্ষণে 
ব্যভিচার এই সম্্রদ্ধায়ের সাধনের একটি 
প্রধান অঙ্থ হুইয়। ্বাড়াইয়াছে। - এখন 
অনেকে, বিশেষতঃ বনু সবর্ণবণিক ও 
বাভিচারিণী স্ত্রীলোক এই মত গ্রহণ 
করিকাছে। . ক, 
প্প্রককৃতি সাধন বিষয়ে অনেকানেক 


লন্্রদায অনেক ভাব অবলঙ্গন করে, 
কিন্তু বোধ হয় কোন: বক্র এ 


বিষয়ে ইহাদের সার (উদগাতাঁধ। অব- 


'লঙ্বন করিতে, পারে নাই । ইহাদের 


গরমার্থনাধন কেবল 'ছই একটি নিজ 
প্রকৃতিনহবাপে ..পর্য্যাপ্ত হয় না) 


ঃ , ১৩১৩] 


কি শ্রকান। ফি জ প্রকান্ড, ইচ্ছানুরূপ 
বয় 'বারাগনা-& 'গৃছাজন! ইঞাদের 
লাধনসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে । ফলতঃ 
 ইঞারাঁ কির়প লরল মতাবলম্বী তাহ? 
কি বলিব? শুনিয়াছি আপনার 
গ্র্কতিকে  অন্তদদীয় সংসর্গে অগ্করক্ত 


'দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অসন্তোষ 


প্রকাশ কবে না। প্রভাত, ওরূপ 
অনুষ্ঠান আপন মতান্ছগত সহজ সাধনের 
অঙ্গীতৃত বলিগাই অঙ্গীকার করে। 
বাউল ও ন্থাড়ার! যেয়াপ শক্রু ও ওষঠ- 
লোমাদি সমুদধা কেশ রাখিয়া! দেয়, 
ইছার! সেরূপ করে না; শ্রী উত্মই 
ক্ষোৌরী হই থাকে |” 

আদিত্য-_-মনদিতির গর্ভে কশ্তপের ওরসে 


দ্বাদশ আদিত্যের'উৎপত্তি হয়, যথা 
ধাতা, মিত্র, অর্ধমা, কডদ্র, বরুণ, 
সুর্য, ভর, বিবন্ান্‌, পুষা, সবিতা, স্বষ্টা, 
বিষু। মতাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, 
হূর্ধ্যপত্থী সংজ্ঞ। হুর্যের তাপ সহা 
করিতে মসমর্থ। হইলে তাহার পিতা 
বিশ্বকর্মা সর্যযকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত 
ফরেন) সেই দ্বাদশ থণও ভিন্ন ভিন্ন 
নামে দ্বাদশ মাসে উদ্দিত হইয়া! থাকে ) 
যথা; মাঘ মাসে অরুণ, ফাস্ভূনে হুর্ধা, 
চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশ'খে তপন, 
জ্যেষ্ঠ মাসে ইন, আাঢ়ে রবি, শ্রাবণে 
হিস ভাঙে বম, বঙখিনে হিরপ্য- 

» কার্ডিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে 


ৃ মি বিঃ ইারাই কশুপতনয় 


. আনত, নামে, প্রকীর্তিত। 
বি আদিতোর সংখ্যা ছয় ;--মিঅ 
| অর্ধনা, ভগ, বরুণ, দক্ষ. এবং অংশ 


ৃ . িতিরীয়ে, আট -মিঅ, বরুণ ধা, 


অর্ধাম, অংগ, ইঞ্স এবং বিবঙ্থান্‌। 
আদিশুর--ইনি হিন্দুরাপত্বকালের বাা- 


জীবনটরিত সন্ধান । ১৬৩ 


লাঁর একজন বিখ্যাত যাজা। ইনি 


_অতিশগ গ্বল পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসগ" 


নরপতি ছিলেন। ইনি রাজগুর যজ্ঞ 
করিবার সময়ে বজে উপধুক্ত ব্রাঙ্মণের 
অভাবহেতু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল: হইতে 
কয়েক জন ব্রাঙ্ষণ আনাইয়াছিলেন। 
সেই সকল ব্রাক্গণের বংশধরেরাই 
সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
এবং তাহাদের সহিত যে কয়েকজন 
ভূতা আদিয়াছিলেন, তীহারাই বঙ্গের 
উত্তর রাড়ী কারগ্থগণের আদিপুরুষ। 
বহুকাল অপুত্রক থাকার আদিশুর 
পুত্রেষ্টিষজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই 
যজ্ঞ উপলক্ষে ইনি কান্তকুজ হইতে 
পাঁচজন ব্রাঙ্গণ আনান। এই ব্রাঙ্ধণ- 
গণই বঙ্গের বর্তমান রাড়ীশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরষ এবং এই 
সকল ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃতচ 
আসির়াছিলেন,তাহান্গিগের বংশধরেরাই 
দক্ষিণরা়ী কাযস্থ। এই যজ্ঞের পর 
আদিশুরের একটা পুত্র জন্মে। কিন্ত 
অল্প বয়সেই গুজটী কালগ্রাসে পতিত 
হওয়ায় আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষমীকে 
রাজোর উত্তরাঁধিকারিণী করিয়া! যান। 
ইনি ঠিক কোন্‌ সময়ে কোথায় রাজত্ব 
করিতেন, তাহা নির্ণয় করা ছরূহু। 
কেহু কেহ বলেন ঢাক জেলার অন্তর্গত 
স্বর্ণ গ্রামে (সোণার,গাযর়) ইহার 
রাজধানী ছিল। 


আরুণি--জনৈক ব্রাঙ্ষণকুমারের নাম। 


ইনি বিদ্যা শিক্ষার আয়োদধোম্য নামক 
খবির পিষা হইয়াছিলেন এবং অতার্কত- . 
তাবে সর্বপ্রধত্বে সর্বদা গুরুর আদেশ 
গ্রতিপাঁলন করিতেন ॥। ইহার গুরু- 
ভক্তি *পরীক্ষা করিবার জন্ত একদ! 


-* খৌমা ইহাকে ক্ষেত্রের আালি বাঁধিতে 


১৬৪ 


সাহিআ-সংছিত! | 


নিযুক্ত ক. করেন। জলের জোতে আলি 
ভাসিয়া যাওয়ায় এবং জলরক্ষার উপা- 
রাস্তর না দেখিয়া আরুণি শ্বয়ং. তথায় 
শরন করিয়া ক্ষেতের জল্‌ রক্ষা করেন । 
এই ব্যাপার প্রত্যঙ্ষ করিয়! ধোম্য 
সাতিশয় মন্তষ্ট হইলেন এবং অতি য্ধ- 
সহকারে শিক্ষা দিয়া অল্পকাল মধ্যে 
আকণিকে সর্বশান্ত্ে পণ্ডিত করিয়! 
দিলেন। 
আর্ধ্যতষ্ট-শ্বনামধ্যা্ প্রসিদ্ধ সংস্কত 
জ্যোতির্বিদ,। ইহার গ্রন্থে জীনা যায় 
যে, ইনি কুমুমপুরনিরাসী ছিলেন। 
অনেকে অনুমান করেন) ইনি মহারাজ | 
বিক্রমাদিতোর পূর্বে গ্রাতূতি 
হ্ইয়াছিলেন। পৃথিবীর স্্্যগ্রদক্ষিণ 
ও আফিকগতি ইনিই সর্ধপ্রথমে 
আবিষ্কার করেন। পরম্ত বরাহমিহির 
গ্রসৃতি, ষ্টার পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্গণ 
ইঞ্টার মত গ্রাহ্য করেন.নাই। অনস্তর 
পিথাগোরাম, কোপনিকস, গালিলিও, 
নিউটন গ্রভৃতি ইউরোপীয় পঞ্জিতগণ 
&ঁ মত সত্য বলিয়া! গ্রচার করেন। 
আর্যসিদ্কান্ত ও বীজগণিত নামক 
র্থঘয় ইইারই বিরচিত। . | 
আবি-_-একজন দৈতোয় নাম। ইঞার 
পিতার নাম অন্ধক দৈত্য। মহাদেব 
ইহার পিতা অন্ধককে বধ করিয়া- 
ছিলেন। এই হেতু পিতৃহস্তীকে কিরূপে 
বিনষ্ট করিবে, তাহাই আবির একমান্র 
চিন্তার বিষয় হইল। পরিশেষে তপন্তা- 
দ্বার! ব্রন্াকে তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট 
এই বর লইল.যে) রূগান্তর গ্রহণ না 
করিলে ইহীর মৃত্যু হইবে না।' 
গার্বতীকে “বিবাহ করিয়া আনিয়া 
মঙ্কাদেব যতকালে মন্দমরপর্বন্ে বিহার 
করেন, মে সময়ে পার্বতী কৃফবর্ণ। 


০০ 


এএম খণ্ড ৩য় সংখা! 


ছিলেন। একদ! মহাদেব গার্বাতীকে 
কাল বলিয়া পরিহাস করেন।. ইহাতে 
উম! লজ্জাবোধ করি অরণ্যে গমন 
করেন। এই ন্ুযোগ /পাইযা আবি 
সর্পের আকার ধারণ করিয়া দ্বার 





. অতিক্রমপূর্বাক গৃঁছমধ্যে যাইয়া, পার্ধ- 


তীর রূপ ধারণ করিয়! পিভৃহস্তার বিনা- 
শের চেষ্টা পায়। পিব সমুদায় বুঝিতে 
পারিয়া রূপান্তরিত দৈত্যের প্রাণ বধ 
করেন। 


আশানন্দ টেকি___জনৈক : বিখ্যাত 


বাঙ্গাণী ব্রাহ্মণবীর। ননদীয়! জেলার 
অন্তর্গত স্প্রসিদ্ধ শাস্তিপুর গ্রামে ইহার 
জন্মস্থান । প্রীত্ীয় উনবিংশ শতাবীর 
মধাতাগে ব! তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ইনি 
বিদ্কমান ছিলেল্ল। বঙ্গদেশের নান! 
স্থানে ইহার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনীর 
গ্রচার আছে। সে সময়ে এদেশে 
ডাকাতির অতান্ত প্রাহর্ভাব ছিল। 
বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া গ্রতৃতি জেলার 
বড় বড় ভমীদারেরা লাটের সময়ে 
আশানন্দের নিকট কালেক্‌টরীর দেয় 
টাক পাঠাইয়া দিতেন। আশানন 
তাহাদের লোকজন সমভিবাহারে 
সেই টাক! কালেক্টরীতে যাইয়া পৌছা- 
ইয়া দিতেন। কথিত আছে যে, এক 
সময়ে ইনি এইকূপ অনেক টাকা লইয়! 
যাইবার সময়ে পথে এক দল দস্থ্যকর্তৃক 
আক্রান্ত হন। আশানন্দের সঙ্গে কেবল 
কয়েকজন পাইকমাত্র' ছিল। 'গাঁইক- 
দিগকে টাক! রঙ্গণ করিতে বলিয়া ইনি 
একাকী প্রায় হই পত গস ডাকাতের 
সম্মুখীন হইলেদ।' ডাকাতেরা ইহাকে 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি 


লাঠি ঘুরাইতে : ঘুরাইতে তাহাদের 


নিকটবর্তী হইয়া দন্াদলের ছুইজন জপ্র- 


ঘাষাড়। ১৩২৪] »* 


বীকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। 
তদর্শমে. এন দষ্ায়া রণে তল দিয়া 
পলাহূন করিল। জাশানন্খ সেই ছইজন 
ডাকাতকে : বগলে পুরিয় লইয়! কাছা 
রীতে উপস্থিত “হইলেন এবং তাহা 
দ্বিগকে কালেক্টর সাভেবের নিকট 
অপ্প্ণ করিলেন । নকলে দেবির়া 'অবাক্‌ 
হইয়া রহিলেন, কালেক্টর সাছ্বে 
ইহার তৃয়সী প্রশংদ! করিলেন। তিনি 
আর এক সময়ে এইরূপ টাক! লয়! 
যাইবার সময়ে পথে রাজি উপস্থিত 
হওয়ার. জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে 
আতিথ্য স্বীকার করেন। ডাকাতের! 
টাকার সন্ধান পাইয়া! গভীর নিশীথে 
বাটা আন্রদণ করে। গোলমালে 
আশানন্দের মহসা নিগ্রাভঙ্গ হওয়ায়, 
ইনি তাড়াতাড়ি আর কিছু না পাইয়! 
টেকিশালা হইতে ঢেঁকি লইয়া তাছাই 
ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্থাদলের সম্দুখীন 
হইলেন, এবং ঢটেঁকির প্রহারে ডাকাত- 
. গ্রণকে জর্জরিত করিয়া তাড়াইয়া 
দিলেন। সেই হইতে ইহার নাম “আশা 
নন্দ ঢেঁকি" হইল। এইরনপ অসামান্ত 
ক্ষমতা! দেখাইয়। ইনি অনেকবার ডাকা- 
তের হস্ত হইতে পরিত্বাণ পাইয়াছিলেন। 
ইঙ্ার বিবক্ষণ আহারশক্কি ছিল। 
. দ্বরিত্রের উপর ইঞ্টার অসাধারণ দয়! 
ছিল।, 


আস্তিক, আন্তীক--একজজন স্থনি। 


ইহার, গ্লিতার নাম জরংকারু মুনি, 
- হকির তন্গিনী, জরৎকার ঘেনসাদেবী) 
ইঞ্ছার..জনলী। কথিত আছে যে, 
ঝাযুখকারু.(ব্বর্থাং-মসসাদেবী ) শ্বামীর 


নিরট পু আর্থন। করিলে: জরৎকাক 


দুবি, “অন (অর্থাৎ আমার, উরসে 


তোমার গর্তদধার, হইয়াছে) বলিয়া 


জীর়নচরিত সযলন। ৯৬৫ 


ছা যলি) সেই হে ছি নদ 
“ন্ষাস্তিক”। অভিযন্থা-তনয় মহারাজ 
পরীক্ষিতের ব্রঙ্গশাপে তক্ষকদংশনে 
মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্র জনমেজয় সর্প 
যজ্ঞ করিয়। নাগকুণ নির্ঘুল করিলে, 
মর্পরাজ বাস্ুকি স্বীয় তগিনীয় ছার! 
আত্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করেন। 
আস্তিক যক্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া! জনমে- 
জয়কে সন্তষ্ট করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত 
করেশ। অতঃপর 'জনমেজয় অশ্বমেধ- 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিলে আস্তিক. বিল- 
ক্ষণ সাহাযা করিয়াছিলেন। 


ইছাই ঘোষ--অজয় নদের তীরবর্তী 


ঢেকুর নামক জনপদের অধিপতি; ইনি 
জাতিতে গোপ, শক্তির উপাসক। সে 
সময়ে ঢেকুর, বঙ্গের পালরংশীয় রাজা- 
দিগের অধীন ছিল। মহাশক্তির করুণা- 
প্রভাবে ইছাই শ্বাধীন হইলেন, ইনি 
গৌড়রাজকে আর কর দিতে চাছিলেন 
না। গোৌড়রাজ ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! 
করিলেন,_-ধুন্ধে গৌড়রাজ পরাজিত 
হইলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন স্বাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিলেন। এদিকে 
গৌড়রাঞজের ভাগিনেক্স লাউসেন মহা" 
যোদ্ধা হইয়া! উঠিলেন। গৌড়রা্ 
ভাগিনেরকে ইছাই ঘোষের দমনার্থে 
প্রেরণ করিলেন॥ ছুই বীরে তুমুল 
যুদ্ধ, বাধিল। এবার ধর্দবীর পাউসেনের 
জয় হুইল,স্ইছাই নিহত হুইলেন। 
অজয় মদের পারে এখনও ইছাই ঘোষের 
রাজবঃটার চিন পড়িয়া: রহিয়াছে । 


ইড়া--ব্ছক্ত! ইড়ার উৎপত্তি সদ্ধে 


এইরাগ প্রসিদ্ধি, আছে) "জাস্ট 
ইন্ছায় সঞ্জু পাঁবধ্ঞজী: করের। বন্ডার্থ 
সব, নবী, ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ 
করিঙ্গে তাহাতে সংবৎসন্ক: মধ্যে এক 


কন্তা উৎপন্ন হন। তাহার নিকট-মিআ” 
বরুণ আসিয়! জিজ্ঞাস! করিলেম, "ভুমি 
কে? উত্তর হুইল, “মন্থর কল্তাঃ। 
তাহারা পুনগপি বলিলেন, “ভূমি আমা- 
দের) কন্তা বলিলেন, “না, যিনি 


আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমি তীহ1-. 


রই” । তথাপি তীগার! কন্তাকে পুনরায় 
চাহিলেন। তখন তিনি কোনও উত্তর না 
দিয়া মন্তুর নিকট গমন করিলেন । মন 
জিল্াসা করিলেন, *তুমি কে? কন্তা 
উত্বর করিলেন, 'আমি আপনার তনয়); 
আপনার ত্বত, নবনী, আমিক্ষা হইতে 
আমার জন্ম। আমাকে বজ্ঞে অর্পণ 
করুন, কাপনার মনোরথ “দ্ধ হইবে।' 
অতঃপর সেই কম্তাকে লইয়া কঠোর 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয় মন্থু প্রাপতি 
হইলেন। 

ইন্দ্রুমতী- ক্রধ্যবংশীর অজ্নামক রাজার 
পত্বী;) দশরথের মাতা, স্থৃতরাং রাম- 
চক্রের পিতামহী। ইহার স্বরংবরকালে 
ইনি অল্তান্ত বৃপবৃন্দকে উপেক্ষ! করিয়! 
মারা অজকে বরমাল্য প্রদান 
করেন। ইহাতে উপেক্ষিত রাজগণ 
অজেক্জ সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অন্জ 
তাহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়! ইন্দু- 
মতীসহ অধোধ্যার উপনীত হুন। 
কিছুকাপ পরে এক দিন ইন্দুমতী পতির 
সহিত উদ্ভানে বিচরণ করিতেছেন, এমন 
সময়ে শুর্ভপথগামী দেবর্ধি নারদের বীণা 
হইতে. পারিজাতমাল! ম্থলিত হইয়া 
ই্থার দেহে পতিত হওয়ার, ইহার 
মৃত্যুহম্ন। . 

ইন্দ্র-্পৌর়াণিক মতে, দেবমাতা দিতির 
গর্তে মহত” উপর রসে ইঞ্জের 
জন্ম। শ্র্গা, বিকু, ও মহাদেব ভিন্ন 
অন্তান্ত দেবগণ সকলেই ইহার অধীন। 


সাঁহিত্য-গংকিতা 


[দম খত, ৬য় সংখ্যা 


ইহার কাজা অমরাবতী চর, ১, 


উদ্যানের নাম নন (উথায় পারিজাত 
বৃক্ষ শাছে), অশ্ব উচট্ব হস্ত 
খরয়াবত, রণ বিষ, সারি মাতলি, 
ধু ইন্ধন, অস্ত্র বন্জ। তিলোত্তম! 
সুষ্ঠ হইয়া! ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ফরিবার 
সময়ে তিলোত্তমার দর্শনলাপনায় ইহার 
সর্বাঙ্গে সহশ্রসংখ্যক নেত্রের উত্তব হয়, 
তাহাতেই ইন্দ্র সহশ্রলোচন 'হন। 
মতাস্তরে উক্ত হইদাছে, গুরুপত্থী 
অহল্যাকে হরণ করায়, তদীপ পতি 
মহর্ষি গৌতমের শাপে ইহার সর্ধ গাজে 
নেত্রাকার সহনসংখ্যক শ্ত্রী-চি্কের উৎ- 
পত্তি হইগ্নাছিল। ইন্দ্র পুলোমানাদক 
গ্লানবের কন্ঠ! শগীর পাপিগ্রহণ করেন। 
ইহার পুত্রের নাম জয়স্ত। তৃতীয় 
পাণডুবক অজ্জ্ন ও বানররাঙ বালী 
ইন্দ্রের পুত্র বলিম্া। কধিত। 

দৈতা, দানব, রাক্ষসগ্রভৃতি দেব 
ও বেদবিদ্বেধীদিগকে পরাভূত ও বিন 
করিয়। ইন্দ্র প্বরগরাঙ্য ও বোকস্থিতি 
রক্ষা করিতেন । সময়ে সময়ে তাহাদের 
নিকট নিজেও পরাজিত হইতেন। 
এক সমগ্জে ইনি বৃত্রান্থর দ্বার পরাজিত. 
ও শ্বর্থ হইতে বিতাড়িত হইয়া পরে, 
দবীচির আস্থনিশ্শিত বাসার তাহার 
গ্রাণবধ করিয়। আমরারতী পুনরধিকার 
করেন। এতত্তিন্ন জঙ্ছি, শু, নমুচি, 
পিপ্রা, শন্বর, উরণ; পশি, বৎস শ্রনৃতি 
প্রধান প্রধান অন্গরকেও ইজ লংহার 
করেন। ই শতগ্থ জাঙ্গণে 
লিখিত জাছে। - রঃ 

কথিত আছে যে সস 
মেধ যক্ত' করিতে. পারিলে ইজন্ব পদ 
লাত হয়। সেইজন্ ইন্্র নৃপতিগণের 
শত অস্বমেধ ব্জ সমাধানে ব্যাঘাত 


আয় ৯৩১৪৭ :.. 


জন্মাটতেন। তপন মুনিখবিরাগি ইহার 
ভাঁডিক্থল। এজ, টনি সত্গীয পরা 
দ্বারা. . তাহাদের .তপোভগঙ্গের .. চেষ্ট! 
দেখিতেন। " : . 

ইন্দ্রজিৎ-রাবণের পু, ইহার « অপর 
নাম মেঘনাদ, ইন্্রফে জয় করিয়! 
ইনি ইজজজিং নাম প্রাপ্ত হন? ইহার 
সায় ভর্ধর্ব বীর সেকালে অতি অই 
ছিল) ইনি. মেথের অন্তরালে লুক্কারিত 
খাকিয়!. অর্থাৎ বিপক্ষের অদৃষ্ঠ ভাবে 
অবস্থিত খাকিয়া,যুদ্ধ করিতে পারিতেন? 
নিকুত্তিল! যক্তকালে রামান্ুজ মহাবীর 
লক্ষণ ইহার নিপাঁত সাধন করেন [এই 
ঘটনা অবলম্বন করিয়। 'মেঘনাদবধ 


. ফাব্যঠ লিখিরা কফবিবর মাইকেল 


অমরত্বলাভ করিয়াছেন ]। 


ইন্রচ্যুঙ্স--১। ইনি হর্্যবংশীয় এবং 
অবস্তীর (মালবের) রাজা। ইনি 
অতিশয় বিষ্ুতক্ ছিলেন। 'ইনি একদা 
পুরুযোত্তমবৃত্বাস্ত শ্ুত হুইয়। বিদ্যাপতি 
নামে এক ক্রাঙ্মণকে নীলাচলে প্রেরণ 
করেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের 
মর্শন লাত করিলেন, এবং প্রত্যাগত 
'হুইয়। ইন্ত্রছ্যক্নকে স্বরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন 
করিলেন। তচ্চবণে রাজা! পরিবার ও 
প্রজাবর্গ নহ দেবধি না'রদের সমভি- 
ব্যাহারে বিস্ুদর্শনাতিগ্রায়ে নীলাচলে 
'মাজা করিকেি। পথে নানারূপ অমঙ্গল 
স্র্শন ক্রিয়া নারদকে তাহার কারণ 
নু জিজান! কুয়ার দেবর্ধি উত্তর করিলেন, 
-প্লাঙন্‌!। যেরদির, বিদ্যাপতি নীলচিল 
. পরিত্যাগ করেন, সেইদিন রমাপতিও 
অরর্কিত হইয়াছেন? ইহ! গুনিয়! রাজা 
হাহাকারণবতধিয় বিশ্লাপ করিতে লাগি- 
: রেদ।. নারদ লাধনাবাক্যে কাকে 
বিস্ময় চারিটী দাকময় সুর্তি নির্দাণ 


জীবন্চরিত সৃষ্নর়ন। ১৬৭ 


করিয়া: হাগন করিতে উপদেশ দিলেন । 
ইজছা্ব..নাছের জাদেশে বক্গলোকে 
গমন করিলেন। ব্রঙ্ধ! তাহার সবে 
তৃষ্ট হুইয়। বলিলেন, 'ই্জহান্!: তুমি 
মৃহ্র্তেক অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা! 
করিয়া আলিয়! তোমাকে বর দিব।” 
এই বলির! ব্রন্ধা! চলিয়া! গেলেন। ব্রদ্ধার 
এক মৃছূর্ত মর্তা লোকের ৬০,০৯০ 
বৎসর । ব্রদ্ধলোকে থাকিয়া ইজজদ্রান় 
কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রক্ধা 
সন্ধ্যা করিয়া আমির রাজাকে বলিলেন, 
তুমি একবার তোমার নিজ রাজ) কইতে 
ঘুরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে 
এক মৃষ্তি গরদান করিব। ইন্ছায় স্বীর 
রাজ্যে প্রত্যাগত হুইয়! দেখিলেন তাঁহার 
রাজ্যের চিহ্ছমাতর নাই। এই কালের 
মধ্যে সমন্তই ধ্বংস হইগা গরিয়াছে। 
তিনি নিজের রাজ্য চিনিতেও পারিলেন 
ন1। অবশেষে সেকালের একটি পেচক 
ও পরে একটি কৃত্ধ তাহার পর্বকাহিনী 
বর্ণন করিল। অনস্তর ইজজছায় আবার 
রাজ। হইলেন। কৌদাদ্য-রাঁজের কন্ত। 
মালাবতীর সহ্ছিত তাহার বিবাহ হুইল। 
তৎপরে তিনি গ্রন্তরনির্ষিত জগক্নাথ- 
দেবের মন্দির নির্মাণ করাইলেন। এক 
দিন জনৈক দুত, আসিয়া, রাজাকে 
জানাইল যে, সমুদ্রত্তীরে একখানি কাষ্ঠ 
ভাঁমিতেছে। ইন্্র্যন্র ইতঃপূর্বে ব্রদ্মার 
নিকট গুনিয়্াছিলেন যে, তগবান্‌ শীর্ণ 
নিশ্ববৃক্ষে প্রাণত্যাগ, করিবেন, সেই 
নিশ্বক্ষ ভালিয়। আসিয়া সমুত্রের তীরে 
লাগিবে। রাজ! মহামদান্োহে সেই 
কাষ্ঠ সমুত্র হইতে তুণি়1 আনিলেন। 
বিশ্বকর্ণা। আসিয়া! সেই কাঠ্ঠদ্বারা জগন্নাথ 
দেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া! .ছিলেন। 
কাখিতআছে যে, ইন্সহায় জগরাখদেবের 


১৬৮ 


সহিত স্বীয় তনরা সত্যবতীয় বিবাহ 
দেন। 2৪ 
ইরাবান্‌--অর্ধুনের ওক পুত্রের নাম। 
নাগকক্ত। উলুপীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 
যুধিষ্টির ও দ্রৌপদী গোপনে একাপনে 
'আবস্থিত আছেন, অর্জুন সহস1 ইছা! দর্শন 
করায় যংকালে ছ্বাদশবংসয় অজ্ঞাত- 
ধাসে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে 
নাগকন্ত। উলূলীর সহিত ইহার বিবাহ 
হয় ও দেই সময়ে উলূপীর গর্ভে ইরা- 
বানের জন্ম হয় [অঙ্জুন দেখ]। মতাস্তরে 
কধিত আছে, নাগ আরাবতের পুত্র 
গরুড় বর্তৃক নিহত হইলে বংশরক্ষার্থে 
নাগ চিন্তিত হইলেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ 
অর্জুনকে অন্গনয় বিনয়ে সন্ত করিয়া 
তত্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান্‌ 
নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া লন। 

যাহ! হ্টক, ইরাবান্‌ নাগলোকেই 
প্রতিপালিত হন এবং একজন মহাবীর 
ও হু্ধর্য যোদ্ধা! হইয়া! উঠেন। কুরুক্ষেত্র 
মমরকালে পিতা ইহলোকে বর্তমান 
আছেন শুনিয়া ইনি তথায় গমনপূর্ব্বক 
নকল. বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং যুদ্ধ 


করিবার অগ্থমতি প্রার্থনা করিলেন। | 


অজ্ছুন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে 
ইনি অষ্টম দিনের যুদ্ধে আপনার 
অশ্বসেন! দ্বারা সৌবলরাজের অস্বসেন। 
ধ্বং করেন। অতঃপর অলঘুধ রাক্মাসের 
হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। 

ইলা--বৈবঞ্থত মর কন্তা, বুধের পর্থী ও 
পুর্ূরবায় জননী। নন একটি বর 
ধরিয়া মিাবরণ্রে উপাসনা “করেন 
পরস্থ তাহাতে লাদার্ রা হতে 
পুত্রের পরিবর্তে কন্ঠ উৎগ হয়। পরে 
সেই কন্ত। বিজু বরে পুরবভাব গা 
. হুইয়প্ুছান়্ নাদে খ্যাত হন। অগন্তর 


সাহিতী-সংাইতা। 


একদিন সৃগ্াধাপণের্পে.. ঈহেবের 
অভিশপ্ত কুমীর বনে প্রধেণ কারস ইনি 


ইন্বল--দৈত্যবিশেষ ; 


[ *মখণ্ড) ৩ সংস্থা 


পুনরায় ভীত প্রাপ্ত ইন:। পুরোহিত 
বশিষ্ট মহাদেবের আরাধন! 'ধরিরী এই 
বয় লাঁত করেন যে, ইনি একমাস পুরুষ 
ও একমাস স্ত্রী হইবেন'।- এইকপস্ত্রী 
অধস্থাক্গ বুধের সহিত ইহাঞ্ন বিবাঁহ ও 
তাহার ওরসে ইঠার গর্ভে পুরূয়ব। নামে 
পু হয়। পুরুষ অবস্থায় ইহার তিন 
পুত্র হুয়,--উৎকল, গয় ও বিমল । 
(িংহিকীর গর্ভে 
বিগ্রচিত্তির খরমে ইছাঁর জন, 
এই ধন্ট ইহার আর এক নাম সৈংহি- 
কেয়। মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান 
ছিল। এই দৈতা নানা মানা শিক্ষা 
করিয়াছিল। সে এত মায়া জাঁনিত 
যে, যে ব্যক্তি মরিয়! যমালয়ে গিগ্নাছে, 
ইঘল ডাকিলে সেই মৃত ব্যক্তি সশরীরে 
উপস্থিত হইত। 

ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বী 
বরান্মণের নিকট ইন্তরতুল্য পুত্র বর 
প্রার্থনা করে। ক্রাঙ্গণ তাকার' ভি- 
মত বর না দেওয়ার বাতাঁপি ও ইন্বল 
উভয়েই ব্রাহ্মণের গ্রতি ক্দ্ধ হইল 
এব তদবধি ব্রদ্গহত্যায় প্রবৃপ্ত হইল। 
ইন্বল আপনার কনিষ্ঠ বাঁতা পিকে মেষ- 
বিপ ধারণ করাইয়া ব্রাঙ্মপদিগের সন্গুখে 
কাটিত, এবং তাহারঃীংল উত্তমরূপে 
রন্ধন করিয়! আাঙ্গণদদিগকৈ খাওয়াহত। 
পরে ই্বল' বাঙাপিকে ডাঁকবামাজি সে 
সঙ্গীবি হই বাঁণরিগের' উদর” 'তেদ 
করিম ব্রত হইত, এবং" ত্রীক্গীনের। 
পঞ্চ পাই্ত।  এই্রগে ধহ? বর্ণের 
বিনাশনাধন করিলে পর, একদা অগঞ্তা 
মুনি কতকণ্লি রাজর্ষি সমতিব্টাইীরে 


আবাড়,-১৬১৬.]. 


ইবরে জিরট উগর্জিত, হইলে, ইন 
| পুর সার রবী বাঙালিকে টন 
স্বরিয়া তাহার..মাংদ: পাক করিল। 
তন্ন . রানর্ষিরা ভীত্ত হুইলেন। 


অগন্য ভীহাদিগকে এই বলিয়। আশ্বপ্ত, 


করিলেন, “তয় নাই, আছি এ মাংস 
ভক্ষণ করিঘ।* এই ঘলিয়! .অগন্ত্য 
- সমুদ্নায় মাংদ এককই ভক্ষণ ফরিলেন। 
অতঃপর ইন্ছল 'বাতাপি, বাতাপি 
হলিয়! ভাকিতে লানিল। সেই সময়ে 
- অগজ্ঞোর বাস নিঃসরণ হুইল। তিনি 
.. ধরিলেন, “কোণায় তোর ববৰতাপি, সে 
জী হইয়া গিক়াছে।” ইহ শুনিষ্কা 
ইত অগন্তোর প্রতি তর্জন গর্জন 
করিতে লাগিল। তখন অগন্তোর নেত্র- 
নিঃসৃত বহ্কি তাহাকে ভঙ্দীভূত করিয়া 
ফেলিল। 
ঈশ্বর কৃষণ_কঈটনি একজন প্রসিদ্ধ সংস্কত 
গ্রন্থকার । ইঠার গ্রণীত সাংখ্যকারিক! 
: সংস্কৃত দর্শনশান্ত্ের মধ্যে চির প্রসিদ্ধ । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত--ইনি একজন বিখ্যাত 
বাঙ্গালী কবি। কীচড়াপাড়া নিবাসী 
বৈদ্যজাতীয় .হরিনারাযণ গুপ্ডের 
দ্বিতীর পুত্র । বাঙ্গাল! ১২১৩ সালে 
. ইহার জন্ম.হ্য়। বাল্যকালে ইনি বড় 
ছরস্ত ছিলেন: ॥ লেখাপড়ায় ইহার তাদৃশ 
মনোযোগ ছিল না) গ্রামা. পাঠশালা 
সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়।- 
ৃ্‌ ছিলেন । কিন্ত ইছার অসাধারণ মেধ! 
ও স্ৃডিশকি ছিল। একবার যাহ সুনি- 
তেন, ভাট আর করিয়া ফেলিতেন। 
কি আছে, টন ইনি, ১৭1১৮ বৎসর 
বলের বয়ন বেড়. নাসের, মধ্য. মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ. মিশ্র পণ্য অর্থ সৃহিত 
কহ করিরাছিলেন। : বলাকা হই 
তের কষিত! লিখিবার-লখ ছিল। 
হৎ 





জীবনচরিত সনরেম ৭ ১৬৯ 


এই সগয়ে-ইছার জ্ো্টভাতগুত' মহেশ- 
চঙ্জের সহিভ 'ইহীর কবিতার রড়াই 
হইত। মহেশচন্ত্র একজন স্বন্তাবকবি 
ছিলেন। : কোন কারণে. তিনি প্রতিজ্ঞ! 
করেন যে, ঈশ্বরচন্ত্র জীবিত থাকিতে 


তিনি আর কবিত। লিখিবেন না। 


ফলতঃ এ প্রতিজ্ঞ! তিনি রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। দঈশ্বরচঙ্ একদিন মহেশ- 
চন্্রকে ঠা করিয়া বলেন, “দাদা, লেজ 
গুটালে ফেন? তাহাতে মহেশচন্ত্র উত্তর 
ফরেন 5 

ওরে ছুই তায়ের ছই থাকলে লেজ, 

খাকৃত ন। সংসার। 
একে তোমার লেজে গেছে মজে, 
সোণার লঙ্ক। ছারখার ৷ 

ঘশবর্ধ বয়ঃক্রমকালে কঈশ্বরচন্্ের 
মাতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরে 
ইইার পিতা দ্বিতীর বার. দারপরিগ্রহ 
করেন। এই ঘটনার ঈশ্বরচজ্ত্র নিতাস্ত 
বিরক্ত হুইন্না কলিকাতায় ,মাতুলালক্ে 
চলির। আসেন। "ইনি এখানে থাকিয়া 
ইংরেজী বিভ্ভাত্যালের চেষ্ট। করেন, কিন্তু 
অন্থুযাগের অভাবে তাহাতেও অধিক 
উন্নতি করিতে পাঁরিলেন না। পঞ্চদশ 
বর্ষ বরংক্রমকাণে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি 
মঙ্সিকের কন্ত! ছুর্গাদপির সহিত ইহার 
বিবাহ হয়। ছর্গামণি নাকি দেখিতে 
তেমন ছুত্রী ছিলেন না, অধিক 
কতকট। হাবা বোবার মভ। “কাজেই 
ঈশ্বর এ বিষয়েও স্থখী হইতে .পারি- 
বেন না। 

, কলিকাতার ঠাকুর ' বংশের লহিত 
ঈখয়চঞ্জের মাতামহের কিঞ্চিত, খনিষ্ঠত। 
ছিল।.. মনেই সত: . ঈশ্বরচজ সব্বাধাই 
ঠাকুর বাড়ীতে খাতায়াত ক্করিতেন। 


কমে «গোপীমোহন ঠবুের তি 


টি? 


যোগেস্রমোহনের সহিত ইহার বন্ধ 
জন্মে । উভয়েই, সমবরস্ক কথিত 
আছে যে, ঈগরচঞ্জের সহবাসে যোগেন্্ 
মোহনেরও রচনাশক্তি জনিয়াছিল। 
এই যেগেক্জরমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ 
সালে ঈশ্বরচঞ্জ্র "সংবাদ গ্রভাকর" নামে 
একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। ১২৩৯ সালে যোগেস্রমোহনের 
সৃত্যু হওয়ায় সঙ্গে-সজে সংবাদ প্রতা- 
'করও অদৃষ্ঠ হয়। ঈশ্বরচন্ত্রের কবিত্ব ও 
রচনাশক্তি দেখিয়া আন্দুলের জমিদার 
জগক্পথ গ্রসাদ মল্লিক এর বৎসরেই “সংবাদ 
রত্বাবলী” প্রকাশ করিতে আরস্ত 
করেন। ঈশ্বরচন্জ উক্ত পত্রিকার লেখ৷ 
বিষয়ে বিশেষ সাহথাধ্য করিতেন। 

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচ্জ 
তীর্থপর্ধ্টনে বহির্গত হন এবং 
শ্ীক্ষেতাদি দর্শন করিয়া ১২৪২ সালে 
কলিকাতার প্রত্যাবৃতত হন, এবং 
কানাইলাল ঠাকুরের সাগায্যে "সংবাদ 
প্রভাকর” পব্রকে পুনকুজ্জীবিত 
করেন। ১২৪৫ সালে প্রতাকর দৈনিক 
আকার ধারণ করে। বাঙ্গাল! দৈনিক 
সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভীক্রই প্রপম। 
ইছায় কিছুদিন পেরে স্নাম প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ছ বিস্তাসাগর হিন্দুবিধবার 
বিবাহের বৈধত| প্রতিপন্ন করিবার 
নিমিত্ত পুন্তিকা প্রচার করেন। 
ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত তাহার ' গ্রতিবাদস্বরূপ 
ব্জ কষবিতাসমূহ গ্রভাকরে গ্রকাশ 
করিয়া! বিধবা বিবাহ বিনোধীদিগের 
চিত্তরঞ্জন করেন। ১২৫৩ লালে ইনি 
“পাহগুপীড়ন”” নদে আর একখানি 
পত্র প্রকাশ ফরেন॥ এই সময়ে ভাম্কর 
সম্পাদক গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ (গুড় 
গুড়ে ভট্টাচার্ধ্য) রসয়াজ নামে এক 


সাহধিত্য-সংহিত!। 


[৭ম খও১খয় দখা 
খানি গজ. কাশ. করিয়া, ঈশ্বরের 


্‌ স্থিত করিতা-ুকক পরব চুন: ঈশ্বর 


চন্্ও পায়ও পীড়ন পে গোরীশঙকরের 
কবিতার উত্তর দিতে ন্গিগেন। 
কিছুদিন পরে হুইখানি পরই. উঠিয়া 
যায়। তখন ঈরুজ ১২৫৪ সালে 
“সাধুরঞ্জন” নামে আর. একখানি 
সাপ্তাহিক পল্র প্রকাশ করেন। ইহাতে 
তাহার ছাত্রদিগের কবিতা ও বন্ধ 
মুদ্রিত হইত । 

ঈশ্বরচন্্র প্রায় ১* বৎসর নানাস্থানে 
ঘুরির৷ বহু বত্র ও পরিশ্রমে তারতচন্র, 
রামগ্রসাদ সেন, রাম বস্থ, হু ঠাকুর, 
নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন .কবিগণের 
জীবনচরিত ও অনেক: লুপ্ত. কবিতা 
প্রকাশ করেন। বস্তবতঃ প্রাচীন বলীয় 
ফবিদিগের জীবনবৃত্বাত্ত উদ্ধার বিষয়ে 
ঈশ্বরচন্্রই গ্রথম ও প্রধান উদ্ভোগী । 
১২৬৪ সালে ইনি সংবাদ প্রতাকর গঞ্রে 
'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর 
ও “বোধেন্দুবিকাশ নামক তিনখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে জমস্তাগ- 
বতের বাঙাল পন্ভানবাদ প্রকাশ 
করিতে আরম্ত করেন ৪ পরস্ধ মঙ্গলা- 
চরণ ও কয়েকটা ল্লোকের অন্বাদ 
করিয়! মৃত্ুশয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ 
সালের ১৭ই মাঁথ ঈত্বরচজ, সঙ্ঞানে 
গঙ্গাণাত করেন। 

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচজ্জ 
ওণই প্রথমে কেবল' নিজের লেখনীর 


উপর নির্ভর করিয়া (জীবন বানী নির্বাহ 


করেন। ইনি ধিলক্ষণ অর্ধ সার্জন 


চন প্রতিপত্তি বাতি করিযা- 


"ইনি ধেমন  অর্থোসীর্জন 
৪ তেষনই তাহীয় পরঘরিও করি 


৫তন॥ ইনি সহ শু এঁছলেন। 
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ইনার বারীতে সাত হইত গো প্রার্থী 
হইয়। কেহ কখনও বিসৃখ হন নাঙি। ইনি 
খুব উপরে. ফবি না হইলেও এক- 
জর ্বভাবকধি, ছিলেন। ইষইার রচন। 
অতিশয় প্রাঞ্জল, তবে অনুগ্রাদের ভারে 
মধ্যে মধ্যে গীড়িত। হান্তরসে ইহার 
অলৌকিক ক্ষদতা ছিল। বন্ততঃ হান্ত- 
রসে ইনি অধিতীয়। 

ঈশ্বরচক্ত্রের মৃত্তার পর তদীগ অনুজ 
রাযচজ গু সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদ- 
কী ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
পর্বেবোক্ত সহেশচস্র গভীর ছুঃখের সহিত 
গাহিয়াছিলেন ;-- 


সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রতাকর। 
অঞ্জে কলম ধরেনিক রাম হল তার এডিটর। 
আগ। পাছ বাদ দিয়ে শাম হল কমাওর। 


ঈশ্বরচন্দ্ররিগ্ভাসাগর ইনি বঙ্গদেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত 
পণ্ডিত । বাঙ্গালা ১২২৭ সাপের 
(১৮২৮ খৃঃ অন্ধের) ১২ই আখিন 
ভারিখে বীরসিংহু গ্রামে ইহার জন্ম হয়। 
নে নময়ে বীরসিংহ হুগলি বেলার স্বস্তর্গত 
ছিল, পরে বাঙ্গালার খ্যাতনাগ। লেফ.টে- 
নাট গবর্ণর ক্যান্থেল নাহেবের আমলে উহা 
মেদ্দিনীপুর জেণার অন্ততুক্ত হয়, ইহার 
শিশার নাগ ঠাঠ্রঙান বন্দযোপাধ)ায়, 
.যাতার গা ভগবতী দেবী. ঈল্গান 
খাত. অর.বেতনের চারুর করিতেন ,_ 
'পুরিবার-াইয়া বিদেশে গাকি বায়. ব্গৃতি 
কাহার 'ছিলু না৯ কাজেই, ঈখয়চজ 
টপকে, মারা... . গিতামহীর সহিত 
বরন থাকিয়া. 'গরোম্যগাঠশারায় 
ভংকালাজাচশিয. রাক্ষাল, 
পিছ! কবরন ১.4 অতঃপর. ৯ * রৎসয় 
ব্রসের সঙ্গঝে পিতার সহিত. পদত্রজেই 


কলিকাতায় আগর্মম করেন্স।- গ্রাতিভী- 
বান্‌ পুরুষের. বালোই প্রতিভার 
বিকাশ হয়। পথে আসিবার সময 
মধ্যে মধ্যে মাইল-নির্দেশ-পরীত্তীর ,সকল 
(14116500785 ) দেখিয়া ইনি পিতাকে 
মিজাগা করেন “বাবা! রাস্তায় 
শিলের মত ওগুল1 কি পৌোতা৷ রহি- 
পাছে? ঠাকুরদাস সকল কথ। বুঝাইয়! 
বলিলে বালক উহ! হইতেই ইংরেজী 
অস্কচিষ্লগুলি (১,২১৩ ইত্যাদি) মিড 
লইলেন। 

কলিকাতায় আলিয়া! ১৬৮২৯ ত্রীঃ 
অব ঈশ্বরচন্্র বিদ্তাশিক্ষার্থ সংস্কত 
কলেগ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। বালক একেই 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ঃ. তাহার 
উদর ধকান্তিক যন্ত্র ও পরিশ্রমসহকারে 
অধ্যয়ন করায় প্রত্যেক বারেই বািক 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পারিতোধিক পাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে অল্লকালমধ্যে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্য অবঙ্কার স্ৃতি 
স্তায় ব্যবহার প্রভৃতি বর্বশাস্তে 
ব্যুংপন্ন হইয়া ১৮৪০ খৃঃ অন্ষে কলেজ 
হইতে “বিষ্ভাসাগর” উপাধি লা করি- 
পেন। শু্কোই বলা হইয়াছে যে, 
বিগ্ভাসাগরের পিতার আর অভি সামান্ত 
ছিল। এই সময়ে বিভ্ভাসাগরের কনিষ্ঠ 
আরও ছুইটী সহোদর বিজ্তাশিক্ষার্থ 
কলিকাতায় আগমন করেন। .ুতরাং 
পাঁচক' ব1 দীসদাসী রাখিক্ক) বাসাদ 
এত পুলি লোকের ও দেশের পরিষার- 
বরে ' ভরণপোবণ: নির্বাহ করিবার 
“শক্তি তীহার ছিন মা। বাল ঈশ্বর- 


“চঞ “বাসার সমস্ত কাজ করিয়া ও 


তৎপর্জেপাক বরিক্া পিতাকে ও ছোট 


ভাই হুইটাকে এখাওয়াইপ্লা 'গধেবদজে 
* খাইতেন। হই বেলাই এক্সপ করিতে 


ঠ্গি 


০ হইত, কাজেই-রীতিমত পুপ্তক পাঠের 

. সময় তাহার ছিল ন।' পাক কদ্সিবার 
সনগ্বেও পুপ্তক নিকটে রাখিতেন এবং 
গবকাশ পাইলেই একটু পড়ি লই 
তেন। এইকপ দারিজ্র্যে লালিত পালিত 
হুওয়াতেই হিদ্যাসাগর দরিপ্রের মর্দা- 
ব্যথা বুঝিতে গারিগ়াছিলেন এবং দয়ার 
সাগর নামেও পরিচিত হইতে সমর্থ 
_ হুইয়াছিলেন। : 

১৮৭১ খুঃ অবের এপ্রেল মাসে 
বিদ্যাসাগর মানিক ৫*- বেতনে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের এধান পশ্তিতন্পে 
নিযুক্ত হুন। বিলাত হইতে আগত 
নুতন সিতিলিয়ান সাহেবের এই 
কণেজে এদেশের ভাষা কিছু শিক্ষা 
করিয়া তবে গ্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইতেন। 
এক্ষণে বিদ্যালাগরকে সর্বদাই সাহেব- 
দিগের সংশরবে . আসিতে হইত -- 
ইংরেজী জানা বিশেষ আবশ্তক বলিয়। 
তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন 
,এবং অল্পকালমধ্যে উহাতেও স্পর্ডিত 
হইয়া! উঠেন। সাহেবদ্িগের পরীক্ষার 
হিন্দি কাগজও তাহাকে দেখিতে হইত, 
এই নিমিত্ত বিস্ভাসাগর হিন্দি ভাষাও 
শিক্ষা! করিয়া! লইলেন। ফলত: বিদ]া- 
সাগরের প্রতিত। সর্তোমুখী । 

বিভ্ভাসাগরের কাধ্যকারিতা ও 
_ বিচঞ্ষণতা। দর্শনে. সংস্কত : কলেজের 
কর্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খু: অন্ধ ইঞ্ছাকে সংস্কৃত 
_ ক্ষলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে 
নিযুক্ত করেন। কিন্ত ফোন কোন 
বিষয়ে উদ্ধীতন ফেব্খাঢারীয় সহিত ইহার 
ৃ 'ষতের-.মিল না হওয়ার, পর বংসরৈই 


ইনি এ পদ হইতে অবসর গ্রহণ কক্ধেন। । 


' আতঃপর ১৯৮৪৭ খত অবো' ফোর্ট 
7 উহলিয়দ কলেজের" সাহেব ছাঁঞ্দিগের 


'গাহিত্তঃীহহিতা,। 


.- প্রবেশ 'করেন।-, 
প্রধান কেরাশী  (ুনুত৪ 91867) 
- হুন। পদের মাপিক বেগুন ৮*. 


[৭ম খে সংঙ্া 


-» গর্জ লুঠ সুিত 
*করেন।: ৯৭৪৯-খ্ং: জো ১বিভাসাগর 


পুনরায় 'ফোর্ট'“ উইলিগস+১ ধলেজে 
এবারে-সীকার 


টাক1। ১৮৫০ তং অনেক ডিসেম্বর 
মাপে বিস্তামাগর মানিক ৯৪২ টাক! 
বেতনে স্স্কত কলেঞ্জের সাঁহিত্যা- 
ধ্যাপকের পদে নিধুক্ত হন। সে: সময়ে 
সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিগালের. খদ্ধ 'ছিল 
না। ১৮৫১ শবঃ অবের জাঙ্য়ারী'মাসে 
প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট. হইলে বিস্তাসাগর 
মাসিক ১৫০২ টাকা বেতনে প্রথম 
প্রিঙ্গিপাপ হন। এইখানে তাহার 
বেতন ক্রমে ৩০ টাক) পর্্যস্ত 
হইরাছিল। অতঃপর ১৭৫৫ খুঃ জব, 
কলেজের অধ্যক্তা গন্েঙ গবর্ণমেন্ট 
ইহাকে মাসিক ২₹*** টাক্ষ। বেতনে 
বিশেষ বিভ্ভালগ পরিদর্শক ( 92৩০9) 
17596০80র ০? 56309015.) * নিযুক্ত 
করেন। ছুই পদ্দে এক্ষণে দবিগ্াসাগরের 


বেতন মাসিক ৫০*২টাক| হইল 7” 


. অই 'সময়ে ইনি 'একটি” গুরুতয় 
'কার্ষেয হম্তক্ষেপ -করেন$- হিশু-বাল 
বিধবাদগের হঃখে- হঃখিত,হইয়। বিধবা- 


. বিবাহ ধে শান্-সন্দত) তাহছি খীতি- 
- পানার্থে পুস্তিকা: গ্র্শি' ফাছতদন। 
. হগুসমাজে অহা অসি, কতিবিভ, 
: মুর্ঘ, নকলেই বিভ্তাীগটো শ্রোভিঃজ্ন- 
€ সস হইগা উঠিলেন 1 "এমন র্ধি ?কেহ 
কেহ তীর্থ. োপবধেরত” রাজন 
(করিনাছিল।- * বিভ্তাসাঁগক় : র্দেশীয় 


লোকের গামি। মিন্দীবাদ; : ছুৎসা, 


রা যে সহ 
সিএ নি ৮ অনস্তর 
ধছ বন্ব-ও7 পরিশ্রমে ১৮৫৬ খে অকে 
- গভরদেক্টের -. দ্বারা -.. বিধকাপবিবাছের 
আইন বিধিবদ্ধ :করিরা লইলেন,। তিনি 
কেবল: আইন করাইয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই,-তাহার বয়ে ও ব্যয়ে দেশের নানা 
স্থানে, কম্েকটি বিধবাবিবাহও সাধিত 
হয় এমন কি নিজে একমাত্র পুত্র 
নায়াতমপডজেরও একটী : বিধবার সহিত 
বিবাহ গন ।' বিধবাবিবাহের আইন 
: প্রচলিত করিয়া ভিন হিন্দুসমাজের 
' লে : ঝুঠারাধাত করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই, পরস্ধ এই কার্যে তাার এঁকা- 
'স্তিকতা, অধ্যবসার, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা 
প্রভৃতি গুণের সমাক্‌ পরিচয় পাওয়া 
সার । 

: বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য করি- 
ব্রার সমক্ষে বিদ্যাপাগক্স হালিডে লাহে- 
বের : পরামর্শে: দেশের নানাস্থানে 
ম্বালিকাবিধ্যালগ স্থাপন করেন । এই 
পষয়ে, ইয়ং নাক এক উদ্ধত ধুবক 
লিভিলিক্নাম নূতন ডিরেউয় হন। ফোন 
কফোনবিধয়ে, এই সাহেবের সহিত 
-বিযাষাগরের মতের অমিল হওয়ায় 
“উভয়ের মধ্টে মনের কৌশল চলিতে- 
[ক্ছিল। .....বালিকাবিদ্যালর-সংস্থাপনের 


*4% হাস. এপস বিদ্যাধাগর এ সকল 


এ্রলর:বিত করিলে ইয়ং সাহেন সুবিধা 
গাইব! বেলি : অগ্রার, রুরিঙ্গেম। 

এজি, লাহে: এলময়ে... নিরুত্বর 
অহিরিদন:।.-এই, 'সরুক-এরহ. জয়া 
এানা,জারণে.বিরক হইয়া. বিষ্যানাগর 
ুারাডে ৫৮ টাকা, জেনে করি 
এহাডিরা পীরোন.। 


. কারন/কলই আমাদের মগলের জন । 


বিদাযসাগরের এই কর্ধ ত্যাগ প্রতৃত 
মলের লিধান হইল 1: তাছাকে' এক্ষণে 
এবমাজ লেখনীর উপরই. জা খানির্ভর 
করিতে হইল। তীহার ব্যয় বড় 
কম ছিল না। সেই ব্যয়ের এাধি- 
কাংশই তীহার- দানে বাইত $ ' তিনি 
বখাথই নুক্তহুণ্ত পুরুষ ছিলেন। ' তিনি 
বলিতেন, “দরিজের ছুঃখ কয়জন দেখি- 
য়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথ। কয়জন 
বুবিয়্াছে ?” বস্ততঃ দরিজ্রের ছর্দশার 
কথ! শুনিলে, ছঃখীর ছুঃখ দেখিলে 
তাহার হৃদয় ফাটিয়া শোপিতধারা তীত্র- 
বেগে ছুটিত, নয়নজলে বঙ্গ-স্থল'ভাসির] 
যাইত। এসকল কবিকল্পনা বা আতি- 
রঞ্জিত চাটুবাদ নহে। ধাছার! ইহ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য 
অনেকেই এখনও জীবিত। ১৮৬৬-৬৭ 
থ্‌ঃ অবো দেশে যে তীবণ ছর্ভিক্ষ হয়__ 
বাহ। “বারাতর়ে মন্বস্তর” নামে প্রসিদ্ধ 


 হুইয় রহিয়াছে--সেই দারুণ হুঃসসরে 


বিদ্যাসাগর জন্মভূমি বীরনিংহ গ্রামে 
অরসঙ্জ খুলিয়া প্রাক্ক ছয় মাস কাল সহ 
সহ অযপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করি- 
তেন। তস্তিনন প্রায় ছুই সহত্র টাকার বন 
কনিকা বস্্রহীনদিগকে দান করেন। 
বঙ্গদেশে ধনাচ্যের সংখ্য। নিতান্ত বিরল 
নহে, কিন্ত কয়জন ধনবান্‌ দানলীগতার 
ধনহীন বিভ্ঞাসাগরের সমকক্ষ হুইতে 
পার্স? . এই .সকল ব্যতীত তিনি 


'গ্লোপনে কত হচ্ছ তত্র পরিবারের যে. 


সাহাবা করিতেন, তাহার ইনস্া নাই। 
আবার 'বিধবাবিধাহ ব্যাপারে: ডিনি 
আনেক টাক! খণগ্রণথ হইয়াছিলেন। 
কেরন্থাদালা পুস্তধ লিখিয়! তিনিএই 


১৭৪ 


 লকল বার নির্ধাহ ও সন্ত খগ পরিশোধ 
ফরিয়াও অনেক টা সঞ্চর করিয়া 
ছিলেন। তিনি বদি দানশীল ও সুকহত্ত 
না হইন্েন তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা 
রাখিয়া যাইতে পারিভেন । : বিদ্যা 
সাগর নর্বশুন্ধ প্রায় ২৫ খানি বাঙাল! 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন। বলিতে কি, 
- বিস্তাসাগরই বর্তষান' গন্ভ সাহিত্যের 
জনক । তিনি সরকারি কার্য পরিত্যাগ 
না করিলে আমর! এতগুলি সুর 
বাঙ্গাল পুস্তক পাইতাম কি? তাই 
-বলিত্েছিলাম, তাহার বর্মত্যাগে 
দেশের প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে। " 
বিদ্তানাগরের প্রধান কীর্তি তাহার 
মেট্টপরিটান কলেজ। এই সময়ে 
মকলেরই ধারণ! ছিল, সাহেব অধ্যা- 
পক ন| হুইলে কলেজ চলিতে পারে 
ন।। সাহেবরাও অহ্ষ্কার করিয়! বলি- 
তেন, বাঙ্গালীর! আর যাহাই করুক, 
নিজে নিজে কলেজ চালাইবার ক্ষমতা 
তাহাদের নাই। এইরূপ বিবিধ বাধা- 
বি্ম অতিক্রম করিয়। বিস্তানাগর নিজ- 
ব্যয়ে ১৮৭২ খৃঃ অবে মেট,পলিটান 
ইন্ষ্টিটিউপনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে 
পরিণত করেন। প্রথম বর্ষের (১৮৭৪ 
খুঃ অন্যের) এফ এ পরীক্ষার ফল 
দেখিয়। সাহেবরা পর্যন্ত মুক্তক$ে 
বিজাসাগরকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগি- 
লেন। অতঃগয় তিনি ১৮৭৯ খুঃ আবে 
উক্ত কলেজে বি, এ, ক্লাশ খোলেন। 
বি.এ পরীক্ষাতেও প্রথম ৰৎসরেই 
(১৮৮৯ খু অবে) ১৬ জন. ছাত্র 
জীশাসার বছিত -উতভী্ণ হই ভিশ্রী 
প্রাপ্ত হইল। একমাজ. বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের মিঃস্বার্থতাই এরূপ. উন্নতির 
একমাত্র কারণ। ক্সতঃপর তাহার 


সাহিত্য ৭. 


 -রেখাবেখি অনেক ছল লেজ পীতিটিত 


[৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা 


জোকান, জারের সম্পত্তি! বিধরটাসাগর 
ফখনও আপনায় কলেজের এক কপর্দকও 
নিজের ব্যবছারেক় জন্ত এ্রহপ. করিতেন 
না। কলেগের উদ্ত্ত টাকা কলেজের 
উত্তম বাটা, সুন্দর পুস্তকালয়, -বস্ালয় 
প্রভৃতি ব্যাপারেই ব্য্গিতহুইভ | - 

ইহা ভিন্ন তিনি জন্মতৃদি বীরসিংহ 
গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চঞ্রেণীর 
ইংরেজী. বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া .শত 
শত বালককে অন্ন বস্ত্র দিয়া আপনার 
বাটাতে রািক্ঠ। লেখা পড়া -শিখাইয়।- 
ছেন।. যেকোনও অনাথ বালক যখনই 
তাহার নিকট আপনার ছুন্নবস্থার কথ 
জানাইয়াছে, তখনি -বিদ্্যাসাগঞ্ পর্ব- 
রধদ্ধে তাহার সকল অভাব দুর করির 
তাহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়। 
দিয়াছেন। এত. দয়! না থাকিলে 


. তাহার নাম “দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর 
হ্ইবেকেন? শেষ অবস্থার তাহার 


গ্বাস্থ্যতঙ্গ হইলে তিনি বৈদ্যনাথের নিকট 


- কর্মাটাড় নামক স্থান স্বাস্থ্যাবাস নি্মীণ 


করিয়া, মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া, থাকি- 
তেন। সেখানকার অসত্য স1ওতাল- 
দিগকে ভিনি পু্নির্বিশেষে ' 'ভালবাসি- 
তেন, তাহাদিগকে নন বন, ঘান 
করিতেন ১. তাহাদের রোগের - সময়ে 


_ খুঁবধপথ্য দিতেন, সেবাপুজযা। করিতেন। 


তাহারাও বিদ্যাসাগর দেবতার ভা 


'তক্কি ফরিত। 


বিদ্যাসাগরের হার, নকাংদদ 
ছিল, তেন হয়ে পসাধারেধ; “লও 
ছিল। . হক হাখ: দেখিলে: যেন 


' শাহর, হয় করপারসে বিগললিত-হইত, 


আত্মীয় শ্বগনের দোষ দেখিলে আধার 


'আমাড়, ১৪১৬) 


সেই হায় জ/মাছিতে.বতাদপি ফঠোর 
হইয়। পিক মক লোকের, নাহল 
দোফ ডিদিউঃপক্ষংকরিতে . পারতেন, 
কম. ঝুরিয়া,তাহার দোষ: সংঙ্টোধনের 
- ডে পাততর,১-কিন্তু আপনার পরি- 
জনবর্গের: কাহার$ দোষ দেখিলে 
তাহার অসন্ক-হইত। তিনি মনে করি- 
তেন, তিনি যেরূপ আদর্শ পুরুষ, তাহার 
পরিবায়েন্ন সকলেই সেইরূপ আদর্শ 
গরম হইফে। “ড়াহার অন্তখা দেখ্ডলই 
তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। 
অধিক কথ! কি, তাহার একমাত্র পুত্র 
_নারায়ণচন্ত্রের ব্যবহারে তিনি এতদূর 
বিরক্ত .ও রোধাবিষ্ট, 'হইম্বাছিলেন যে 
তিরি অক্রেশে নারায়ণকে. তাজ্য পুর 
করেন। এইন্সপ কতিপয় কারণে 
বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বিষাদমর 
হুইয়। পড়িয়াছিল। 

বিদ্যাসাগরের হৃদয় তক্তিময্জ ছিল। 
জনকজননীকে তিনি আরাধা দেবতা- 
জ্ঞানে তক্তি করিতেন। একবার কাশী- 
ধামে জনৈক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে 
জিজ্ঞানা করেন, তিনি কাণীর বিশ্বেশ্বর 
ও অন্পুর্ণা মানেন কি না। বিদ্যাসাগর 
হানিতে হাসিতে আপনার পিতামাতার 
প্রতি অঙ্গুণিনির্দেশ করিয়া উত্তর করেন 
ইনি আমার বিশ্বের, আর ইনিউ 
আমার অপূর্ণ 1” বস্ততঃ তিনি পিত। 
মাতাকে, ঈশরডুল্য মান্ত করিতেন। 
ন্ধ পিতামাতার মুতে কৌ বিদ্যা- 
সাগর খাতৃহীন শিশুর তার উচ্চ 
রোদন করিয়াছিলেন, এবং, কিছুদিন 
দির প পরিত্যাগ কিয়া কেবল তাহা- 
দের দিকে উর্ধে একুষ্টে, 
তাকাই! থাকতেন এবং অনবরত 





শোকাল। বিসর্জন: কা্সিতেন। এন্ষপ 


 জরেরচরিভ-সুযারান । ১ 
আপি লোক: সাধুদিক প্াচ্ষাত্য 


শিলার দিনে এ দেখে নিজ দির, 
মন্দেছ নাই $). ৮ 

“ সে্াগরি : প্রতিষ্ঠা বিজ্বা্রের 
মহাপ্রাণভন ও লোকহিতৈযিষ্তায়। 
পথি-পার্থে দণ্ডায়মান! বেস্ারাও তাহার 
দয়ায় বঞ্চিত হইত না। জাধুনিক 
মহাশয়ের! পাশ্চাত্য লোকছিতৈষী হাও- 
যার্ড প্রভৃতির নামে মন্্ধুগ্ধ হন, কিন্ত 
ঘরের খল চিনিতে গায়েন না|. ববাত্ত- 
বিকই বিদ্তাপাগর ক্ষণজন্মা সহাপুরষ 
ছিলেন। আশা করি, শিক্ষিতমাত্রেই 
ইহার বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ করিবেন। 
ধাহার! বাঙ্গাল! জানেন, তাহার শ্রীযুক 
বিহ্ারিলাল সরকার কত শাবস্তাসাগর” 
পাঠ করুন, আর ধাহারা মাতৃভাষা! 
বাঙ্গালার নামে নানিক। কুষ্চিত করেন, 
তাহারা আমাদের কৃত ইংরেজী ভাষায় 
লিখিত বিস্তাসাগর-জীবনচরিত পাঠ 
করুন, সমক্স ও অর্থের সহ্্যবছার হইবে। 
১৮৯১ ত্রীঃ অন্ধের ২৯ শে জুলাই রাত্রি 
২ টার সময়ে (ইংরেজী, হিসাবে ৩০শে 
সুলাই) ভাগতমাতার এই স্ুসস্তান 
সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়৷ জমর- 
ধামে চলিয়! গিক্লাছেন। তাহার মৃত্যুর 
পর দেশের যে. জজ্তাব হইয়াছে, তাহ। 
ফন্মিন্কালেও যে পূরণ হইবে তাহ! 
বোধ হয় ন!, কারণ জামরা, বরাবর 
দেখিয়া আমিতেছি যে, যেমনটি যাই- 
তেছে, তেমনটি আর হুইতেছে না। 
তবে তিনি আবাদিগের শিক্ষার্থ বে সকল 


আদর্শ রীখিয়। গিযাছছেন, আমর! বন্দি 


তাহার কণামাযও খনকরণ, করিতে 
পানি, তবেই: বুঝিব যে এদেশে ওরপ. 


সি বিদ্তা- 


সাগগ্ধ বুদি এই. হতকাগ্য দেশে না 


১৬. 


জনি! পাশ্চাত্য কোনও দেশে জঙ্াগ্রহণ 
করিতেন, তবে আমরা দেখিতাম, সে 
দেশের ঘরে ঘরে বিস্তাসাগরের প্রতি- 


সাহিত্য-সংহিত 1 


'[ ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা! 


জ্ুসত্য পাশ্চাত্য জাতির সহিত  এত- 
দিনের সংস্পর্শেও ব্াময়া অহাসুতষ 
বীরপুরুষের প্রকৃত পুজ। করিতে .শিখি- 


মৃত্ধির পুজা ও জীবনের আলোচন! লাম না। (ক্রমশঃ), 
হইতেছে । দেশের কি ছূর্ভাগা যে, শ্ীত্রবলচন্দ্র মিত্র । 
১৯০৫ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত 


বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। 


. আলোচা বর্ষে বঙ্গভাষায় সর্বদ্ধ অষ্ট 
শতাধিক পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি প্রকাশিত 
হুইয়্াছিল। ইহাদের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের 
পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্ল। অধিকাংশ 
পুষ্তকই অপাঠ্য। কতকগুলি আবার বিশিষ্ট- 
রূপ অছিতকর। ১৯০৫ খৃষ্টাবে প্রকাশিত 
বঙ্গভাষায় লিখিত সকল শ্রেণীর ছুই চারি খানি 
পুস্তকের আমর! সংক্ষিপ্ত সমালোচন1 করিব। 
প্রথমে আমর! উপন্তাসের আলোচনায় প্রবৃত্ব 
হইলাম। আলোচ্য বর্ষে ৬২ খানি উপন্তাঁদ 

গুবাহির হইয়াছিল। নিয়ে কয়েকখানি উপ- 
স্কান আলোচিত হইল। 


উপন্যান । 
| মরা মেম। প্রিয় হরেন 


মোহন তষ্টাচার্ধ গ্রণীত। কলিকাত। ৫৭১ 
আহিরীটোল1 ট্রীট হইতে প্রকাশিত। 
ইহ! একখানি ডিটেকটিভ, উপন্তাস। 
ভৰানীপুরের নিকটবর্তী একটা পুষ্করিীতে 
একটি মেমের মৃতদেহ পাওয়। গিয়াছিল। 
তাহাকে কে হত্যা করিল, কেনই ব! হত্যা 
করিল, এই সব বিষয় "মরা মেমে” বিস্তৃত 
ভাবে বর্ণিত আছে। আহন্যর্গকতাবে 
অন্তান্ত ঘটনারও আঅবতারণ| কর! হইয়াছে। 
ডিটেক্টিভ পুলিশ বিশেষ দক্ষতার সাত 


সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিয়াছিল । উপক্থাস 
খানি আদ্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। 


২। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ 
সিংহাসন | হী মৃত্যু সরা 


| বিরচিত। কলিকাতা বঙ্তবাসী প্রেস হইতে 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রীর একশত বৎসর 
পূর্বে এই গ্রন্থ গ্রথম প্রকাশিত হয়। বর্থ- 
মান কালের ন্যায় যখন বঙ্গদেশে সুদ্রাস্ত্রের 
প্রচলন হয় নাই, বর্তমান কালের স্তায় যখন 
মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হয় 
নাই, সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত 
বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তত হয়; এবং 
বিলাত হইতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই গ্রন্থ 
প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে 
বিলাত হইতে এই দেশে বাছারা সিবিলি- 
যান, জজ, ম্যাজিষ্টেটে হইয়া আসিতেন, 
তাহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্ত “বন্িশ 
সিংহাসন” প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গাল! 
শিক্ষার পক্ষেও তখন এই. পুস্তকখানি 
প্রধান পুস্তক বলিয়! সমাদৃত হইয়াছিল । 
“বত্রিশ দিংহামন*কৌতূহলোদীপক, মধুর 
তাবাপন্ন এবং অত্তীব আকর্ষনীশক্তি বিশিষ্ট । 
পড়িবার সময় মনে হন্ন। যেন কোন উচ্চ 
শ্রেণীর উপন্বাস পাঠ করিতেছি; গ্রস্থখানি 
বীর করণ হাণ্ত--সফল রসেয়ই আধার । 


আয়া ১৩১৩] 
আদিয়দও ইহাতে প্রচুর আছে। ফলতঃ 
্রস্থথঃমি যেন সর্ধরদের আধার । 

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদলন্ধ 
ছবাত্রিংশৎ পুতলিকাযুস্ত এক রত্বময় সিংহা- 
সন ছিল। মহারাজের হ্বর্গারোহণের পরে 
এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পান কেহ 
না থাকায় সিংহানন মৃত্তিকার মধ্যে 
প্রোধিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজ 
রাজার অধিকার সময়ে সিংহাসন গ্রাকা- 
শিত হয়। ভোজ রাজা এ সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার যেযে দিন স্থির করি- 
তেন, সেই সেই দিনে এক একটী পুত্তলিকা 
মহারাজকে সম্বোধন করিয়া এক একটা 
গল্প বলিতে আর্ত করিত। প্রতোক 
পুত্বলিক মনোহর গন্পচ্ছলে রাজাকে বলিত 





যে,-*মহারাজ,এই সিংহাসনে বসিবার উপ- ] 


যুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে ইহাতে আরোহণ 


কর! কর্তব্য নহে) তাহাতে দারুণ অসঙ্গল | 


ঘটিতে পারে । মহারাজ বিক্রমা্দিত্য উপ- 
যুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন। সেইজন্ত তিনি এই 
সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াঁছিলেন। 
আপনার এই যোগ্যতা আছে কি না,বিশেষ- 
রূপে বিবেচনা করিয়া! তার পর আপনি এই 
সিংহামনে আরোহণ করিবেন 1” ভোজ রাজ। 


সংক্ষিগ্ত সমালোচনা । 
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৩1 একটি সামাজিক 
চিত্র | জনৈক মহিলা কর্তৃক লিখিত। 
যুক্ত রঙদনীকান্ত গুহ এম্‌ এ কর্তৃক 
প্রকাশিত। রঙ্জনীকান্ত বাবুর পরলোকগতা 
পরী প্রাজেন্্র ও নিরুপমার” গল্প শুনিয়া 
আপনার দৈনন্দিন লিপিতে যাহ1 লিখিয়! 
রাখিয়াছিপেন, পত্বীর আস্মার প্রতি গ্রীতির 
চিহ্স্বরূপ "একটা সামাজিক চিত্র” নাম দিয়] 
রজনীকান্ত বাবু তাহাই প্রকাশিত করিয়! 
ছেন। গল্পটা বেশ মনোহর । পড়িতে 
আরম্ত করিলে শেষ না করিয়া থাকা 
যায় না। 


৪) প্রিয়বাল! | প্রযুক্ত 


হরিপদ সরকার কর্তৃক প্রণীত। বরিশাল 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রস্থকার বলেন, 
এই উপন্যাসখানি একটা এ্রতিহাসিক চিত্র! 
মানর! কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের নামগন্ধও 
পাইলাম না। তা না হউক, এই উপন্যাদ- 
খানির ভাব ও ভাষা ভাল। 


৫। শৈলবালা । প্র 


ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত। কলিকাতা 
৪১ নং স্ুকিয়াস, শ্রী হইতে শ্রীষুক্ত 


ক্রমে ক্রমে বত্রিশটা পুন্তলিকার বব্রিশটা | রাজেন্্লাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রকাশিত। 


গল্প শ্রবণ ক্রিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিবার অভিগ্রাপ পরিত্যাগ করেন। সেই 


বত্রিশটা মনোহর গল্পে এই গ্রন্থ সমলম্কৃত। |: 
1 


গল্পগুলি বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতুহল গ্রদ 
একশত বৎসর পুর্বে প্রাচীন গস্ভ ভাষা! 
কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে ভাহ! সদ্যক্‌ 
জানিতে পার! ঘায়। সেকালের ভা! যেরূপ 
ছিল, আমর দেবিতেছি বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ- 
গণ অবিকল তাহাই ছাপিক়াছেন। "শুদ্ধ 
করিতে বাইয়া সেকালের ভাষার কোন 
গকার বিকৃতি লাধন করেন নাই। " : 
ও 


ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষার্দের প্রারস্ত 
কাল লইয়া এই প্রতিহাসিক উপস্থাপ 
রচিত।. উপন্/সের ভাষা বেশ সুন্দর । 
ঘটনার বৈচিত্র্যে বিসুগ্ধ হইতে হয়। 


৬) দলিয়! বিবি । প্র 
স্থুরেন্জমোহন ভট্রাচার্ধ্য প্রণীত। বটতল! 
হইতে প্রকাশিত। কারনিক প্রণয়ধটিত 
উপন্তাস। বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের 
সময়ের ঘটনা! অবলন্বনে এই. উপন্তাষ 


[লিখিত $ 


১৭৮ 





অন্ুুঙ্জান্দারী দান গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা 
কলেজ স্কোয়ার সাম্য-যস্ত্রে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। এই উপন্যাসখানি ইতঃপূর্বে 
শবামাবোধিনী পত্রিকায়” প্রকাশিত হইয়ছিল। 
পরে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

আঙ্গকাল শিক্ষিত সমাজে মগ্তপান্গী 
চরিআঅহীন স্বামীর সংখ্যা বাড়িয়। উঠিয়াছে। 
তাহার! ধর্্পত্তীর উপর সকল প্রকার 
অত্যাচারই করিয়া থাকেন। স্বামীর 
এবংবিধ অত্যাচার সহ্য করিতে ন1 পারিয়! 
অনেকে আত্মহত্যা করে, কেহ কেহবা 
অভিমানবশতঃ শ্বামীর চির-অশান্তির কারণ 
হয়। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অত্যাচার 
নিবারণ কলে সছছপায় উদ্ভাবন করা এবং 
ধীরভাবে তাহার দোষসংশোধনের চেষ্ট কর! 
কর্তব্য; নচেৎ অশান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। 
স্বামী স্ত্রীর পরম দেবতা; গ্বামীর নখে স্ত্রীর 
সুখ, স্বামীর হঃেই স্ত্রীর ছঃখ। যেস্ত্রীসেই 
দেবসেবার মধ্যে “আমিত্ব” হারাইতে পারেন, 
সেই স্ত্রীই স্বর্গবাসের অধিকারিণী। গ্রস্থকন্রী 
প্রভাতী” উপন্তাসে তাহাই দেখাইতে 
চেষ্ট। ফরিয়াছেন। এখানি একখানি সুন্দর 


স্রী-পাঠ্য উপন্যাস । 
৮। বূপসী মৰক- 


বাসিনী। ১ম ও বব ধও। প্রযুক্ত 


দীনেন্ত্রকুমার রায় গ্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্র নাপ সুখোপাধ্যায়।  রহস্তময় 
বিলাতী রমন্যাস অবলম্বনে লিখিত। 
ননাধিক ৪** পৃষ্ঠাবিশিই । দীনেজকুমার 
বাবু একজন স্থগ্রসিন্ধ লেখক। বাঙ্গাল 
ভাষায় রমন্যাসের একাস্ত অভাব, এখানি 
কিন্ত একখানি খাঁটি রমন্যাস। প্রাচ্য 
তুখণ্ডের বিস্তীর্ণ হম সাহারা মরু ইহার 
ঘটনাস্থল দরুচর় আরবরমণী ইহার নারিকা। 


সাছিত্য-ংহিতা। 


৭ । প্রভাতী | শ্রী | অনেক অন্ত ব্যাপার ইহাতে লিপিরন্ধ 


[ ৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা ॥, 





হইয়াছে । পুস্তকখান্দি পড়িতে আরম 
করিলে শেষ ন! করিয়! থাকা যায় মা। 


৯। গ্োবিন্দরাম ডিটেফ- 
টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক পাঁচকড়ি দে 
সঙ্কলিত। ২৩:১২ মিংহের বাগান হইতে 
গাল ব্রাদার্স কোম্পানি ছারা গ্রকাঁশিত। 
ডিটেক্টিভ গলে পাঁচকড়ি বাবু প্রসিদ্ধ । 
গোবিনারাঁম উপন্যাসের ভাষা! মনোহর, বর্ণন 
বেশ চাতুর্ধযমর, রহন্ত-বিন্যাস কৌতুহলো- 
দ্দীপক। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ 
করিয়া স্থখী হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাঁবুএইরূপ 
উপন্যাস লিবিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পরিপুষ্ট সাধন করুন। ূ 

১০। পুলিনকাহিনী । 
গ্রন্থকারের নাম নাই। করণাকান্ত ভষ্টা- 
চার্ধ্য কর্তুক প্রকাশিত। এখানি একখানি 
ভিটেকৃটিভ উপন্যাস। উপন্যাসখানি 
নিতান্ত মন্দ নয়। ইহাতে পুপিসের অনন্ত- 
লীলা প্রকটিত। গ্রস্থকারের বাঙ্গাল! লিখিবার 
ক্ষমতা আছে। 


১১। ভাবে অভাব। 
শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত । আমাদের 
*সাহিতা-সংহিতায়” এই উপন্যাস ইতঃপূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহাই 
গুনমুদ্রণ করিয়্াছেন। সাহিত্য সংহিতায় 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিতেছি 
গ্রন্থকার অনেক স্থলে তাহার পরিবর্তন 
করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে কিছু কিছু 
পরিবর্ধনও করিয়াছেন। 


১২। জয়টাদের চিঠি । 


শ্রীযুক্ত বামাচরথ বনু প্রণীত । জয় 
টাদের চিঠি “প্রবাহ” মাসিক .পত্রে প্রথমে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রবাহ হইতে 
পুস্তকাকারে পুনমুজ্িত হইয়াছে । লেখকের 


আহা, ১৩১৩ ] 


শ্বকপোলকিত জয়চাদ কিছু দিন পূর্বে 
যখন পশ্চি্নে বেড়াইতে গিক়াছিলেদ, গে 
সময়ে নান! স্থান হইতে তিনি ১৪ খানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন, সেই ১৪ খানি পত্রই এই 
পুস্তকে সন্গিবিউ হইয়াছে । পশ্চিসের 
আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, “করণ কারণ, 
সমাজ-রহস্ত, ব্যভিচার-রছন্ত, উত্যাকাঁর 
অনেক গৃঢ়রহ্তই ইহাতে বিবৃত হইস্গাছে। 
প্রবামী বাঙ্গালীর সেখানকার কালযাপন 
প্রণালী, উচ্চুঙ্খল ব্যবহার, লম্পট আচরণ, 


প্রত্ৃতি অনেকস্বিষর এই সকল গঞ্জে! 


আলোচিত হইয়াছে। 


*১৩। প্রযর্দী | সামাঞ্জিক 
উপন্যান। শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রণীত। পণ্ডিত শ্রীধুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য- 
বিশারদ কর্তৃক সংশোধিত। থ্ষ্টিয় উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সদেশনিবাপী ব্যবসায়- 
কুশল যুবার্ট সাহেব কলিকাতা! রাজধানীতে 
মহামেলার আয়োজন করেন। প্রাচা 
জগতে এরূপ মেলা কশ্মিন্কীলেও হয় নাই। 
এই মেলার সময়ে বাঙ্গালীরা আপনাদের 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থ! ভূণিয়। গিয়া 
সপরিবারে মেল! দর্শনে গ্রবৃত হইয়ছিলেন। 
এই মেণ। দর্শনব্যাপারে গণামানা বাঙ্গালীর! 
পদে পদে অপমানিত হনটযাছিলেন। আধু- 
নিক সত্যঙ্গাতির সভাতার পরিচীয়ক মুষ্ট্যাঘাত 
অনেককেই নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল। 
ইংরেজ-প্রভুগণ বাঙ্গালীদিগকে বেত্রাঘাত, 
চপেটাঘাত,কখনও কখনও বা! পদাধাত দ্বার! 
সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মর্ধাপেক্ষা 
ছঃখের বিষয় এই, অনেক বঙ্গললন1 বিভিন্ন 
জাতীয় স্ত্রীপুরুষ কর্তৃক অত্যাচারিত ও নির্ধ্যা- 
তনপ্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। কোন পল্লীবাসিনী, 
তরুণবযস্বা কুলীন-কন্য। কিরূপ অতাবনীয়' 


ংক্ষিণ্ত সমালোচনা । 


১৭ 


মহাশক় তাহাই: উপন্যাসাঁকারে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এ্রস্থের ভাষা বিশুদ্ধ। সামাজিক 
চিত্র কিরূপে ফুটাইতে হয়, তাহা গ্রন্থকারের 
বেশ জানা আছে। 


| "১৪1 যৌগরাণী | ধর 


হাদিক উপন্াস। শ্রীযুক স্থরেজ্্নাথ 
শষ্রচার্ধয প্রণীত। ইহার মূল বর্ণনীয় বিষয় 
বঙ্গরাঞ্ের সুবাদার মুর্শিদ কুলিখার বিরুদ্ধে 
রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ। রাজ! 
| গোপীরুষ রায় নামক একজন জমিদারের 
অনেক টাকা! রাজস্ব বাকী পড়ায় স্ুবাদারের 
দেওয়ান মহম্মদ রেদ1! খা তাহাকে কারা- 
রুদ্ধ করেন। গোপীক্কষ্ণের কন্যা কল্যাণ- 
কুমারী পিতাকে কারামুক্ত করেন। এই 
কল্যাণকুমারীই গ্রন্থের নায়িক। “যোগরাণী*। 
অতঃপর পিতা! পুত্রীতে রাজনাহীর অন্তর্গত 
চাকলার রাজা উদয়নারায়ণের শরণাপন্ন হন। 
গোপীকৃষ্ণের প্রতি অনুপ্রহ্‌ প্রদর্শন করিবার 
নিমিত্ত উদয়নারায়ণ স্থুবাদারকে বিস্তর 
অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করেন। কিন্ত 
এ পক্ষে তাছার সকল চেষ্টাই বিফল হয়। 
অবশেষে সুবাদারের সহিত সাহার যুদ্ধ উপ- 
স্থিত হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার পুজ্র সাহেব- 
রাম বিলক্ষণ' বীরত্ব গ্রদর্শন করিয়া মুসল- 
মান সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
পরিশেষে উদয়নারায়ণ পরাজিত ও খত 
হইয়। কারারুদ্ধ হন। সাহ্বেরাম আত্মহত্যা 
করেন, এবং তীহার পিতা কারাগারেই মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন। গৌপীকু কারাগার 
হইতে মুক্তিলাত করার খন্নকাঁল পরেই কাল" 
গ্রাসে পতিত হইন্সাছিলেন এবং তাহার জ্মি- 
দারী ওন্তান্ত লোকের হপ্তগণ হইয়াছিল। 
কম্যাণকু্গারী ব| যোগরাদীই গ্রন্থের 
প্রধান চরিত্র। এই চয়িজ্রটি অতি দক্ষতায় 


বিপদে পতিত হইগ্াছিলেন, সুধোপাধীয় |. সহিত অভ হইয়াছে । মোটের উপর বলিতে 


১৮৬ 


হইলে, পুস্তকখামি সুলিখিত ও সুখপাঠয 
হইপ়াছে। বঙ্গদেশে সুসলমান-রাজত্বকালে 
প্রজাগণের উপর কিরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার 
হুইত, বিশেষতঃ নবাবের রাজন্ব-কর্মমচারীরা 
জমিদারদিগের উপর কিরূপ অমানুষিক 
অত্যাচার উৎপীড়ন করিত, তাহার চিত্র 
গ্রস্থকার অতি নিপুণতার সহিত বিশদভাবে 
চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার বন্ধিমচন্্রকে 
আদর্শ করিয়৷ আপনার গ্রন্থের চরিত্রগুলি 
অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রধান চরিত্র যোগরাণী 
বহ্ধিমচন্ত্রের সীতারামের নায়িকার অন্থুকরণে 
চিত্তিত। . 
_৯৬।' অমবরাতী | গ্গ। 
উপন্তাস, . স্ুপ্রসিদ্ধ উপন্তাসিক শ্রীযুক্ত | 
দামোদর মুখোপাধ্যার়.প্রণীত। ইছাতে | 
প্রকৃত হিন্দুর উচ্চ আদর্শ ও ধর্্মনীতি অতি 
নিপুণতার সহিত প্রকটিত হুইয়াছে। ইহার 
মূল গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ :-- 
নায়র বীরেন্্রনাথ মিত্র একজন উচ্চ- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত 
যুবক.। তিনি সরোজিনী নায়ী একটা স্ুণীল 
ও ধন্্রপরায়ণ। বালিকাকে ভালবাসিতে 
আরস্ত করেন। শ্তুশীলাও অন্তরের সহিত 
এই ভালবাসার প্রতিদান. করেন। ফলতঃ 
বীরেন্্র সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হন। ইতোমধ্যে বীরেন্দ্রের পিতা 
পুত্রের জন্ত অন্ত একটা পাত্রীস্থির করেন। 
এই পার্রীটা জনৈক ধনবানের কন্ঠ । ইহার 
যেমন ম্বভাব, তেমনি চরিত্র। বাস্তবিক 
ইহাকে নারী.না বলিয়! রাক্ষদী বলাই অধি- 
কতর সঙ্গত। পিতৃভত্ত বীরেন্্র পিতার 
আদেশে এই নারী-রাক্ষসীকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন ।-.. এদিকে বীরেজ্ছের 
বিবাহের পর 'সরোজিনীকে অন্ত পার 


কিবাহ করিবার জনত.পীড়াপীড়ি করিতে লাী- 


ণেন। ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক বিপত্ীক ধন- 


সাহিত্য-সংহিষ্কা'। 


| 


| 


ৃ 


ূ 


| 
ৃ 


[৭ম থণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


বান্‌ পাত্রও উপস্থিত হইল । সয়োজিনী 'কি্ত 
পাতিব্রত্যের প্রকৃত মর্দ বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন, হিন্টুললনা একবার 
ধাহাকে (মনে মনেও ) পতিত্বেবরণ করি- 
যাছে, তাহাকে ছাড়িয়া অন্তকে পতিরূপে 
গ্রহণ করিতে পারে না,--তাহা করিলে সে 
ছ্বিচারিণী হ। সুতরাং সরোজিনী পিতার 
কথায় অন্বীকৃতা হইলেন, স্থির করিলেন 
চির-কুমারী থাকিয়া আমরণ কাল 
পতি-দেবত। বীরেন্দ্র পদধান করিবেন। 
পরন্ত বিধাতার বিধানে আর্জি হউক কালি 
হউক পুণ্যের পুরস্কার অবশ্তস্তাবা। সরো- 
। প্বিনীও হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠধর্্ম পাতি্রত্যপাল- 
নের সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত ইলেন। বীরে- 
স্ররের বিবাহের কিছুদিন, পরে তাহার রাক্ষসী- 
ভা্য। কালগ্রাসে পতিত হয়। অতঃপর 
বীরেন্ত্র সানন্দে সরোজিনীর পাণিগ্রহণ 
করিপেন এবং উভয়ে পরম স্থথে কালা- 
তিপাত করিতে লাগিলেন, তাহাদের সংসার 
ত্তলে অমরাবতী ( অর্থাৎ স্বর্গধাম ) হইল, 
এইবপে গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় 
গ্রন্থের নামের সার্থকতা গ্রতিপাদন করি- 
য়াছেন। মোটের উপর পুস্তকথানি ভালই 
হইয়াছে । এইরূপ পুস্তক আধুনিক শিক্ষিত। 
বঙ্গললনাদের হস্তে যত অধিক পড়িবে, দেশের 
পক্ষে ততই মঙ্গলের বিষয় | 


১৮ । ললিতমোহন | সামা- 


জিক উপন্াস। ইহাও শ্রীযুক্ত দামোদর 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত, এবং ইহাতেও হিন্দুধর্ম 
নীতি প্রকটিত। ইহার গল্লাংশ স্থুলত: এই- 
রূপ »-- 

ললিতমোহন একজন বড় অমিদার। 
ছুশ্চরিত্র ইয়ার খদ্ধু ও ফুলট! কামিনীগণের 
সহবাসেই তিনি কালাতিপাত করিতেন। 
কিন্তু অন্তান্ঠ বিষয়ে তাহার অনেক সদ্গুণ, 
ছিল। তাহার হৃদয়ের মহত্ব ছিল, এবং 


আধাঢ)-১৩১৩ ] 


তিনি দান মুস্তহত্ত ছিলেন । ' তস্তিন্ন। তিনি 
হিন্দুনীতির সারধর্পের অধিকারী ছিলেন, 
সংসারে তাহার কিছুমাজজ আসক্তি ছিন 
না; তিনি অনাপক্তভাবে কর্ম করিতেন 
এবং যাহ! কিছু সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত 
হইত, তাহাই অনাসক্তচিত্তে উপভোগ 
করিতেন। দৈবক্রমে রাঁধিকান্ুন্দরী নামী 
এক ধনবতী বিধবার সহিত তাহার 
পরিচয় হয়। রাধিকা যুবতী; তাহার 
চরিত্র ; নিষ্লঙ্ক। ললিতের বিশ্বহিতৈ- 
ণা প্রবৃত্তিগুণে রাধিকা! প্রথমে ততপ্রতি 
আকৃষ্ট হন। পরস্ত এই আকর্ষণই উত্ত- 
রোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! প্রকৃত প্রণয়ানগ- 
রাগে পরিণত হয়। ললিতও মনে মনে 
এই ভালবাসার প্রতিদান করিতে আরম্ভ 
করেন) কিন্তু অচিরে এই ভাবের 
পরিবর্তন ঘটে, এবং ললিত বাধিকাকে 
ভালবাসার পরিবর্তে তক্তি করিতে আরস্ত 
করেন। রাধিকা জানিতেন, তিনি-বিধবা,_ 
পতি ভিন্ন অন্তকে ভালবাস! হিন্দু বিধবার 
পক্ষে অধর । স্তরাং তিনি প্রাণপণে আপ- 
নার অন্তরের অশ্ররাগ দমন করিবার চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন, এবং সেই চেষ্টায় প্রকৃতই 
তাহার প্রাণাস্ত হইল। কিন্তু স্থখের বিষয় 
এই যে, রাধিক1 মৃত্যুর পুর্ব হৃদয় হইতে ললি- 
তের চিত্রপট ছিন্ন করিয়। তাহার স্থলে নিজ 
মৃত পতির প্রতিসূত্তি সংস্থাপন করিতে এবং 
ললিতকে প্রণয়িরূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে 
তাহাকে গুরু ও উপেদেষ্টা রূপে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এপক্ষে ললিতকেও বাহী- 
হুর বলিতে হইবে। তিনি অনায়াসে আপ: 
নার হায়ের অনুরাগকে দন করিতে বক্ষম 
হইয়াছিলেন.তাহার প্রধান কারথ, তাহার 
সংসারে : অনাসক্তি। সাধারণ সংক্ষার 
অনুসারে. ললিতমোহন পাঁপাচারী . ছিশেন, 


স্নেহ নাই). কিন্ত ভাহার-.পাপকর্শগুলি 


সংক্ষিণ্ত সমালোচনা ৷ 


১৮৬ 


কেবল -উপয়েই ভাগিত, তীহা্ষ হৃদরের 
অস্তন্তলে প্রবেশ করিয়া তাহার . নৈতিক 
চরিত্র কলুধিত করিতে পারিত না, এ কথ! 
বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। . এই 
রূপে গ্রন্থকার অতি স্থকৌশলে ললিত- 
মোহনকে ভগবদগীতার এই উপদেশের 
উচ্চ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
মানুষ, সংসারে অনাসক্ত ও কামনাবর্জিত 
হুইয়! কর্ম করিলেই মানদিক স্খশাস্তি 
লাভ করিতে পাঁরে। মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের অমরাবতীর ন্যায় এই উপন্যাস- 
থানিও সুখপাঠ্য। 


নাটক 


আলোচ্য বর্ষে ৪* খানি নাটক বাহির 
হইয়াছিল। আমরা উৎকৃষ্ট কয়েকখানির 
আলোচন! করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতি জঘন্ত 
ছুই একখানির নাম করিব। 


১। কীচাখেগে! দেবতা । 
| প্রহমন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় চৌধুরী 
প্রণীত। বটতলা হইতে প্রকাশিত। এই 
পুস্তক সম্বন্ধে অধিক লেখ! বাহুল্য। এরূপ 


1 পুস্তক সমাজের কলম্বন্বরূপ। 


২। মাকতির মতিভ্রম। 
প্রযুক্ত রাখালদাস মিত্র প্রণীত। নলত! 
অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় দারা অভিনীত। 
অভিনয়ে এ নাটক হয়ত মন্দ খুলে না; কত্ত 
আদাত্ত পাঠ করিতে ধৈর্য্য থাকে না। 


৩। সুখের ফল ব1 মায় 
'বিনীর অন্ভুত মোহজাল।, 


হ্লীতিনাট্য । জ্ীযুক্ত রাধারমণ বাছা প্রণীত |. 
বটতলা হইতে গ্রকাশিত। এরূপ জঘত 
শীতনাট্য যর প্রকাশিত না হয, ততই-তাল.। 


১৮০ 





পা 


৪) পৃথ্থিরাজ । গুক দনোনোহন 
গোস্বামী বি. এ. প্রণীত। খ্রতিহাসিক 
নাটক । গ্রা্ড থিয়েটারে অভিনীত । দিল্লীর 
সম্রাট পৃথি রাজকে অবলম্বন কন্ধিয়। লিখিত। 
গদা ও গৈরিশী ছন্দে লিখিত। নাটকখানি 
অভিনয়ের গময়ে দর্শকদিগকে আমোদিত 
করিয়াছিল। 

৫। পুর্িমা । গীতিনাট্য। শ্ীযুক 
কামিনীকুমার দে রায় প্রণীত । ঢাক] হইতে 
প্রকাশিত। ধাহারা গীতিনাট্যের 
অগ্ুরাগী, পুর্ণিমা হাহাদের প্রীতি আকর্ষণ 
করিতে পারিবে। ইহাতে অনেক গুপি গান 
আছে। গানগুলি' নিতাস্ত্ব মন্দ নয়। 


৬.। কান্কি অবতার । প্রয়ু 
শশিভ্ষণ দেব প্রণীত । ঢাক! হইতে গ্রন্থকার 
কর্তক প্রকাশিত। বিক্রমপুর দয়েহাট! 
গ্রামের ভীষণ টন! সহ্বন্ধে যে মোকদম! 
হইয়াছিল, ভাহা অবলম্বনে নাটকাকারে 
লিখিত। 

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, 
অতি অল্প দিন পুর্বে বিক্রমপুর দগ্জেহাটার 
কালা।দ সাধু ওরফে কালীকুমার চক্রবত্তী 
কন্ধি অবতার সাজিয়! ভদ্র কুলমহিলাগণের 
উপর কি. অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল'। 
এই কন্কি অবতারের. প্ররোচনার অনেক ভন্্র 
লোক অসংপথে গমন করিয়াছিল। অব- 
শেষে কক্ষি অবতার স্বরং এবং তাহার শিষ্যের 
কতকগুলি পুরাজলার- প্রতি অমান্থৃষিক 
অত্যাচার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। এই 
নাটকখানি সেই সকল" সভ্য.ঘটন। অবলম্বগে 
লিখিত । নাটক: যেষনই হউক, যিনি সত্য 
ঘটন। জানিতে ইচ্ছ। করেন, তিনি এই 
পুন্তকখানিপাঠ করুন । ধর্শের নায়ে ফেসকল 
সীগুরুষ দিগংবিদিক জ্ঞানশৃনত হইব তাত 
ভণ্ড সাধু -পুরুধদের সহিত মিলিত হক) 


সাহিত্য-সংক্িতা | 


কিক কিক 


[ ৭ম খণ্ড) ৩য় সংখ্যা । 





তাহাদের এই পুস্তক পাঠ কর। কর্তব্য | 
৭। বৌবাবু। উদ াপীপর 


চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সামাজিক প্রহ্সন। 
আজকালকার বধুঠাকুরারণীরা কিরূপ 
বিলাসিনী হইয়া গৃহকর্ে উদ্দানিনী হইয়া 
পড়িয়াছেন, গ্রন্থকার তাহাই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। | 


৮। শ্্রীমস্তের মশান বা 
কমলে কামিনী দর্শন । শীত- 


ভিনয় । শ্রীধুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রণীত 
ও গ্রকাশিত। এই গীতাভিনযখানি জাদ্যা- 
শক্তি তগবতীর মাহায্মো পরিপূর্ণ । ভ্টা- 
চার্ধা মহাশয় স্বীয় কল্পনা হবার দেবলোক, 
প্রয়াগতীর্থ, সেতুবন্ধ রাষেশ্বর, ধশানে 
তগবতীর শুভ্তনিগুস্তনাশিনী তরঙ্করী 
কালীমু্তি ধারণ যোগিনীগণের নৃত্যগীতাদিঃ 
রাজকন্য। স্থুশীলার সহিত শ্রীমস্তের বিবাহ 
মতি নুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


৯। প্রেমের পাথার | গীতি- 
নাট্য । শ্রীযুক্ত নিত্যবোধ বিদ্যারদ্ব প্রণীত ॥ 
ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত। লুরিস্থানের 
নবাব শ। আলম অভিদানের বশবর্তী হুইয়। 
মোসাফের নামক জনৈক ফকিরকে আপনার 
রাত্য পর্যযস্ত দান করিয়াছিলেন। অনন্তর 
নানারপ ভাগাবিপর্যায়ের পর শা-আলম 
নি রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাজ হরিশ্চন্রের 
ইতিহাসের সহিত এই ঘটনার অনেক মৌসা” 
দৃশ্ত আছে। ঈশ্বরপরায়ণ ব্ক্তি কোন 
অবস্থাতেই ব্যাকুল হুন না, এই বিষয় 
ইছাতে অতি সুন্মররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 


১০ | প্রতাপমিংহ | এডি 
হানিক নাটক. ।. শ্রীযুক্ত বিজেজ্গাল 
রান প্রণীত। ছিজেক্জ বাবু নাটক“রচনায়- 
সিদ্ধ | তীহায মতে সহিত জলেকের- 


আধাড়, ১৩১৩] 


মতের ছিল ন! হইতে পারে, কিন্তু তিদি যে 
অতি গুমিপুণ চরিঅ-চিঞ্রকর, এ কথা কেই 
অন্বীকায় করিতে পারেন না। সমালোচ্য 
গ্রন্থে তিনি আপনায় সেই অসামান্ত শক্তির 
প্রন্ষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাস 
পাঠকমােই রাশ! প্রভাপের অদ্ভুত বীরত্ব, 
অদাধারণ শ্বদেশ-গ্রীতি ও অতুলনীয় ত্যাগ- 
স্বীকারের বৃত্বাস্ত অবগত জআঁছেন। এ 
সমস্ত বিষয় অবলম্বন ' করিয়াই দ্বিজেন্ত্র বাবু 
এই উত্কৃষ্ট দাটক রচনা করিয়াচুডুন। কিন্ত 
কেবল ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 
করিলে গ্রস্থথানি নীরপ হইত। এই জন্তই 
গ্রন্থকার স্বীয় উচ্চ কল্পনার সাহায্যে নৃতন 
নৃতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করি] 
পুস্তকখানিকে অত্যন্ত দরদ ও চিত্তাকর্ষক করিয়! 
তুলিয়াছেন। প্রবলগ্রতাঁগ মোগলসম্রাট, 
আকবরের সহিত প্রতাপেরু যুদ্ধই ইহার 
বর্ধনীয় বিষয়। 
প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীয়ের চরিত্র যেরূপ হওয়!1 
উচিত, গ্রতাপের চরিত্র ঠিক সেই ভাবেই 
চিত্রিত হইয়াছে। ইছা বার মানবচরিত্রের 
অতি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ 
এবিষয়ে নাটককার অসামান্ত কৃতিত্ব 
আর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। -দ্বিজেজ্্ 
বাবুর পরম শক্রও এ বিষয়ে তাহার কোন 
দোষ ধরিতে পারিবেন বলিয়! বোধ হয় না। 
গ্রতাপ 'আস্ম স্থখভোগে অভান্ত ও একটি 
বৃহৎ রাজোর অধীশ্বর হুইয়াও ম্বদেশের 
শ্বাধীনত। রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ অসহনীয় 
ক্লেশপরম্পরা তোগ ও অদামান্ত ত্যাগ 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা যে সাঁতিশয় মহনীগ 
এবং তাহার চিত্র যে গ্রন্থকার অতি লুনার 
ফুটাইয়াছেন , এ কথা কেহ অস্বীকার 
করিতে পান্সিবেন না। কিন্তু প্রতাগের প্রবল, 
প্রতিত্ধী আকবরের চির যেভাবে আত 
হইয়াছে, তাহ! লর্ধজনসগ্গত-হইবে বলিয়া 


সংঙ্িণ্ত সমালোটিন।। 


২৮৩ 


বোধ হুরনা1। আকবরের চরিঞ্র সম্বন্ধে 
্রস্থফারের যে ধারণা, জনেকের ধারণ! তাহা 
হইতে সপ্পূর্ণ ভিন্ন গরফার হইতে পারে। 
তবে কথ! এই যে, তংসক্বন্ধে দ্বিজেন বাবু 
যাছা বুঝিয়াছেন, তাহ! যে অতি হুন্দররূপে 
চিত্রিত করিতে সমর্থ হুইরাছেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিয়াছেন এবং বুঝা- 
ইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রাজ্যরক্ষা ও 
রাজজাবিস্তারই আকবরের রাজনীতির মুল 
মন্ত্রছিলঃ এই যগ্রসাধনের নিমিত্ত তিনি 
সর্ব প্রকার কাধ্যই করিতে পারিতেন,-- 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিতেও কুণ্টিত হুইতেন 
না; যেরূপ কাজ করিলে, যে ভাৰে চলিলে, 
যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে উদ্দেস্ঠ 
দিদ্ধি হইতে পারে, আকবর তদ্জপই করিতেন, 
তাহাতে স্তায়ান্তার় বিচার করিতেন ন1) এ 
ভাব প্রকুই রাজনীতিজ্ঞতার পরিচাস্বক নহে, 

| সুতরাং আকবর প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন 
। না। আকবরের চরিত সম্বন্ধে ইহাই দ্বিজেন্জ 
! বাবুর ধারণা । এ ধারণ! ঠিক কি না, ইতি- 
। হামের শুক্ষাতবভ্তের৷ ও মানব-চরিত্-দমা- 
লোচকের। তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। 
অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের ভ্রাতা 
শক্তদিংছ এবং আকবরের অন্যতম সভাসদ্‌ 
ও রাজকবি পৃথীর়াজের পত্বী জোষী এই 
ছইটি চরিআর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্ত 
অসংযতচিত্ত ও ইন্ত্রিয়-তোগাসক্ত ; শক্ত 
ধর্শে ও সাঁধুতাস্ব বিশ্বাহীন। অণচ ক্ষত্রিয় 
বংশে জাত বলিয়! শক্ত বীর ও সর্বত্র ন্যায়ের 
পক্ষপাতী । ইছা কবিয় বিচিত্র স্থঙি। এরূপ 
অদ্ভূতচরিআ এ দেশে সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া, যায় না। ইহা যেন ইউরোপীয় 
ছাচে ঢালা। জোষীর চিত্র অতি মুঙ্গর 
হইয়াছে। উচ্চশ্রেনীর রাজপুত-মহিলার 
যে সমস্ত: গুণ থাকা উচিত, জৌধীতে তৎ- 
সমঘ্তই বিদ্যর্দীন। কিন্ত তিনি নিজের অন্থবূপ 


১৮৪ 


স্বামী প্রাপ্ত হন নাই। পৃর্থীরাজ সকল কথায় 
কবিত্ব লইয়াই বান্ত। ঠিনি আকবরের 
কোন দোষই দেখিতে পান না। তাহার 
এই ভাব দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার অতি 
স্বকৌশলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ খুসরোজের 
ব্তান্ত স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সঙ্সিবিই করিয়াছেন। 
এই খুসরোজেই জোষীর চরিত্র অতি সুন্দর 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। 


| সভ্যতা | গার নাটক। 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্য্োপাঁধ্যায় প্রণীত। 
ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক বঙ্গীয় যুবক- 
গণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্নকরণ করিতে যাইয়া 
বিষম ভ্রমে পতিত হয়, তাহাকে আপনাদের 
সামাজিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে 
পারে না এবং তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে 
অদমর্থ হইয়া কেবল দোষতাগই গ্রহণ 
করে। তাহার। দেখিতে পায়, সাহেব-সমাজে 
সত্রীই সর্বস্ব, সর্বাপেক্ষা অদরণীয়!। ইহ 
দেখিয়া তাহারাও অনুকরণ করিতে যায় 
এবং প্রথমেই জননীকে অভক্ি করিতে 
আরম্ভ করে,--তাহীরা ভুলি যায় 
যে, হিন্দুর সংসারে স্ত্রী আদরণীয়া হইলেও 
মাতাই সর্বেসর্ববা সর্বাপেক্ষা আরাধ্া। এই 
রূপে তাহারা সুখের মংসারে আগুন জালাইয়া 
দেয় এবং সেই আগুনে আপনারা পুড়িয়া 
মরে। এই অবস্থা আমাদের সমাজের পক্ষে 
অত্যন্ত অগুভজনক। এ ভাবের পরিবর্তন 
অচিরে আবশ্তক হুইয়। পড়িকাছে। এই 
সমস্ত কথাই গ্রন্থকার নাটকাকারে গ্রতিপর 


করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তীছার চেষ্ট। 
ফলবতী হইয়াছে। ৃ্‌ 
৩। বলিদীন। দামানিক 


সাহ্ত্য-সংহিত।।.. 


_: করিলেন। 


ন ৭ম খণ্ড) গুয় সংখ্যা! 


নাট্যব্রগতে তিনি অমরত্ব লাত রুরিয়াছেন। 
অনেকে নুগ্রলিদ্ধ ইংরেজ কবি ও নট গ্যারি- 
কের সহিত তাহার তুলন! করিয়া থাকেন। 
এরূপ স্থুনিপুণ চির্রকরের তুপিকা প্রন্থত 
বলিদান' যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এ.কথা 
বলাই বাহুল্য। বর্তমান হিন্দুসনান্দে বর 
পণের মাত্র! কিরূপ অসম্ভব চড়িয়! উঠিয়াছে 
ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে 
কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ ছুফর হই! 
উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর 
অনিষ্ট হইছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার 
স্বীয় অসামান্ত প্রতিভার সাহায্যে অতি 
স্থন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য 
গ্রন্থের গল্পাংশ স্থলতঃ এইরূপ $-- 
করুণাময় বন্থ কপিকাতাবাসী মধ্যবিত্ত 
কায়স্থ। তিনি চাকরি-জীবী, কিন্তু তাহার 
আয় অতি অন্ন। তাহাকে তিন কন্যার 
বিবাহ দিতে হইবে। তিনি নিজের বাড়ী- 
খানি বাধ! দিয়া অতি কষ্টে জ্োষ্ঠা কন্যার 
| বিবাহ দিলেন। তিনি অঙগীককৃত পণের টাক! 
সমস্তই দিলেন, কিন্তু তাহীতেও বরের ও 
| তাহার মাতার মন উঠিল না। তাহার! 
কন্যাটিকে নানাগ্রকারে বিষম আলামন্ত্রণ! 
দিতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর, 
বাড়িগ্া উঠিল যে, সে আর সহ করিতে 
ন! পারিয়। পিত্রালয়ে গলাইয়া আদিল 
এদিকে করুণাময়ের িতীয়া.কন্যার বিবাহ 
কাল উপস্থিত হইল। অর্থাভাবে করুণাময় 
চতুদ্দিক্‌ অন্ধকার দেখিলেন, এবং অবশেষে 
এক বৃদ্ধ বিপত্বীকের হস্তে কন্যারত্বকে 
| তুলিয়া দিয়া কোন প্রকারে “জাতি? রক্ষা 
ইহার কিছুদিন পরেই সেই 
কন্যাটি বিধবা হইল এবং মনোহুঃখে জলে 





নাটক" প্রধিত-নামা নাটককার ও নট- ভূবিয়! মরিল। এদিকে করুণাময়ের খণ দিন 
শিরোমণি যুক্ত গিরিশচক্জ ঘোষ প্রনীত। দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাহার 
গিরিশ বাবুর অধিক পরিচদ আরকি দিবা এক ধনবান্‌ প্রতিবেশী শ্বার্থসি্ধির জুঘোগ 


আষাঢ়, ১৩১৩] 
লইয়া কপট-মিব্রূপে উপস্থিতহইল এবং 
অর্থসাহাষ্য কিতে লাগিল। এই ধনবানের 
হুলালটাদ নামে এক অকাল-কুত্বাওড পুত্র 
ছিণএ ধনবান্‌ স্বীয় অর্থের বিনিময়ে হুলাল- 
ঠাদের নিমিত করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার 
পাণি প্রার্থনা করিল। করুণাময় অনন্যো- 
পায় হইয়! এই স্বপিত প্রস্তাবেই সম্মত হইতে 
বাধ্য হইলেন। ইতোমধ্যে আর একটি 
ঘটনা ঘটিল। বিবাহের রাত্রে আর একটি 
খল পাত্র জুটিল। সে বিনা পণেই ককণা- 
ময়ের কনিষ্ঠ! কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইল। 
করুণাময্ব মা সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি এ সঙ্কট 
হুইতে উদ্ধার পাঁইবার অন্ত কোন উপায় 
না দেখিয়! ইদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার পতিবতা গত্থীও এই লোমহর্ষণ দৃশ্ত 
সহ্য করিতে ন1 পারিয়া পতির শবদেছের 
উপর পতিত হইয়! তাঁছার ,অন্কুগমন করি. 
লেন। এইখানেই যবনিক! পতিত হইল। এই 
শোচনীয় দৃশ্ঠ আজি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
বিরাজমান !! 
গ্রন্থের রচনা এমনই মর্দাম্পর্শা হইয়াছে 
যে, ইহ! পাঁঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না 
করিয়া ছাড়া যায় না এবং স্থানে স্থানে 
অশ্রসংবরণ করা! ধায় না। পুস্তক পাঠেই 
যখন হৃদয় এতদূর বিচলিত হ্য়, তখন ইহার 
অতিনয় দর্শনে মনের কিরূপ অবস্থা হয়, 
তাহা আর বপিয়! বুঝাইতে হইবে ন|। 
গ্রন্থকার নিঞ্জে কারস্থ। বোধ করি, 'এই 
জন্য স্বভাবতঃ ক্ষায়স্থ কন্যাদারগ্রস্কের হুঃখের 
কথাই তীঙার মনে প্রধানভাবে স্থান 
পাইয়াছে এবং করুণামর়কে কুলীন কায়ন্থ 
রূপেই খ্াদর্শন করিগ্নাছেন। অপিচ, অধুন1 
বঙ্গদেশে ,ঢারি 'শ্রেণীর কারস্থ দেখ! যাক, 
"(৯ )বঙ্গজ, (২) বারেক, (৩) উত্তর রাড়ীয় 
এবং (৪) দক্ষিণ রাচীর। এই চারি শ্রেণীর 
মধ্যে দামাজিক আাচারব্যবহার ও বিবাছাঁদি 
২৪ 
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২০2182-52 
কার্ধা নিধিদ্ধ। এই হেতু প্রত্যেক শ্রেনীকে 
নিজ সমাজ হইতেই বর-কন্য। নির্বাচন 
করিতে হয়। এবন্প্রকার স্বীর্ণতাবশতঃ 
বরের সংখা! অল্প হওয়ায় বরের বাজার 
চড়িয়া উঠিয়াছে) সুতরাং বর-কন্যা নির্বা- 
চনের এই সঙ্বীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া যদি চারি 
শ্রেণীর কারস্থগণ অবাধে যে কোন শ্রেনী 
হইতে বর নির্ধাচন করিতে পারেন, 
তাহা হইলে বরের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় 
বরপণের মার! শ্বতঃই কমিয়! যাইবে । আমা 
দের সমাজের ধাহারা শীর্ষস্থানীয়, এরূপ বহু 
মান্যগণ্য এবং বিচক্ষণ, বিবেচক ও বিজ্ঞ 
বলিয়! পরিচিত বন্ ব্যক্তির ইহাই অভিগ্রায়। 
গিরিশ বাবুও এই মতের পক্ষপাতী, কারণ 
তিনি আালোচা নাটকে করুণাময়ের মখ 
দিয়া এই মতের পৃষ্ঠপোষক যুক্তি বাহির করিয়া 
ছেন। পরন্ধ এই একাকার-মতাবলবী- 
দিগকে আমাদের একটা কথা প্রিজ্ঞাম! 
করিতে ইচ্ছা হয়। ইহারা বলিতেছেন, 
বর্তমান সময়ে প্রত্যেক শ্রেণীর কায়স্থ স্বীয় 
সণাজ মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় বরনির্বাচনের 
ক্ষেত্র স্কীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে এবং সেই কারণে 
বরের সংখ্য। মল্প হওয়ায় 'বরপণের পরিমাণ 
চড়িগ়াছে। ভাল গ্িজ্ঞাসা করিতে পারি 
কি, অধিক দিনের কথ! নহে, ২৫৩* বদর 
পুর্বে কি ঠিক এইরূপ সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্র হইতে 
বর নির্বাচিত হইত না? নবীন মতাবলমী- 
দিগের যুক্তি যদি পরামর্শপিদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে ২৫।৩* বর্ষ পূর্বের সমাজের বরপণের 
এরূপ আধিক্য ছিল না কেন? আরও একটা 
কণা প্িজ্রাসা করিবার আছে। যদি প্রত্যেক 
শ্রেণীতে বরের সংখ্যার অপ্পতা ও কন্যার 
ংখ্যার আধিক্য হইয়! থাকে, তাহা হইলে 
চারি শ্রেণী একত্র হইলেও বরকণ্যার অন্- 
পাতে ত সেই এফরূপই খাঁকিবে; স্তরাং 
তাছান্তে বর্তমান বিবাহ-সঙ্কটের নিস্তার 
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কিরূপে হইবে? ফলতঃ এরূপ যুক্তি যে 
নিতান্ত অসার, তাহা! বলাই বাহুল্য। 
আমল কথ! এই যে, ইহারা একাকার 
ভাছেন। 

আমাদের. মনে হুয়, ইহারা যে পথ অব- 
লম্বন করিতেছেন, রোগ-গ্রতীকারের তাহ। 
প্রকৃত পথ নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
আঞ্িকালি লোকের মনে ধর্্মস্ভাবের হাস 
এবং সাংনারিকতা, অর্থলালদা, ভোগ- 
বিলাসিতা প্রতৃতি প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটিয়াছে। 
লোকের গ্রত্যেক কার্যেই ইহার সুস্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যাপন । এই শোচনীয় অবস্থার 
পরিবর্তন করিয়! যদি পূর্বের ন্যার লোকের 
মনে ধর্দ্ভাব উদ্রিক্ত করিতে পার! যায়, তাহা 
হইলে অন্যান্য বহু দৌষের ন্যায় এই বিবাহ 
সঙ্কটেরও প্রতীকার হইতে পারে। অন্ত কোন 
উপায়ে এই বিষম রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা 
হুরাশামাত্র। 

এই একাকারে ফোন সুফল প্রদাম 
করিবে না। প্রত্যুত ইহাতে অনেক অনিষ্ট উৎ 
পাদন করিবে। অনেক অকায়স্থ বা নীচ কায়স্থ 
এই ন্থুযোগে আমাদের সমাঞ্জের মধ্যে 
প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইবে । আরও কথ। 
এই, দক্ষিণাডীয় প্রভৃতির সহিত বঙ্গজ গ্রভূতির 
আদান প্রদানে কুটুদ্দিতা কিছুতেই স্থখকর 
হইবে ন!। মেই জন্ত আমাদের মনে হয়,একা- 
কার করিবার চেষ্টা না করিয়া, আমাদের 
প্রত্যেক শ্রেনীর মান্যগণ্য অগ্রণীরা 
কৌলীন্য, বংশমর্ধ্যাদা প্রভৃতির তারতম্য" 
হুসারে বর-পণের এক একটা উচ্চ-সীমা 
নির্ধারণ করিয়া দেন এবং সকলেই প্রতিজ্ঞা- 
বন্ধ হন যে, সেই গণ বরপক্গীয়েরা গ্রহণ 
করিতে বাধা হইবেন, তাহার অতিরিক্ত 
কেহই বলপূর্ববক লইতে পারিবেন না, বরং 
অল্প লইতে পারিবেন--এবং তাহার পর 
কন্যাপক্ষীয়ের। বরের যৌতুক স্বরূপ ইচ্ছা 


সাহিত্য-সংহিতা.। 
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[৭ম খখওয় সংখ্যা । 





বা সাধ্য. অন্থসায়ে বাহ! 'দিষেন, বরপক্ষ 
তাহাই লইতে.বাধ্য হইবেন, সে বিষন্ধের 
কিছুমান জোর জুলুম জবরদস্তি করিতে 
পারিবেন না, কিংব! যৌতুক ন! দিলেও কণ! 
কহিতে পারিবেন না! । আমরা যদি এই প্রতিজ! 
অনুসারে কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তবেই. 
এ রোগের প্রতীকার হইতে পারে। আমাদের 
সমাজের মাননীয় অগ্রণীরা এই সহজ পথ. 
পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে নানা গোল- 
যোগ ও বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে, এরূপ পথে 
কেন চলিতেছেন, বুঝিতে পারা যায় না। 

আমরা "ধান তাঁনিতে মহীপালের গীত? 
আরম্ভ করিয়া দিয়াছিকথায় কথায় 
কোথায় আশিক পড়িয়াছি। এজন্য পাঠকগণ 
আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আলোচ্য গ্রন্থ 
সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। মোটের 
উপর ইহা সর্বান্গস্থন্বর হইয়াছে । ইহা 
অপেক্ষা শ্রে্ঠ নাটক বাঙ্গাল! ভাষায় অদ্যাঁপি 
প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস 
নাই। 


৪। জ্যোতিঃ। 
ঘটিত নাটক। শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ দাস গ্রমীত। 
বঙ্ধিমচজ্রই গ্রস্থকারের আদর্শ। বঙ্কিম 
চন্দ্রের স্ুগ্রসিদ্ধ উপন্তাস দেবী-চৌধুরাণীর 
অনুকরণে ইহা! লিখিত । বন্ধিমচজ দেবী-চৌধু- 
ঝাণীতে নিষ্কাম-ধর্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেস। 
আলোচ্য গ্রন্থেও সেই নিফান-ধর্সের শ্রেষ্ঠতা 
গ্রতিপাদন করিবার চেষ্ট কর! হইয়াছে। 
বহ্ধিমচন্ত্রের নাঙ্গিক! দেবী-চৌধুরাণী আত্মন্খ 
বিসর্জন করিয়া স্বামীর, সপত্ীদিগের ও 
অন্তান্ত পরিজনবর্গের সুখসাধনে সর্বদ! 
ব্যাপৃতা, থাকিতেন। শশীনাবুর নারিক! 
জ্যোতিঃও আত্মন্থখবাসনা পরিহার করিস 
স্বাধীর নুখসাধনের চেষ্টার আয্মোৎসর্গ 
করিলেজ, এবং স্বামীর হৃদর অন্য একটী 
বালিকার প্রতি জা :হ্ইয়াছে জানিতে 


প্রণয়- 


'আধাট,১৬১৩] 





তপস্পাািস্পাসাস্পি 


পারির] নিজে উদ্োগী হইয়া তাহার সহিত, | 
স্বামীর বিবাহ মজ্ঘটন করাইলেন | বাঙ্গাল ৰ 
সাছিতোর উপর বঙ্চিমচন্দ্রের প্রতাঁৰ কত, 
এ শ্রন্বধানি তাহারই গ্রব্ষ্ট পরিচয়। 


৫| গ্রীর্দিলা। পৌ- 


শিক নাটক। শ্রীযুক্ত মনোদোহন রাগ গ্রণীত। 

&খ| নামে পৌরাণিক নাটক হইলেও ঠিক 

পুরাণ অবলম্বন করিয়! লিখিত হয় নাষ্ট,-_ 

নুপ্রসিদ্ধ কবি হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের | 
বুত্র-সংহার অবলম্বন করিয়া ইছা রচিত 

হইয়াছে । পুরাপে বৃত্রা্থরের 'উত্জ্িণা” | 
নামী কোনও পত্বীর উল্লেখ নাই। ইহা! 
হেমচন্ত্রের গরতিভার ্ৃট্টি। আবার 
মনোমোছন বাবু সেই ধস্ত্রিপাকেই াপ- | 
নার গ্রন্থের নায়িকা করিয়াছেন। বৃ 

ইন্ত্রকে পরাজিত করিয়! ন্বর্গরাজ্য অধিকার 
করিয়া লয়। পরস্ধ ন্ত্রিলা তাহাতে ও 

পরিতৃপ্ত! হইতে ন! পারিয়া ইন্্-মহ্বী শচী 

দেবীকে আপনার দা'পী করিতে ইচ্ছা করে। 

তাহাতেই শিবের ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, এবং 

তাহারই ফলে অস্থরগণের সর্ধনাশ ঘটে। 

মনোমোহন বাবুর পুর্ন প্রকাশিত “রিজিয়া” 

লার্টকের নার়িক! রিজিয়ার অনুকরণে এই | 
ধঙ্ত্রিলার চরিত্র অঙ্কিত। রিকজিয়ার চরিত্র 
আবার স্ুবিখাত ইংরেজ কবি ও ওপ- 

নাপিক সার্‌ ওয়াল্টার স্কটের “কেনিল 

ওয়ার্থঃ নামক উপন্যাস হইতে গৃহীত। 

স্থতরাং এন্ত্রিলার চরিজেও যে পাশ্চাত্য 

চরিত্রের গন্ধ পাওয়। যাইবে, তাহাতে 
আশ্র্যয কি? আলোচা গ্রন্থের প্রথন 

দৃণুটি স্থগ্রদিদ্ধ ইংরেজ কবি মিল্টনের 
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সর্থের ছবাঙাবলম্বনে চিত্রিত । আমর! এস্থলে 

আমাদের উজির .সমর্থনার্থ উক্জিলা৬হইতে 

কিঞিৎ উদ্ধৃত করিলাম :-- 


সংক্ষিপ্ত দ্মীলে চলা । 


সি পপিলাসপ্ি৯ পপি পপ পাস পা একিপাস ত৯পা্ি তলা এসপি সি পাপে এপ পাপা সপাপাপািস্পি 


হণ! 

হুটীডেদা অন্ধতমসার মসীময় 

আবরণে ঢাকি' কলঙ্ক-কালিমা ব্যাণ্ত' 

বিশুফ বদন, পাতালের অন্ধতম 

দেশে বসি কি ভাবিছ দেবগণ ? সত্য 

বটে দৈত্যরাগ কঠিন শৃঙ্খল দিয়া 

তাগ্যলক্ী রেখেছে বাঁধিয়া সিংহানন” 

পাদমূলে তার, মতা বটে দৈববল 

হুর্ডেদ্য কবচে সুরক্ষিত বক্ষঃস্থল 

তার; কিন্তু হে আমরবৃন্দ! জেন স্থির 

দৈবশক্ষি নহে কভু চিরন্তন) 

জয় পরাজয় আর উতান পতন-_ 

নিঞতির অদ্ভুত শাসনে, দেব দৈত্য 

নর 'আার গন্ধ কিন্নর বন্ধ সবে 
মমতাবে-- 


৬। বঙ্গের অঙ্চ্ছেদ | রা 
নৈতিক নাটক । স্ুবিখাত নট ও নাটক- 
কার শ্রীযুক্ত অমরেন্ত্রনাথ দত্ত গ্রণীত। এ 
পুস্তকের অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক। 
ইছাব মর্মার্থ বঙ্গবাসী মাত্রেই উত্বমরূণে 
বুঝিতে পারিতেছেন। এ নাটকখানি 
একাঙ্ক। গৰবর্ণমেন্টের আদেশে ১৯০৫ খুষ্া- 
ঝের ১৬ই অক্টোবর হইতে বাঙ্গালা দেশ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জননীম্বরূপ 
জন্মস্ুমির এতাদৃশ অপমৃত্যুতে নিতান্ত 
দঃখাতিভূভ হইয়া ছাত্রগণ ও অন্তান্ত বঙ্গ- 
বাসীরা শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, 
তাহার! দ্বাদশ বংসর কাল শোকবেশ ধারণ 
করিবে এবং যথাসাধ্য স্বদেশের শিল্পবাণি- 
জোর উন্নতিসাধনে বত্বশীল হইবে। 


জীবন-চরিত | 
১। বঙ্গভীষার লেখক । 


আলোচা বর্ষে ১ থানি জীীবনচরিত 
প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'ব্গবাসী' 
কার্ধালিয হইতে গ্রকাশিত “বঙ্গভাষার 
লেখক” মামধেক গ্রন্থথানিই লবিশেষ উদ্টেখ্‌ 


১৮৮, 


যোগা । ইহার সন্কলক বঙ্গবানীর সুযোগ্য 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিমোছুন 
মুখোপাধ্যায় । আলোচ্য বর্ধে ইহার প্রথম 
খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খণ্ডে 
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরস্ত করিয়। 
বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা! লেখকের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । বাঙ্গালা ভাষায় 
এরূপ পুস্তকের যে নিতান্ত অভাব ছিল, তাহ। 
সকলেই বিদিত আছেন। হরিষোহন বাবু 
সেই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গবাঁসিগণের 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতার তাঁজন হুইয়াছেন। 
বাঙ্গালা তাষার তত্বান্ুসন্ধিৎগ্ররা যে এই 
পুস্তক দ্বারা মহোপকার লাভ করিবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ড দেখিবার জগ্ত আমরা উতস্থক আছি। 
আশ! করি, হরিমোহন বাবু একটু তৎপর 
হইয়! দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিয়া আমাদের 
ওঁৎস্থক্য নিবারণ, করিবেন। 


সাহিত্য-বংকিত1 ।- 


| হেমস্তকুমার। সাধুজীবন . । 


শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত সেন কর্তৃক গ্রকাশিত। 
হেমন্তকুমার বরিশালের ব্রমোহন বিদয।- 
লয়ে বছদিন শিক্ষকতা! করিয়াছিলেন। তিনি 
একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। এই জীবন- 
চরিতথানি প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ কর কর্তৃব্য। 


৩। প্রতাপমিংহ। শ্রীযুক্ত দীশ- 


চন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত। মিবারেশ্বর মহারাণ! 
প্রতাপ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত । আদর্শ ব্যতীত 
কেহ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে 
না। সে আদর্শ শ্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হইলে 
অধিকতর . আদরণীয় ও কার্ধ্যকরী হয়। 
মন্ুয্ের আদর্শ কাল্পনিক দেবতা না! হই 
মনুযা হওয়াই উচিত। স্বদেশী মছাপুরুষ- 
গণের আদর্শজীবন হইতে শিক্ষা লাভ 
করিলে উন্নতির. পথ উন্মুক্ত হয়। প্রত্যেক 
দেশেরই ভবিষ্যৎ সেই দেশের অতীত 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। অতীত 


[ ৭ম খণ্ড, ৩য় দংখ্যা। 


ইতিহাস প্রবীণ ও প্রধান -ব্যক্িদিগের 
জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
যে দেশের অতীত গৌরব আছে, তাহার 
ভবিষ্যতের আশাও আছে। ভবিধাতের 
আশা না থাকিলে উন্নতির আশা নাই। 
স্থতরাং উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য, অতীত 
ধুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্তের 
আলোচন1 করা তাহাদের একান্ত প্রয়োজন। 
যাহারা অত্রীত যুগের শ্বদেশীয় মহাত্মগণের 
পদান্ক অন্থদরণ করিয়া, নীতি ও ধর্থ্ের 
মর্যযাদ! নক্ষু্ রাখিয়া অগ্রলর হন, তাহাদের 
উন্নতি অবশ্থান্তাবী। 

এই পুস্তকথানি আমর! গ্রত্যেক যুবককে 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


৪। পণ্ডিতা রম! বাইয়ের 
বিবরণ | জনৈক খ্রীষ্টান মহিলা কর্তৃক 


লিখিত । রম] বাইয়ের জীবনের কার্য্যারস্ত, 

সারদাস্দন-প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত1- 
লাভ, আয়েরিকায় গমন প্রভৃতি বিষয় 
সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। 


৫। শাক্যমুনিচরিত | হাঃ 


সাধু অঘোরনাথ প্রণীত। যিনি রাজপুত্র 
হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে 
দয়ার্দ্রচিন্তে জীবগণের মুক্তি ও ছুঃখ নিবা- 
রণের জন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যিনি 
অতুল শ্রশ্ধধ্য পরিত্যাগ করিয়। ভিক্ষান্ঈই 
পরম সুখ জ্ঞান করিতেন, যিনি রাঞজলংসার 
ছাড়িয়া! তরুতলে বাস করিতেন, তাহার 
জীবনচরিত সকলের একবার পাঠ করা 
কর্তব্য। বুদ্ধদেবের সর্বত্যাগী জীবনে 
অনেক শিক্ষণীপ বিষয় আছে 
ইতিহান। 

আলোচ্য বৎসরে ৩৬ খানি ইতিহাস 
বাহির হইদ্লাছিল। এখানে আমর! 
তিন খানির মাত্র উল্লেখ করিব। 


আযায) ১৩১৩ 1... 


১।রাজাবলী | খী় ব্য 


শর্দণা কৃত। বঙ্গবাসী প্রেম হইতে দুদ্রিত ' 
শর্মা! মহাশয় ফোর্ট -উইলিয়ম কলেজের ও 
মহামান্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গঞ্ডিত 
ছিলেন৷ তিনি কলির গ্রারস্ত হইতে ইংরাজের 
অধিকার পর্য্য্ত ভারতবর্ষের রাজ! ও দয়াট্‌ 
দিগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখি- 
য়াছেন। ১৮১০ খৃষ্টাবে এই গ্রন্থ ছাপার 
অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কতজন 
হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতঙ্গন ক্ষত্রিয় 
এবং কতজন হিন্দুজাতির কোন্‌ বর্ণভূক্ত 
ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস 
রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে। হিন্দরাজ- 
ত্বের পর কিঞ্িদিধিক সাড়ে ছয় শত বংসর 
কাল এই ভারতভূমি যে যে মুসলমান 
নরপতির শাননাধীন ছিল, তাহারও বিবরণ 
এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া ঘায়। পরিশিষ্টে 
মুসলমান রাজত্বের অবসানে কোম্পানির 
শামনভার প্রাপ্তির সধীক্ষপ্ব বিবরণ বিবৃত | 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই উজ্জরিনী 
রাজধানী, রাজ! ভর্তৃহরির সংসারে বিরাগ, 
শালিবাহছন রাজার বিবরণ, ভোজ রাজার 
ইতিহাস, এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। 
সমুতধ গাল, বিক্রম পাল, তিলকচন্তর, 
গোবিন্দচন্ত্র, ধীসেন, বল্লাল দেন, লক্ষণ সেন 
এবং আদিপুর এভূতিরও বিবরণ রাজা: 
ৰলীতে আছে। মুসলমান বাদমাহ, 
গমীর ওমরাহ প্রভৃতির বিবরণ, আকবর ও 
আরঙজীব প্রভৃতি বাদসাহদিগের এবং 
আলিবদি ও সিরাজন্দৌন্লা প্রভৃতি নবাব- 
গণের ইতিবৃত্ত রাজাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। 


২। নব্য জাপান। কু 


জাপানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শ্লীযুজ উমা- 
কান্ত ছাঞজারী প্রণীত। এই পুস্তকে জাপানের 


সংক্গিণ্ত সমালোচনা । 


১৮৯. 


ভৌগোলিক ও এঁতিহামিক . বৃত্াত্ত, 
জাপানীগণের রীতিনীতি, আচারব্াবছার, 
ধর্মাবিশ্বাম,। শিক্ষাপ্রণালী, শাসনপদ্ধতি 
গ্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হুইয়াছে। 


৩। রাজা ীতারামরায়। 
্রীযুক্ত য্নাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। সীতা- 
রাম যশোহর জেলার অস্তঃপাতী মহন্মদপুরের 
জমিদার ছিলেন। অগ্তাপি তথায় তাহার 
অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিগ্বমান আছে। 
থৃঃ ১৬৭৫ অবে তাহার জন্ম ও ১৭১৫ অব 
তাহার মৃত্যু হয়। ইনি স্বীয় তুজবলে 
মহম্মদপুরে স্বাধীন হিনুরাজ্য স্থাপন 
করেন। মু্সিদ কুলি খা তৎকালে বাঙ্গালার 
নবাব। সীতারাম চতুর্দশ বৎসর কাল 
নবাবের ক্ষমত! গধুর্দিস্ত ও মুসলমান 
সৈশ্তগণকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে গরান্ত করিয়! 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু অব- 
শেষে স্বয়ং পরাজিত হন। এই সমস্ত ঘটন। 
ভট্টাচার্য মহাশয় মার্জিত ও প্রাঞ্জল 
ভাষায় অতি বিশদভীবে বর্ণন করিয়াছেন। 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে অনেকগুলি দলিলের 
প্রতিলিপি মুদ্রিত হওয়ায় ইহার আদর 
সমধিক বর্ধিত হইয়াছে। উহা দ্বারা 
প্রতিহাসিকের! অনেক উপকার লাভ করি- 
বেন, সন্দেহ নাই। এইরূপ পুস্তক যত 
অধিক প্রচারিত হইবে, বঙবাসিগণের 
মনে ততই শ্বদেশভজির উদ্রেক হইবে । 

কাব্য-পন্ভ . 

আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর ১৫৩ ধানি 
গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে | ইহাদের অধি- 
কাংশই অপাঁঠা,কতকগুলি আবার 
বঙ্গবিভাগজনিত ক্রোধ ও ক্ষোতের মর্থো- 
চ্ছাস। এই সকল, পুস্তক সম্বন্ধে কোন 
কথা বলা অনাবন্টক। যে করখানি কাব্য 
'দবিশেষ এউল্লেখযোগা, তাহাদেরই সম্বন্ধ 


১৯৪ সাহিত্য-সংছিতী। [৭মখণ্ড, 'তধ সংখ্যা । 
লংক্ষেপে ছুই চারি কথা বলিবার চেষ্টা পর বঙ্কম্বাধীনভা। বীর- 
করিখ। রসাত্মক কাব্য। শ্রীযুক্ত গ্রমোদকান্ত বস্থু 
| স্বদেশ ।শ্বনাম প্রসিদ্ধ প্রণীত। উদ্ভিচ্জ-তোজী “হর্ষ তীর” 
স্থকবি ও উপন্যাসকার শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ূ বাঙ্গালী প্রাপারদিতা কিরূপ, জড়ুত বীর 
ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশে এমন পাঠক প্রদর্শন করিয়া মাংস-তোর্জী সাহসিক 
পাঠিকা কে আছেন, যিনি বিটি মোগল সৈন্যকে পুনঃ পুনঃ পধুর্যদত্ত ও 
.চিনেন না? রবীন্দ্রনাথের এই “স্বদেশ” ন্ুপ্রসিত্ধ সেনাপতি ইব্রাহিমকে পরাস্ত 
তাঙগার নাম আরও সমুজ্জল করিয়াছে । করিয়! যশোহরে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন 
ইহাকে দার্শনিক কাব্য বলা যাইতে পারে। করিয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত নবীন কৰি 
বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা কি এবং কি অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকটিত করিয়াছেন। 
উপায়ে দেশের উদ্ধার হুইতে পারে, কাব্যখানি উচ্চ শ্রেণীর। তবে গ্রন্থখানির 
তৎসদ্বন্ধে কবি অন্তরে গ্রকৃত প্রস্তাবে একটি দোপ্পের কথ! এস্থলে বল! আবস্তক। 
যাহা বুঝিগলাছেন, তাহাই দ্বার্শনিক কতকগুণি হর্বোধ শব্ষের বাবহারে 
ভাবে কাব্যাকারে জুম্প্রবপে প্রকাশ ভাষা স্থানে স্থানে যেন কিছু কটট হইয়া 
করিয়াছেন। কবির আন্তরের কথ! বলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, কবি ছন্দের অনু" 
তাহা পাঠকেরও ঝন্তর স্পর্শ কপির থাকে । রোধে এ সকল কঠিন শব্ধ ব্যবহার করিতে 
কবির মতে, মানুষদাত্রেরই কতকগুলি | বাধ্য হইয়াছেন। কিস্বকবি একটু কষ্ট 
বিশেষ অধিকার, আছে। মে সমস্ত অধি-. স্বীকার করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল ও মহজ- 
কার রক্ষা করিয়া চলিতে প্রত্যেকে বাধ্য, | বোধ্য শব্দ ব্যবহার করিলে কাব্যখানি 
কেবল নিজে রঙ্গা করিতে কেন, রক্ষা ৃ সহজে পাঠকের মন্ শীর্শ করিতে পারিত । 
করিয়া তাহা আবার পুত্র পৌন্রাদিকে ! চর্চা রাখিলে প্রমোদ বাবু কাঁলে যে উচ্চ 
অক্গু অবস্থায় দিয়! যাইতে বাধ্য। তাঁই | শ্রেণীর কবিদলমধ্যে পরিগণিত হইতে 
তিনি শ্বদেশবাধিগণকে কেবল পরমুখা- | পারিবেন, এন্ধপ আশ! কর! নিতান্ত অস- 
পেক্ষী হইয়া না৷ থাকিয়া আত্মপদের উপর | হত নয়। 
নির্ভর করিয়। দণ্ডায়মান হইতে এবং ৩। মহাশ্মুশান ॥ বীর- 
আপনাদের অধিকারগুপি রক্ষা করিবার রগাত্মবক কাবা । জনৈক মুসলমান বিরচিত। 
চেষ্ট। করিতে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিয়া- অমিত্রাঙ্গর ছন্দে রচিত। ইহাতে পাশি- 
ছেন। বঙ্গবাসিগণ তাহার করুণ ক্রন্দনে পথের তৃতীয় যুদ্ধে মীর্ছাট্রাদিগের পরাঁজয়- 
কর্ণপাত করিবেন কি না বলিতে পারা বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।: ইহার ভা! অতি 
যায় না, কিন্তু করা যে উচিত, তাহাতে স্ুন্বর। বিশেষতঃ মুসলমানের পক্ষে এরূপ 
সন্দেহ নাই। মনোযোগসহকারে "স্বদেশ মার্জিত বাঙ্গালা লেখা অল্প গ্লাধার বিষয় 
পাঠ করিলে বেঁশ বুঝা যায়, কবির মতি নহে। সত্য কথ! বলিতে কি, মুস্লমানী 
গতি. ফিরিয়াছে,-ভ্িনি . এক্ষণে -আমাদের আঁচারব্যবহার ও উৎসবগ্ছচক আরবী ও 
সেই এাচীন, পুত্যপাদ. খমিগণের প্রদর্শিত পারসী ভাষামুঘক কয়েকটী শের ব্যবহার 
খাই শ্রেষ্ঠ বলিয়। বুঝিগ্জাছেন এবং বুঝাইতে না থাকিলে, পুস্তকখানি-যে মুসলমানের 
চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিত, তাহা বুঝিবার উপায় থাকিত 





আঘাঢ়, ১৯১৪] সংক্ষিণ্র সমালোচনা । ১৯১ 

৪ ।.সীত গোবিন্দ | আর প্রবন্ধ লেখকের 'বছ ভাষায় ও বহুৰিষয়ে 
একখানি কাব্যের নামোল্পেখ কর! আবস্টক | পাণ্ডিত্যের গ্রকষ্ট পরিচয় প্রদান করিভেছে। 
বোধ হইডেছে। স্্রীযুক বিশেশ্বর ভট্টাচার্য জ্যোতিরিজ্ঞ বাবু কর্তৃক বাঙ্গাল! ভাষার, 
বপ্রদিদ্ধ কৰি জয়দেবের স্থপ্রসিত্ধ গীতি-| ও সাহিতর যে বিলঙ্ষণ শ্রীববদ্ধি সাধিত 
কাবা প্গীতগোবিন্দ” পদ্যে অন্থুবাদ করিয়া হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে 


গ্রকাশ করিয়াছেন। অন্বাদ অতি সুন্দর | পারিবেন না। তিনি ফ্রাী ভাষাতেও 
হইয়াছে । স্থপ্ডিত। তিনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


[ক্দ কবিতা ও নাটক বঙ্গভাষায় অন্- 


বি করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া- 
অমশিল্প সম্বন্ধে আলোচা বধে ১৭ খানি ছেন। এজন্ত বঙ্গবাদিগণ তাঁঘার নিকট 


* রি 
পুস্তক বাহির হইয়ছিল। আমরা "একখানি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞ তাপাশে আবদ্ধ | 


ীত্রের উল্লেখ করি রী 
"১৭ দীপ শলাকা। হ [২৪ পন্দীবৈচিতয। মং 
। । যুক দেবেন্ত্রকুমার রায় গ্রণীত। দেবেহ 


ছারকানাথ কর্মকার গ্রণীত। নামেই বাবু যে অতি স্থুনিপুণ চিত্রকর, তাহাতে 
গ্রন্থের পরিচয় । সুতরাং অধিক কগ। বলা সন্দেহ নাই। গল্লীগ্রামে কার্তিক মাপে 
নিশ্রয়োজন। কর্মকার মহাশয় অতি সরল কাশীপৃজ! হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাসের 
ভাষায় বিলাতী দীয়াশলাই নির্মাণকৌশল সংক্ান্তিতে চড়ক পর্যন্ত যে সমস্ত পূজা 
বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বদেশী পার্বণ উৎসবাদধি হইয়। থাকে, তাহারই 
আন্দোলনের ফলে দেশে যে শিক্পান্গরাগের চিন গ্রথকায় অতি হুষ্বর ভাবে প্রার্শন 
উদ্রেক হইয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর পুস্তক নিজাছেন। পরীরারাদিনের জিতের 
যত অধিক প্রকাশিত হইবে, দেশের ততই বিশেষ বিশেষ ভাব সাধারণ 'অবস্থায়্ কিছুই 
মঙ্গল সাধিত হুইবে। অতএব কর্মকার | বুঝিতে পারা যায় না,_-উৎসব ও আমোদ 
হান ৬৫ হাই ও নিমিত ডিন প্রমোদের দিনে এগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়! 
বঙ্গবাসিগণের আশীর্বাদ ভাজন, সন্দেহ নাই। উঠ কি নকলা মনে! তারানের 


বিবিধ । প্রতি সাধারণতঃ লোকে লক্ষ্য করে না। 
আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর পুস্তক ৭২৪ গ্রস্থকারেরাও. উহাদের প্রতি দৃক্পাত 


খানি বাহির হইয়াছে । আমর! নিয়ে কয়েক করেন না। এই সমস্ত কারণে বঙ্গভামায় 
খানির 'সালোচনা করিলাষ ১- একূপ পুস্তকের একান্ত অসন্তাব ছিল। 


*। প্রবন্ধ মঞ্জরী | শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সেই অভাব পৃরণ করিয়। 
জ্যোতিরিস্ত্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা | স্বদেশবাসিগণের 'অশেষ কুতজ্ঞতার ভাজন 
কোন একা বিষয় ধারাবাহিকরে : হইয়াছেন । 
বর্ণিত হয় নাই। ধিয়সফি-তত্ব, ডায়উইন- ৩ । বেদ প্রকাশিকা 
তত্ব,মৈন্সর-তন্ব, ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি, ৬উমেশচঙ্ বটব্যাল প্রণীত । ইহ! বটব্যাল 
রুশীর ভাব! ও সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিসয়ক মহাশরের বেদসত্বস্থী কতকগুলি প্রবন্ধের 
চপ্রবন্ধ/বলী ইহাতে সা্গবিষ্ট এই লমন্ত: একত্র '্মংবেশ। এই সকল প্রবন্ধের 





শ্রমশিপ্প। 





১৯২ 


সাহিত্য*সংহিতা। ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্য। 


অধিকাংশই প্রথমে 'সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত | পৰিজ্ সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত করিতেন । 


হইক্লাছিল। কেবল ছইটি প্রবন্ধ ইতঃ- 
পুর্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, 
এই নূতন প্রকাশিত হইয়াছে । বটব্যাল 
মন্থাশয় সাহিত্য-ক্ষেতে স্থগরিচিত। সুতরাং 
তাহার সম্বন্ধে অধিক কথ! বল! অনাবশ্থক। 
তিনি এই প্রবন্ধগুপি দ্বার| বৈদিক গবে- 
ণার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি ট্রাটুটারী মিভিলিয়ান হইয়াও, রাজ- 
কার্যের গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও যে 
আবার মাতৃভাষার সেবা করিবার সময় 
পাইতেন এবং তঙ্জন্ত শ্রমস্বীকার করিতে | 
কাতর হইতেন না, ইহ! অতীব প্রশংসার 
কথ|। তিনি অকালে কাল কবলিত ন! 
হইলে বঙ্গভাষার ষে আরও অনেক পুষ্টি 


সাধন করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 


৪। দেশের গান। বারশাদ 
বাদী শ্রীভবরঞ্জন মঙ্গুমদার কর্তৃক 
গ্রকাশিত। সঙ্গীতের অপূর্ব প্রাণোন্মাদিনী 
শক্কি সকলে অন্ুতব করিয়া থাকেন। 
বর্তমান দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের 
সময়ে সর্বসম্প্রদায়ের লোক জাতীয় সঙ্গীত 
গ্রান করিতেছেন। অনেকগুলি উদ্দীপনাপৃর্ণ 
জাতীয় সঙ্গীত ইহাতে সংগৃহীত হুইয়াছে। 


৫। নেপোলিয়ন বোৌনা- 
পার্টির সংগৃহীত অনৃষ 
দর্শন ৰ৷ সৌভাগ্য পরীক্ষা । 


তীযুক্ত অরূদা প্রসাদ ঘোষাল কর্তৃক ইংরেজী 
হইতে অনুবাদিত। প্রায় ৫€** শত বৎসর 
অভীত হইল, এই গ্স্থণানি লিপজিক'লগরীস্থিত 
581086 0£ ০811991055 নামক পুস্তক! 
লয়ে প্রাপ্ত হওয়া যার ।এইরূপ কথিত্ব আছে 
বে, সস্তা নেপোলিয়ন এই পুন্তকখানি ছল 


এই পুস্তকের উপর তাহার এমন অটল 
বিশ্বাস ছিল যে,অধিকাংশ কার্ধ্য তিমি এই 
গ্রন্থের মতানুসারে নির্বাহ করিতেন। আদর্শ 
পুস্তকখানি জার্্দীণ ভাষায় লিখিত, এক্ষণে 
উহা নান ভাষায় অনুবাদিত হইয়্াছে। 
বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত কেহই অন্বাদ করেন 
নাই--ঘোষাল মহাশন্র এই প্রথমে অনুবাদ 
করিলেন। 


৬। অপূর্ব রহস্য | প্রযুক 
হরিহর নন্দী প্রণীত। কতকগুলি হাসির গর্প 
সংগ্রহ করিয়া নন্দী মহাশয় **অপূর্বব রহস্ত” 
নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। 


৭। হুরবৌলা সন্কীত। 


শ্রীযুক্ত অস্বি কাচরধ সাহ! কর্তৃক গ্রকাশিত। 
এই পুস্তকে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের 
গান সংগৃহীত হুইয়াছে। 


৮।কষি ও গোময়। পুল 
কষ রায় এম এ প্রণীত। ইতঃপূর্বে “প্রচার” 
মাসিক পত্রিকায় যে গোময়ের সন্থ্যবহার 
শীর্ষক একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, গ্রশ্থ- 
কার এতদিন পরে বন্ধবান্ধবের অনুরোধে 
তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। 
এই গ্রবন্ধটী বিশেষ উপকারী, তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্ধুন্থধুবই কি রিপোর্ট পড়ি! 
কৃষির উন্নতি করার কল্পনা, আর সাধারণ 
সভায় বক্তৃতা করিয়। দেশোন্ধারের জন্পন!1 
গ্রাপ্ধ একই রকম। তকে ঘদি' কেহ রায় 
মহাশয়ের কথাগুলি কারে পরিণত করিতে 
পারেন, তবেই তীহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। 


৯। ক্লষি উপদেশ । হয় না 
গোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, এষ্‌ জার্‌ এস. 
গ্রণীভ্‌। বগুড়া কৃষি শিল্পগ্রদর্শনী উপ- 
লক্ষে সুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্কধিবিধক্নক 


আষাঢ়, ১৩১৩ ] 


একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই 
প্রবন্ধটী এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । আমন ধান্য, আগু.ধানা, সরিসা 
পাট, গ্রসৃতি বিষয়ে অনেক সার কথা 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে। 

৯। বর্তমান ভারত । শ্বা 
বিবেকানন্দ প্রণীত । প্বর্তমান ভারত” প্রথমে 
প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত 
হয়। এক্ষণে ইহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহা একখানি দর্শন গ্রস্থ। 
ভারতমমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক | 
ভাবরাশিসমুভূত ছন্দ সহশ্র বর্ষব্যাপী 
কাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং 
ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, 
পরিবর্তিত করিয়! দেশে সুখছুঃখের পরিমাণ 
কিরূপে কখন হ্রান, কখন বৃদ্ধি করিপ়াছে 
এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার 
ব্বৃহার, কাধ্যপ্রণালীর মধ্যেও এই 
আপাত অনন্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্‌ 
সুত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু 
বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্‌ 
দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই 
গুরুতর দার্শনিক বিষন্ধ “বর্তমান ভারতে” । 
আলোচিত হইয়াছে। | 

] 


১০। দেদার মজা । শ্রীযৃতবপ্র- 
দাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত । এই পুস্তকে ১২৬টা ) 
দার গল্প আছে। গন্পগুলি পড়িবার সময় 
পেটের নাড়ী ছি'ড়িয় যায়। এমন মজার গর 
আমর! খুব কমই পড়িগাছি। “ঘেদার মজা” 

দেদার মঞ্জাই বটে ! 

১১। গুঞ্জন | শিশুরাজ্যের কবিতা । 
জনৈক রমণী রচিত। ছোট ছোট বাঁলক- 
দিগের জন্ত এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । গপ্রলে 
অনেকগুলি কবিত|. আছে--কবিতাগাল 
নিতান্ত মন্দ নয়। 

২৫ 


ংক্ষিপ্ সমালোচনা । 


১৯২1১ 


১২। গারস্থ্যধর্ম | হী নগেকজ 


| বাল! সরন্বতী প্রণীত । গারস্থা জীবনে নারী 


জাতির কর্তব্য, ধর্শগীবন, জাতীয় উন্নতি, 
দল্পতিধর্ণ, দেবত্বলাভের উপায়, ধর্শের 
লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচিত। 
পুস্তকথানি নারীগণের অবশ্তপাঠ্য। 


১৩। বঙ্থনমাজে সুরাপানের 
প্রসার । শ্রীস্বীরচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
প্রদত্ত বক্ততার সারাংশ। শিক্ষিত বঙ্গ 
সমাজে স্থুরাপান কিরূপে আরন্ধ হইয়] 
বর্তমান সময়ে কিরূপ আকার ধারণ 
করিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচন! 


করিদার চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্ট। 
ফলবন্তী হইয়াছে। 
১৪। প্রেম । শ্রীযুগ অখিনীকুমার 


দত্ত প্রণীত । ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তকখানি 
প্রকাশিত হইক্সাছে। যৌবনের প্রথমাব- 
স্থায় ছাত্রগণ পাত্রাপান্র বিবেচন। না করিয়া 
হঠাং যে কোন স্থানে প্রাণের সমর অন্থু- 
রাঁগ সনর্পন করিতে লাগাধিত হয়। নেক 
সময়েই ইহার পরিণাম খিষময় হয়, কিন্ত 


| নদি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে চিত্তের ভাবাস্তর 


হইবার পূর্বেই কোন উচ্চ লক্ষ্য ছাত্র 
'দগের সন্মুথে উপস্থিত করা যায়, 
তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ছাত্র 
দ্বার। দেশের মুখোজ্জল, পরিবারের স্থথশাস্তি 
এবং আত্মীয়ম্ব্নের  গৌরববর্ধনের 
সম্ভাবনা) অন্থথা কেবল তরলভাবপূর্ণ 
উপন্যাপ পাঠ, নিরাশ প্রেমগীতি-রচনা, 
অথব! উচ্ছৃঙ্খল কলঙ্কিত জীবন যাপনের 
আয়োজন করিয়া রাখা হয়। প্রেমরচায়ত1 
ছাত্রগণের পরম বদ্ধু। প্রহার, ভন ' 
শাসন দ্বারা বালকের চরিঅ সংশোধিত হয় 
না! চনুমিষ্ট বাঁক্য ও মহা্ভূতি দ্বার এবং ধীরে 


১৯২২ ' 


সাহিত্য-সংহিতা। 


: [ ৭ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা | 


ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিয়। কিরূপে অভাব মোচন হুইগ়। দেশের উন্নতি সাধিত 
ছাক্র্দীবনকে উন্নত করিতে হয়, তাহ! তিনি | হইবার সম্ভাবনা নাই গ্রন্থাত তংপরিবন্তে 


এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন। অভিভাৰক- 
গণ ম্বত্ব সম্ভানদিগকে এই পুস্তকখানি 
পড়িতে দিন। 


সাময়িক পত্র। 


আলোচ্য বর্ষে ম[নাধিক ৮*খানি বাঙ্গাল! 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সকল 
গুলির আলোচন! কর! দূরে থাকুক, নামো- 
লেখ পর্যস্ত করা অসম্ভব। সর্বশ্রেষ্ঠ 
কয়েকখানির মাত্র নাম এস্লে উল্লিখিত 
হইল, যথা১--(১) গ্রবাসী, (২) ভারতী, 
(৩ নব্য ভারত, (৪) সাহিত্য, (৫) বঙ্গদর্শন, 
(৬) প্রদীপ, (৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক|, 
(৮) সাহিত্য সংহিতা, (৯) ভাগডার (১৭) নব 
নূর। সকলগুলিই মাসিক পত্রিকা এবং 
অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত। ইহাদের 
মধ্যে একমাত্র শেষোক্তখানি অর্থাৎ.“নবনুর” 
মুমলমান সম্প্রদায় ছার। সম্পাদিত ; অপশিষ্ট- 
গুলি হিন্দু বাত্রাঙ্ম কর্তৃক সম্পাদিত। 
নবনূুর মুসলমানসম্পাদিত পত্র হইলেও 
উহার লেখা অতিশয় সুন্দর ১ কিন্তু সত্যের 
অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উহার 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি সমস্তই হিন্দু লেখক- 
গণের লেখনীপ্রস্থত। এই সকল পত্রে 
, প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যে কয়েকটা 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাদেরই সম্বন্ধে 
ছুই চারি কথা এস্থলে বলিবার চে কাঁরব। 
১৯০৪ -ঘৃষ্টাবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
"স্বদেশী সমাজ” শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 
ছিলেন, তাহারই সমালোচন। করিয়া ১৩১২ 
বঙ্গাংষ্বর বৈশাখ মাযের 'নব্য-ভারত” পত্রে 
“কুট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গ্রবন্ধ-লেখক 
বলেন, রবীন্ত্রনাথের শ্বদেশী-নমাঞ দ্বার] 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অন্যাগ্ত 


একটি সামাজিক কংগ্রেস গ্রতিঠিত হওয়। 
আবশ্যক । এই কংগ্রেসে রাজা, জমিদার, 
পঞ্ডিত, ধন্মনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ, এবং রাজনীতি 
কুশল ও বাণিজ্যতত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা সদদ্য 
থাকবেন, এবং তাহারা দেশীয় লুপ্ত 
[শন্স বাণিজ্যের উদ্ধার ও চিন্তার বিষয়ে 
সহায়তা করিবেন এবং যাহার পাশ্চাত্য 
শিক্ষাদির প্রভাবে . ৰিপথে পরিচালিত 
হইতেছেন, তাহা দগকে পুনর্বার সপথে 
আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবেন । প্রবন্ধ- 
লেখক আরও বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 
সমাঞ্জগঠনের পূর্বেই সমাজপতি [নিব্বাচনের 
অন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। এট। নিতান্ত অনঙ্গত। 
অগ্রে সমাপন হউক, পরে সমাজপতি স্থির 
হুইবে। রবীন্দ্রনাথ সকল বিষয়েহ গবণমে- 
পের নাহায্যগ্রহণের বিরোধী, তাহ! কিন্তু উক্ত 
প্রবন্ধকারের মত নহে॥। তিনি বলেন, 
যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যলাতের চেষ্টা 
করিতে হইবে এবং কংগ্রেমদ ও অন্ান্ত 
প্রকার সভাসমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আমাদের অভাব অভিযোগের কথা 
জানাইতে হইবে। 

১৩১২ বঙ্গাব্দের আধাঢ় ও শ্রাবণ মাসে 
“সাহিত)” পত্রে *বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান 
অবস্থা” শীর্ষক যে প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে অনেক সসার কথা আছে । 
উক্ত প্রবন্ধটা সকলেরই মনোযোগসহকারে 
পাঠ করা কর্তব্য । উক্ত অব্ের বৈশাখ 
মাসের “ভারতী” পত্রিকার জনসাধারণের 
মধ্যে যাহাতে কংগ্রেসের তত্বকথা আলোচিত 
হয় ও উহার উপকারিত। বুঝিতে পারিয়। 
সকলে উহার সমাদর করে, তাহার উপায় 
নির্ধারণের প্রসঙ্গ উখাপিত হইয়ছে 
এবং তহদ্ধেস্তে একটা স্থারী অর্থতাগার 


সাগর-সৈকতে । 


সুষ্টিরও প্রস্তাব হইগনাছে। পঞ্চম খণ্ড ূ বর্ধমান সময়ে এক ধা! একাধিক রাজার 
'প্রবানী, পত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ । শাঁপনাধীন নহে, একটা সমগ্র জাতিয় শাস- 
শান্্রী কংখ্রেদের কার্যোর সহারতা করিবার ূ নাধীন। ম্ুুতরাং গভর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ 
নিথিত্ত একটা জাতীয় আত্মনির্ভর-দমিতি ) পদগুলিতে যেসেই জাতীয় লোকেরই 
স্থাপনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। একচেটির! অধিকার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য 
প্রবন্ধটী সকলের একবার পাঠ কর! কর্তব্য। কি? এন্ধপঅবস্থায় প্রপ্গার পক্ষে ত্র সকল, 
উক্ত অব্দের ভাপ্র মাসে “'ভাগার' পত্রে | পদলাভের আকাজ্। নিতাত্ত রাশ! ভিন্ন 
“বহ্রাঙ্কতা” শীর্বক একটী প্রবন্ধ : মার কিছুই নছে। 


আধষাট, ১৩১৩] ১৯২৩ 
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অনস্ত মৃবতি হেরিছে শিহরি। 
২। 

বিদ্বিত ঘদন জলধি সলিলে 

কিবা শোভাময়ী সুষমার ছবি, 

প্রকৃতির চিত্র পূর্ণত্বে বিলীন, 

কাব্যের বিকাশে যথা বিশ্বকবি। 
৩। 

উত্ষির ল্রী অনন্ত ত্রমিয়া, 

বেলাভূমি চুমি কেন ফিরি যায়, 

আত্মার[িজ্ঞাস৷ অতৃপ্ু সতত, 

মীমাংগার শেষ নাহি তবু চায়। 
৪ 

অরুণের জ্যোতি পরশনে কভু, 

নীলিমে ছ্যতিছে শুত্র রেখা ছায়া, 

অনন্ত হইতে অনস্তে পড়িছে, 

পাখিকুল বুঝি কল্পনার কায়া। 
৫) 

ৰীচিমালা সনে ছুলিতে দুনিতে, 

আহল তথায় তরণী নুচারু, 


প্রকাশিত হইরাছে। প্রবন্ধকার বণিয়াছেন, । শ্রীহ্ববলচন্দ্র মিত্র । 
সাগর-সৈকতে 
রা আরোহী একটা স্বরূপ যুবক, 
দিগস্তনীলিম সাগর সৈকতে, সৈকতে শোভিছে তাল দেবদারু 
বক্কিম বিশাল ভগ্র-শৈল পরি, ] ৬। 
একটী যুবতী অলস নয়নে, উত্তরি যুবক বালার সমীপে, 


পৃত্তশিকামম চলিল নিথর, 
মুগধ নয়ন, অবশ পরাণ, 
নেহারি বালার রূপ মনোহর । 

ণ। 
অনিন্দ্য বালি! একটাও বার, 
ফিরিল না চাহি যুবকের পানে 
অনিমিষ তরে রহিল নিশ্পন্দ 
প্রেমের প্রতিত1 সৌন্দর্যের ধ্যানে । 


৮। 

বিমল যুবক ভাঁষিল উচ্ছাস 

“হে ম্বর্ণলতিকে ! উপাশ্ত আমার, 

চাহ ফিন্রি শুধু অভাগার পাঁনে 

ভালবাসা যাচি স্থন্দরি তোমার ॥' 
ন 

তোম! বিনে অন্তে চাহে ন। হৃদয়, 

তোমার তরেতে সর্বশ্ষ জীবন, 

বিসর্জন দিব না করি জ্রক্ষেপ, 

মজ্জেছি বূপেতে রূপনি বত্ধন। 


১৯২৪ 


১৬। 
কত নিশি দিন রহিব এমন, 
তোমার লাগিয়া চাহি আশাপথ, 
নারীর হৃদয় এত কি কঠিন, 
পুরাবে কি দেবি মম মনোরথ ?” 
১১। 
উত্তরিল দ্বীরে জোছনা-প্রতিম।, 
জানি তব হৃদে জাগে ভালবাসা, 
একটা মিনতি ও চরণে মম 
পুরাবে কি তুমি দুঃখিনীর আশা ? 
১২। 
এসো ধীরে তুমি আমার সমুখে, 
দেহে ধরি এসো দৌহাঁকার কর, 
নিমীলিত কর তব অশখিদ্বয়, 
বাধিও হৃদয় অতি দৃঢ়তর |” 
১৩। 
মিলিল বন্ধনে গ্রণয়িযুগল, 
পাপিয়া! স্ুতানে গগনে গাহিল, 
ন] জানি স্থখিত যুবার হৃদয়ে 
সে পরশে কিবা অবশ ঢালিল। 


১৪। 


পঞ্চ পল শেষে ঘুবতী কহিল 3-_ 
“খোল আখি তব চাহ একবার, 
প্রেমিক রতন, দিশ্থু ভালবাস! 
স'পিলাম আমি সর্বস্ব আমার ।” 
১৫। 

এই সে যুবতী, সৌন্দর্য্যের খনি ! 
হায়রে বীভৎস, হায়রে ভীষণ ! 
এফিরে অগণ্য পৃরীষের কৃমি 
সে চক্র বনে করে বিচরণ। 

7 ১৬। 
গলিত হূর্ণন্ধ মহাকুষ্ঠব্যাধি 
সব্দ কলেবর্‌ করিয়াছে "গ্রাস, 
বুদ্ধ! জরাজীর্ণ। বিলোল রসনা 
এইরূপ দশ! একি সর্বনাশ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


' ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


১৭। 
চাহিতে নিমিষে হায়রে যুবক, 
করধৃত সেই ঘুবতীর পানে, 
পঞ্চবিংশ বার ঘ্বণায় বমন 
করিপ বিষাদ হতাশ অন্তরে। 
৮ 
বিশ্ময়ে যুবার হেন ভাবাস্তর, 
নেহারি যুবতী কহিল মোহন, 
ণ্চল প্রিয়তম, অই চীর গেছে 
দোহে করি বাস হরবিত মন । 
১৭৯ 
*হয়োন! উতল। প্রেমিকপ্রবর, 
নিষষাম প্রেমের অপুর্ব মহিমা, 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিবে যখন, 
বিকৃত এ রূপে হেরিবে সুষমা 1” 
২। 
দারুণ দ্বণায় মরমে মরিয়া, 
কহিল যুবক ক্রোধেতে চীৎকারি,__ 
“ছভ শীঘ্র মোরে নারকী পিশাচি 
আমি নহি তোর প্রণয় ভিখারী |” 
২১। 
কাতরে যুবতী উত্তরিল ধীরে, 
প্চাহিও না মোরে আর পুনরায়, 
নিমীলিত কর নয়নযুগল, 


পারিবে অচিরে ছাড়িতে আমায়। 


২২। 
“নারীর হৃদয় কেন যে কঠিন,. 
তুমি কি বুঝিবে পুরুষপ্রবর ? 
জানিতে প্রকৃত প্রেম ভালবাসা, 
নারীর হৃদয় নিকষ পাথর |” 
২৩। 
প্রেমহীন শুফ রূপমত্ত যুব, 
মূুরতির মত মুর্দিল নয়ন, 
কাগারীবিহীন তরণীর সম 
ভাবনার শোতে হৃদর মগন 


পালি 


আধফাঁঢ, ১৩১৩] 





২৪। 

প্রেমিক। সুন্দরী কহিল মোহন, 

"খোল আখি তব রূপের পাগল 7 

একিরে যুবতী অকলঙ্ক রূপ, 

জোছনার প্রভা হাপি খল খল। 
২৫। 

সম্ত্রমে যুবক ব্যথিত পরাণে, 

হেরি সে রূপের উজল মাধুরী, 

সাপটি ধরিতে করিল প্রয়াস . 

শুন্তেতে মিপিল প্রেমের চাতুরী। 


।প্রমোদকান্ত বন্থ। 


এল । 


কন্কনিয়ে পোষের সাথে, 
শীত এসেছে কবে; 

শুক নদী, 
খাদ খন্দ সবে। 

লাবণ্য হীন পুরুষ, নারী 
হিমেল হা”! পেয়ে; 


তরুলত। 


রাছ যেন চাদ ধরেছে, 
চুপে চুপে যেয়ে। 

ফিরে এল চন্দন বাযু, 
হাসল লতা বন? 

উর্ধ ডালে-_ ধবল গুচ্ছ,- 
ফুটল শোভাপঞ্রন। 

দীঘির ঘাটে অশোক তরু 
রঙিন ফুলে ভরা) 

বেল বকুলে গন্ধ রাজে 
পূর্ণ নীরস ধরা। 

আকুল ছিল চাতক কেবে, 
আকুল ছিল চাষী, 

হর্দূর কুল আকুল ছিল, 
আকুল গৃহ্বাঁসী। 

বৃক্ষ-ছায়া, কুঞ্জকানন, 


আগুন ছিল বাতাসে )-- 


বৃষ্টি এল। 


এানলিতাসশিসিরশাাসি পিপি পা্পীপাপািপিপিশাপান্পিা পিসি এপস 


1 


8 নি 


1 
| 


১৯২৫ 





(আজ ) টুপ্‌ টুপউপ্‌- বৃষ্টি এল 
মেঘ ভর! অই আকাশে। 


চা ক ক চি 

পেখম ধরা পঙ্কি রাজ! 
লুকিয়ে কাদে কোথা সে! 

আয় আয় আয় দীর্ঘ কালে 


মেঘ উঠেছে আকাশে? 


(২) 

কষাণ কহে মনের কথ 
শান্ত পল্লী বাটে,__ 

ভাত ছটাচাই সকালে তার,__ 
লাঙল যাবে মাঠে । 

এ দুর্যোগে স্থযোগ হুল, 
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস, 

শাক সব্জী বুন্‌বে গৃহী,-- 
বাগান করে চাষ। 

ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ আধার মেধে 
বৃষ্টি ধারা ঝরে; 

বাদল! দেখি খোকা, খুকী 
হেসে পাগল ঘরে। 

শান্ত, তৃপ্ত, সিক্ত হ'ল 
ধরা রাণীর বুক) 

ফাঁক মাঠে-- বাজার যেন 
আসল নব যুগ। 

খালে বিলে বিল্লী ডাকে, 

. ভেকের কুতুহল ) 

উচ্চ শাখী, 
ঝড়ে রসাতল। 

'বশেখী” ঝড়, আম বাগানে 
আগিয়ে ওঠা ভার) 

সামাল সামাল পশ্চিমে মেঘ,-- 
পল্লী ধুন্ধুমার। 

নুতন বর্ষে, লাজুক বর্ষা, 
পুখ দেখাল আভাসে 3 


মগ্ন কুটির, 


১৯২৬ 


টুপ টুপ, টুপ বৃষ্টি এদ 
মেঘ তর! অই আকাশে। 

খা ঞ কঃ ক 

পাহাড় তলে কেকা রবে 
মাচরে পাধি রভসে। 

কাল কাল জমাট বাধা-_ 
মেঘ উঠেছে নভসে 

শ্রী্গগৎপ্রস রায় 


বোধেন্দু-বিকাশ । 


স্ন্দর স্থনীণাকাশ বিশাল বিস্তৃত) 
শোভে তাছে, শারদীয় শুভ্র-শশধর | 
“কারণ'-মলিলে হা "বয় শয়িত, 
হাষির প্রাককালে, যবে বিশ্ব মঞ্জ নীরে) 
শোভিত কৌস্তভ কিংব1 কেশব হৃদয়ে। 
অতি তৃপু মন:-প্রাণ ইন্দু নিরীক্ষণে, 
পড়ি*ছে স্বন্দর-রশ্মি, ধরণী উপরে ; 
বিকমিত তাছে; স্বচ্ছ সরোবর নীরে 
ইনু ্রাণা কুমুদিনী_-সর: সুশোভিনী। 
শশীর স্থরমা মূর্তি মরসী ভিতরে 
বিচলিত, বায়ু ভরে নীর-সমুচ্ছাসে । 
ব্রমিছে চকোর, রঙ্গে চন্দ্রের চৌদিকে 
সথধাপান আশে, এই বিগ্গনিশা-যোগে । 
নিশীথ নির্মল বায়ু, মৃদ্ধ সঞ্চালিড 
কুহ্থম-ন্থবাস-ভরে আক্রান্ত বিধায়। 
ছলি'ছে মৃূছুল লত!) ক্ষুদ্র বারিবাহ 
মন্থর গমনে ধায় উত্তর আকাশে। 
উলুক বাদলী আদি নিশাচর জীৰ 
বিহয়ে আননে সবে নুধাংশ্ু-আলোকে। [ 
উুক্রময়ী বন্গন্বর! নীরব মিথর | 
শ্রবণবিবরে কভু গশে শাস্তিনাশ! 

শিব। সারমেয় রব অশিব সংসারে। 
নিদ্বিত জড়ের প্রা দিবাচর জীব ) 


সাহিত্য-সংহিতা[ 


[ ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 
নিশ্িস্ত অন্তর সবে নিশার প্রভাবে 5 
কোলাহণপরিশূন্ত শাস্তি-পুর্ণ ধর! ) 
রমণীয় বেশে হাসে “গ্রকৃতি, সথগারী। 
স্থির-ধীর-সৌম্য-মূর্তি তুলনারহিত-_ 
মনঃ প্রাণ মুগ্ধ এই রূপ নিরখিয় ) 
তিরোছিত শো ক-্রঃখ, দগ্ধ হৃদি-তাপ , 
অপূর্ব উল্লীসে মনঃ হ'তেছে মগন, 
উদ্দিছে উল্লাস-রাশি হৃদয়-কন্দরে। 
ক্রমশঃ অবশ অঙ্গ )--জাগে এই মনে 
ধর! বুঝি স্বর্গধামে হ'ল পরিণত ; 
রোগ শো'ক আর্তনাদ বিলুপ্ত সহস!) 
বহিল উল্লাস-শ্রোতঃ দ্রিক্‌ মাতাইয়া ১ 
শান্তিনিকেতন” যেন নিথিল ভূবন ! 
ভুলিঙ্থ পূর্বের ভাব ;১--মোহ পরবশে 
শক্তিশুগ্ঠ অবসন্ন প্রকৃতির রূপে ? 
মায়ার প্রভাব ইহা, নারিন্থ বুঝিতে ঃ 
একান্ত আনন্দ-ময় হেরিন্ু সকল। 
অকন্মাৎ দৈববশে হৃদয়-মন্দিরে 
মুগ মানমের দ্বার । শুনিম্ বিশ্বয়ে 
কে যেন কহিল কর্ণে অমিয় বরষি? 
“সাবধান অরে বাছা! হও প্রলোভনে; 
অলীক সকলই ভবে ) সার হের কিবা? 
তুল'ন। মায়ার বশে সার নিত্য ধনে। 
ভ্রমিও না৷ ভ্রম মার্গে, অজ্ঞানসদৃশ। 
আশ্রিত! ধাছার তুমি--তব মনঃ গ্রাণ 
অর্পে্ছ একান্ত ধারে সেই শাস্তিময়ে 
ভুলিও না) তক্তিভাৰে তঞ্জহ তাহার 
চরণ-সরোজ যুগ- শাস্তির আকর, 
লভিবে অনন্ত শাস্তি, ছঃখ হ'বে দূর |” 
সঞ্চারিল প্রম1 মনে ) ঘুচিল সংশয় 
প্রীপ্তরু কৃপায় মম--উপযুক্ত কালে। 
উল্লাসে ধাইল মন+, প্রীগদে তাহার, 
লতিম্ক “শ্বরূপ জ্ঞান” ধাহার গ্রসাদে। 


শীমতী জ্যোতস্নাময়ী ঘোষ । 


শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র বসুর গ্রন্থাবলী । 
এই গ্রস্থীবলীতে আর্ধাসাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের গরকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ 
মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে। যুক্তি, গ্রনাণ ও ভাষার গৌরবে এই স্থাবনী অতুলনীয়--বঙ্গতাষায় এক 
অপূর্ব সৃষ্টি । 
* সাহিত্য-বিষযক। 


১। সাহিত্য-চিন্ত।। এখানি গ্রন্থাবলীর ভিত্তিস্বক্ূপ। ইহাতে বিলাতী 
সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই 
গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন 
সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। মূলা ১২ এক টাকা মাত্র। 

.২। কাব্যচিন্তা। রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক পৌন্দর্য্য 
এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়া হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহ! প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মৃল্য ১২ এক টাকা মান্র। 

৩। কাব্যস্থন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্ষিম বাবুর উপন্তাদাবলীর হৃষ্িগাতুর্যয 
এবং স্ুন্মরীগণের চরিক্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


চি 


সামাজিক। , 


৪8। সমাজতত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় 
মীমাংসাপুর্ণ ও অর্থনম্পনন বিশদ ব্যাখ্যা । মূল্য ১/* এক টাকা চারি আন মাত্র । 


৫। জমীক্চিন্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাদিত 
হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা মান্র। 


ধর্্মবিষয়ক । 


৬। দেবন্ুন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর .নিগৃঢ় রছ্লপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রস্থ। 
মূলা «* বার আনা ঘা । 

৭। হিন্দুধর্থের প্রমাণ । প্রতাক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম স্থাপিত হওয়াতে এই 
গ্রন্থ সর্বসংশয় দুর করে এবং হিন্ুধর্খের প্রতি মাস্থা দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য 21* মাত্র । 

৮। স্যপ্তিবিজ্ঞীন। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিপ স্থষ্টিত্বের গৃঢ় রহ্ত 
কৈজ্ঞানিক প্রমাধে বিশদরূপে গ্রতিপাদিত হুইয়াছে। হিন্দু স্্টিতত্বের অতি সরল 
ব্যাথ্যা। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

্রনথপ্রাপ্তিস্থান-_কনিকাতা, রে ্ট, ২+১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
চত্টোপাধ্যায়ের দৌকান এবং ২* নং কর্ণওয়ালিস সীট, মস্ুমদার লাইব্রেরী । 


যুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী। 


১। মুক্তমাধব নাটফ। মুল্য আট আন|। মাগুল এক আনা। ২। ধর্মানন্দ 
গ্রবন্ধাবলী। ১ম খও। মূলা এক টাকা মাগুল এক আনা। ৩। ধর্মানন্দ 
প্রবঞ্ধাবলী ২য় ধ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাণুল এক আন । ৪। দিদ্ধান্তসমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থ ব্রাঙ্ধণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদ় হিন্দজাতির গ্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্িবিষ্ট হইয়াছে। জাতিতন্ব ও সমাজতব্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষার আ'র নাই। 
আগাততঃ ছয় খণ্ড গ্রকাশিত হইয়াছে । ১ম থণ্ডে গোপ, সদেগাপ, গন্ধবণিক ও মাহিষ্য 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাস আছে। ২য় খণ্ডে নুবর্ণবণিক, ওয় খণ্ডে বাঁরুই, ৪র্ঘ খণ্ডে বৈদ্য, 
«ম খণ্ডে তিলি, তালি, উগ্রক্ষত্রিয় ও ময়র! জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬্ঠ খণ্ডে 
সাহ। জাতির বিবরণ মন্নিবি্ট আছে। 

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস দ্র, ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়। যাঁয়। 
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 ডীক্তার মেজর নাহোবের 
বিশ্ববিখ্যাত সেই 


ইলেক্ষুজৌ' স্নাম্শ্ণস্যান্রিল। 
চিকিংমা-জগতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 
 সহশ্র সহত্র লোককে রোগ হইতে স্বাস্থযে_ 
অকাল-বার্ধক্য হইতে 
নব্ষৌবনে_: 
ৃত্যুযুখ হইতে নবজীবনে_ 
আনয়ন করিতেছে। 


ইলেক্টে সার্শাপ্যারিলার মুল্যাদি-_-সর্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপন্র-সন্বলিত 
৮ দিন সেবনোপযোগী প্রতোোক শিশির মুল্য ২২ টাকা, ৩ শিশি €1* টাকা, ৬ শিশি 
১০০ টাকা, ডজন ২৯ টাকা, গ্যাফিং এবং ডাকমাগুল ইত্যাদি-হথাক্রমে ৪ 
8৯, ১* ১৪০ আনা। পু 
আদি ও অকৃত্রিম ওষধ পাইতে হইলে, কলিকাতার ঠিকানায় মেসার্স 
“্ডবিউ মেজর এগ কোং”কে গন্দর লিখিবেন; অথবা কলিকাতা! খোঙ্গরাপটি, 
মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এড কোম্পানির দোকানে পাইবেন। 


1২130. 1০. 0. 28০, 


জাঁল ধরিতে পারিলে 


পুরস্কার। 

বাঙগারে প্রচারিত, সর্মবিধ কেশটতলের 
মধ্যে কেণরপ্ুন-তৈল, নিজ গুণে, সুগন্ধে ও 
উপকারিতার মকলগুপির শীর্ষস্থান মধিকার 
করিয়াছে। কেশরগ্তনের বিক্রয়াধিকা 
দেখিয়।,অদৎ লৌকের চোখ. টাঁটাইতেছে। 
হত তাহার। উপানাস্তর ন। দেখিরা “কেশরঞ্জনের” 
ভট জব জাল গ্রপ্তত করিগ| বাঞ্জারে খরি- 
দারূক ঠকাইতেছে.। প্রত্যেক ক্রেতাকে 
আমার সবিনর অনুরোধ, তাহারা যেন 





রি রি মোড়কটী বেখ ভাপরূপে পরীক্ষা করিয়া লন। উপরে আমার 
প্রতিকৃতি দেখিয়। লইলে, ভবিধাতে আর তাহাদের অনুতাপ করিতে হইবে ন|। ন্াষ্য 
মুগ দিলাম__অখচ তাঁহার পরিবর্তে মাগল জিনিমটা না পাইয়া একটীক্জিঘন্ত জাল দিনিস 
কিনিষ। প্রতারিত হুইপাম--ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই! যাহার! 
“জাল কেপরঞ্জন” ধরিয়। দিতে পারিবেন_-মামর/+বিবেচনামত তাহাদের পুরস্কৃত 
করিতে পারি। 
' মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাক1| ডাক মাশ্ুলাদি।/* আনা। 


দ্রব্যগ্ডণশিক্ষ। | 


গ্রবাগ্তণ* চিকিংসাঁশাস্ত্েরে একটা প্রধান অঙ্গ। দ্রব্যের গুণ না জানিলে, চিকিৎসক 
ওষধ প্রয়োগ করিতে পারেন না, এবং রোগীকে পথ্যের বাবস্থ(ও করিতে পারেন না। 
স্থতরাং চিকিংদকমাত্রেরই ভ্রবা&৭ বিমূরে শিক্ষাল!ভ কর। আবশ্তক। সাধারণ লোকেও 
দ্রবাগ্ডধ জানিতে পারিলে, নিজের মাহারাদি বিষয়ে বিবেচন। করিতে পারেন, তাহার 
ফলে যা” তা, খাইয়া কাহাকেও পীড়াগ্রন্ত হইতে হয় ন|। 'রবাধ-শিক্ষ!য় সাধারণ 
ডাঃলণ্ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ওষধের উপকরণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই ৭ 
বিশেষরূপে লিখিত আছে : মূলা «* বার মান। মাত্র; ডাকমাস্তরাদি।ৎ চারি আন|। ' 


গভরেট মেডিকেল ডিপ্লোমাগ্রাপ্ত 


কবিরাজ ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত । 
১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত|। 


বলিবাত্া, ২০৭১ নং কর্ণওয়ালিদ ্রীট, অন্তঃপুর প্রেসে, শ্রীগ্রভাতচন্্র দত্ত বারা! মুদ্রিত... 
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সগ্ডম খণ্ড ] ১৩১৩ দাল, শ্রাবণ । [ ৪র্ঘ সংখ্যা । 
আজি বাদ্‌লায়। 
আঙ্গি বাদলায়। উচাটন মন আজি বাদূলায় ফুটেছে কেতকী 
ূ কেমনে কাটিবে সারা রাতি) বাগানে বের়ীয় ধীরে ধীরে) 
নিরালয়ে একা, নাহি কিছু কাজ__ নব কিশলয়ে-সীজিয়া বকুল 
খু'জিয়৷ দেখেছি পাতি পাতি। চুমিছে মালতী লতিকারে। 
ঝম্‌ বম্‌ ঝম্‌-__ঝরিছে বাদল আজি বাদ্‌লায় তরু, লত্তা, বন 
অলসের নাহি ঘুম ঘোর? আনন্দ সাগরে ডুবে লারা 
স্প্-স্থতি কত বরষার সাথে আজি বাদ্‌্লায় নদী, খাল, বিল 
| জাগিল হৃদয়ে আসি মোর। যৌবন-গরবে আত্মহারা। 
হৃদয় চঞ্চল, * রোমে রোমে জলে আজি বাদ্‌লায় প্র্ত্ত মক 
আমার এ দ্র তন্ুখানি; হেথা হোথা করে ছুটাছুটি ; 
নিভে না এ জালা-_যদি তণ্ড বুকে, আজি বাদ্লায় কগপোত কপোতী 
ঢালি সারা বরষার পাঁনি। বাসায় বলিয়া ছুটাছুটি। 
উঠি, বমি, ভাবি, চাহি মেঘ গানে_- আদি বাদ্‌লায় বিরহীর দুখ-- | 
গড়ে কত দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাম) বলিবার নাহি ভাষা; 
বিরহবিধুর হেথা একা আমি, কিজানি কেন যে মনে ভাসে এক . 
একে একে যায় বর্ষা-মাস। অজান! অতৃপ্ত আঁশা। 
মাজি বাদ্‌বায় কানন মাঝারে আজি বাদ্‌লায় একাকী প্রবাসী 
ফুল্প বন্জ কুম্ম কুঁড়ি) সুদুর প্রবাসে জীর্দ-ঘরে,-- 
দূর দরীগাদে_প্াা বালিকায় সেই মুখখানি আমিয়া শ্মরণে 
পরাণ কাদিছে ভারি তরে। - 


ঘরে ঘরে খেলে 'বুড়াবুড়ি+ ।, 





শ্রীজগৎএরস্ন রায়। 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর।) 


উতস্ক-_১। বেদ নামক মুনির একজন 
শিহ্য। ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ, জিতে- 
ভরি ও গুরুভক্ত ছিলেন। কোনও 
সময়ে জনমেজয় ও পৌধ্য নামক নরপতি- 
বয় বেদ মুনিকে আপনাদের উপাধ্যায়- 
রূপে বরণ করেন। একদা! বেদ উত্তঙ্ককে 
আপনার সংসারের সকল ভার দিয়! 
প্রবাসে গমন করেন। ইত্যবসরে এক 
.. দিন বেদগন্ধী, উতঙ্ককে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, 'উততষ্ক, তোমার গুরুদেব গৃহে 
নাই, তোমার গুরুপত্বী ধতুমতী হইয়া- 
ছেন, যাহাতে তাহার খতু নিক্ষল না 
হয়, তুমি, তাহাই কর।” গুরুপত্বী কর্তৃক 
অনুরুদ্ধ হুইয়াও উতস্ক এরূপ কুকর্ম 
করিলেন না । বেদমুনি গৃহে প্রত্যাগত 

হইয়। শিষ্যের এবংপ্রকাঁর জাশ্চরয্য বিশুদ্ধ 
_ চরিত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্ত 
হইলেন, এবং 'তোমা'র মনস্কামন! সিদ্ধি 
হইবে এইরূপ বর প্রদান করিয়। 
উতন্ককে বিদায় দিলেন। উতঙ্ক গুরু- 
দক্ষিণ দিতে চাঁহিলে, বেদমুনি তাহার 
পত্বীর আদেশ পালন করিতে অনুমতি 
করিলেন। গুরুপত্বী পৌধ্যরাজ-পত্রীর 
কুগুলদ্বয় প্রীর্থন] করিলেন। উতস্ক 
পৌস্যরাজের নিকট যাইয়! কুগুল চাহিবা- 
মাত্র পৌস্রাজ কুগডল প্রদান করিলেন, 
কিন্ত বলিয়া. দিলেন, “আপনি অতি 
সাবধানে কুণডল লইয়া যাইৰেন ; কারণ 
নাগরাজ তক্ষক ইহার. প্রতি লোলুপ 
হইয়। সর্বদা! তীক্ষ দৃষ্টি রাঁখিয়াছে।” 
. উতন্ক আসিতে আসিতে পথে একজন 


কুগুলদ্য় ভূতলে রাখিয়া উতন্ক স্নানাদির 
নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্ত্য- 
বসরে ক্ষপণকরপী তক্ষক কুণ্ডল লইয়! 
নাগলোকে প্রবেশ করিলেন। উতঙ্ক 
ন্নানাস্তে উঠিয়৷ দেখেন, কুগুল নাই। 
তখন তাহার পৌধ্যরাজের কথা স্মরণ, 
হইল। অতঃপর বহুকষ্টে ইন্দ্রের বজের 
সাহায্যে নাগলোকে গমনপুর্ববক কুণ্ডল 
আনিয়া গুরুপত়ীকে প্রদান করেন। 
তৎপরে গুরুর নিকট বিদায় লইয়া 
জনমেজয়ের নিকট আগমন করেন, এবং 
তক্ষক বিনাশার্থে ইনিই জনমেজয়কে 
সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন। 

২। উতন্ক নামে আর একজন 
মুনি ছিলেন। তিনি গৌতম মুনির 
শিষ্য। ইনিও অতিশয় গুরুভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। ইনিও গুরুপত্বী অহন্যার 
আদেশে দৌদাসরাজপত্ীর কুণগ্ডল আনিয়া 
দেন। গৌতম ইহাকে বড় ভাঁলবাসি- 
তেন। অন্তান্য শিষ্যগণের পাঠ সমাপ্ত 
হইলে গৌতম তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, 
কিন্তু উতস্ককে ছাড়িলেন না। এইরূপে 
প্রায় শতবর্ষ অতীত হইলে উতঙ্ক গৃহে 
যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন 
গৌতম স্বীয় কন্ঠার সহিত উতঙ্কের 
বিবাহ দিয়! গৃহগমনের অনুমতি প্রদান 
করিলেন। কথিত আছে যে, অতঃপর 
উতন্ক কোনও মরভূমিতে আশ্রম নির্্দীণ 
করিয়। দীর্ঘকাল কঠোর তপন্। করেন। 
বিষু তুষ্ট হইয়া ইইার নিকট উপস্থিত 
হুইয়। বর দিতে চাহিলে, শ্রীহৰির দর্শন 


শ্রীবণ, ১৩১৩] 


খুধিবর অন্য বর গ্রীর্থন। করিলেন ন1। 
ইনাউ এইরূপ অনাসক্তি, নির্লোভতা 
এবং হরিভক্তি দর্শনে বিষু পরম পরিতুষ্ট 
হইয়া বর লইবার জন্ত সবিশেষ অনুরোধ 
করাতে খধিবর বলেন, “আমার বুদ্ধি 
যেন সতত ধর্মে, সত্যে, দমে নিরতা| 
থাকে | মদীয় চিত্ববৃত্তিপ্রবাহ যেন 
আপনার প্রতিই নিয়ত তক্তিগ্রবণ 
হয়।” ভ্রিলোকের হিভার্থে উ্তস্ক কুব- 
লাশ্ব রাজন্বার! দৈত্য ধুদ্ধুর বিনাশ সাধন 
করেন। 
উতথ্য-_-একজন ন্ুপ্রসিদ্ধ মুনি। ইনি 
বৃহম্পতির জ্োষ্ঠ। মহধি অঙ্গিরার ওরসে 
তংপত্রী শ্রদ্ধার গর্ভে ইহার  জন্ম। 
মমতাঁর সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
মমতার গর্ভে দীর্ঘতম! নামে ইহার 
এক অন্ধ পুত্র হয়। 
উত্তর-_বিরাটরাজের পুত্রের নাঁম উত্তর। 
পাওবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে ত্রৌপদী- 
মহ্‌ পঞ্চভ্রাত। ছন্মবেশে বিরাটরাজভবনে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক সময়ে বিরাট- 
রাজ, ন্ুশর্্মা রাজার সহিত যুদ্ধে গমন 
করিলে সেই অন্ুপস্থিতিকালে কুরুবীর- 
গণ বিরাটরাজের উত্তর গোগৃছে উপস্থিত 
হইয়। গোধনমকল হরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছিলেন। রাজধানীতে কেবল 
উত্তর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে,”“এ সময়ে 
আমি.একজন সারথি পাইলে গোধন 
মোচন করিতে পারিতাম।” তখন 
ক্লীববেশধারী অর্জুন উত্তরের সারথ্য 
স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্ত 
কুরুসৈন্ত-দর্শনে ভয়াভিভূত হন! উত্তর 
রথ ফিরাইতে বলেন। অর্জুন তাহাতে 
অস্বীক্কত হইয়। উত্ভরকে রখের সহিত 


জীবনচরিত সঙ্থলেন। ১৯৫ 


গণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মোঁচন 
করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিব- 
সেই উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হন। 


উত্তরের আর এক নাম ভূমিপ্রয়। 
উত্তরা-_বিরাট-রাজতনয়ার নাম উত্তরা, 


ইনি উত্তরের ভগিনী। পাওবদিগের 
অজ্ঞাতবাঁসকালে ভ্রৌপদীসহ যুধিঠিরাদি 
পঞ্চভ্রাত৷ বিরাটরাজভবনে আশ্রয় লইয়া. 
ছিলেন। সেই সময়ে বৃহন্ললানামধারী 
ক্লীববেশী অর্জুন ইহাকে নৃত্যগীতাদি 
শিক্ষা দেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ 
কলের প্ররুত পরিচয় পাইয়৷ উত্তরা- 
কন্তারত্ব অর্জুনকে ভার্ধ্যারূপে সম্প্রদান 
করিতে চাহেন। শিল্তা কন্তাস্থানীয়। 
বলিয়া! অর্জন তাহাতে অন্বীকৃত হইয়! 
আপনার পুত্র অভিমন্থ্যর সহিত ইহার 
বিবাহ দেন। সপ্তরথী কর্তৃক অন্যায় 
মমরে অভিমন্্য নিহত হইলে উত্তর! 
দ্বাদশ বৎসর বয়সে যখন বিধবা হন, 
তখন পরীক্ষিৎ গর্ভে ছিল। পরে অস্থ- 
থাম! এঁশিকাস্ত্র-প্রয়োগে গর্ভস্থ শিশুকে 
বিন& করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃঃ 
যোগবলে শিশুকে রক্ষা করেন। 


উত্তীনপাঁদ-_একজন স্থগ্রমিদ্ধ নরপতি। 


্বায়ভুব মনগর পুত্র। ইহার ছুই স্ত্রী, 
ন্ুরুচি ও সুনীতি। নুরুচির গর্ভে উত্তম 
নামে, এবং স্থনীতির গর্ভে বৰ নামে 
ধর্মীয় বিষুপরায়ণ গুজব জন্মগ্রহণ 
করে। ম্ুুকচির বাক্যে রাজ সপুত্রা 
স্থনীতিকে বনবাস দেন। পরে কিন্ত 
অনুতপ্ত হুইয়! যথাসময়ে বের হত্তে 
রাজ্যভার অর্শ করিয়া শ্বয়ং বানগ্রন্ 
অবলম্বন করেন। [ধরব দেখ]। 


উদয়নাচার্ধ্য-_ইনি একজন বিখ্যাত 


* সাস্কত প্ডিত। বুদ্ধদেব ও উদর়নাচা্য 


সাপ 


স্থান মিথিলা! । কুম্মাঞ্চণি নামক প্রসিদ্ধ 
্ায়গ্স্থ ইহারই প্রণীত । 

উদয়াদ্িত্য- ইনি সুবিখ্যাত মালবাঁধিপতি 
ভোজরাজের পুত্র। ১*৯২ খৃঃ অবে 
ভোজ নরপতির মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য 
মালবের রাজ! হন। ইনি পিতৃবৈরী 
চেদি ও চালুক্যদিগকে মালব হইতে 
দূরীভূত করিয়। রাজ্য নিণ্টক করেন। 

উদ্ধব- শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইনি সত্যকের পুত্র, 
বৃহস্পতির শিষ্য, ও বুঝ্চিবংশীক্ মন্ত্রী; 
যছুবংশধ্বংসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে 
আত্মতত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন) ইনি 
শেষদশায় বদরিকাশ্রমে জীবন অতি- 
বাহিত করেন। 

উপগুপ্ত--ইনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ, 
বুদ্ধ নির্বাণের শতবর্ষ পরে কালাশোকের 


সনয়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি 


জাতিতে শূত্র, সপ্তদশবর্ষ বয়ংক্রম কালে 
ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে 
যে, ইনি যোগবলে সমাধিকালে বুদ্ধদেবের 
দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মথুরাতে 
ইনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত করেন। 


উপমন্যু-_আয়োদধৌম্য মুনির একজন 


শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। 
ইনি গুরুর আদেশে তাহার গোচারণ 
করিতেন, এবং সেই সময় ভিক্ষা! করিয়া 
উদরপুত্তি করিতেন। একদা গুরু উপ- 
মন্ুকে স্থুলকায় দেখিয়৷ কারণ জিজ্ঞাস! 
করায়, উপমন্থ্য আপনার ভিক্ষাবৃত্তির 
কথা জানাইলেন। তখন গুরু বলিলেন, 
“দেখ উপমন্যু! আমাকে ন! জানাইয়া 
ডিক্ষাত্রব্য উপভোগ কর! তোমার উচিত 
হয় নাই।” তদবধি উপমন্থা ভিক্ষ! করিয়! 


যাহা কিছু গাইতেন, গুরুর নিকট 


১৯৬ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


রণকালে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া 
অর্কপত্র ভক্ষণ করেন, এবং তাহাতেই 
অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক 
কৃপমধ্যে নিপতিত হন: এদিকে 
আয়োদধোম্য শিষ্যকে যথাসময়ে গৃহাগত 
না দেখিয়। অন্বেষণ করিতে করিতে সেই 
কুপসমীপে আসিয়! উচ্ৈঃশ্বরে ডাঁকিতে : 
লাঁগিলেন। তখন উপমন্থ্য কৃপমধ্য 
হইতে আপনার অবস্থা নিবেদন করি- 
লেন। আয়োদধোম্য তাহাকে দেব- 
চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তধ 
করিতে উপদেশ দিলেন। উপমন্্যর 
স্তবে তুষ্ট হইয়া অখিনীকুমারেরা তাহার 
চক্ষু ভাল করিয়! দিলেন। আয়োদধোৌম্যও 
শিষ্যের এবংবিধ গুরুভক্তি দর্শনে পরম 
প্রীত হইয়া তাহাকে সর্ধশান্ে স্থপপ্ডিত 
করিয়া দিলেন। 


উপহ্ৃন্দ__১। নরকান্রের সেনাপতি; 


ইনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। 
২। জনৈক গ্রতাঁপান্বিত দৈত্য । ইহার 
পিতার নাস নিকুস্ত ও জ্োষ্ঠ ভ্রাতার 
নাম সুন্দ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্ত। 
করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে 
যে, ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে, কেবল 
পরস্পরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। 
ভ্রাতৃগ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সন্ভাব থাকায় 
ইহারা প্রকারাস্তরে অমর হইল বলিয়! 
মনে করিল, এবং ত্রিলৌক জয় করিয়৷ 
দেবতাদিগের ও মুনিধধিদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহা- 
দের উৎগীড়নে নিতান্ত উৎপীড়িত দেব. 
গণ ও খবিগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া দৈত্য- 
্বয্নের বিনাশের প্রার্থনা জানাইলেন। 
্রন্গা বিশ্বকর্মা দ্বারা একটা অন্থপম 
রূপবতী কামিনী স্বজন করাইলেন। 


আবণ, ১৩১৩] 


এই অলোকসামান্য। রমণী স্যি করিলেন 


বলিয়া! তাহার নাম তিলোত্তমা হইল। 
অতঃপর বন্জার আদেশে তিলোত্বম৷ 
দৈত্যভ্রাতৃত্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলে 
তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ছুই 
ভ্রাতায় যুদ্ধে গ্রবৃত্ হইয়া উভয়েই নিহত 
হুইল । 

উমা__উ” (অর পার্বতি !) 'মা” (না, 
অর্থাৎ তপস্তা করিও না), এই কথ! 
পার্বতীর মাতা মেনক! বলাতে পার্বভীর 
এক নাম “উমা? হইক্সাছে। “উমেতি 
মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা৷' পশ্চাছমাধ্যাং 
ন্মুখী জগাম ।” [কালিদাস কত কুমার- 
সম্ভব ]। দক্ষঘজ্ঞে পতি-নিন্দা শ্রবণে 
সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ওরসে 
মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, 
এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত 
অতি অল্প বয়সে গৌরী তগন্তায় প্রবৃত্ত 
হন) মেই সময়ে মেনকা ইহীকে 
পুর্বাক্তরূপ 'উ-মাঃ বলিয়া তপস্তা করিতে 
নিষেধ করেন, তাহাতেই পরে ইহার 
নাম 'উমা” হইল। 

উমিষ্টাঁদ-_-্বীষ্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে আমীর চাদ নামক জনৈক শিখ 
বণিক অপর একজন শিখ বণিকের 
সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই 
আমীরচাদ বাঞ্গালার ইতিহাসে উমিটাদ 
নামে পরিচিত। সে সময়ে বৈষ্ণবদাস 
শেঠ ও মাঁণিকটাদ শেঠ নামক ছুইজন 
বণিক্‌ বাঙ্গালায় বহবিস্তৃত বাণিজ্য করিয়! 
প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সমাজে সবিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর 
টাদ আসিম়্াই ইহাদের নিকট বাণিজ্য- 
বিষয়ক কর্ণে নিযুক্ত হন, এবং আপনার 
কার্ধ্যদক্ষতাগুণে ইইাদিগের কারবারের 


জীবনচরিত সঙ্কলন। ১৯৭ 


বংশে বন্ুদিন কাধ্য করিয়া আমীরটাদ ও 


যথেষ্ট ধনসম্পত্তি উপার্জন করেন । অব- 
শেষে পরের দাসত্ব পরিত্যাগণপুর্বক 


.নিজেই স্বতন্তরভাবে কারবার করিজে 


আরম্ভ করেন। অল্লনদিনের মধ্যে বাঙ্গাল! 
ও বিহারের সর্বত্রই ইহার বাণিজ্যব্যব- 
সায় প্রসার লাভ করে। 

এই সময়ে বাঙ্গালায় ইংরেজদেরও 
ৰাণিজ্য চলিতেছিল। কলিকাতা ও 
সন্লিকটবন্তী স্বানসকল তখন ইংরেজদের 
অধিকারে ছিল। আমীরটাদ কলিকাতায় 
প্রানাদতুল্য অষ্রালিক! নির্াণ করিয়া" 
ছিলেন। তাহার বাটাতে বহুসংখ্যক দাস- 
দাসী নিযুক্ত ছিল। তত্তিন্ন একদল অস্ত্রধারী 
ব্যক্তি সর্বদ| তীহার বাটাতে থাকিয়া 
রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ফলত$ আমীরঠাদ 
সে সময়ে একজন মন্্রান্ত ও পদমর্য্যাদাশীল 
বণিক্‌ হইয়াছিলেন। ইংরেজদিগের পণ্য- 
দ্রব্য সরবরাহের অধিকাংশ দাঁদন আমীর 


 টাদ লইতেন। সেই হ্ত্রে ইরেজদ্দিগের 


সহিত ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সন্তাব 
হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্ুবাদার 
(নবাব) আলিবদ্দি খা। মুর্শিদাবাদ 
তাহার রাজধানী । এই মুর্শিদাবাদের 
নবাব সরকারেও আমীর চাঁদের সবিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, নবাবের 


.সহিত ইংরেজদিগের কোনওরূগ গোল- 


যোগ উপস্থিত হইলে ইংরেজরা অনেক 
স্থলে আমীর চাদকে মধ্যস্থ মানিতেন। 
কিন্ত কিছু দিন পরেই আমীর চাদ 
ইংরেজের অবিশ্বীসের পাত্র হইয়া পড়েন। 
ই ইত্ডিয়া কোম্পানির দাদন লইয়া 
আমির টাদ বথে্ লাভ করিতেন। 


» শেষে লোভ সংবরণ করিতে ন! পারিয়া 


অন্তায়ন্ধপেও লাভ করিবার চেষ্টা করিতে 


১৯৮ 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 





পারিয়। আমীরটাদের দাদন বন্ধ করিয়া 
দিলেন, এবং তদবধি ইঠ্াকে সন্দেহের 
চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 

১৭৫৬ খৃঃ অবের ৯ই এগ্রেল তারিখে 
আলীবদ্দিখার মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র 
সিরাজউদ্দোলা! বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িষ্যার সথবাদার (নবাব) হুইলেন। 
ইহার কয়েক দিন পরেই ইংরেজদিগের 
সহিত নবাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 
নবাব সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ ও 
অধিকার করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ 
লুটপাটে অধিক ধন না পাইয়া হতাঁশে 
আমীরটাদের বাটী লুন করিয়া চারি 
লক্ষ টাঁকার হীরামুকাদি জহরত ও 
বিস্তর টাকার বাণিজ্য দ্রব্য অপহুরণ 
করিল। অতঃপর এই ঘটনার সংবাদ 
মাদ্রীজে পৌছিলে ক্লাইভ. ও ওয়াটসন 
রণপোত ও সৈন্যমীমস্ত লইয়া কলি- 
কাতায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের দ্গ 
পুনরধিকাঁর করিলেন। নবাবের সহিত 
ইংরেজের সন্ধি হইল। ইহার কিছু দিন 
পরেই নবাবের সেনাপতি মিরজাফর ও 
অন্যান্য কতিপয় সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি সিরাজ- 
উদ্দৌলাকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়! মির- 
জাফরকে নবাব করিবার চক্রান্ত করি- 
লেন, এবং এ বিষয়ে ইংরেজদের সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইভ. সানন্দে 
তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। 
এদিকে উমিঠাদ এই ষড়যন্ত্রের কথ 
জানিতে পারিয়া বলিয়া বসিলেন, 
“আমাকে ৩* লক্ষ টাকা না দিলে 
আমি নবাবকে সকল কথ বলিয় 
দিব।” এই সময়ে ধূর্ত ক্লাইভ. ণশঠে 
শাঠাং সমাচরেৎ” রূপ নীতিবিগহ্িত 
উপাঁক্স অবল্ধন করিলেন। তিনি ছই- 
খানি চুক্তিপত্র প্রস্ততি করিলেন, এক 


খানি সাদ! ও অপরখানি লাল। সাদা" 
খানি আসল, ও লালখানি কৃত্রিম । সাদা 
কাগজে প্রকৃত চুক্তি সমস্ত লিখিত হইলে 
ওয়াটূসন সাহেব ও কৌন্সিলের অন্যান্য 
মেম্বারগণ শ্বাক্গর করিলেন; তাহাতে 
উমিঠাদের নাম বা তাহার প্রাপ্য ৩ 
লক্ষ টাকার কথা কিছুই লিখিত হইল 
না। কৃত্রিম লাল কাগজখানিতে উমি- 
চাদকে ৩* লক্ষ টাক দিবার অঙ্গীকার 
লিখিত হইল। কিন্তু ওয়াটসন সাহেব 
বা অপর কোনও সাহেব এই কৃত্রিম 
কাগজে স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন না। 
তখন ধর্শজ্ঞানবর্জিত, স্বার্থান্ধ ক্লাইভ, 
অকুষ্ঠিতচিত্তে তাহাতে ওয়াটসন সাহেবের 
নাম জাল করিলেন। 

অনন্তর পলাশীর যুদ্ধের পর মির- 
জাফর খন নবাব হইলেন, তখন সাদ! 
কাগজের চুক্তি অনুসারে সমুদ্রায় বিষয় 
মিটান হইল। উমিটাদ টাক চাহিলে 
তাহাকে আসল সাদা কাঁগজখানি 
দেখাইয়া বলা হইল, তাহার নিকট 
যে লাল কাগজ আছে তাহা জাল। 
এই কথা শুনিয়া উমিঠাদের মন্তকে 
যেন আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। তিনি 
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে তীহা'র কর্মচারিগণ তাঁহাকে 
না ধরিলে হতভাগ্য অর্থপিশাঁচ বৃদ্ধ 
উমিটাদ তৃতলে পড়িয়া! পঞ্চত্ব পাই- 
তেন। ইহার পরেই তাহার উন্মাদ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতঃপর 
উমিাদ একদিন ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে, ক্লাইভ তাঁহাকে তীর্থ- 
পর্যটনের পরামর্শ দেন। হতভাগ্য 
উমিটাদ সেই কথায় তীর্ঘত্রমণে বহির্গত 
হইলেন। ভ্রসণকাঁলে মালদহের নিকট 
এককালে জ্ঞান হারাইলেন। এই. 


শ্রাবণ, ১৩১৩ ] 


সময়ে কখনও তিনি রাজ1 উদ্জজীর সাজি- 
তেন, কখনও বা হায় কি হুইল বলিয়া 
রোদন করিতেন। এইরূপ করিতে 
করিতে ১৭৫৮ খৃঃ অন্দের ৫ই ডিসেম্বর 
তারিখে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। 
উর্ব্বশী_ শ্বনা মধ্যাত স্বর্ধেশ্াবিশেষ। ইহার 
জন্মসন্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে এইরূপ লিখিত 
আছে ;-- _-নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে 
কঠোর তগস্তাক্স নিরত হইলে ইন্দ্র ্বীয় 
রাজ্াচ্যুতির ভয়ে কাঁমদেবকে ও অগ্সরা- 
দিগকে তাহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত 
প্রেরণ করেন। নরনারায়ণ ইহা'দিগের 
কার্যকলাপে ভ্রক্ষেপ না করিয়া ইহা- 
দিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। 
সমাগত দেবগণ নরনারায়ণের এই 'অলৌ- 
কিক ইন্দ্রিয়সংম দেখিয়া তাহার স্তব 
করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ 
তাহাদিগকে অভ্ভূতদর্শনসমলন্কৃত রমণী- 
মূর্তি দর্শন করাইলেন, এবং দেবগণকে 
সেই সকল রমণীর মধ্যে একটাকে গ্রহণ 
করিতে বলিলেন। দেবগণ উর্বশীকে 
গ্রহণ করিয়া বথাস্থানে প্রস্থিত হইলেন।” 
নারায়ণের উরুভেদ করিয়া সমুভূত 
হওয়ায় ইহার নাম উর্বশী হইল। 
উলগী-_এরাবত কুলসম্তৃত কৌরব্য নামক 
নীগরাজের কন্তার নাম উলুপী। অর্জুন 
একাকী ছাদশ বংসর বনবাসে ভ্রমণ- 
কালে এই নাগকন্ত। দ্বারা আকধিত 
হইয়া নাগলৌকে গমন করেন, এবং 
তথায় ইহীর প্রার্থনামতে ইহাকে বিবাহ 
করেন। উলুপী সত্তষ্ট হুইয়৷ অর্জুনকে 
এই বর দেন যে, তিনি জলমধ্যে অজেয় 
হইবেন এবং সমস্ত জলচর জন্তই উহার 


বধ্য হইবে. কুরুক্ষেত্র সমরের পর. 
মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞকালে | 
. . ষজীয় তুরঙ্গম মণিপুরে উপস্থিত হইলে | , 


জীবনচরিত সঙ্কলন। ১৯৯ 





অর্জনের মণিপুর-রাজকন্ত। চিত্রাঙ্দার 
গর্ভজাত পুত্র বন্ধবাহন ঘোটক বন্ধন 
করেন। অতঃপর ঘোটকসমভিব্যাহারী 
অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলে, 
বন্ধবাহন পিতার অভ্যর্থনা করিতে 
আগত হন। পুক্রকে রণসজ্জায় সজ্জিত 
না দেখিয়া অর্জুন যথোচিত তিরস্কার 
করেন। বন্রবাহন সে তিরস্কার উপেক্ষ) 
করেন। কিন্তু নাগকন্তা উলুপী তথায় 
উপস্থিত হুইয়! তাহাকে পিতার সহিত 
যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করেন। এই 
যুদ্ধে উলুপীর মায়ায় অর্জুন পুত্রের 
নিকট পরাজিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়। 
পড়েন। উলুপীই আবার নাঁগলোক 
হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া পতির 
চৈতন্য সম্পাদন করেন। কুমিল্লা ও 
ত্রিপুরার রাঙা রা আপনাদিগকে অঞ্জনের 
ও উলুপীর বংশধর বলিয়! পরিচয় দিয়! 
থাকেন। 


উদ্নীনর-_যছবংশীয় নরপতিবিশেষ ) ইহার 


পিতার নাম মহামনা ও পুজ্রের নাম 
শিবি রাজা । ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ 
ছিলেন, এবং বহু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার ধর্বল 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদ| ইন্তর 
শ্তেনমৃত্তি ও অগ্নিদেব কপোতমুত্তি পরি- 
গ্রহ করেন। কপোত শ্রেন কর্তৃক 
অন্ুস্থত হুইয়া৷ উশীনর রাজার উরুদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ কন্ছিলে শ্তেন রাজার নিকট 
আপনার ভক্ষ্য কপোতকে প্রার্থনা 
করে। রাজ। আশ্রিত পরিত্যাগ ঘোর 
অধর্্ম বলিয়া তাহাতে অসন্মত হইয়। 
কপোত্রর পরিবর্তে তাহার ইচ্ছাঙ্গুয়ারে 
অন্ত কিছু গ্রহণ করিতে বলেন। তখন 
শ্বেজ রাজার দেহ হুইতে কপোত- 
পরিমিত মাংস: প্রার্থনা করে। রাজা 


২০৪ 


অল্লানবদনে আপনার শরীর হুইতে 
স্বহস্তে মাংস কর্তন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। কপোঁত'পরিমিত মাংস দিতে দিতে 
তাহার শরীরের সমস্ত মাংস নিঃশেষ 
হুইয়। যার়। তখন শ্তেন ও কপোত 
্ব স্ব প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়া রাজাকে 
ভূয়োভুয়ঃ প্রশংসা! ও 'নাশীর্বাদ করেন। 
উষা___দৈত্যপতি বাণ রাজার কন্তার নাম 
উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌভ্র অনিরুদ্ধের 
সহিত ইস্থার বিবাহ হয় [অনিরুদ্ধ দেখ] । 
থতধ্বজ__শক্রজিতের পুত্র। ইনি গালব- 
মুনির ৃূর্যযপ্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে 
আরোহণ করিয়৷ বজ্রকেতু নামক দান- 
বের পুত্র পাতালকেতুর বিনাশমাধন- 
পূর্বক তৎকর্তৃক অগহ্ৃতা মদালসাকে 
বিবাহ করেন। 

খতপর্ণ, খতুপর্ণ_অযোধ্যার কুর্্যবংশীয় 
একজন নরপতি । ইহার" পিতার নাম 
অযুতাস্ব। অক্ষক্রীড়ায় ও গণনাবিদ্যায় 
ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পুণ্য- 
প্লোক নলরাজ! কলি প্রাপ্ত হইলে বাহুক 
নাম ধারণ করিয়া সারথির বেশে ইহার 
আশ্রয়ে বাস করেন। নল-মহ্ষী দম- 
মস্তী নলকে পাইবার আশয়ে অ!পনার 
শ্বয়ংবরের অলীক সংবাদ ঘোষণ! করিলে 
খতুপর্ণ রাজা অশ্ববিদ্তাবিশারদ নলকে 
সারথি করিয়। শীপ্রগমনে বিদর্ভ নগরাভি- 
মুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনা- 
বিষ্ভার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষবিদ্তা1 
প্রদান করেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া 
তৎপরদিবম নলের প্রকৃত বৃত্াস্ত অবগত 
হুইয়। ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন, 


এবং নলের নিকট অশ্ববিস্তা, গ্রহণ করিয়া ূ 


অযোধ্যাস় প্রত্যাগণ্ত হন। এই খতুপর্ণ। 


ঝাঁজার মন্ত্রপ্রভাবে কলি নলের শরীর | 


হইতে বহিরত হয়। 


সাঁহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


খয্যশু্গ__একজন মুনি। কণ্তপবংশীয় বিভা- 


ওক খধির পুত্র এবং অযোধ্যাধিপতি 
রামপিতা দশরথের জামাতা । কোন 
সময়ে অগ্গরা উর্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে 
বিভাগ্ক খধির রেতংহ্থলন হয়। এক 
মৃগী রেতঃনহ সেই জল পান করায় 
গর্ভবতী হয়।: সেই গর্ভে খধ্যশৃঙ্গের 
জন্ম হয়। মৃগীর গর্ভে জন্ম হেতু ইহার 
একটি শৃষ্গ হওয়ায় ইনি খম্যশৃঙ্দ নাম 
প্রাণ্ত হন। জন্মাবধি যৌবনের আরম্ত 
পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্ত নরনারীর মুখ 
দেখিতে না পাওয়ায় ইনি অতিশয় 
তপোনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠেন। 
এই সময়ে দশরথবদ্ধু অঙ্গদেশীধিপতি 
লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না 
হওয়ায় রাজা মহাবিব্রত হইয়া পড়েন। 
তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, মহাতিপ খধ্যশৃক্গ মুনিকে রাজ্যে 
আনিতে পারিলেই অনাবৃষ্টি দূর হইবে। 
লোমপাদ এই কার্যে কতকগুলি পরম! 
সুন্দরী বেশ্তা নিয়োজিত করেন। বেস্তার। 
বিভাগ্কের অনুপস্থিতিকালে খঘ্যশৃঙ্গকে 
নানারূপে প্রলোভিত করিয়া অরাজ্যে 
আনয়ন করে। ইহার আগমনমাত্র 
দেশে প্রচুর বৃষ্টি হইল। তখন. লোম- 
পাদ রাজা কৃতরুতার্থ হইয়া বিভাওক 
খধির কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার নিমিত্ত শান্তা নামী আপনার 
পালিতা কন্তার সহিত খধ্যশৃঙ্গের বিৰাহ 
দেন। এই শান্ত দশরথের গরসজাতা । 
দশরথ স্থীয় প্রতিজ্ঞান্থুসারে পরম মিত্র 
লোমপাদকে এই কন্তা দান করিয়া- 
ছিলেন। দশরথ রাজা পুজ্রাভাবে কি 
হওয়ায় এই খস্তশৃঙ্গ বারা পুভ্রেতটি যজ্ঞ 
করান, তাহাতেই রামচঞ্জাদি পুতচতুষ্ট 
জন্মগ্রহণ করেন। 


শ্রাবণ, ১৩১৩ ] 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


২০১ 





কলব্য-_ন্বিস্লাদরাজ হিরণ্যধন্থর পুত্র । 
অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা 
একলব্য অক্ষয়কীন্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
এ মরজগতে অমরত্ব লাঁভ করিয়াছেন 
কথিত আছে যে, অন্ত্রবিদ্তাশিক্ষার্থ এক- 
লব্য ড্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে নিষাঁদ- 
পুত্র বলিয়া ভ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রত্যা- 
খ্যাত হন। অতঃপর একলব্য বনগমন- 
পৃর্ববক দ্রোণাচার্য্যের কা্ঠমক় প্রতিমৃষ্তি 
স্থাপন করিয়! অনন্যমনে তাহার আরা- 
ধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং যোগবলে অল্প 
দিন মধ্যে ধনুর্বিগ্তায় সবিশেষ পারদর্শী 
হইয়। উঠেন। একদা! ভ্রোণাচার্য্য অর্জ- 
নাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মুগয়ার্থ 
একলব্যের বনে উপস্থিত হুন। ইহী- 
দিগের একটি কুকুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে করিতে জটাবস্লধারী এক- 
লব্যকে দেখিয়া ভীষণ শব্ধ করিতে 
থাকে। সেই চীৎকারে একলব্যের 
তপোবিপ্ন হওয়া তিনি এককালে সাতটি 
শব্দভেদী শর কুকুরের মুখবিবরে নিক্ষেপ 
করেন। কুকুরের শবশক্তি তিরোহিত 
হইল। কুকুর সেই অবস্থায় অর্জুনাদ্ির 
নিকট ফিরিয়া আমিলে, সকলে আশ্চর্য্য 
হুইয়। শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধান 
করিতে করিতে একলব্যের নিকট 
উপস্থিত হইয়! পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলে 
একলব্য মাপনাকে নিষাদপুজ ও দ্রোণা- 
চার্যের শিষ্য বলিয়। পরিচয় দিলেন। 
তখন অর্জুন সমুদয় বৃত্তান্ত দ্রোণকে 
বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি ছঃখিতাস্তঃক রণে 
বলিলেন, “আপনি বরাবর বলিয়া 
আসিয়াছেন, আমার অপেক্ষা আপনার 
ভাল শিষ্য নাই, তবে নিষাদপুত্র কিরূপে 


পরা পারা সামাদ কিডজ লোবতা, কারক লি 


প্রকার শরক্ষেপ-বিস্তা আপনি আমাকে 
শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল 
জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর 
আছে।” অর্জুন এই প্রকার খেদ 
প্রকাশ করিলে দ্রোণ তীহাকে লইয়! 
একলব্য সম্মীপে গমন করিয়া তীহার 
পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে তিনি পূর্ববৎ 
আপনাকে দ্রোণের শিষ্য বলিয়। পরিচয় 
প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণ ছল 
করিয়া! তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণাশ্বরূপ 
তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধানুষ্ঠ প্রার্থন! 
করিলে একলব্য অল্লানবদনে তৎক্ষণাৎ 
তাহ। প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করিলেন। 


একেক্ষণ-_ শুক্রাচার্ধ্য। পুরাণে কথিত 


৪ 


হুইয়াছে, ভগবান্‌ বামনদেব বলি রাজার 
নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা 
করায় বলি তাহা প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলে তীয় গুরু শুক্রাঁচার্ধ্য 
যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়! 
বলিকে তাহ! প্রদান করিতে নিষেধ 
করেন, কিন্ত বলি গ্রতিজ্ঞাতঙ্গতয়ে সে 
কথা না শুনিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান 
করিতে উদ্ভত হইলেন) তথন জল 
ব্যতিরেকে দান অপিদ্ধ করিবার 'অভি- 
প্রায়ে শুক্রাচার্ম্য সুম্বূপ ধারণপূর্ব্বক 
ভূঙ্গার মুখে অবস্থিত হুইয়া জলপতন 
রোধ করেন; বামনদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত 
বুঝিতে পারিয়া! ভৃঙ্গারের ছিদ্রাস্বেষণ- 
চ্ছলে কুশ প্রবেশ করাইয়! দিয়া শুক্রা- 
চারের একটি চক্ষু ন্ট করেন; সেই 
অবধি শুক্রাচার্ধ্য একনেত্র হুইস্স। “একে- 
ক্ষণ” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। কথাতেই- 
বলে.“কাণা শুক্র ।” 


কংন_ ্বরনামব্যাত অন্থর। কৃ্জননী 


রবৰন্লি' প্পতব্য উগ্রসেনের গজ +ন্রতরাং 


২০২ 


সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল। ইনি জরাসন্ধ 


রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নারী দুই কন্ঠার 
গাণিগ্রহণ করেন। একে স্বয়ং শ্বভ)- 
বতঃ ছুবৃত্ত, তছ্পরি জরাসক্ধের সাহীষ্য 
প্রাপ্ত হওয়ায় কংস যাবতীর যাদবগণকে 
উপেক্ষা করিয়া! এবং স্বীয় জনক উগ্র- 
সেনকে কারাক্ষদ্ধ করিয়া! আপনি 
মধুরার নিংহালনে আরোহণ করেন। 
এই সময়ে ই্যর পিতৃব্যতনয়া দেবকীর 
সহিত বন্থদেবের বিবাহ হুইলে কংস 
দৈববাণীতে অবগত হন যে দেবকীর 
অষ্টম গর্ভদস্তৃত সন্তান তীহার প্রাণ 
বিনাশ করিবে। অতঃপর কংস দেবকী 
ও বন্দেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, 
এবং তীহাদের এক একটি সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে, আর ইনি সেই নবগ্রশ্থত 
শিশুর প্রাণবধ করেন। নিষ্ঠুর কংস 
এইকপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সস্ভোজাত 
শিশুকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। 
দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকুষ্জ জন্াগ্রহণ 
করেন। বন্থদেব সেই রজনীতেই 
কৌর্শল করিয়া শিশু কুষ্ণকে গোকুলে 
' নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া নন্দপত্বী যশো- 
দার সপ্মোজাত কন্তাকে [যোগমায়াকে ] 
আনাইয়! দেবকীর নিকট রাখিয়! দেন। 
পরদিন কংস সেই কন্তাকে বধ করিতে 
উদ্ভত হইলে তিনি পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে 
মুজিলাভ করিয়া শৃন্তে উখিত হইলেন 
এবং বলিয়া গেলেন যে কংসের ভাবী 
হস্ত! জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বৃদ্ধি 
পাইতেছেন। 

অতঃপর কংন তাহার ভাবী হস্তার 
গণবিনাশের উপায় দেখিতে লাগি- 
লেন, এবং কেনী, ধেঙ্ছুক, পুতনা 
প্রভৃতি অনুগত অন্ুচর ও অস্ুচরী- 





সাঁহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সখ্য 


যে বালকের শরীরে বলাধিক্য দেখিবে, 
তাহারই গ্রাগবধ করিবে।” উহার! 
কষ্জের হস্তে নিধন প্রাণ হইলে, র্ৃুই 
যে তাহার ভযষের কারণ, তাহ কংস 
বুঝিতে পারেন। দ্মনস্তর কৃষ্ণের বধার্থে 
ধনুর্ধজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! কৃষ্ণ ও বল- 
রামকে আনিবার জন্ত অক্রুরকে প্রেরণ 
করেন। তাঁহার আগত হুইলে তাহা 
দের বিনাশের জন্ত কংস বহুবলশালী মল্প 
ও মাতঙ্গ নিযুক্ত করেন। রুষ্ণ-বলরাম 
তাহাদের সকলকে বধ করিয়া কংসের 
প্রাণবিনাশে ক্ৃতসংকল্ন হইলেন। এদিকে 

ংসও তীহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে কংসেরই পতন 
হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্* আপনার জনক- 
জননীকে ও উগ্রসেনকে কারামুক্ত 
করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজাসনে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 


ককুৎস্থ__স্্যবংশীয় নরপতি। রামায়ণের 


মতে, ইনি তগীরথের পুত্র । [মতাতরে, 
ইস্টার পিতার নাম পুরঞ্জয় ]। এই রাজ! 
ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন । 
ইঠার আদিম নাম পুরঞয়) পরে নিক্- 
লিখিত ঘটন! হইতে ককুংস্থ নাম প্রাপ্ত 
হন। কোনও সময়ে দেবগণ অস্রকর্তৃক 
গ্রপীড়িত হুইয়! বিষ্ুর শরণাগত হইলে 
তিনি দেবগণকে পুরঞ্জয় রাজার সাহায্য 
গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর 
দেবগণ এ রাজার নিকট উপস্থিত হুইয়! 
সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা মহা 
বুষতরূপী ইন্দ্রের ককুদে আর হুইয়! 
যুদ্ধে গমন করেন, এবং অন্ুরেগণের 
বিনাশ করিয়া দেবগণকে নিরুপজ্রব 
করেন. তদবধি এ ভৃপতি ককুৎস্থ নামে 
বিখ্যাত হন। ক্রমশঃ 


জাতীয় বিশ্ববিচ্যালয় ৷ 


মাননীয় সতাগতি মহাশয় ও সভ্য 
মহোদয়গণ! আজি যে বিষয়ের আলোচন! 
করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত নির্লজ্জ ও 
ছঃসাহসিকেয় স্তায় দণ্ডায়মান হইলাম, তাহ! 
অতীব গুরুতর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অত্য- 
ধিক মর্ধান্থবদ্ধী। তাগ্যবশে, বিধিরোষে, 
অথবা কর্ধদোষে আমরা এমনই অকর্দপ্য 
হইয়া পড়িয়াছি, অজ্ঞানান্ধকারে এত 
ঘোরতর নিমগ্ন হইয়াছি_হিতাহিত বিবে- 
চনা--এক কথায় মহজ বিবেকবুদ্ধি হইতে 
এত দুরে আসিয়া দীড়াইয়াছি যে, নিজেদের 
অবস্থা নিজে বুঝিতে পারি না--আপনাদের 
কর্তবা অবধারণ করিতে পারি না, গন্তবা 
পথ ঠিক করিয়া লইতে পারি না। যেন 
চাকুরীই আমাদের প্রধান কর্তবা, প্রধান 
্র্তব্য, শ্রেষ্ট অনুসর্তব্য। আজীবন এই 
চাকুরীর চুল চমক চাক্চিক্যের চিন্তা 
করিয়া, চরমের পরম গতি বলিয়া বঙগিয়! 
থাকি; চরাচর বিশ্বের আর কোন কথাই 
আমাদের হদয়ে স্থান পায় না। আমাদের 
বরণাশ্রম ধর্ম এই চাকুরীর মর্শার মর্শে পর্যয- 
বদিত হইয়াছে, দৈনন্দিন পঞ্চ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ 
তর্পণাদি এই চাকুরীতেই আত্ম-সমর্পণ করি- 
স্নাছে। এখন আমাদের পিতামাতাকে এই 
চাকুরীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মোক্ষ কামনা 
করিতে হইবে) কেননা! রবিবারে শ্রাদ্ধের 
দিন না পড়িলে তাহাদের, ্রাদ্ধই বুঝি আর 
হইবে না। গিতা মাতা, পুর কন্তা৷ অথব! 
বনিতার সঙ্কট পীড়। হইলে অনেকে সেমন্ত 
বিচলিত না হইয়া! চাকুরীর চিস্তাতেই নিতান্ত 
ূর্ণনা হইয়া গড়েন। পাছে বেশি. কামাই 
হইয়! চাকুরীচী হস্তচাত হয়, এই ভাবনাতেই 


অনেককে ব্যাুণ হইতে দেখা যায়। আমি 


বলিতে পারি, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি দেখাইতে পারি, প্রতি 
শতকে অন্ততঃ ত্রিশজন এইরূপ অপুর্ব 
বর্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মা আমাদের বর্তমান বঙ্গ 
সমাজে বিচরণ করিতেছেন। ত্তীহাদের 
কথা ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় আমি 
আত্মহারা হুইয়৷ গড়ি; দেবগুরুর পবিজ্ঞ 
নাম ছাড়িয়া সেই মহীপুরুষদিগের বিষক়্ 
আমার এক প্রকার জপমালা হইয়া দাড়াই- 
য়াছে। আজি সেই পবিভ্ব জপমাল! গলায় 
ধরিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচন! করিব। 
ভরমা করি, আপনারা যেজন্ত আপনাদের 
বহুমূল্য সময়ের কল! বা কানা মাত্রও নিয়োগ 
করিতে কাতর হইবেন ন|। 

বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় বিশ্ব-বিদ্ভালয়। 
কোটা কোটী নিরুপায় বঙ্গ সন্তানের উপায় 
বিধান, নিবিড় অন্ধকারে দিপ্ধ বিমল আলোক 
সঞ্চার, দগ্ধ মরুশাশানে মন্বাকিনীর পৃত 
মলিল সেচন;- হইবে কি? শ্বজাতিবর্গ কি 
আমাদের এই মহদতাব মোচন করিবেন ? 
ইহা কি আকাশকুন্ম, না! উন্মাদ-প্রলাপ ? 
কে বুঝাইবে 1-_বুঝিবে কে? 

ইংরেজী শিক্ষায় কল্যাণে আজি বঙ্গের 
ঘরে ঘরে হার্ডার, কোম্ত, শোগ্লহেয়ার, 
মিল, 'বেস্থাম, শ্রেন্সার | 'আজি সর্বই 
কুনিক,ম্যাকিয়েতেলী ও বিস্মার্কের প্রতিভা- 
বিলাদ। চাণক্য আর স্থীন পান না) কপিল, 
কণাদ, গৌতম ও পতঞ্জলির আশ! ভরসা 
আজি অতল জলে নিমজ্জিত। তবে পঞ্ডি- 
তের অতাব কৈ? বিশ্বানের অভাব কৈ? 
বুদ্ধিমানের অসন্ভাব কৌঁধায়? বিদ্ধ বুকধি, 
লন বিান, সসন্তই আছে+-নাই কেবল 


'আত্মচিত্তা। গৃহে গৃছে পণ্ডিতের তাঁগুৰ 


২০৪ 





নটন, কিন্ত নাই কেবল সেই বেদোজ্দল! 
বুদ্ধি! এই “শিরে! নাস্তি শিরোব্যথার” ওষধ 
কোথায়? এই শুন্ত অভিমান, অহংজ্ঞান- 
বিষূঢাস্বীর এই বৃথ! বিলাপ-প্রলাপ, কিসে 
নিবৃতি পাইবে? হিন্দুর সে সমাঁজ নাই, সেই 
সামাজিকতা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সভ্যতার সাম্য ছুক্দুভির ভীম নিনাদে প্রাচ্য 
সমাজনিবহ চূর্ণ হইতে বমিয়াছে। ৰাহিরে 
চট্টল চমৎকারিত্বের চমক চাঁকৃচিক্য, ভিতরে 
কিন্ত সেই প্রাণহীন ওদাসীন্ত ;-_বাঙ্গালীর 
আম্মনির্ভর, একাগ্রতা, অধ্যবসায় কোথায়? 
ভণ্ততা, কপটতা, স্বার্থপরতার কঠোর 
কাঠিন্তে, সরল দসৌকুনাধ্য, স্বজাতিপ্রেম, 
শ্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সন্ৃত্তিনিচয় সন্ভুচিত 
হ্ইয়া পড়িগ্নাছে। এখন আছে কেবল-_ 
ক্ষীণপ্রাণ আড়ম্বর ও আন্ফালন। শুক্র- 
বিক্রেতার ক্রুর পরাক্রমে সমান্গাত্র শতধা 
ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত, কিন্তু তাহার প্রতিকার 
কে করে? মকলেই ভুগিতেছে, ভোগাই- 
তেছেও সকলে; তবু কাহারও জ্ঞাননেত্র 
উন্নীলিত হইতেছে না কেন? হইতেছে 
না, তাহার কারণ-_বাঙ্গালী এখন পুরা 
বারো আনা বিজাতীযভাবে পূর্ণ হইস্লাছে। 
বাহিরের আড়ম্বর ও চাঁকৃচিক্যে যেটুকু 
জাতীয় তাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার 
সেই টৃকুই আছে। ভিতরে আর সমস্তই 
ভুর।। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নাই। অশন, 
বসন, ব্যসন,_-সকল বিষয়েই বাঙ্গালী ইংজে- 
জের অনুকরণ করিতেছে । বাকি ছিল এক 
মাত্র ভাষা) তাহাও ইংরেজী হইয়া পড়ি- 
স্বাছে। অনেক শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী 
এখন চারিটা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! একসঙ্গে 
বলিতে পারে না,-মধ্যে একটা ইংরেজী 
বুক্নী দিতেই হইবে। এ দোষ এক 
প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। টোলের 


বিস্তাবাগীণ হইতে জোলের বুনো! ব্দে 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা? 


প্যস্ত এই গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে । 
ম্যালেিয়ার মত এই ভীষণ পীড়া অনপদো- 
ংসীর স্তায় দেশ ছারথার করিতে বসিয়াছে। 
এক্ষণে উপায় কি ? শীত্র ইহার প্রতিকার না 
করিলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পধ্যন্ত বিলুঞ্ত 
হইবে। তবে এক্ষণে উপায় কি? 
ইংরেজী-নবিশ ব্যাপ্রাচার্ধ্যকেই জিজ্ঞাস! 
করি, বল দেখি ভাই, ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
ভাষার বিভিন্নতা কেন ঘটিল? তুমি ত 
“সায়ান্দ” পড়িয্নাছ, “ফা ইল্যলজী” পড়িস়্াছ, 
প্বায়োলজী ভুয়োলভী” অধ্যয়ন করিয়াছ। 
বল দেখি ভাই, হিন্দুর ও ধবনের ভাষ! এক 
নহে কেন? আচারবাবহার এক নহে কেন? 
থাস্তাখাস্ত এক নহে কেন? ইহার ভিতর 
কি বিজ্ঞানের কিছু গৃঢ়তা নাই? ইহা'র 
অভ্যন্তরে কি নিগুড় ভগবদিচ্ছা গ্রকটিত 
নহে? হয় বিজ্ঞানের দোহাই দাও, না হয় 
ভগবান্‌কে লইয়া সাফাই গাও। একট! পথ 
তোমাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। এখন 
কি তুমি স্বীকাঁর করিবে, দেশজ বৃক্ষ ও লতা” 
গুনের স্তায়ি প্রত্যেক দেশের ভাষার একটা 
স্বাতন্থ্য আছে? সেই শ্বাতন্ত্র, মনুয্যক্কৃত 
নহে--তাহ সর্ধার্থধাঁধিক! সর্বমঙ্গলার মঙ্গলা- 
ভিলাষ। সেই স্বাতস্তর, একটা বিরাট 
প্রাকৃতিক নিয়মের কঠোর নিগড়ে নিবদ্ধ। 
সেই নিগড় ছিন্ন করিলে, প্রকৃতির বিকৃতি 
হইবে, ইচ্ছামন্ীর ইচ্ছার অবমাননা! কর! 
হইবে। তাহাতে নানা বিপ্লব ঘটিবার 
সম্ভতাবন!। সেই বিপ্লবে দেশ ছারখার হইবে) 
দেশের তৃগোল ও ইতিহাস অন্ত মুর্তি ধারণ 
করিবে । প্রাচীন মিশর, মিডিয়া, ফিনিশিক 
ও ব্যাবিলন কোথায়? কোথায় সেই বেকদ্‌, 
সিসষ্টিস্‌ ও সেমিরামিসের অপুর্ব সাধন- 
ভূমি? জগতের মানচিত্র হইতে তাহাদের 
রেখাপাতও বিলুপ্ত হইয়াছে! সেই সেদিন- 
কার রেড, ই্ডিয়ান ও 'মেক্সিকচান্গণ 
রে িতপহাচচ নিচ টি 
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কোথায় গেল? কোনও প্রচণ্ড নৈসর্ণিক 
উৎপাতে এ সকল জাতি কিছু বিনষ্ট হয় 
নাই। এক দিনে এক মুহূর্তে পম্পিয়াই 
রাজোর স্তায় তাহাদের দেশ কিছু ভূগর্ভে 
নিচিস্ য় নাই। কালবশে ক্রমান্বয়ে তাহা- 
দের ভ্রংশ ও ধ্বংস হুইয়াছে। তাহাদের 
স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্কৃতিক স্বাতস্ত্য, 
ভাষা! ও আচার ব্যবহারের অপচয়--ক্রমে 
বিলয় হইয়া গিয়াছে । অবশেষে তাহাদের 
অস্তিত্ব পর্যান্ত লোপ পাইয়াছে। অতএব 
যদি জাতীয়তা রাখিতে চাও, জাতীয় ভাষ! 
অস্ষুপ্ন রাখ; তাহা হইলে জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ন 
থাকিবে। শত শত পাশ্চাত্য সভ্যতার 
দ্বাদশ হৃ্্য উদ্দিত হইলেও তোমাদিগের 
বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। জাতীয় 
ভাষ! ও জাতীয় ভাব অক্ষুগ্র রাখিতে হইলে, 
বাঙ্গালার সর্বজনীন আলোচনা ও অনুশীলন 
কর। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনসজ্ঘের 
কেন্ত্রস্থলসমূহে উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গাল! বিদ্যালয় 
সকল প্রতিষ্ঠিত কর। বাঙ্গালা ভাষাতেই 
গণিত-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দাও । তোমাদের 
সনাতন ধর্ম ও আচার ব্যবহারাদির উপধুক্ত 
মর্ধ্যাদা সর্বাগ্রে রক্ষা করিয়া! এই সকল 
ব্যাপারে হস্তার্পণ কর । তাহ! হইলেই সকল 
কষ্ট দূর হইবে। কিন্ত এই সকল বিদ্যা- 
লয়াদি কাহার অধীন থাকিবে? কাহার! 
তৎসমুদ্ায়ের সকল কাঁ্ধ্যর উপর দৃষ্টি 
রাখিবে ? কে তৎসমুদায়ের জন্ত নিয়মা্দির 
প্রণয়ন করিবে শাসন করিবে? সেইজন্ত 
রলিতেছি, ইংরেজী বিশ্ববিস্তালয়ের মৃত 
একটা শাসক ও নিয়ামক সমিতি আবশ্তক। 
তাহাকে বিশ্ববিস্তালয়। পরিষং সমজ্য।, 
সমাজ, সংসদ্‌, যাহা ইচ্ছা! বল) কিন্ত তাহা 
চাই। | 
সভ্য মহোদয়গণ | যে বিশ্ববিষ্তালয়ের 


কথাটা লই আমি এত চীৎকার করিতেছি, 


জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় । 
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ইহা আমাদের কথা নহে, কারণ বিশ্ববিস্তালয় 
বলিয়৷ কোন কথাই আমাদের সংস্কৃত ভাষায় 
নাই। যে বিশ্ববিদ্তালয় আমাদের এখন 
চাকুরীপ্রার্থী মাত্রেরই প্রধান আশ্রয়-স্থান 
হইয়। দীড়াইয়াছে, সমবেত নত্যগণের মধ্যে 
অনেকেই একদিন না একদিন যাহার উচ্চ 
বেদিকায় বুক চিরিয়! রক্ত দিয়া আসিয়াছেন, 
সেই বিশ্ববিস্তালয় ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে 
কখনও ভারতে দেখা যায় নাই। ইহ! 
ইংরেজী 81015515165 শবের অন্ুবাদ মাত্র । 
প্রাচীন কালে__বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে 
এই “ইউনিভারশিটা, প্রকৃতির কোন প্রকার 
অধিষ্ঠান ছিল ন1। তাহা! ছিল ন1 বলিয়া 
কেহ যেন ভাবিবেন না যে, তৎকাঁলে কেহই 
লেখাপড়ার আলোচনা করিত না, বা কোন 
বিদ্যালয় ছিল না। হিন্দু রাজত্বকালে হিন্দুর 
গুরুগৃহই তাঁহার বিগ্ভালয় ও বিশ্ববিদ্তালয় 
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপযুক্ত মর্ম রক্ষা করিয়! সে 
উপনয়নের পরই গুরুণৃছে প্রবেশ করিত 
এবং তথাক্ সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়! পঞ্চবিংশ 
বা ত্রিংশ বর্ষে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক 
সংসারী হইত। এইরূপে প্রত্যেক গুরুগৃহই 
ছাত্রের পক্ষে এক একটা বিশ্ববিস্তালয় ছিল 
বলিতে হইবে। তবে এক এক বিষয়ে সামান্ত 
সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। বেদ, উপনিষৎ 
ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে আমরা তর্ক ও বাগ্যুদ্ধের 
অনেক বিবরণ দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন 
মনীষীর বিভিন্ন মত লইয়! সেই সকল তর্কের 
সুষ্টি। কিন্তু সেই সকল মতেরই মূলে ধর্ম 
বা তব্-কথা। বৈদিক ধর্শ হইতে যখন 
উপনিষদের ধর্ম, উপনিষদের ধর্ম হইতে 
দর্শন শাস্ত্রের মূল তত্ব, তাহার পর বৌদ্ধ 
পৌরাণিক ও তারিক গ্রস্ৃতি ধর্ম উদ্ধৃত হইয়া 
ছিল, সেই সেই সময়ে ধাহাদের মত লই 
গন্দবিসংবাদের স্থ্টি হইত, তীহাদের এক 
একটা রথ দল হিন। যেসকল বম 
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সেই সকল দলের কেন্ত্রস্বরূপ পরিগণিত 
ছিল, তৎসমুদায়ে বিশ্ববিস্তালয়ের মত একটা 
শিক্ষা দীক্ষার পদ্ধতি ছিল বলিয়া বোধ হয়) 
কিন্ক তথাপি আধুনিক ভারতবর্ধীক্স বিশ্ববিদ্তা- 
লয় সমূহের গ্রকরণা্দির সহিত তৎসমুদয় 
পদ্ধতির সামান্ত সাৃশ্তই দেখা বায়। এক্ষণে 
আমি ইংরেজী “ইউনিতার্শিটী” সম্বন্ধে ছুই 
চারিটা কথা বলিয়া মূল বিষয়ের আলোচনায় 
পুণ্রঃ প্রবৃত্ত হইব। 

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মধ্যযুগের লাটিন 
ভাষায় ইউনিভার্শিটাস্‌ নামে একটা কথা 
দেখা যায়? তাহা হুইতেই এই ইংরেজী 
ইউনিভার্শিটী কথ! বুৎপন্ন হইয়াছে । তৎ- 
কালে সেই ইউনিভার্শিটাস্‌ শবের সহিত 
সাহিত্যাদ্দির আলোচনার কোন সম্পর্কই 
ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় সভা, সমিতি, 
নমজ্যা, সংসৎ, পরিষৎ, গোষঠী, আস্থান প্রভৃতি 
যে সকল কথা দেখিতে পাই, তৎসমুদবায়ের 
সহিত উক্ত ল্যাটিন “ইউনিভার্শিটাস্” শব্ধের 
সামান্য সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে যখন 
তাহার সহিত বিদ্ধার অন্ন অল্প সব হইতে 
লাগিল, তখন সেই শব্ধ এক দীড়াইতে না 
পারিয়া আর একটী শবের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিল। সেই শব্ধ তখন “ইউনিভাশিটাস্» 
21051500010) 16 50701217017 বা ডিসাই 
পিউলোরমএই বিপুল বপু ধারণ করিল। 
খৃষীয় বষ্ট শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাবীর 
মধ্যভাগ পধ্যস্ত এই দীর্ঘ দংগ্রাদলন কথাটা 
চলিয়া! আদিল। তাহার পর চতুর্দশ শতাবীর 
শেষভাগে ইউনিভার্শিটাস্‌ সেই জটিল বেশ- 
বিস্তাস ছাড়িয়া আবার অনাবৃত গাত্রে দণ্ডায়- 
মান হইল। তখন ভাহা ছাত্র বা শিক্ষক- 
গণের সমিতি বা সশ্সিলন অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। ক্রমে তাহা রাজার বা ধর্শমওলের 
অনুমোদন ও সাহাধ্য লাভ করিল। উক্ত 
দুইটা শব ব্যতীত 517756751093 56507 ও 


লাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


91015151603 ০০11581010,আবাক় 50001012 
£৪1911 প্রভৃতি শবও প্রাচীন ল্যাটিন গ্রন্থ 
সমূহে দেখা যায়। 

ৃষ্টয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে 
ঘুরোপে অনেকগুলি ইউনিভার্শিটী উৎপর্ধ 
হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য 5০1,0195610 
0৪110, অর্থাৎ ছাত্রসম্মিলন। সভ্য মহোদয়- 
গণ! “7118005 £110” বলিয়া ইংরেজীতে 
একটী কথ! আছে, বোধ হয় আপনারা তাহা 
জানেন। আপনাদের শ্বার্থ অক্ষ রাখিবার 
নিমিত্ত বণিকৃ্গণ সমবেত হইয়া! সেই সকল 
গিল্ডের স্থষ্টি করেন। প্রাচীনকালে যুরোপে 
ছাত্রগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেইরূপ ষে 
সকল সমাজ বা সমিতি গঠিত করিত, তাহাই 
ইউনিভার্শিটাস্‌ ঈ,ডিয়াই নামে নির্দিষ্ট হইত। 
ইটালির 98170 নগরের ইউনিভার্শিটাই 
যুরোপে সর্বপ্রথম ও সকলের আদি। যষ্ঠ 
শতার্বীতে ইহার আবির্ভাব; এই নগরের 
বিগ্তালয়সমূহে বহু দূর দেশ হইতে বিস্তর 
ছাত্র বিদ্ভাশিক্ষার নিমিত্ত আগমন করিত । 
বিদেশে আসিয়৷ আপনাদের জীবন ও সম্মান 
সন্তরম অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত তাহারা ষে 
সকল সমিতির স্ষ্টি করিয়াছিল, তৎসমুদয় 
“ইউনিভারশিটাম্‌ এট্‌ স্কোল্যারিয়াম” প্রভৃতি 
শবে পরিচিত হইয়াছিল। এই কথা প্রসঙ্গে 
ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় বিস্তর বিপুল গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে; কিন্তু অস্কার সভার সে 
সকল কথা আলোচ্য নহে। 

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ! এই ইউনি- 
ভািটা কথ! লইয়া আমি আদৌ কোঁন উচ্চ, 
বাচ্য করিতাম না; তবে সেই ইউনিভার্শিটা 
হইতে বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয় শব অনুদিত 
হইয়াছে, এবং সেই বিশ্ববিষ্ভালয় শব-_তাহা 
্রাস্ত ব৷ অত্রাস্তই হউক, যখন এক 
প্রকার চলিয়! গিয়াছে, তখন সে সম্বন্ধে 
তর্কবিতর্ক নিশ্রায়োজন। জামি বলিতে- 


আঁবণ, ১৩১৩] 


ছিলাম সেই বিশ্ববিগ্ঠালয় শব লইয়া আমর! 
আজি বাঙ্গালীর বিশ্ববিস্ালয় বা জাতীয় বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কথা প্রয়োগে তাহার স্থাপন জন্ত 
বদ্ধপরিকর হইতেছি এবং অন্তান্ত শ্বদেশ- 
বাসীকে সেইরূপ ধৃতব্রত হইতে বলিতেছি। 
আমি পুর্বে বলিম়্াছি এবং এখনও বলি- 
তেছি,জাতীয়তা সংরক্ষ। বা সংগঠনের নিমিত্ত 
জাতীয় বিশ্ববিস্তালয় আবস্তক । যখন আমা- 
দের জাতীন্ততা ছিল, ব! জাতীয় ভাব ছিল, 
যখন আর্ধ্য হিন্দু সমাজ একটা বিরাট জাতি 
বলিয়া পরিগণিত ছিল, যখন হিমালয় হইতে 
কুমারিকা পর্যন্ত, গান্ধার হইতে প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষপুর পর্ধ্যস্ত একটী অভিন্ন দৃঢ় 
একতাস্থত্রে আবদ্ধ ছিল; কাশ্মীর মগুলস্থ 
একটা আর্ধ্যের বেদন| যখন মুহূর্তমধ্যে তড়ি- 
তেজে কাঞ্ধীপুরীস্থিত অপর আর্ষ্যের হৃদয় 
স্ত্রীকে নাচাইয়। তুলিত) তখন আমাদের 
এক প্রকার জাতীয় বিশ্ববিদ্তালয় ছিল। সেই 
জাতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিধি ও নিয়ম-প্রণালী 
বর্তমান ইংরাজী বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিয়ম ও 
কার্ধ্যপদ্ধতির সদৃশ না হইলেও তদানীস্তন 
শিক্ষাকেন্্রমুহের উপর তৎসমুদায়ের 
শাসন ও নিয়মন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। আমরা বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, উশনা, দেবল, 
শৌনক প্রভৃতি কুলপতিগণের বিবরণ বেদ 
গ্রন্থসমূহে পাঠ করিয়াছি । মহাভারতে ও 
এই নকল কুলপতির বৃত্তান্ত গ্রকটিত আছে। 
তাহাদের মধ্যে কেহ দশ সহত্্র, কেহ বিংশতি 
সহত্র, আবার কেহ বা! যষ্টি সহস্র ছাত্রের 
ভরণ পোষণ করিয়া বিস্তা দান করিতেন। 
এই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত হইতে পারে ; 
কিন্ত ইহাদের অভ্যন্তর হইতে সার উদ্ধার 
করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সেই সকল 
অগণ্য ছাত্রের শিক্ষা একরপ ছিল না? 


কিন্ত এরূপ ন! হইলেও শিক্ষার প্রণালী বা. 


জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়। 
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শৌচক্রিয়া শিক্ষা, পরে সান, আচমন ও সন্ধ্যা- 
বন্দনা্দি এবং সায়ং ও প্রাতর্থোমের অন্থু- 
ষ্ান কিরূপে করিতে হয়, তদ্ধিযয়ে গুরুসকাশে 
উপদেশ লাত। ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে 
নিজ নিজ শাখার বেদসংহিতা, এবং সেই সঙ্গে 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, গৃহৃহথত্রসকল, শিক্ষা, কল্প, 
জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট, ও নিরুক্ত ও ছন্দঃ 
ক্রমান্বয়ে শিক্ষা করিতে হইত । মেধাবী ছাত্র- 
গণের মধ্যে প্রায় সকলেই তৎকালে বেদত্রয় 
ও ব্রাঙ্মণার্দি অধিগত করিতেন। অপর 
সকলে সাধ্যমত বেদশাখাঘ্য়, অথবা একটী 
মাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য 
হুইতেন। ফল কথা, সকলকেই বেদ অধ্যয়ন 
করিতে হইত। মন্নু বলিয়াছেন,_যে 
্রাহ্মণার্দি বর্ণত্রয় বেদ অধ্যয়ন না করিয়া 
অন্ান্ত অর্থ শীস্ত্রাদিতে অতিশয় যত্ব করেন, 
তিনি জীবিতাবস্থীতেই সবংশে অতি সত্বর 
শৃড্রত্ব প্রাপ্ত হন।* তবে এরূপ বিধানও 
আছে যে, যদি কোন কারণে তাহার বেদা- 
ধ্য়ন না ঘটে, এবং তিনি কেবল স্থৃতি ও 
বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
উক্ত দোষ অর্থাৎ শুদ্রত্ব গ্রাপ্ত হইতে হয় না। 
আপন্তঘবস্থত্র ও মন্থদংহিতার এই সামান্ত 
ও সঙ্কিপ্ত বিবরণের অভ্যন্তরে বৈদিককালের 
শিক্ষাপ্রণালীর একটী বিশাল চিত্র সঙ্নিবেশিত 
রহিয়াছে । শিক্ষা! বিধির যখন বিকল্পভাব 
লক্ষিত হয়, তখন পরীক্ষা-গ্রথালীরও ৰিভি- 
স্বতা অবশ্ত তৎকালে বর্তমান ছিল। মেধাবী 
ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তৎকালে 
বেদত্রয় ও ব্রাঙ্গণা্দি অধিগত করিতেন। 
অপর সকলে সাধ্যমত দুইটা বেদশাখা৷ অথবা! 
একটা মার বেদশাখা। অধ্যয়ন করিস কৃত- 
বিস্ত হইতেন। ফলকথা সকলকেই .বেদ 


* খখেদের প্রাতিশীখ্য ও মনুসংহিত| । 
যোহণখীত্য ছিজে। যেদমন্তত্র কুরদতে শ্রম 





পদ্ধতির বিশেষ সাদৃস্ত লক্ষিত হয়। সেই, সলীবয়েব শু তত গচ্ছতি সাধ: ॥ 
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অধায়ন করিতে হইত। আবার কেহ কেহ 
পারগ ন| হইলে কেবল স্থতি ও বেদাঙ্গ অধা- 
সন করিয়া কৃতবিদ্য বুলিয়! পরিচিত হইতে 
পারিতেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শান্ত 
শিক্ষা তাহারা গুরুমকাশেই লাভ করিতেন 
এবং গুরুর নিকট পরীক্ষা দিয়াই তদীয় 
অন্গমতিক্রমে সমাবৃতত হইতেন। এইরূপে 
প্রত্যেক কুলপতির সমাজ বা পরিষদই তৎ- 
কালে এক একটী বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল। যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহম্র ছাত্র অধায়ন 
করিত, মেই বিশ্ববিগ্তালয়ের ক্ষমতা কত 
দুরবিসর্পিণী ছিল, তাহা একবার বিবে- 
চন! করিয়! দেখুন। সেই কুলপতির অধীন 
পদে কত অধ্যাপক, কত শিক্ষক, কত সদস্ত 
শিক্ষা, দীক্ষা ও পরীক্ষা গ্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
কার্য্ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা 
সহজেই বুঝিতে পার! যায়। বুঝিতে পারা 
যায় যে, সেই সকল বিশ্ববিগ্তালয় এক একটা 
বিরাট ব্যাপার ছিল। বৈদিক যুগে ভারতে 
প্রর্ূপ কতগুলি বিশ্ববিগ্ালয় ছিল, তাহার 
বিবরণ নিতান্ত ছুশ্রাপা । 

অনেকের ধারণ! আছে যে, সেই প্রাচীন 
র্ধ্য-হিন্দুসমাজে একমাত্র ব্রাক্গণগণই 
অধ্যাপন/-কার্ধ্যে নিধুক্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণে- 
তর দ্বিজের উক্ত বিষয়ে অধিকার ছিল না। 
এন্ন্‌প ধারণ! যে ভ্রান্ত, তাহা! আমি এখনই 
দেখাইব। মন্ধু বলেন, ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মচারী 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের অভাবে অত্রাহ্ষণ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত দ্বিজ হইতে অধ্যয়ন করিতে 
গারিবেন। এটী ঘিনি আপৎকালের বিধান 


বলিয়৷ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। উশীনর, মস্ত, , 


কুরু, পাঁঞ্চাল, কাশী ও বিদেহ--এই ছয়টা 
দেশের ক্ষত্রিয় রাজার নিকট আমরা! দৃপ্ত 
বালাকি, গৌতম আরুণি ও শ্বেতকেতুর স্তায় 
পরম পারদর্শী খষিদিগকেও তত্ববিচভা শিক্ষা 


করিতে দেখিতে গাই। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 


বৃহৎ আরণ্যক উপনিষৎ, কৌধিতকী ব্রাহ্মণ ও 
শতপথ ব্রাঙ্মণে এইকপ তিন চারিটা বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তন্মধ্য হইনডে 
সঙ্ষিপ্ত করিয়া অগ্য আপনাদিগকে ছুইটামাতর 
উপহার দিব। 

গার্গ্য বালাঁকির বেদজ্ত পণ্ডিত বলিয়া 
বিশেষ প্রশংসা ছিল। তাহার নিজেরও 
অতীব দর্পের কথা শুনা যায়। সেই জন্ত 
তিনি দৃপ্ত বালাকি নামে আধ্যাত। তিনি 
উশীনর, মত্স্ত, কুরু, পাঞ্চাল, কাশী ও বিদেছ- 
দিগের মধ্যে পর্যটন করিতেন। একদ! 
বালাকি কাণীরাজ অজাতশক্রর নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া বপিলেন, 'ত্রঙ্গ তে ব্রৰাণী” 
আপনাকে ব্রহ্্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
চাহি। রাজা অজ্াতশক্র তৎপ্রতি প্রীত 
হইয়া বলিলেন, "এই জন্ত আপনাকে সহজ 
গাভী দিলাম ।” অনন্তর গার্ম্য তাহাকে 
্রহ্ষজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। 
তাহাতে উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্তর 
বাদান্থবাদ চলিল। অবশেষে গার্গ্য পরাস্ত 
হইলেন। তাহার আর বাকাস্মূর্ি হইল না। 
তখন রাজা কহিলেন, “এতাবদ্ন্ু বালাকে 
ইতি!” “কি বালাকে! এই পর্য্যন্ত আপ- 
নার বিদ্যা?” বাঁলাকি লজ্জিত হইয়া উত্তর 
করিলেন, “|! এই পর্যন্ত?” তাহার 
অভিমান চুর্ণ হইল। ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া ও বেদপারদর্শী হইয়াও তিনি আজি 
ক্ষত্রিপ্নের নিকট পরাস্ত হইলেন “এবং সমিধ্‌ 
গ্রহণ পূর্বক শিষ্ভাবে রাজার সমীপবর্তী 
হইয়! তাহার নিকট ব্রদ্ষবিদ্ত। শিক্ষা! করিতে 
চাহিলেন। রাজা অজাতশক্র বালাকির 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং যাইবার অগ্রে 
বলিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয্বের নিকট দীক্ষিত . 
হইলেন; ইহ! প্রতিলোন বিধি বণিতে 
হইবে।” 

শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে 


' শ্রীৰণ, ১৩১৩] 


সাহণেটর সসালে ৬৭ ! 


২০৪৯ 


স্বীকার করিয়া বলিলেন, “আমি ধ সকল 


ঠিক এইরূপ বিবরণই দেখা যায়) ম্থৃতরাং 


বাহুল্যভয়ে এস্বলে আর তাহা উদ্ধৃত হইল 
না। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে শ্বেতকেতু 
আঁরুণেয় ও পাঁঞ্চালরাজ গ্রবাহণ জৈবলীর 
ইতিহাস অনুদিত হইল। 

শ্বেতকেতু আরুণেয় পাঞ্চালদিগের পরি- 
ধদে আগমন করিলেন। ব্রাঙ্গণ প্রবাহণ 
দৈৰলীর পরিচারকগণ সেই সময়ে তাঁহার 
পরিচর্যা করিতেছিল। রাজ। খধিনন্দন 
শ্বেতকেতৃকে _জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কুমার! 
আপনি পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া 
ছেন ? " 

শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, “ই !” 

রাজা কহিলেন, “এই সকল জীব মৃত্যুর 
পর কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ দিয়! গমন করে 
তাহা কি আপনি জানেন ?” 

শ্বেতকেতু বলিলেন, “না” । 

রাজ! আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার! 
এই পৃথিবীতে কিরূপে প্রত্যাগমন করে, তাহা! 
আপনি জানেন ? 

শ্বেতকেতু আবার উত্তর করিলেন, *না।» 

এইরূপে ইহলোক, পরলোক, দেবযান 
ও পিতৃযান সম্বন্ধে রাজা গ্রবাহণ জৈবলী 


কিছুই জানি না।” তাহার লজ্জার সীমা 
রহিল না। লজ্জাৰনত বদনে পিতৃসক্সিধানে 
দ্রুতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মন্খ্াহত খধিনন্দন 
বলিলেন, “বাব! কিল নো ভবান্‌ পুরাহন্থ- 
শিষ্টান্‌ অবোচঃ ?*-বাবা! আপনিত পূর্যে 
বলিকাছিলেন, আমার শিক্ষা হইয়। গিয়াছে ।” 
" গৌতম বলিলেন, “কথং স্ুমেধঃ £” 

শ্বেতকেতু তখন আগ্োপাস্ত সমন্ত কথা 
নিবেদন করিলে খধি বলিলেন, “বৎস! 
আমি যাহা কিছু জামিতাঁম, তৎসমন্তই 
তোমাকে শিখাইয়াছি। এক্ষণে চল, আমরা! 
পিতাপুত্রে রাজার শিশ্বত্ব স্বীকার করি।» 

এই সকল রাজার এক একটা স্বতন্ত্র 
পরিষত বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেই পরিষদে 
বিস্তর দ্বিজতনয় অধ্যয়ন করিত। ব্রাঙ্গণ- 
গ্রন্থে ও মহাভারতে বর্ণিত আছে, বিদেহরাজ 
জনকের যে এইবপ একটী *ইউনিভাধিটী, 
ছিল, তাহাতে একশত অধ্যাপক ছিলেন। 
যোগীশ্বর যাঁজ্বন্ধ্য তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। 
সেই একশত অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষা দান করিতেন ।* 

(আগামীবারে সমাপ্য।) 


খিরিুরার নিজের হিপ করি শ্রীযজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
লেন, স্বেতকেতু তৎসমন্তই স্বীয় অনভিজ্ঞতা ও 
সাহিত্যের সমালোচনা । 


অভ্যাস। 


ফলক্রুতিই যে আবর্ধ্যসাহিত্যের প্রধান 
নীতি, তাহা আমরা গত গ্রন্তাবে গীতার 
উপসংহার-সমালোচনায় প্রদর্শন করির়াছি। 
্রশ্-পাঠের ফল কিন্ধপ হইবে, তৎপ্রতি 
লক্ষ রাধিকা আর্্যসাছিত্যে গ্রন্থকারগণ 
গ্রন্থ বিরচন করিতেন। নুতরাং সেই 


ফলের গৌরবের প্রতি তীহাদের দৃষ্টি 
স্বভাঁধতঃই পতিত হইত। যে গ্রন্থপাঠের 
ফল যত অধিক ও যত মধুর, সেই গ্রন্থেরই 
তভ গৌরব। গীতায় অধ্যয়ন-ফলের 
গৌরব অপেক্ষা বুঝি উচ্চতর গৌরব আর 


৫ ০ সপ 
, * *ষ বাঁধিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 


২১০ 


কিছু হইতে পারে না। যে হেতু সেই 
ফল অন্ত কিছু নহে, সে ফল একেবারে 
পরম জ্ঞান_যে জ্ঞান উদয় হইলে লোকের 
মুক্তি সাধন হয়, পাঁপ-তাপ সব দুরে যায়, 
হৃদয়ে শান্তি স্থাপন হুয়, মানব আর মাশুষ 
থাকে না, দেবতা হুয়, দেবতা হুইয়া পরম 
খআননাধামে চলিয়। যাঁয়। শীতা-পাঠের 
যে বাস্তবিক এইরূপ অধ্যয়ন-ফল হয়, 
তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাহার! 
ৰাস্তবিকই অন্িনিবেশসহকারে গীতা পাঠ 
করেন, ধাহাদিগের গীতাঁই জপ, গীতাই তপ, 
আভ্যাস-যোগ বশতঃ তাহাদের ভগবস্তক্তি 
ও বিষক্ব-বৈরাগ্য অনিবার্য ; বিষয়বৈরাগ্য 
হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরম জ্ঞান, 
পরম জ্ঞান হুইতে ব্রন্ধান্দ ও মুক্তি। 
সেইরূপ ফল শ্রীধর, শঙ্কর, আনন্দগিরি, 
চৈতন্ত গ্রভৃতি অনেকেই লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আজিও বীহারা তাহাদের মত 
একচিত্তে গীতা পাঠ ও গীতা জপ করেন, 
তাহারাও তদ্রপ ফলনাভে ক্ৃতার্থ 
হইতেছেন। 

" গ্রন্থমাত্রেরই যদি ফলগ্রুতি থাকে, 
তবে সেই ফলের গৌরব অনুসারে যে 
গ্রন্থের গৌরব হইবে, এ কথ! তত পড়িয়াই 
রহিয়াছে । এজন্তড আমরা দেখিতে পাই, 
সংস্কত আর্ধ্যনাহিত্যে বেদবেদাস্ত, দর্শন, 
স্বতি, গুরাপ, কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস 
প্রভৃতি সকল গ্রস্থেরই অধ্যয়ন-ফলের 
যেরপ গৌরব আছে, অপর দেশীয় 
সাহিত্যের সেরূপ নাই। মানুষের ধর্মই 
পরমার্থ, সুতরাং সেই পরমার্থের গৌরবেই 
সর্বশান্্ এবং কাব্যা্দি গৌরবান্বিত। 
কাণিদাসাদির কাব্যসকল৪ পৌরাণিক 
অর্থে সম্পন্ন। তাহাদের ফলশ্রুতি ধর্শ- 
লাত। সে সকল কাব্যাদিতে যে সমস্ত 
অধর কৃষি আছে, সে দকল সৃষ্টি সেই 


সাহত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ৪র্থসংখ্যা। " 


ধর্টেরেই গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে। রামা- 
র়ণের রাক্ষসী স্থ্টি, মহাভাবতের ছুূর্ষ্যা- 
ধনাদির স্থষ্টি, কেবল পুণা পক্ষকেই অধিক- 
তর সমুজ্জল করিয়৷ দিয়াছে। ফিরূপে 
দিপাছে? পুণা-পক্ষের পুনঃপুনঃ আলো 
চনা করিয়া তাহা এত বিস্তৃত করিয়াছে 
যে, সেই বিস্তৃত চিত্র-মধ্যগত পাপ পক্ষীক্র 
চিজ্রের কলম্কপাতে সেই পুণ্যেরই বর্ণরাগ 
সমুজ্জল হইয়াছে। এইরূপ পুনঃপুনঃ 
আলোচনার নাম অভ্যাস। -সেই অভ্যাস 
কিকরে? গ্রস্ত্ের উপক্রমে যে পুণ্যপক্ষের 
প্রারস্ত, সেই পক্ষকেই বরাবর বিস্তৃত 
করিয়া আনে। বিস্তৃত করিয়া আনিয়! 
উপসংহারে সেই পুণ্যপক্ষের নুবিস্তৃত 
ছবি বিন্যাস করে। অভ্যাস গ্রস্থকল্পনার 
সমুদয় শরীরকেই গড়িয়া আনে। রামায়ণ 
ও মহাভীরতের উপক্রমে যে দাশরথিগণের 
এবং পাণগ্ডবগণের বিবরণ, মহাকাব্যের 
বিশাল দেহ-মধ্যে সেই পক্ষেরই বিস্তৃতি 
ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা । আবার উপ- 
ংহারে দেখ, সেই দাশরথিগণের এবং 
পাঁগুবগণেরই জয় এবং দীর্ঘকালীন ঘটনা- 
পূর্ণ রাজ্য-ভোগ। মধ্যে কেবল পাপ 
পক্ষের লীলাখেল! প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সেই লীলায় পাপের সহিত পুণ্যপক্ষের 
বলবিক্রমের ও বীর্ষ্যের মহাঘন্দ। সেই 
দবন্দে সেই বিক্রম ও বীর্যের বিরাট বিকাশে 
পাপ বিধ্বস্ত ও নিপতিত। এই ছন্দে 
সেই পুণ্যপক্ষেরই প্রভাব দ্বিগুণবলে 
উজ্জ্বলতা লাভ করিয়! তাহাকেই পরিশেষে 
জয়শীল ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছে। পাপ" 
পক্ষ কোথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
এস্কলে তবে কিসের পুনঃ পুনঃ আলোচন! 
দেখিতে পাই? উপক্রম হুইতে উপসংহার 
পর্যযস্ত বরাবরই সেই পুণ্যপক্ষেরই গৌরব 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। এইন্ধপ অত্যান 


শ্রীবণ, ১৩১৩] 


সাহিত্যের সমালোচনা । 


২১৩ 





দ্বার! গ্রন্থের এক বিশেষ বিষয়েরই বিস্তৃতি 
ও গৌরব-সাধন হয়। ধাহার বিস্তৃতি 
ও গৌরব, তন্বারাই গ্রস্থপাঠের ফলাফল 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ন্মতরাং গ্রন্থের 
সমালোচনকালে দেখা উচিত, গ্রন্থ মধ্যে 
কোন্‌ বিষয় বারংবার ও আগাগোড়। অভ্যন্ত 
হুইয়াছে। সেই বিঢারেই প্রুতীত হয়, 
শ্রশ্থপাঠের ফল মন্দ কি ভাল হইল। 
বদি মন্দ হর, কেন মন্দ হইল) বদি ভাল 
” হয়, কেন ভাল হইল )-_তদ্দারাই অনায়াসে 
প্রতীয়মান হয়। যে গ্রন্থের অধ্ায়ন-ফল 
মন্দ, তাহার বিচারে প্রতীত হইবে যে, অভ্যাস 
সেই গ্রন্থের পাপপক্ষ এবং মন্দ দিকৃকে ষত 
প্রবৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার পুন্যপক্ষ ও ভাল 
দিকৃকে তত নহে। ফলে এই দীড়াইয়াছে 
যে, গ্রন্থের কলেবরে সেই পাপপক্ষই অধিকতর 
সমুজ্জপ হইক়। পুণ্যপক্ষকে নিশ্রভ করিয়৷ 
দিয়াছে । অতএব ধর্মের গৌরব দেখান যদি 
গ্রন্থের উদ্দেশ হয়, তবে গ্রস্থের উপক্রমে 
সেই ধর্মশবীজই রোপণ করা উচিত । গ্রস্থের 
. বিশালক্ষেত্রে সেই বীজের অস্কুর ও বুক্ষোদগম 
দেখাইক়া তাহাই বিস্তৃত শাখায় পন্গবিত করা 
উচিত। তাহা না করিয়া যদি পাপবীজ 
গ্রথমেই রোপণ করা হয়, তবে সেই বীজই 
ক্ষেত্র-মাঝে বৃহৎ বৃক্ষর্ূপে পরিদৃত্ঠমান 
হইতে থাকে । তাহার ফল অবশ্ত বিষময় 
হয়। শেল্পপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকে ঠিক 
এইরূপ ঘটিয়াছে? 

কিন্তু ধর্মের গৌরব দেখাইতে গেলে 
কি আবশ্তক? ধর্মকে অসাধারণ মৃষ্তিতে 
দেখান আবশ্তক। আমর! মনুষ্য-সমাজ মধ্যে 
সচরাচর ধর্মের যে সামান্ত মৃত্তি দেখিতে 
পাই, তাহাতে ধর্খের তত গৌরব দৃষ্ট হয় 
না। 
যেরপ ধর্মাচার করে, তাহাতে কেহ 
চমকিত হয় না। তজপ আবার সচরাচর 


লোকসমাজে . সচরাচর লোন্ক 


লোকে যেরূপ পাপাচার করে, তাহাও 
তত ত্বণার্থ নহে। অনেকেই সেরূপ 
করিয়া! থাকে। অনেকেই মিথ্যা কথা 
বলে, অনেকেই চুরি করে। কিন্ত যখন 
মিথ্যা বাবহার ঘোর জুয়াচুরীতে এবং 
চুরী ডাকাতিতে পরিণত হুইর়। বিশেষ 
অনিষ্টাপাত হয়, তখনই তাহ। লোকের 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তজ্রপ 
পুণ্য কর্ম । সামান্ত সামান্ত দান ধ্যান 
অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্ত যখন 
সেই দান ধ্যান অসামান্ত হয়, তখনই 
তাহা বিশেষ রূপে লোকের চিত্বাকর্ষণ 
করে। পাপ স্বভাবতঃই স্বণার্থ,। এজন 
পাপের প্রতি লোকের ত্বণা উৎপাদন 
করা আবশক হয় না। অসাধারণ 
পাপাচারের দৃষ্টাস্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়! 
রাখাতে কি ফল? লোককে কি তদ্রপ 
পাপাচার শিক্ষা! দিতে হইবে, .না তন্রপ 
পাপাচারের প্রতি লোকের স্বণা উৎপাদন 
করিতে হইবে? বর্দি সেরূপ দ্বৃণা স্বাভাবিক 
না হইত, লোকে ম্বভাবতঃই যদি ঘের 
পাপকে স্বণ! না করিত, যদি খুনের নামে 
লোকে স্বভাবতঃই শিহরিয়। না উঠিত, 
তবে বটে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ততপ্রতি তব 
উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা করা! উচিত হইত। 
বিশেষতঃ পাপের দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষে যত 
না! পড়ে, ততই ভাল। কারণ, পাপের 
কেমন এক স্বাভাবিক আকর্ষণু-শক্তি 
আছে, যেজন্ত পাপাচার দেখিতে দেখিতে 
অপরিণতবয়স্ক লোকে তদ্রপ পাঁপাচারী 
হইতে .শিখে। সর্বদা পাপাচার দেখিতে 
দেখিতে তৎপ্রতি ঘ্বণা অপনীত হইতে 
থাকে। যে সর্বদা কসাইথানায় বেড়ায়. 
ও বসে দাড়ায়, সে ক্রমে কসাই হইদ্া 
উঠে। যে পীর্ধদা চোরের সহিত সহবাস 
করে, সে চোর হইক্সা উঠে। পাঁপের 


২১২ 


সংসর্গদোষ যেমন ভদগানক ও অনিষ্টকর, 
গুণের সংসর্গগুণ তেমনই মঙ্গলকর ও 
আননাদায়ক। তজ্জন্ত সাঁধুকার্য্ের দৃষ্টান্ত 
সকল লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখাই উচিত। 
সেই সাধুকার্য্ের মধ্যে যাহা! কিছু অসাধারণ, 
তাহাই রক্ষণীয়। অদাখারণ ধর্ম-সাধনা 
ও ধর্থ্বকর্শের দুষ্টাস্ত রক্ষা করা উচিত। 
সেই সকল দৃষ্টান্ত সমাজে দর্বদা ঘটে 
না বলিক্ক। ছর্পত এবং তজ্জন্ত 

রক্ষণীয় এই জন্ত যে, সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া! 
অপরে তন্রপ সাধু হইতে শিখিবে। সেই 
সকল দৃষ্টান্ত যদি অতি উজ্জবলবর্ণে অদ্কিত 
হয়, তাহা হইলে তাহা! জীবিতাকার 
'থারণ করে। জীবিত রূপে তোমার 


কল্পনার সমক্ষে বিচরণ করিতে থাকে ।। 


তুমি যেন ভরতকে, লক্মণকে, যুধিঠিরকে 
ও রামকে চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাঁও। 
সীতা, সাবিত্রী ও দ্রৌপদী তোমাকে সতত 
জীবিত-পথে চানিত করে। গোপীন্তক্তিতে 
তোমার মন মোহিত হয়। তুমি ততদুর 
কুষ্ণতক্তির আকাজ্ষা করিতে অভিলাধী 
হও.। এই জন্ত অসাধারণ সাধু তৃটান্তসকল 
সাহিত্যক্ষেত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়! 
রাখ! একাস্ত আবশ্তক। 

ধর্মশিক্ষা দেওয়াই যদি কাব্যনাটকাদির 
সর্বোচ্চ শিক্ষা! হয়, তবে কিরূপে সেই শিক্ষা 
দিতে হইবে? গীতা বলিয়াছেন ;-- 
“পর্বধন্্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 
অহংত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥” 

অতএব, সর্ধরূপ পাপ হইতে মুক্ত 
হইবার একমাত্র উপায় সর্বদা তগবানের 
শরণাপন্ন হইয়৷ থাকা। যিনি ভগবানের 
একান্ত শরণাপন্ন হুইর, তক্তিপথে বর্ধিত 
হইতে থাকেন, তিনিই পাপ হইতে মুক্ত 
কইতে পারেন। স্থতরাং ভগবস্তক্তিতে 
পরবৃদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট না! 


সাহিত্য-সং 


হিতা। "[ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


হইতে পারিলে পাপ হুইতে মুক্ত হুইবার 
অন্য উপায় "নাই। অতএব পাপপথ 
হইতে ধর্শপথে আসিতে হইলে শুধু পাপের 


“দ্রগুভোগ দেখিলে হইবে না, ধর্মের আঁক- 


গে তক্তি-পথে আসিতে হইবে । সেই ধর্খের 
আকর্ষণে ভক্তিবৃদ্ধি করাই প্রধান কার্য্য। 
সে কার্ধ্য স্থসিদ্ধ করিতে হইলে ধর্দের 
মনোহর রূপকে বিশিষ্টরূপে দেখা উচিত। 
দেখিয়া! সেই ধর্পপথের পথিক হইতে 
হইবে। ধর্দপথের পথিক হইয়া! ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হইতে হইবে। অতএব শুধু 
পাপ-পথের দণগভোগ দেখিয়া সে পথ 
পরিবর্জন করিলে হইবে না, তৎসঙ্গে সঙ্গে 
ধন্দপথ অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্মমপথ 
অবলম্বন করিতে হইলে সাধুসঙ্গ একান্ত 
আবশ্তক। জীবিত সাধুগণের সংসর্গ ধাহারা 
লাভ করিতে পারেন, তাহাদের অনৃষ্ট বড়ই 
প্রসন্ন । কিন্তু সাহিত্যান্ুরাগীর পক্ষে আর 
একপ্রকার দাধুসঙ্গ আছে। সে সাধু 
দাহিত্য-ক্ষেত্রের অসাধারণ সাঁধুগণের আদর্শ 
চরিত্র। সেই আদর্শ-চরিত্রের চিত্রসকল 
কল্পনার সমক্ষে সর্বদ! জাগরূক রাখিলে সাধু- 
সংসর্গের ফললাভ করিতে পার! যায়। 

এই অসামান্য ধর্মাদ্শের চিত্রাবলি 
আমাদের পুরাণে এবং পৌরাণিক কাব্য 
নাটকে। সেই আদর্শের চিত্রাঙ্কনে সেই 
কাব্যনাটকের উপক্রম। সেই উপক্রম 
যতই বদ্ধিত হইতে থাকে, ততই সেই চিত্রে 
উত্তরোত্তর উজল হইতে উজ্জ্লতর বর্ণরাগ 
পড়ে। পড়িয়া উপসংহারে তাহা সঞ্জীবিত 
লোকচরিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। রামা- 
য়ণের উপক্রমে যে সীতা জনকালয় হইতে 
অবোধ্যার রাজপুরে আনীত! হইলেন, রামের 
বনবাসকালে সেই সীতাচরিতর কতক কতক 
উজ্দল হইয়া উঠিল। ত্তৎপরে অশোক 
কাননে. তাহা আরও. উ্বলতর প্রভা 


ভিপি পতি লি 


শ্রাবণ, ১৩১৩ ] 


প্রধীপ্ত হইল। সে সীতা এমনি স্বর্গীয় 
ভাবে দ্বেবপ্রতিম হইলেন যে, তিনি অগ্নিতেও 
দগ্ধ হন নাই। অগ্রিতে তাহার ন্বর্ণরেখা 
আরও উজ্জবলতা লাভ করিল। যাহা 
এমনি দেবগ্রতিম, তাহা অবসশ্তই রক্ষণীয়। 
তাই রামচন্ত্র তাহাকে যক্ধে রাজগৃছে 
লইয়া গিয়া রাজলক্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাখিলেন। কি! সে দীতারও অঙ্গে লোকে 
কলঙ্ক পাত করে! ভাই রামচন্দ্র তাহার 
দীপ্তি আরও প্রভাঁসিত করিবার অন্ত 
তাহাকে বনবাম দিলেন; চুপি চুপি জনকা- 
লয়ে পাঠাইলেন না। সেই বনবাসে সীতার 


জীবিত উজ্জলচিঅ আরও বিশুদ্ধতা লাভ 


করিয়া উঠিল। তখন সে সীতা কি? 
জগতের আরাধ্যা স্বর্ণময়ী প্রতিমা__যে 
্র্ণময়ী গ্রতিমাকে স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্র 
্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া প্রতিদিন পুঁজ! 
করিতেন। সেই ন্বর্ণময়ী প্রতিমা রামা- 
য়ণের অধায়ন-ফল। রামায়ণের অধ্যয়ন- 
ফলরূপে সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা চিরদিন 
লোকের হৃদয়-সিংহাসনে অধিঠিত থাকিয়া 
চিরপুজ্্য হইয়া! রহিক্বাছে। 

রামায়ণের অধ্যয়ন-ফল যে ম্বর্ণময়ী 
প্রতিমা, তাহা কিবপে গ্রস্থমধ্যে প্রবৃন্ 
হইয়াছিল ? অযোধ্যাকাণ্ডে তাহার উপক্রম) 
গ্রন্থের অভ্যাসক্রমে সেই উপক্রম ক্রমশঃই 
্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়৷ উপসংহারে এক শ্বর্ণমহী 
জীবিত গ্রতিমারপে রামায়ণের অধ্যয়ন- 
ফলশ্বরূপ লোকের মনে চন্দ হইয়া 
রহিয়াছে। 

এই অভ্যাস-গুণে যেমন সাধুচরিত্রের 
শ্ীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তেমনি অসাধু লোক" 
চরিত্রের গাড় হুইতে গাঢ়তর কলঙ্কপাত হয়। 
্যাঁকবেখ নাটকের প্রারত্তে আমর যে 
লেডি ম্যাকবেখের উপক্রম দেখি, ভাহা 
গ্রন্থের অভ্যানবপতঃ "এতই প্রবৃদ্ধ হই: 


সাহিত্যের সমালোচন!। 


২১৩ 


য়াছে যে, নাটক মধ্যে ছুই একটি বাধু- 
চিত্র থাকিলেও সেই লেভি ম্যাকবেখের 
ঘোর কালিমায় সকল আভা বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । বিলীন হইয়। এমন দিলাইয় 
গিয়াছে যে, অবশেষে গ্রন্থের উপনংহারে 
সেই লেডি ম্যাকবেথের চিত্রই প্রতাসিত 
হইয়। লোকের মনে চিরপ্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে । ন্ৃতরাং তাহাই সেই নাটকের 
অধ্যক়ন-ফল ম্বরূপ হুইয়াছে। সেই অধ্যয়ন- 
ফল গ্রস্থের অত্যাসক্রমে উৎপর হইয়াছে । 
এই অভ্যাস-দোষে অনেক গ্রন্থের অধ্য- 
য়ন-ফল অতি কদর্ধ্য হইয়! দাড়ায় । বন্ধিম 
চন্দ্রের বিষবৃক্ষের উপক্রম তত মন্দ নহে! 
কিন্ত কুন্দকে নগেন্্র লাভ করিয়া যখন 
গৃহে আসিলেন, তখন হইতে তাহার 
কুপ্রবৃত্তি দেখা দিল। কুন্দও নগেজ্ের 
রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রেমাকাজ্কিণী হইল? 
সেই পাপ-প্রেমের অভিনয় অত্যাস-বশতঃ 
ক্রমশঃই প্রবন্ধিত হইয়া গ্রস্থখানিকে বিষম 
করিয়। তুলিল। আবার এরপও দেখা যায়, 
গ্রন্থের উপক্রমে পাপচিত্র এবং অত্যাসেও 
সেই পাপচিন্রেরই প্রবৃদ্ধি; এত প্রবৃদ্ধি যে 
তাহাই ক্রমশঃ পাঠকের হৃদয়াধিকার করিয়! 
ফেলে। সে গ্রন্থের শেষভাগে যদি সামা- 
সতত পুণ্যচিত্র অঙ্কিত হয়, এবং সে পুণ্য- 
চিত্রের তত বৃদ্ধি-সাধন না হয়, তবে 
তাহার অধ্যয়ন-ফলে সেই পাঁপাধিকারই 
প্রবল হইয়! ধড়ায়। ম্যাকবেখ-নাটকের 
এই দশা। শেষভাগে সামান্ত পুণ্যচিত্রে কি 
ম্যাকবেখের অধ্যয়ন-ফলের কিছু ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে? না তাহা পয়োমুখ বিষকুস্তবঞ্ 
হইয়া রহিয়াছে? সুতরাং গ্রন্থের অভ্যাসের 
দোষগুণে তাহার অধ্যক্সনক্কলের দোষ- 
গুণ সমুৎপন্ন হুইয়া থাকে। উপক্রম ভাল 
হইলেও হয় না, যদি অভ্যাসে পাপেরই 
প্রবৃদ্ধি সাধন, হুইয়! থাকে, তবে অয়ন 


২১৪ 


ফলে সেই পাপই প্রবল হুইয়। দীড়াইবে। 
তদ্বারা ধর্মলাতের অত্যল্পই সম্ভাবনা । 
অতএব, গ্রন্থের সমালোচন-কালে এই 
অভ্যাসেরই বিচার করিয়া তাহার দোষ 
গুণ নির্ণয় করা উচিত। 

যাহা কাব্যনাটক সম্বন্ধে উক্ত হইল, 
তাহা ভ্ঞান-গর্ভ প্রতিহানিক, চরিতাখ্যায়ক 
্স্থাদি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। 
সেই গ্রশ্থই গ্রন্থ, যাহার অধ্যয়ন-ফল আছে, 
যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহ 
্রস্থই নহে, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
ল্তরাং যে সকল গ্রন্থ শুধু জ্ঞান-প্রচারার্থ 
রচিত হয়, তাহারও সমালোচনায় এই 
উপক্রমোপসংহার এবং অত্যা বিচার 
করা বর্তব্য। একখানি জীবন-চরিত 
দেখুন। আমরা বিলাতী সাহিত্যে যেমন 
প্রচুর নাঁটক-নভেল ও ইতিহাস দেখিতে 
পাই, তেমনি জীবন-চরিতও দেখিতে পাই। 
সেই জীবন-চরিতের সাহিত্যে দেখা যায়, সেই 
জীবন-চরিতেরই সমধিক গৌরব, যাহাতে 
জীবনের সমস্ত ঘটন বর্ণিত হয়। এজন্য 
তম্মধ্যে জীবনের সামান্ত অপামান্ত ভালমন্দ 
সর্ববিধ ঘটনাই সন্গিবেশিত করা হয়। তজ্জন্ত 
এক একখানি জীবন-চরিত ফুলিয়া ফুলিয়া 
বৃহৎ হুইয়! পড়ে। কিন্তু বিলাতী সাহিত্যের 
দোষ এই, সেই জীবন-চরিতের অধ্যয়ন-ফল 
কিরূপ দাড়াইল, তত্প্রতি কিছুই দৃষ্টি নাই। 
যতদুর পাওয়! যায়, জীবনের ঘটনাবলি 
দিতে পারিলেই জীবন-চরিত সম্পূর্ণ হইল। 
জীবন-চন্িত সম্পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু সেই 
জীবন-চরিতদ্বারা ধাহার জীবন-চরিত, তাহার 
গৌরব বৃদ্ধি হইল কিনী, তাহা বিচার কর! 
হয় না। ভাক্তার সেসুয়েল জনসনের জীবন- 
চরিত দেখ। বসওয়েল যে জীবনী-চরিত 
দিয়াছেন, তাহাতে বৌধ হয়, কোন বিষয়ের 
আর ফাক পড়ে নাই! তজ্জন্ত বিলাতী 


সাহিত্য-সংহিতা | 
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সাহিত্যে তাহ! একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী-চরিত 
বলিয়া গ্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই জীবন-চরিতদ্বার! 
জনফনের গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে; না, তাহার 
গৌরবের লাঘব কর! হুইয়াছে? সেই জীবন- 
চরিত পাঠের অধ্যয়ন-ফল কিরূপ হয়, তাহা 
লর্ড মেকলে বর্ণন করিয়াছেন । জনসনের 
্রস্থাদদি পড়িয়া জনসনের প্রতি আমাদের যে 
ভক্তি হয়, তাহার জীবন-চরিত পাঠে সে ভক্তি 
দুরে উড়িয়া যায়। তাই যদি হয়, যদি শিব 
গড়িতে গিয়া বাদর গড়া হয়, তবে সেরূপ 
জীবন-মাখ্যায়িকা লিখিবার প্রয়োজন ছিল 
কি? এইরূপ গৌরব হ্বাস হয় বলিয়া আধ 


"সাহিত্যে তদ্রপ জীবন-চরিত লিখিবার রীতি 


ছিল না। তা বলিয়া পৌরাণিক আর্ধ্য 
সাহিত্যে যে একেবারে লোকের জীবন-চরিত 
নাই, এমনও নহে। খষিদিগের, তপন্থি- 
গণের সাধু ও সাধকগণের জীবন-চরিত মধ্যে 
ষাহা যাহা তাহাদিগকে গৌরবে উত্তোলিত 
করিয়াছে, যাহা যাহ! জানিলে পাঠককে তদ্রপ 
গৌরব-পথে উত্তেজন করিতে পারে, কেবল 
মাত্র সেই সকল ঘটন! বর্ণিত হইয়াছে। 
বাকী সমস্ত সামান্য ঘটনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
পরিত্যক্ত হইয়াছে এইজন্য যে, সে সকল 
জানিলে কোন ফললাভ নাই। বাস্তবিক 
যাহা! কিছু সামান্য, যাহা সচরাচর লোক- 
সমাজে পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা দৌধপুর্ণ 
হউক আর ন! হউক, কিন্তু যাহাতে গৌরব 
কিছু নাই, সে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া! 
গ্রন্থের কলেবর এবং গ্রন্থসংখ্যার বৃদ্ধি কর! 
বুথা ও নিশ্রয়োজন। ও 

বিলাতী সাহিত্যে যাহা ইতিহাস 
(0150915) বলিয়া প্রসিদ্ধ, নৃপতি-বর্গের 
সেই ধারাবাহিক বিবরণ, লোভের প্রতি 
ৃ্িস্বরূপ রাজগণের গাঁপবৃত্াস্ত আয 
সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। 
তবে কি রাজাদিগের কোন বিবরণই আর্ধ্য- 


শ্রাবণ, ১৩১৩] 
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সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই? পুরাণে আমর 
অনেক রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাই। 
মেই বিবরণ মধ্যে আমর! সামান্য সামান্য 
রাজাদিগের কেবল নামোল্লেখমাত্র দেখি। 
তাহাদিগের সামান্য ক্রিয়াকলাপ বা 
পাপাচারের বৃত্তান্ত সাহিত্য মধ্যে রক্ষণীয় 
নহে বলিয়া রক্ষিত হয় নাই। তবে সেই 
রাজাদিগের মধ্যে যাহার কোন বিশেষ গুণ 
এবং গৌরবের বিষয় ছিল, ধিনি অসামান্য 
দাতা, বা ধর্পরায়ণ বা অন্য কোন গুণে 
যশোভাজন হুইয়াছিলেন, তাহার সেই গৌর- 
বের -বৃত্বাত্ত বিবৃত হইয়াছে । তা বলিয়া 
তাহাদিগের জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা- 
বলী উল্লিখিত হয় নাই। কারণ, সেরূপ 
উল্লেখের ফল নাই। যতটুকু উল্লেখের ফল 
আছে, ততটুকুই উল্লিধিত হুইযাছে । তবে 
যে সকল নৃপতি ধর্ম্মকর্ম্-প্রভাবে জনকের 
মত খধিত্ব লাত করিয়াছিলেন, তীহাদিগের 
বিশেষ বিবরণ এবং বিস্তৃত আলোচন! পুরাণে 
স্থান প্রাপ্ত হইক়্াছে। কারণ, সেরূপ জীবন- 
চরিত পাঠের ফল গ্রতৃত। অনেকের দিগ্থি- 
জয়েরও প্রদঙ্ম আছে বটে, কিন্ত সে দিখ্বিজয় 
রাজ্যলোভে রূত হয় নাই,ষজ্ঞের দানধ্যানার্থ। 
এ সকল পুণ্য ইতিবৃত্ত পাঠের ফল শুদ্ধ 
ধ্রতিহাপিক জ্ঞান মাত্র নহে, তদ্দারা ধর্দ 
লাভও হইয়! থাকে । 

আধ্যসাহিত্যে কিন্ত ইতিহাস আর এক 
কার্ধ্য করিয়াছে। আর্ধ্য-সাহিত্যে ইতিহাস 
বলিলে গুধু নৃপতিবর্গের বিবরণ বুঝায় না। 
সে সাহিত্যে মহাভারত একখানি বৃহৎ ইতি- 
হান। সে ইতিহাস আস্তিকোপাখ্যান গ্রভৃতি 
নানা অদ্ভুত কথায় পরিপুর্ণ। ভীন্মদেব শাস্তি- 
'পর্ব্বে নাঁনা ইতিহাঁস বলিয়া যুধিঠিরকে বিবিধ 
অধ্যাত্ম বিষয় উপদেশ দিয়াছেন ।. সে ইতি+ 
হাসে “সমীরণ” ' প্রভৃতিও কথা কহিষ়া 


যাহা আখ্যাগ্সিকা, কথা, উপাখ্যান ও গঞ্জা-- 
কারে লিখিত, তাহ! আর্ধ্য সাহিত্যে ইতি- 
হাস বলিয়। গণ্য । সর্বসাধারণকে উপদেশ 
দিতে হইলে আর্ধ্য সাহিত্য ইতিহাস, আখ্যা 
য়িকা প্রভৃতিকেই গরিষ্ঠ উপায় বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছে । সেই সাহিত্য দৃষ্টাত্তকেই মহ! 
শিক্ষাগ্ুরুরূপে গণ্য করিয়াছে। বাস্তবিক 
দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন লোক শিক্ষা হয়, এমন 
আর কিছুতেই হয় না। আমরা শিশুকালে 
সাত বৎসর বয়ংক্রম পর্য্যন্ত যত শিথিয়াছি, 
তৎপরে সমস্ত জীবিতকালে তত শিক্ষা 
করিয়াছি কি না সন্দেহ। পঠতে লিখিতে 
পারেন, সামান্ত লোকে ত নহে। এমন 
কি, সেই স।ত. বৎসরের মধ্যে মাতৃভাষাট! 
শিখিয়া! ফেলিয়াছি। একটা ভাষা শিখিতে 
কত কাল লাগে! কিন্ত শৈশবে আমরা 
মাতৃভাষা কেমন অনায়াসে শিখিয়া ফেলি। 
সে শিক্ষার কি কেহ গুরুমহাশয় আছেন ? 
না অন্ান্ত বিষয় যাহ! যাহা শিক্ষা! করিয়াছি, 
তাহারই কেহ গুরুমহাশয় ছিল? সেকালে 
শিশুগণ দেখাদেখি এবং শুনিয়া গুনিয়৷ আপন! 
অ।পনি সকলই দৃষ্টান্ত দ্বার! শিক্ষালাভ করে। 
আরও এক কথ! বিচাধ্য। “পিতামাতাকে 
ভক্তি করিবে”*--এইরূপ বিধিবাক্যে শিশু- 
গণকে সাক্ষাংভাবে কোন কথ! বলিলে 
তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। তক্রপ 
সাক্ষাংভাবে কোন কথ! বারণ করিলেও 
তাহা তত শুনিবে না। এ বিষয়ে (283) 
গে সাহেবের গল্লাবলিতে (22015) বেশ 
একটা দৃষ্াস্ত আছে। কোন কুকুট তাঁহার 
ছানাগুলি লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক 
কুপসঙ্গিকটে আসিয়াছিল। তথায় আসিয়! 
ছানাখুলিকে বারণ করিয়া দিল, সাবধান 
যেন কেহ তন্মধ্যে উ“কি মারিয়া দৃষ্টিপাত না 


করে। এ কথায় কুকুট-শিগুগুলির মহা 
অধ্যাত্ববিস্তা প্রকাশ করিয়াছে। আতা | 


কৌতুহল উদ্রিন্ক হইল। বৃদ্ধ কুন্ধুট সেই 


২১৬ 


রুধা৷ বলিয়া চলিয়া গেলে একটি কুকুট-শি্ত 
আসিয়। নিক্জ কৌতুহল নিবারণ জন্য সেই 
কৃগমধ্ো দৃষ্টিপাত করিল। যেমন দেখা, 
অমনি জলমধ্যে ছায়ারূপী আর একটা কুকুট 
শাবক দেখা দিল। ছুই জনে দ্বন্দ বাধিল। 
অবশেষে সেই ককুট-শিপু কোপাবিষ্ট হইয়া 


সাঁহিত্য-সংহিত। ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ধর্থ সংখ্য।। 


ফলে না। গল্লাদির উপদেশে এ দোষ ঘটে 
না। সেই গন্পাদিই নিজে গুরুরূপে শিক্ষা 
গ্রদ হুয় এবং সেশিক্ষা চিরদিন জীবনকে 
চালিত করে। “সত্য স্তয়াৎ প্রিয়ং ব্ুয়াৎ” 
প্রস্থৃতি স্থৃতিশান্ত্রের সাক্ষাৎ বিধি-নিষেধ 
বাক্যাবলি পঞণ্ডিতগণের শিক্ষার্থ সাধারণ 


আক্রোশে কৃপে যেমন ঝাঁপ দিয়! পতিত 1 লোকের জন্ত নহে। সেই শ্রুতি স্মৃতিকে 


হইল, অমনি প্রাণতাগ করিল। এজন্ত 
লোকশিক্ষার্থ আর্ন্যসাহিত্যে এরূপ সাক্ষাৎ 
উপদেশ সম্প 10191606 গ্রন্থ একান্ত 
বিরল। গুধু ভারতীয় আর্ধ্যনাহিত্যে কেন, 
আরব, পারন্থ,গ্রভৃতি ভাষাতে ও তদ্রপ। সাধা- 
রখ লোকশিক্ষার্থ প্রাচ্য রীতিই এই । কিন্ত 
ইউরোপীয় সাহিত্যে বিভিন্ন রীতি অবলগ্বিত 
হুইয়াছে। তাহাতে সাক্ষাৎ উপদেশসম্পন্ন 


গ্রন্থ বিস্তুর। গল্পাদি বিরল, কিন্তু ইদানীস্তন ' 
কালে বরং প্রাচ্যরীতি অধিকতর অবলম্থিত । 


হইতেছে। অবলম্বিত হইতেছে কেন? প্রাচা 
রীতির অধিকতর ফল দেখিয়া। পাশ্চাত্য 
শিক্ষানীতিজ্জঞেরা ও এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, পপ্ত পক্ষিগ্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা! 
দিলে তরুণবয়গ্ক বালকবালিকাঁদিগের মনে 
প্রভৃত ফল উৎপন্ন হয়। কারণ সেইরূপ গল্প, 
'্মাখ্যাক্সিকা ইতিহাসাদিতে উপক্রম হইতে 
উপনংহার পর্য্যন্ত অভ্যাসক্রমে প্রবৃদ্ধি ও 
পরিণতি সাধিত হইয়া বর্ণিত কার্ধ্যাদির 
ফলাফল অতি নুস্প্ট প্রদর্শিত হয়। শৈশব 
হইতে এক্সপ গল্লাদির শিক্ষা লৌকমনে এন্প 
বদ্ধমূল হই যায যে, দেই উপদেশ আপন! 
আপনি গ্রহণ করে-চিরজীবন গ্রহণ করে। 
কিন্ত সাক্ষাৎ নীতি-উপদেশক নিজে সচ্চরিত্র 
ও সাধু না হইলে সে নীতি-উপদেশ নিতান্ত 
বিক্ষ্ধ বোধ হয় এবং তাহার ফোন ফল 


লোক সাঁধারণগম্য করিবার জন্যই ইতি- 
হানাদির হথষ্টি। ম্মৃতরাং উহার্দিগের অধি- 
কারী পাঠার্থী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রুতি স্থৃতিকে 
লোকসাধারধগম্য করিবার জন্ত যাহার 
সৃষ্টি, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। নিজে উপনিষৎ বাক্যাবলি তাহার 
পথ দেখাইয়াছে। সেই উপনিষদের দেখা- 
দেখি শীস্ত্রকারগ্রণ পরম্পরাক্রমে উপদেশ 
দিবার সুফল বিলক্ষণ বুবিয়। পুরাণাদির 
সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই পুরাণা- 
দির দেখাদেখি পরে আর্ধ্যসাহিত্যে ভূরি ভুরি 
ইতিহাস, আখ্যায়িকা, কথ! প্রভৃতির স্থষ্টি 
হইয়াছে। উপনিষদের রীতি ক্রমে আরব, 
পারস্য, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে গৃহীত 
হইয়াছিল বলিয়া আমরা দেখিতে পাই তাহ 
ক্রমে মিশর হইতে প্রাচীন গ্রীসে গ্রবেশ 
করিয়া সক্রেটিশের 10191906০5এর স্ষ্টি 
করিয়াছে। সক্রেটিসের এই গুরুশিম্মের 
উপদেশরীতি কিকপ প্রভূত শক্তি সম্পন্ন, 
তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ইউরোপীয় 
ইতিহাসই শিক্ষ! দিয়াছেন, মিশর প্রাচীন 
গ্রীসের শিক্ষার এবং মিশরের শিক্ষাপ্ুরু 
পরম্পরাক্রমে প্রাচীন ভারত। কারণ প্রাচীন 
ভারতীয় বিস্তা বুদ্ধি সভ্যতা আরবাদি দেশ 
দিয়া মিশরে উপনীত হইয়াছিল । 


রীপুরণচজ্জ বহু। 


কবির ইতিহাস 


পঞ্চম প্রস্তাব। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


প্রত্যেক সাহিতোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ছ্শণালোক স্ুপ্তাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে । 
প্রত্যেক 'আর্টেই' বিশ্বগ্রকৃতির সজীবতার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায়-_ইহা দ্বারাই কবি 
চালিত হইয়! থাকেন। কবি-হৃদয়ে এই ভাব 
পরিচিত থাকুক্‌ ব! নাই থাকুক, তিনি এ 
সঙ্গীবতা ও প্রান্কৃতিক সৌনারধ্য বিশ্লেষণ 
করিতে প্রয়াম পাইয়া থাকেন। ঘটনা- 
পরম্পরার সহিত যখন কবি তাহার কল্পিত 
চিত্র অস্কিত করিতে চেষ্টা পান, সেই সময়, 
সেই মহান্‌ সৌম্য সৌন্দর্ধ্য, যাহা! গ্রচ্ছন্নভাবে 
সমস্ত পদার্থেই বিদ্ধমান আছে এবং কবির 
তুলিকামম্পাত ব্যতীত যাহা সাধারণ চক্ষে 
পতিত হইতে পারে না,_সেই সৌনরধ্য-তত্ব 
তখন পরিষ্ফুট হইতে থাকে। হোমরের 
রচনাধলীর মধ্যে সুখ-শাস্তিময় গ্রীসের বীরতব- 
ব্যঞ্রক 79891)1917এর উন্নত জীবন্ত চিত্র 
দেখিতে পাওয়! যায়) দান্তের রচনায় গৌড়া 
ক্যাথলিকৃদিগের ভয়ঙ্কর শোচনীয় ও ভয়াবহ 
দৃশ্ত এবং দ্বণ্য ইতালীয় চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। 
এই ছুই রচন! হইতেই আমর! মানব গ্রক্- 
ভির ও বিশ্বপ্রক্কতির সৌনার্য-স্থষমা নিফাষণ 
করিতে পারি। অন্তান্ত রচনা সত্বন্ধেও এই 
কথাই খাটে। কিন্তু এই মূল কল্পনা! হৃদয়ে 
ধারণ করিবার তারতম্য হেতু সাহিত্য বা 
কাব্যও ভাল মন্দ হই! থাকে। একজনের 
দয়ে প্রকৃতির ও সঙ্ীবতার মহোপ্নত চিত্র 
“চুকাইয়া দাও, দেখিবে, সে তাহা বুল্তে 
চেষ্টা করিবে, তৎপরে নিজের সমস্ত শক্তি 
ঢালিয়৷ দিয্া--শিলপ-সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, , 


অভিনবভাবে ব্যক্ত করিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিবে। আর একজনের হৃদয় হইতে গ 
উন্নত চিন্ত! ৰাহির করিয়! ফেল, দেখিবে, সে 
জড়পিগবৎ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিবে, 
কোনও ভাব ব্যক্ত করিবার জন্ত কিছুমাত্র 
উৎকঠ এদর্শন করিবে না। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর এই উক্তি 
হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, কাব্যের ঝ! 
সাহিতোর প্রাণ_-গ্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও 
সজীবতাঁর বিশ্লেষণ। 

সিডনি (5107)) বলিতেন, মাঁনবের 
স্বদয় উন্নত করিবার, হৃদয় উচ্চ করিবার 
কোন ক্ষমতা ষদি বিজ্ঞান বা ললিত-কলা'দর 
মধ্যে থাকে, তবে একমাত্র কাঁব্যই সর্কোচ্চ- 
স্থান অধিকার করিবে । সৎকাব্য পাঠে 
লোকের হৃদয় যত উন্নত ও পরিপুষ্ট হয়, এত 
অপর কিছুতেই হয় না। তিনি একে একে 
বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
মহিত কাব্যের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে__কাব্যই শ্রেষ্ঠ। একজন নাইট (60710) 
তাহার পর্থীর জন্য যেরূপ শৌধ্য বীধ্য দেখা- 
ইতে পারেন, সিডনি পন্ধের খাঁতিরে-_ 
সংগীতের উত্তেছজনায়__কাব্যের উৎকর্ষতা 
বুধাইবার নিমিত্ত তেমনি সংগ্রাম করিতেন। 
তিনি লিখিয়াছেন 
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তিনি সর্বশেষে যে স্বর্গীয় সুমা, নিফলঙক 
সৌন্দর্ষ্যের বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা বস্ততঃই 
মনোরম ;-- 
দ]4586 006) 09 [59৮০ ) 1১101) 
198,095 1006 ০ 0050 
48180 00705 105 001705250176 
(91010161015 : 
010৬ 1101) 10 2026 10101 
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এই স্বর্গীয় সৌনর্ধ্যই আবার স্থান 
বিশেষে এবং লেখকের লিপি-অক্ষমতায় 
কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকে । লোকশিক্ষার 
পক্ষে কাব্য যত প্রয়োজনীয়, অপর কোঁনও 
সাহিত্য তত প্রয়োজনীয় নহে। মোটা 
কথায় ব৷ সোজাভাবে বলিলে, লোকের 
হৃদয়ে তাহা যতট। স্থায়ী না হয়, সুর করিয়। 
সেই কথা বলিলে অতি অন্পক্ষণেই রোকের 
মনে তাহার একট। স্থাগিভাব মুদ্রিত হইক্সা 
যায়। এই কারণেই এদেশের প্রাচীন 
ংগীতাদ্দিতে তৎকানপ্রচলিত একটা জীবস্ত 
সমাজ-চিত্র পরিস্দুট রৃহিয়াছে। পূর্বকালে 
কেন--এখনও লোকের রুচি-মন্ুমারে গান 
রচিত হইয়। থাকে । অধুমিক থিয়েটার বা 
যাত্রার দলে শ্রোতার রুচি-অনুষায়ী সংগীতাদি 
রচিত ও দৃশুপটাদি প্রদর্শিত হইতেছে । 
এই সকল সংগীত ও নাটকাদি হইতে এ 
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সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


কালের জনসমাের রুচির একটা গতি 

নির্ণীত হইতে পারে। ত্্রপ প্রাচীন সংগী- 

তাদি হইতে তৎকালীন সমাজের প্রকৃতি 

পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আবার সংগীতের 

দ্বার সমাজের কুরুচিও বিনাশ করা যায়।. 
প্রকান্ত স্থানে অগণ্য শ্রোতার সমক্ষে সমা- 

জের প্রকৃত ক্ষতস্থান সুমিষ্ট কথায় দেখাই! 

দিলে, জনসাধারণের হৃদয়ে তাহার একটা 

কার্য্যকরী শক্তির আরোপ করা হয় বলিয়াই 
আমার ধারণা। আমাদের কবি-সংগীত এই- 
রূপ লোকের রুচি-অনুসারে চালিত হইয়! 
পদ্কিলময় হদে নিপতিত হইলেও, লোঁকের 
কুরুচিও অল্লাধিকপরিমাথে বিদুরিত করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিল। সংগীত যে স্বর্গীয় পদার্থ, 
সংগীতে যে সমাজের ক্ষত শুফ হইতে পারে, 
তাহার প্রধান কারণ--উহাতে খল্তা- 
প্রকাশক কোন ভাব নাই। বঙ্কিমচন্্র 
লিখিয়া গিয়াছেন ;-- 

“ভক্তি, প্রেম ও আহলাদ-বাচক সংগীত 
সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোক মধ্যে 
আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সংগীত নাই। 
যাহাতে রাগদ্ধেষাদি প্রকাশ পাঁর, সে সকল 
শব্দ গীত মধ্যে আছে। রণবাগ্ঘ প্রভৃতি 
আছে সত্য, কিন্তু এ সকল বাদ্য হিংসা- 
প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দক মাত্র। 
কল্পনার দ্বারা আমর! রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি 
খলভাবের বর্ণন1 গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করি, কিন্ত সে বর্ণন কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; 
বুধাইস়্। না৷ দ্রিলে, বুঝা যায় না। অতএব 
এ সকল গীত্ত দ্বভাব-সঙ্গত নহে। শোক- 
প্রকাশক গীত আছে, গীত মধ্যে তাহ! অতি 
মনোহর। কিন্ত শৌক ক্রুরতাৰ নহে) 
ভক্তি ও প্রেম বাঁচক |» 

সর্ববদেশে সর্বসমাজে সর্ব সময়েই এক 
দল খোঁসামুদে লোক থাকে। তাহার! 
কিঞ্ৎ লীভের আশায় অসম্ভবকে সম্ভব, 


শ্রাবণ, ১৩১৩] 


কবির ইতিহাঁস। 
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ক্ষত্রকে মহৎ, উচ্চকে নীচ করিয়া, নিজেদের 
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা করিয়া 
থাকে। কবিওয়ালাদের গানে এ শ্রেণীকে 
লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করা হুইয়াছে। ইহার 
ফল যাহাই হউক না, প্রকাশ্তে খোসামোদ 
করার প্রবৃতিট৷ অনেক হাস হইয়াছিল। 
এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল থানার অধীনে 
“জাঁড়া, নামক একখানি প্রাচীন গ্রাম 
আছে। রায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বংশ 
এই গ্রামের জমীদার। গ্রামে অনেক চাষার 
বাস ও বাঁশের ঝাড় ছিল। ইহার সন্গিকট- 
স্থিত মাণিককুণডু নামক গ্রামে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড মূল। হইত। তথা হইতে নানা স্থানে 
উহা! প্রেরিত হইত। 

একদা কবিওয়াল ভোলা ময়রা ও 
যক্তেশ্বর দাস উক্ত রায় বাবুদের আবাসে 
গান গাহিতে যাঁন। যজ্ঞেম্বর বড় খোসামুদে 
ছিলেন, কিছু অধিক প্রাপ্তির আশায় তিনি 
একটা গানে-_জাড়া গ্রামটীকে ঠিক 'গোলক 
বৃন্দাবন” এবং রায় বাবুদিগকে 'পুর্ণব্রহ্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ” বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্ত ভোলার 
নিকট এরূপ জঘন্য খোসামোদ সমীচীন বোধ 
হুইল না, তিনি স্পষ্টবাদী.ছিলেন, স্পষ্ট করিয়! 
গরাহিলেন $ 


কেমন ক”রে বল্লি জগ ! 
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন ? 
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, 
চৌদিকে তাঁর বাশের বন ॥ 
কেমন ক'রে বল্লি জগা ! 
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন ! 
জগ! কোথারে তোর শ্তামকুণ্ড, 
কোথারে তোর. রাধাকুণ্ড, 
প্র সামনে আছে মাঁণিককুণ্ড, 
কর্গে সূলে! দরশন ! 


ঞ 


কেমন ক'রে বল্লি জগা! 
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন !! 
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, 
চৌদিকে তার বাঁশের বন ॥ 
ওরে বের্টা কবি গাবি, পয়সা লবি, 
খোসামুদি কি কারণ? 
কেমন করে বললি জগ! ! 
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন ॥ 
'কৃষ্ণচন্ত্র' কি সহজ কথা, কষ বলি কারে? 
ংসার-সাগরে ধিনি (জগ!!) রাইতে পারে। 
বাবুতো বাবু লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ী। 
বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না, 

এ বেটার! তো হাড়ী॥ 
পিপ্ড়ে টিপে গুড় খায়, মুফ্তের মধু অলি। 
মাপ করগো রায় বাবু! 

ছু'টো সত্যি কথা বলি॥ 

জগ! ধোপা খোসামুদে, অধিক বল্ব কি? 

তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পাস্তাভাতে ঘি।' 
কেশন মিষ্ট কথায় শ্লেষ উদগীরণ। 
শুনিতে পাওয়া যায়, এই ঘটনার পর হইতে 
যক্তেম্বরের খোপামোদ করার প্রবৃতি বহুল 
পরিমাণে হ্রাস হয়। কবি-গান এক সময়ে 
জন-সমাজের উপর এতটা গ্রভূত্ব বিস্তার 

করিতে পারিয়াছিল। 

এখন দেখ! যাক্‌, মন উন্নত করিবার, 
হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার উপযোগী 


-( কোনও উপাদান কবি-সংগীত্তে আছে কি 


না। দেখা যাক কবি-সংগীতে ইংরেজ 
কবিদিগের স্তায় ভালবাসার কথা প্রকাশ 
পাইয়াছে কি না। সারে (59119) 
লিখিয়াছেন )-- 
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হ'তেছে এখানে নুতন যতন, 
কি হ'ল কি হ'তে শেষেতে। 
প্রাণ নব অন্থ্রাগে, পিরীতি সোহাঁগে, 
আছি আলাপনতে। 
চিনি আবাহনে ও বিধুমুখ পাই সদা দেখিতে ] 
হেন ভাব থকে নিরবধি। 
তবে যাবে প্রাণ স্বখেতে ॥ 
প্রাচ্য কবিওয়ালার৷ প্রেমের দায়ে 
শ্মশানধাসী হইবার কথা বনিয়াছেন। যে 
প্রেম করিতে হৃদয়ে দ্বিধা বোধ হয়, লোক- 
গঞ্জনার কথ| মনে পড়ে, সে প্রেম তাহাদের 
বাঞ্িত নহে। যে প্রেমে তাহাদের মন-প্রাণ 
মজিয়াছিল, তাহা অলৌকিক-_অপার্থিব 
এবং এই গ্রেম-মন্ত্র সাধনের নিমিত্ত তাহার! 
শরীর বিনাশ করিবার সংকল্প করিতেও 
কুষ্টিত হন নাই ;-_ 
কর্ব উত্তম পিরীত প্রাণরে, 
মে প্রেম কি সামান্ডেতে হয়? 
তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নৃতন ব্রতী, 
পিরীত হবে কি, মন তোমার তেমন নয়। 
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্দা করা উচিত নয়। 
দেখ, ভগীরথ মোক্ষ, প্রেমের আশাতে। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৭ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা । 


4170 10. 00150215235 1016 ক'রে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পাতন, 
| 60 08107517911 961590 আনিলেন গঙ্গ1! ভারতে । 
[ 00190000201) 170 %681160 দেখ, প্রহলাদের যন্ত্রণা, হরিনাম তবু ছাড়লে না, 
010956 60 5816 1017 260121709, 1র তাইতো হ'ল শেষে স্থখোদয় | 
তার ত ্ 
কিন্তু বঙ্গীয় কবিওয়ালা! প্রথমেই গাহিয়া- ভরি ভোমেডে মোঁক্ষ আশাতে 
9 চি 
ছেন যে, প্রেমের কথা বলিয়া শেষ করে, জব গ্রহ্লাদ বৈরাগী। 
এরূপ ক্ষমতা! তাহার নাই। ুর্গীর ভাবেতে, মুখ্য গ্রেমেতে, 
'পিরিতেরও কথা কোয়ে তো ফুরায় না। সদাশিব হয়েছেন যোগী ॥ 
প্রাণ যত কও, ততই উপজে কতই, তোমার মনেতে তেমন নি! আছে কই? 
পরিসীমা হয় না। একবার চাও পিরী তকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে, 
তা” নাই বা হ'ল, মনের কথাটা তোমায় দ্িধামন কর রসময়ি। 
আভাষে টি ৮ যেজন পিরীতে রত হয়,প্রেম-ধর্ের ধর্ম এতো! নয়, 
এই ভয় সদা মনেতে, দেখ, প্রেমের-দায়ে-_শমশানবাসী মৃত্যুপতয়। 
বিচ্ছেদ বা ঘটে পিরীতে ; 


কবিওয়ালাদের গান এইরূপ বিলাসের 
আবিলত! বর্জিত। তাহাদের অধিকাংশ 
গানই উচ্চতর প্রেমের মর্মকাহিনী এবং 
তাহাদের নিকট প্রেমধর্ম্নের একটা শাখ! 
রূপে বিবেচিত হইত । 

বৈষ্ণব কবিদ্বিগের পদাবলীতে এতদ- 
পেক্ষাও উচ্চতর প্রেম-সংগীত বিদ্যমান 
রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, কবি-গানেও 
সমাজের কচির বিপধ্যয় সাধন করিয়াছিল। 
তাহাতে নানান্ধপ প্রেমকাহিনী থাকিলেও, 
অবাধ গ্রেমের প্রতি, লোক ঢলাঁঢলির প্রতি 
তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। হরুঠাকুর 
দেশের নারী-সমাজের কদাচারের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়! গাছিয়াছেন ;-_ 

যৌবন কালে যদি নারী বুঝ্‌তো পিরীত। 

তমোগুণে না হইত পুরিত ॥ 

পুরুষেরে! হইত বাধিত। 

তবে তে হইত প্রেমে সখ সমুচিত ॥ 

সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন। 

করয়ে কথন্‌-_যার যৌবন যখন) 

সে প্রণয়ে হয় কি না--নানা! বিষটিত।+ 


₹ কবি রামবহু মারী-চরিত্র বর্ণনা! করিয়াছেন, 


আীবণ, ১৩১৩] 


এদিকে আবার রামবন্থু প্রেমের ফলাফল 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও গভীর গবেষণা- 
মূলক। 
প্রেমতরুতে সখি, চাঁর্টি ফল ফলে ) 
গুন ফলের নাম-__সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম; 
সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে। 
গোড়া কেটে মেরে কেউ আগায় জল ঢেলে) 
চিনে মূল যে দিতে পারে জল, 
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেম-তরুতে হাঁতে২ ফল 
তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, 
বিচ্ছেদ-ছাঁগে মুড়িয়ে খায়, 
দেখো! দেখো যত্বে রেখো 
ফল্বে না মূল শুকালে। 
প্রেম-বৃক্ষ দিয়ে আশা-নীর, কর্তেছ সিঞ্চন ) 
দেখ লো-_যেন হয় ন! শেষে বৃথা আকিঞ্চন) 
বেড়া দাও সই, প্রূত্তি-কন্টক, 


প্রেম-সম্কুরে আঘাত করে এমনি পোঁড়া লোক! 


যদি থাকে ফলের বাঁসনা, 
বেশি জল দিয়ে জালিও না, 
সময়ে একবিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উছলে ॥ 
এখন আধ্যাত্মিকতার কথা বলি। কবি- 
সংগীত শ্রবণে মন প্রশান্ত হয় কি না, হৃদয়ে 
উচ্চভাবের বিকাঁশ হয় কি না, দেখা যাক্‌। 
আমর! পুর্বেও আধ্যাত্মিকতাঁমূলক কবি- 
গান উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই পাঠকবর্ 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৰি-গান কেবলই 
অশ্লীল নয়, তাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার ও 


আর নরীরে করিলে প্রত্যয়। 
নারীর নাইক কিছু ধর্মভয় ॥ 
নারী মিল্‌তে যেমন, তুলতে তেমন 
ছুই দিকে তৎপর! 
মজিয়ে পরে, চাঁয় না ফিরে, 
আপনি হয় অন্তর | 
উত্তমেরে তাজ করে অধমে যতন, 
নারী, বারি, ছুই জনারি নীচ পথে গমন। 
তার প্রম্মণ বলি প্রাণ, 
নলিনী তপনে ত্যজিয়ে, 
বনের গতঙ্গ--সে ভৃঙগ, তারে মধু বিদ্বরয় ॥ 


কবির ইতিহাস। 


২২১ 


শিখিবাঁর বিষয় অনেক আছে। তব্রাচ অতি 
সংক্ষেপে এস্থলেও একটু পরিচয় বিবৃত হইল। 
| কবিওয়ালাদের এই সকল গানে যে কেবলই 
ভক্তি-শ্রোতের ঢলাচলি তাহা! নহে, পরস্ত 
ইহাতে, উন্নত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্য। ও গভীর 
তন্বকথা নিহিত আছে। উন্নত হিন্দুধর্ম 
বলিবার তাৎপর্য্য-_তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও 
দেবদেবীসমূহের দ্বতত্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয় 
নাই। চতুর্থ প্রস্তাবেই প্রমাণিত হইয়াছে, 
ভক্ত কৰি নির্বাণ কামনা করেন না, তিনি 
তত্ব-জ্ঞানের ভিখারী । তাহ! লাভ হইলেই 
তিনি জন্ম সফল জ্ঞান করেন। 
মা, হরারাধ্যা তারা ! 
তোমার নাম মোক্ষধাম তত্ত্ে শুন্তে পাই ! 
তাইতে তারা, তোমায় তারা-_ 
তারা তারা তারা বলে ভাক্ছি মা সদাই ॥ 
তুমি তারা, হং ভ্রিগুণধরা, 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা 
তোমায় ধর! দে তে! বিষম দাঁয়। 
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে 
ডাকি ছুর্ী দুর্গা বলে, 
ধরেছিল ব্যাধের ছেলে ক'লকেতু তোমায় ॥ 
এবার বেঁধেছি মন আট! আঁটি, 
করেছি মন খুব খাটি, 
তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি, 
আর পালাতে পার্বি নে। 
তাঁরা গো, আজ তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি মা, 
হৃদয়-কাননে ॥ 
| আমায় কলেছে সেই মহাঁকাল, 
আছে গুরু মহামন্ত্রজাল, 
সাধন পথে সেই জাল পেতে 
|  থাক্‌ে৷ কিছু কাল। 
এখন ভক্কি-ডোর করেছি হাতে 
তার! যদি যাস্‌ সে পথে, 
ধর্‌ৰো মা তোর হাতে নাতে বাঁধবে! ছুট চরণে 
, অনকারাগারে তোমায় রাখবে! 


২২২ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 
মা, অতি যতনে। মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এ দেশের 
তোমায় লোকে দেয় নান! পুরা যতটা ইতিহাঁস ও রূপক-বর্ণনাচ্ছলে সত্য ও 
ধোড়শোপচারে পৃজা, নীতিকথা প্রচলিত আছে, তদ্ধিষয়ে নব্য- 


তেমন পুজা! কোথা পাঁব বল? 
ভারা গে! মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি করে 
মনকে নৈবেদ্ক ক'রে, 
দিব মা তোর চরণ ধরে নির্ল গঙ্গাজল। 
ইত্যাদি। 
(নীলমণি পাটনী।) 
গর্ভমস্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের আশায় কবি 
গাহ্য়াছেন ;-- 
ধরাতে দেহ ধরা মা, 
তারা তোর করিতে সাধন। 
পেয়ে দারাপুত্র পরিবার, 
মিছে মায়ায় অনিবাঁর, 
আশি লক্ষ বার আঁসি ভবে করিতে ভ্রমণ। 
অনিত্য সংসারে তারা, যাওয়া আসা বৃথ| হয়, 
ও দীন দয়ামন্নি, যাওয়া আসা বৃথা! হয়, 
আমার হয় না আশ! সফল, 
কর্্মভোগ সবে ভোগি কেবল, 
দেই না! জবা জাহ্বীর জল রাঙ্গ। চরণে । 
আমি কিরূপে তরি তাঁরা, উপায় দেখিনে, 
আমি ত্র চরণে নিলেম শরণ আরতো কিছু 
জানিনে ॥ 
(সীতানাথ।) 
আমরা দেখিলাম, কবিওয়ালাদের রচন! 
যেমন প্রাঞ্জল, প্রাণের কথাগুলি যেমন 
আবেগময়ী, ভাবও তদ্রুপ উচ্চ অঙ্গের। তবে 
শির্ষিত-সমাজজ কবিগানের নাম শুনিলে 
নাপিকা কুঞ্চিত করেন কেন? তবে বঙ্গ-ভূমি 
হইতে কবি-গান বিলুপ্ত হইল কেন? পূর্বেই 
ইহার কারণ উল্লিখিত -হইয়াছে। স্থুকৰি 
স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বলেন ;--“কবির গান বিলুপ্ত 
হইবার অন্ত কারণ-_নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
গ্বদেশীয় পুরাণ ইতিহাসে জ্ঞানের অভাব এবং 
প্রাচীন ধর্শসংস্কারের শিথিলতা । রামায়ণ, 


শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ভ্ঞানের অভাব ও 
অভিনব সাজসজ্জা ও এক্যতানবাদ্যবিহীন 
কবির গানে অরুচির কারণ। এই অজ্ঞতা! 
কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে । শিক্ষিত দেশীয় 
লোকের পক্ষে ক্ষমার যোগ্য নহে বলিলেও 
অনঙ্গত হয় না। ইতিহাস ও পুরাণে জ্ঞান 
না থাকিলে জাতীয় সাহিত্যে সমুচিত জ্ঞান 
জন্মিতে পারে না। রোমক ও শ্ীক পুরাণে 
অজ্ঞ ব্যক্তির। ইউরোপীয় সাহিত্যে পারদর্শিতা 
কখনই লাভ করিতে পারে না। জাতীর 
সাহিত্যে জ্ঞান ন! থাকিলে জাতীয় জীবন ও 
জাতীয় চরিত্রের প্রকৃতি এবং উন্নতির ও 
অবনতির বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে হয়। এ 
সকল বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা সুশিক্ষিত লোকের 
পক্ষে লজ্জার বিষয় নয় কি? বাঙ্গালীর 
ধর্মবিশ্বাস যদি সংস্কৃত হুইয়া থাকে, সেই 
ংস্কৃত বিশ্বাস বা মার্জিত জ্ঞানের উপযোগী 
করিয়াও ত গান রচিত হইতে পারে। 
“কানু ছাড়া গান নাই»*_-এইরূপ একটা 
কথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। এখন কিন্ত 
যাত্রা ও নাটকে কানু ছাড়া অনেক গানের 
পালাই প্রস্তত হইতেছে । শিক্ষিত লোকের 
সংস্কার ও রুচির উপযোগী করিয়াও উৎকৃষ্ট 
কবির গানের পালা রচিত হইতে পারে। 
ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিল না থাকিলে কোন 
জিনিষ ভাল হইতে পারে না, তাহাও ত 
নহে। আমরা থৃষ্টিয় ধর্্মমতে বিশ্বাস করি 
না, কিন্তু তাই বলিয়। কি মহাকবি মিপ্টনের 
[8180155 [09 কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না? কষ্ণলীলা, 
শক্তিলীলা বা তাদৃশ অপর পৌরাণিক ধর্ম 
আমার তজনসাধনের জিনিষ না! হইতে 
পারে, আমার মুক্তির কাঁরণরূপে বিবেচিত 


শ্রীবণ, ১৩১৩] 


না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা 
অন্পৃশ্ত. হইবে কেন? প্ররুতরূপে শিক্ষিত 
লোকের মনের এতটুক, প্রাণের ও হৃদয়ের 
এতটুক উদারতা না থাকিলে চলে কি? 
সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও হিন্দু 
পুরাণে অনীষ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
যে পৌরাণিক ধর্ম শত শত বৎসর বাঙ্গালীর 
রাজ্যে আধিপত্য করিয়া বাঙ্গালীর চরিত্রকে 
কবিত্বময় করিয়াছে, তাহা আমার মার্জিত 
বিশ্বাসের উপযোগী না! হইলেও আমার অতি 
আদরের আলোচ্য সামগ্রী এবং আনন্দলাতের 
সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়াই আমি অন্ুভব করিয়! 
থাকি। 

এক দিন নয়, ছুই দিন নয় প্রায় এক 
শতাব্দী কাল কবির গান বাঙ্গালী জাতিকে 
অনীম আনন্দ প্রদান করিয়াছে। আজি ত 
সে আনন্দের তরঙ্গ একেবারে অধৃশ্ত হইয়া 
যায় নাই। কবির গান যে বঙ্গভাষ। ও বঙ্গ 
সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্ঘ্যবৃদ্ধি করি- 
স্নাছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বঙ্গ-দাহিত্যে ধাহাদিগের জ্ঞান আছে, তীহা- 
রাই ছুই চারিটী কবির গান ও ছুই চারিজন 
গ্রাচীন কবি গায়ক বা কবিওয়ালার নাম 
অবগত আছেন। * * * সুকবি ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপ্ত তাহার গ্রভাকর পত্রে রাম বন্ুকে 
তারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদের .সমকক্ষ লোক 
বলিক়্াছেন। রামবন্থ্‌ শ্রেষ্ঠতর রচক ছিলেন 
বটে, কিন্তু হকু ঠাকুর" উত্তম রচক ও উত্তম 
গায়ক ছিলেন। কথিত আছে, হরু ঠাকুর 
এক দিন গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন,-স্“বদি 
আমি গান ধরি, আর দীনে চুণী চোল বাজায় 
তাহা .হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাত করিয়! 
ফেলিতে পারি ।” উত্তম রচক এবং অদ্বিতীয় 
গায়ক ছিলেন বলিয়াই হুরু ঠাকুর সাধারণ 


লৌকের মধ্যে “কবির গুরু হরু ঠাকুর” 


বূলিয়। পরিচিত হইয়া ছিলেন। 


কবির ইতিহাস। 


২২৩ 


০০০০ 


কবি-সংগীতকে «গোবিন্দ গীত, বলা 

যাইতে পারে। অধিকাংশ সংগীতেই গোবি- 
নদের লীলাম্ৃত বর্ণিত হইয়াছে। কবির 
পালারস্তের সময় গেয় কতিপয় মালসী, ডাক 
মালনী,. সপ্তমী, বা ভাবানী বিষয়ক গান 
ছাড়িয়। দিলে সম্পূর্ণ কবি-সংগীত রাধাকষ্ের 
লীলা কাহিনী ও প্রেমতবে পরিপূর্ণ । 
সকলেই জানেন, রাধাক্কষ্ ও তাহাদের সম্পূর্ণ 
লীলার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। স্থৃতরাং 
তাহাদের প্রেমলীলাঘটিত সংগীতগুলিকে 
অশ্লীল অরুচিকর বলিয়া উড়াইয়া দিলে 
চলিবে কেন? গোবিন্দ গীতি কোন্‌ কালে 
অরুচিকর হইতে পারে ? অবনতির পঙ্কিলময় 
হদে নিমজ্জিত না হইলে, কখনও গোবিন্দ- 
প্রেমামৃত কেহ অশ্লীল বলিয়া! অবজ্ঞ। করিতে 
পারে না। শিক্ষিত সমাজ যে অবস্থায় ঈড়া- 
ইয়। এই ভাবে খাঁটা স্বদেশী জিনিসকে অশ্লীল 
বলিা অনাদর করিয়াছেন, সে অবস্থা 
পূর্বোক্ত অবস্থা হইতে বহু দুরে ছিল না। 
আমার বিশ্বাস, প্র ছুই অবস্থাই নিকটবর্তাঁ_ 
পাশাপাশি হইয়াছিল। কাধেই এ মমাজের 
অবস্থা দেখিয়া আজ অনেকের চক্ষু হইতে 
অ্র নিপতিত হইতেছে । কবিগানের সেই 
প্রথম অবস্থায়__সেই বাল্যকালে যখন হুরু 
ঠাকুর, রামবন্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা- 
গণের হাতে খড়ি হইতেছিল, তখন তাহারা 
ধাহার পরপ্রাস্তে উপবেশন করতঃ সংগীত 
কথ শিক্ষালাত করিতেছিলেন, ধাহার নিকট 
হইতে রচনা সংশোধন করিয়া লইয়া! হকু 
ঠাকুর 'কবির গুরু” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
সেই ওস্তাদ রঘুনাথ দাসের সার্ধদ্বিশত বৎসর 
বে রচিত একট! গান শুনুন 

কদন্বতলে কে গো বংশী বাজায় ? 

এত দিন আপি যমুনা জলে, 

আমি এমন মোহন মুরতি কখন 

দেখিনি এসে হেথায়। 


২২৪ সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 
অঙ্গ অগৌর চন্দন চর্চিত, বনমাল! গলায় ; দিন দিন হ'তেছে অবসান, 
গুঞ্জ বকুলের মালে, ছঃখের দিন গেছে যুগের সমান। 


বাধিয়াছে চূড়া, ত্রমর। গুপ্ররে তায়। 
সই, সজল নব জলদবরণ, ধরি নটবর বেশ 
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ, এই কি রপিক শেষ। 
চন্দ্র চমকে, চলিতে চরণ, নথরের ছটায়) 
আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন, 
সঁপিব ও রাঙ্গ] পায় ॥ 
তোর! দেখিবি লো যর্ণি সখি ! আয় আয় আয় 
হায়! অনুপম রূপমাধুরী সথি! 
হেরিলাম কি ক্ষণে__প্রাণ নিল হরে 
ঈষৎ হেসে বপ্ষিম নয়নে । 
মন্দ মধুর মুচূকি হাদি চপল। চমকায়, 
কুলবতীর কুল-শীল গেল গেল, 
মন মঙ্ছিল হেরে উহ্ছায় ॥ 
সই, অলকা-মাবৃত বদন, তাছে মৃগমদ তিলক, 
মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ মুকুতার ঝলক। 
বিশ্ব অধরে অর্পয়ে বেধু; লে ৭.7 ধেনু চরায়, 
কিব৷ সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি ম, 
বূপে ভুবন ভুলায়। 
সই, বেষ্টিত ব্র্জ বালক সবে, 
কি শোভা আ.মরি হায় ! 
গগনেতে তারাগণ মাঝে, 
চাদ যেন শোভা পায়। 
মই ! কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যসুনায়! 
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সথি ! 
রঘু কে একি দায় ॥ 
অশিক্ষিত কবিওয়ালার লিপিচাতুরধ্য ভাব- 
সৌন্দর্য ও অনুবীক্ষণ ক্ষমতা দেখুন। আর 
এক্টীর কিয়দংশ,__ 
যে ধন আন্তে গেলে, আমার সে ধন কই? 
গেলে একা, এক দেখ! দিলে সই ॥ 
সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে মনি, 
বাক্যে তুধিয়৷ আমায় 
আছি উর্ধ বদনেতে চেয়ে, 
সদ! কষ্ণেের আসার আশায়। 


বললে সুসংবাদ, শুন্লে পরে তবে, 
অন্তরেতে আমি সুখী হই ॥ 
রসহীন কেন বৃনে ! হয়ে রলমই, 
বল তো বিশেষ সমাচার, 
কোথা নীল কাস্তমণি সে আমার ? 
সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন, 
অন্ত ধনের অভিলাষী নই ॥ 
ইত্যাদি। 
এবন্রকার গেবিন্ধগীতে অশ্লীলত।র 
দোষারোপ অজ্ঞতারই পরিচাষ়ক। অধিকাংশ 
কবি-সংগীতই এইরূপ রাধাকৃষ্ণ লীলা ঘটিত, 
তজ্জন্তই কবিওয়ালাদিগকে আমরা পূর্ব বৈষ্ণব 
কবি আখ্যা প্রদান করিয়।ছি এবং তজ্জন্যই 
এখন কবিগানকে গোবিন্দগীত বলিয়া সমাদর 
করিতেছি, এবং এইজন্যই কবি-গানে বৈষ্ণব 
কবিদিগের ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। আমরা এস্লে ছুই একটা 
উদাহরণ দিতেছি । 
রাম বস গাহিয়াছেন,_ 
হর নই হে আমি যুবতী, 
কেন জালাতে এলে বুতিপতি |" 
ক'রে! না আমার দুর্গীতি। 
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ, 
ধরেছি শঙ্করের আকুতি ॥ 
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, 
আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। 
হর ভ্রমে শরাঘাত, 
কেন করিতেছ বারবার । 
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ, 
চেন পুরুষ প্ররুতি। 
হায় শুন শত অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, 
বৈরী হয়ে৷ না আমার । 
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত৷ কেশা) 
নহে এতে! জটাতার। 


শ্রাবণ ১৩১৩] 


বয়সে নবীনা, "' প্রাণপতি বিনা, 
যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি 
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। 
অরুণ হল নয়ন ক'রে পতি-বিরহে রোদন ॥ 
এ অঙ্গ আমারু ধুলায় ধুনর, 
মাথি নাই মাথি নাই বিভূতি ॥ 
বিগ্ভাপতি ঠুর ইহার পূর্বে গাহিয়। 
গিয়াছেন,_ 
কতি হ' মদন তন্থ দহুনি হামারি। 
হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনারী ॥ 
নহি জট! ইহ বেণী বিভঙ্গ। 
মালতী-ম।ল শিরে, নহ গঙ্গ ॥ 
মোতিম বন্ধ মৌলি, নই ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ, সিন্দুর বিন্দু ॥ 
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগ্রমদসাঁর। 
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥ 
নীল পটাম্বর, নহ বাঁঘছাল। 
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥ 
বিস্তাপতি কহে এহেন স্থছন্দ। 
অঙ্গে ভলম নহ, মলয়জ পঙ্ক ॥* 
ইভারও পুর্বে স্থকবি জয়দেব গোস্বামী 
|[হিয়াছেন ;-- 
হৃদি বিসলতাহারোনায়ং ভূজঙ্গষমনায়কঃ। 
কুঝলয়দলশ্রেণী কঠেনস! গরলছ্যুতিঃ ॥ 
মলয়জরজে! নেদং ভন্ম, প্রিয়বিরহিতে ময়ি। 
প্রহরণ হর ত্রান্ত্যানক্ষ ধা কিমুধাঁবসি। 
গুর্বর্তিগণের মধ্যে একজনের গানে 
বিরহী কৃষ্ণের সহিত, অন্য জনের গানে 
বিরহিণী নারীর সহিত শঙ্করের সাদৃশ্ঠ দেখান 


হইয়াছে। কিন্তু রাম বস্থ তৎপথ অন্ুমরণ* 


না করিয়া! অন্তন্ধপে স্বীক্ন ভাব ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। রাঙ্-নৃসিংহও একটা গানে এইরূপ 
স্ব ও শক্করের সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যথা ১-- 


বিদ্যা পতি-_কাব্যবিশারদ। 


কবির ইতিহাস। 
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গ্রাণনাথ মোর, সেজেছেন শঙ্কর, 
দেখসিয়ে প্রিয়ে লণিতে 
অপরূপ দরশন, আজু প্রভাতে । 
বুঝি কারে! কাছে, রজনী জেগেছে, 
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে ॥ 
পার্বতী নাথেরো।, অধ্ধ খশধরো, 
সবিতা অর্ধ কপাজেতে। 
আমার নাগরো, সেজেছেন স্থন্দরো, 
চন্ষনে! দিন্দুর ভালেতে ॥ 
হায়, মথনের বিষো, ভখিয়ে মহেশো, 
নীল কণদেশ নিশান! । 
নীলকণ নাম, অতি অন্ুপাম, 
জগতে রয়েছে ঘোষণা! ॥ ইত্যাদি, 
রাম বন্গুর মার একটা গ্রান এইরূপ,_ 
আমি নারী, হর নই শুনহে মদন ! 
বিনা অপরাধে কেন বধহে জীবন ॥ 
এযে বেণী ফণী নয়, নহে জটাজুট। 
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা নহে কাঁলকৃট ॥ 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু চন্দন দেখিয়ে । 
ভ্রমেতে ভেবেছে মদন শশী হুতাশন ॥ 
ইত্যাি-_ 
আর একটা উদ্াহরণ দিতেছি। রাম 
বন্ধু গাহিয়াছেন,__ 
যৌবন জনমের মত ঘাঁয়। 
মেতো। আশা-পথ নাহি চায়॥ 
কি দিয়েগে। প্রাণি রাখিব উহায়? 
জীবন-যৌবন গেলে আর, 
ফিরে নাহি আসে পুনর্ক[র 
বাঁচিতে। বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ॥ 
গেল গেল এ বসন্ত কাল আসিবে তৎকাল। 
কালে হ'ল কাল আমার এ যৌবনকাল ॥ 
কাল পূর্ণ হলে রবে না, মনতে। গ্রবোধ মানে না। 
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়। 
হায় যোলকলা! পূর্ণ হল যৌবনে আমার ॥ 
দিনের দিন ক্ষত হল সই ফল পাব কি তাঁয়। 
কৃষ্ণপক্ষ, গ্রতিপদে হর শশিকলা ক্ষয় 


২২৬ 


সাহিত্য-সংহিত|। 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয্ কোটি কলে পুনঃনাহি হয়| হইতেন। কিন্তু বৈষ্ব-কবিগণ বসস্তকালই 


যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য-গমন প্রায় ॥ 
ইহার বহু পূর্বে প্রেমিক কবি চণ্ডীদান 
গাহিয়াছেন ;- 
কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে 
সে কালের কত বাকী? 
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাটা, 
তাহারে কেমনে রাখি? 
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন, 
গেলে না ফিরিবে আর । 
জীবন থাকিলে, বধুরে পাইব, 
যৌবন মিলন ভার॥ 
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল, 
ভ্রমরা উড়িয়া গেল। 
এ ভরা-যৌবন, বিফলে গোঙান্থ, 
বধু ফিরে নাহি এল॥ 
যাগ সহচরি,, জানিয়৷ মামহ, 
বধুয়া আসে না আমে। 
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি, 
ৃ কহে দ্বিজ চণ্ডীদামে ॥ 
বহুপূর্বর বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রাছর্ভাবের 
বহুদিন পুর্বে ভারতীয় কবিবৃন্দের বর্ষার ঝম্‌ 
ঝম্বারি পতন শব্দে, ভেকের মক্মকাঁমির 
শব্দে বিরহ-ব্যগা সঞ্জাত হইত। আধাঁঢ়ের 
গ্রথম দিবসে তীহীর! প্রিয়ার শোকে অধীর 


বিরহের উপযুক্ত সময় নির্ণয় করেন এবং 
তৎকাল হইতে এ পর্য্যস্ত এই রীতি অনুস্থত 
হইয়া আদিতেছে। বসন্তের বাতাস বহিতে 
আরস্ত হইলেই, কোথা হইতে পোড়া! 
কোকিল আসিয়া কুহু কুহু আরম্ভ করে, 
কালো! ভ্রমর আপিয়া গুপ্তন করিতে থাকে । 
উহীরাই যেন প্রিয়-বিরহ-ব্যথা জাগাইয়) 
দেয়। সার! বৎসর প্রিম্ব-বিরহে কাটান যায়, 
কিন্ত বনস্তকাল আদিলেই প্রাণ আইঢাই 
করিতে থাকে ১-- 
সথিরে! বরষ বহিয়! গেল, বসন্ত আল, 
ফুটল মাধবীলত। 
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে, 
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা ॥ 
আমার মাথার কেশ, স্চারু অঙ্গের বেশ, 
পিয়া! ষদি মথুর| রহল। 
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন, 
কাচের সমন ভেল॥ 
বসস্তকালে প্রিয়তমের নিকট না থাকিলে 
আর যৌবনে কি সুখ? বৈষুব কি . 
বসস্তকালের ও রমণীর যৌবনের চিন্ন এই 
ভাবেই অঙ্কিত করিয়!ছেন। 
ক্রমশঃ | 
শ্রীব্রজস্ুন্নর সান্যাল। 


কলিকাতার ইতিহাস। 


মুদ্রীযন্ত্র বা সংবাদপত্র । 
৮ম অধ্যায়। 


যে সমস্ত কারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া 
আধুনিক সভ্যতাকে বর্তমান পথে পরিচালিত 
করিয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম গ্রধান 
কারণ। মংবাদপত্রের প্রভাবের পরিমাণ ওইহার 


যথোচিত স্থান নির্ণয়'করা একান্ত ছুঃসাধ্য। 
অনেকে বলিয়াছেন, “সংবাদপত্র রাজ্যের 
চতুর্থ বল।”” বোধ হয়, ইহার শক্তি তদ- 
পেক্ষাও হধিক। লাটিন ভাষায় একটি 


আপ, ১ ৩১৩] 


প্রবাদ-বাক্য আছে ; তাঁহার অর্থ 'জনসাঁধা- 
রণের বাণীই ভগবানের বাণী”। সংবাদপত্র 
সেই জনসাধারণের. বাণী প্রচার করিবার 
ভার গ্রহণ করিয়! থাকে । সভ্যতার উন্নতির 
সহিত সংবাদপত্রের ইঠ্টানিষ্ট-সাধনশক্তি অতি 
ক্রুতবেগে বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। 
ইংল্যাণ্ডের মহাবাগী চেদাম যে সমস্ত প্রসিদ্ধ 
বক্তৃতা দ্বারা অমরত্ব লাত করিয়াছেন, 
তাহার এক স্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর স্টায় 
সর্ববন্ধনমুক্ত ও অব্যাহত বলিয়া! বর্ণন করিয়া 
ছেন। এই সংবাদপত্রের রাজনীতি-সমালোচক 
আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আরাম 
করিতে করিতে রাজা, সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, 
ধর্মযাজক ও জনসাধারণকে স্ব স্ব কর্তব্য 
সম্বন্ধে উপদেশ গ্রদান করিতে কিছুমাত্র 
সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহা চকিত্রহীন 
ব্যক্তিদিগকে চরিত্র দান করিয়া থাকে । 
সংবাদপত্রের প্রকৃতি এইরূপ। দসৌভা- 
গ্যের বিষয় এই যে, সিপিরো ও ডিমস্থিনিস 
ধৎকালে বক্তুতাদ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন, 
কালে সংবাদপত্রের শক্তি বিকশিত হয় 
নাই। আধুনিক বাগ্সিগণকে বক্তৃতা করিতে 
ব! প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিস্তর অন্থুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। কারণ তাহার! জানেন যে, 
ষে নবশক্তি সদ! আত্মাভিমানে মত্ত ও যাহার 
নিকট কোন ব্যক্তির, কোন ধর্মের পরিত্রাণ 
নাই, সেই শক্তি অচিরে তাহাদের উক্কি 
তন্ন তন্ন করিয়! পরীক্ষা করিবে এবং সর্বজন- 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার সমালোচন! 
করিবে। কথিত আছে যে, “মিজারের 
মহ্যী সর্বপ্রকার নিন্দা ও সন্দেহ হইতে 
মুক্ত হইবে।” কিন্ত মহা প্রভাবশালী সংবাদ- 
পত্রের নিকট তাহাকেও মস্তক নত 
করিতে হয়; নচেৎ উহা এক. সময়ে 
স্থযোগ পাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে 
এবং তাহার চরিত্রের দোষ উদঘাটন করিতে 


কলিকাঁতার ইতিহাস। 
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সন্কচিত হইবে না। বস্ততঃ ইহা “শিক্ষক- 
গণকেও শিক্ষা দিয়! থাকে” । ইহাই বিল্ম- 
স্বের বিষয় যে, চারিশত বৎসর কালের মধ্যে 
ইহা! এতাদ্বশ প্রভাবসম্পন্ন হুইক্সা উঠিয়াছে 
এবং এরূপ অনির্বচনীয় ক্ষমতা পরিচালন 
করিতে পারিতেছে। উল্লিখিত আছে যে, 
প্রথম সংবাদপত্র জার্মানি দেশে ১৪৯৮ অকে 
প্রকাশিত হয়। 

বস্ততঃ, অতি প্রাচীনকালে যখন শাসন- 
বিজ্ঞান ও শাসন-নীতি অতি অপ অবস্থায় 
ছিল, সে সময়ে প্রশংস ও নিন্দাবাদ সাধা- 
বণ্যে প্রচার করায় যে যথেষ্ট সুফল ফলিত, 
তাহা বেশ বুঝ! যায়, কারণ প্রশংসা প্রচার 
দ্বারা সৎকর্ম উৎসাহ দেওয়া হইত এবং 
নিন্দা প্রচারে অসৎ কর্মের দমন হইত। 
অন্তান্ত লোকের ক্রিয়াকলাপের সমালোচন! 
ও অন্থমোদন করা, অথবা তাহাতে সম্মতি 
দেওয়া আমাদের প্রক্কৃতিসিদ্ধ ধর্ম । লোকে 
বলে, সত্য ও ন্তায় সমধিক গরচার দ্বারাই 
বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করে। সংবাদপত্রের শিক্ষা 
দিবার শক্তিও বিলক্ষণ আছে, কারণ এ 
কাল পর্য্যস্ত জ্ঞানবিস্তারের যে সমস্ত উপাস়্ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অতি 
অন্নকাল মধ্যে বুলোকের নিকট যেরূপ 
সত্বর জ্ঞান বিস্তার করিতে পারে, আর 
কোনও উপায় দ্বারাই তেমন হয় না। হা 
জনসাধারণকে ভাব ও চরিত্র দান করে, 
এবং ইহা দ্বারা বর্তমান সাহিত্যের যে কত 
দুর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া 
শেষ করা যায় না। জ্ঞান-জনিত সাধুতা 
বলিয়৷ যে একটা জিনিষ আছে, তাহা জ্ঞান 
বিস্তারের এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা বিলক্ষণ 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বস্ততঃ ইহা বহু 
খ্যক লোকের মত গঠিত ও পরিচালিত 


'করে এবং তাহার প্রতিধ্বনিও করিয়া 


থাকে। তথাকথিত “বাকৃশক্তিহীন” লক্ষ লক্ষ 
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অশিক্ষিত প্রজা সংবাদপত্রকেই তাহাদের 
স্বত্বাধিকারের প্রত ব্যাখ্যাকর্ত। ও রক্ষক 
বলিয়া জানে । সুতরাং ইহা! যে অন্নকাল 
সধো মীনবসমাজের বিষয় ব্যাপারে এতাদৃশ 
গ্রাভীব 'ও ক্ষমতা লাভ করিবে, তাহাতে 
আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ইউনিভাগ্সিটী 
কলেজের ভূতপুরর্ব অধ্যাপক হেনরি মণি 
“সংবাদপত্র প্রাচীন ও আধুনিক” এতদ্বিষয়ক 
বক্তৃতা প্রপঙ্গে বণিয়াছেন, ইহার বীজ 
মধ্যযুগে প্রথম রোঁপিত হয়। খৃষ্টায় ১৬শ 
শতান্দীতে ভেনিস নগরে কর্তৃপক্ষীয়দিগের 
দ্বার প্রস্তত ও সাধারণের চিন্তাকর্ষক সংবাদ 
সমূহে পূর্ণ একথণ্ড হস্তলিখিত কাগজ কোন 
গ্রকাশ্ত স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার প্রথ। 
প্রচলিত ছিল। এ প্রথা হইতেই সংবাদ- 
পত্রের উদ্ভব হয়। পূর্বোক্ত সংবাদপূর্ণ 
কাগজ পড়া যাহার শুনিতে বাইত, ত্াহা- 
দিগকে এক এক “গেজেটা” (এক প্রকার 
সামান্ঠ মুল্যের মুদ্রা) দিতে হইত) এ 
গেজেট! কথ| হইতেই উত্তরকালে “গেজেট” 
শব উদ্ভৃত হুইয়াছে। মলি সাহেব স্থির 
করিয়াছেন যে, ইংলাণ্ডে পৃর্ববে বণিকৃগণ যে 
সংবাদপুর্ণ চিঠিপত্র বিদেশে লইয়া যাইতেন, 
তাহ! হইতেই সংবাদপত্রের স্থষ্টি হইয়াছে। 
খুষ্টির ১৬শ শতাব্দীতে জনপাধারণের চিত্তা- 
কর্ষক বিশেষ বিশেষ ঘটন! উপলক্ষে সংবাঁদ- 
পুর্ণ কাগজ বাহির করা হইত। ইংল্যা্ডে 
স্তাথানিয়েল বটুলার এবং ড্যানিয়েল ডিফো 
“উইকুলি নিউস (৮০০11 [০৮5৮ নামে 
একখানি সামক়সিক পত্র প্রকাশ করেন। 
মুধলমান শীসনকালে দেশীয় রাজগণের 
ব্যয়ে সংবাদসংবলিত কাগজ রাজকীয় গেজেট 
রূপে বাহির কর! হইত। এসকল কাগজে 
সত্য ও মিথ্যা ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়! 
প্রকাশ করা হইত, কিন্ত তৎসম্বন্ধে কোনরূপ 
সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশিত হইত না। 


সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ), 


প্রবূপ কাগজের নাম ছিল “আকবর” 
ভাদৃশ গভর্ণমেন্টের অধীন লেখকগণের অবস্থা 
বিবেচন। করিয়া দেখিলে ইহ! স্পষ্টই গ্রতীত 
হয় যে, ইংরেজী সংবাদপত্রের সহিত এঁ সকল 
আকবরের তুলনাই হইতে পারে না। 
ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত অতি 
বিচিত্র । প্রায় ছুরতিক্রম্য অন্বিধাসমূহের 
মধ্যে ইহার উদ্ভব হয়, এবং তাহার পর পদে 
পদে ইহাকে নানারূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়? 
তখন অবস্থা এক্ধপ ছিল যে, কর্তৃপক্ষী য়েরা 
ভারতে স্বাধীন সুদ্রাস্ত্রেরে আবির্ভাবকে 
অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাদীরা তখনও 
বিলক্ষণ প্রভাবশালী ছিল এবং দারুণ উদ্দে 
গের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তত্ডিন্ন 
কতকগুলি ইংরেজ, বিশেষতঃ খুষ্টিয়ান পাদ- 
রিরা, দেশীয়দিগের আচার ব্যবহার, ব্রীতি 
নীতি, ধর্খানুষ্ঠান প্রভৃতির তারশ্বরে নিন্দা 
করিতেছিল। ঈদৃশ অবস্থায় ইংরেজ কর্তৃ- 
পক্ষীয়ের৷ এই নব শক্তির অভ্যুদয় যে দারুণ 
ঈর্ষযার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের 
বিষয় কি আছে? ততৎকালে এতর্দেশের 
ইংরেজ গতর্ণমেণ্ট বিলাতের এক বিশেষ 
সভার প্রত্যক্ষ অধীন ছিল, এবং সেই প্রভুরা 
এতদ্দেশীয় মুদ্রাষস্ত্রকে বিন্দুমাত্র ম্বাধীনতা 
| প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। স:র্‌ 
জন্‌ ম্যাল্কম সাহেবের ভারত ইতিহাসের 
পরিশিষ্টে তাহার ধে বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহাতেই এই প্রণালীর সর্বোত্কষ্ট সমর্থন 
দৃষ্ট হয়। এ সমর্থনে অগাধ পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎ প্রসঙ্গে উই- 
পিয়ম ডিগ্বি সাহেব লর্ড হেষ্টিংসকে ভারতীয় 
ইংরেজী সংবাদপত্র সমূহকে স্বাধীনভাবে 
মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রদানের 
নিমিত্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্ত এ 
বিষয়ে সার্‌ চার্লস্‌ মেট্ুকাফই (পরে লর্ড 
[ মেট্কাফ) সর্বাপেক্ষা অধিক সন্মান ও 


আন্রোরণ, ১৩১৩] 


প্রশংসা পাইবার যোগ্য । লর্ড উইলিয়ষ্‌ 


বেটিস্ক ভারতীয় মুদ্রাধস্ত্রকে ম্বাধীনত! প্রদান 
করিতে ইতস্ততঃ করিয্বাছিলেন। তিনি 
পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে সার্‌ চার্লস্‌ 
মেট্কাফ কিছুদিন তাঁহার পদে অস্থাক্লিভাবে 
কার্ধ্য করেন এবং সেই সুযোগে এই সংস্কার 
সাধন করিয়া ভারতবাদিগণের আ শীর্বাদ- 
ভাঙ্গন হন। এই কার্ধয তিনি স্বেচ্ছাপ্রণো- 
দিত হইয়া নিজ দায়িত্বে সংসাধন করিয়া- 
ছিলেন, এ বিষয়ে মেকলে সাঁহেব তাহাকে 
যথেই্ সাহাধ্য করেন। 

১৮৩৫ খৃষ্টানদের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
ভারতীয় মুদ্রাধস্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। 
সার চার্লস্‌ মেট্কাফ প্রন্কৃতই “ভার, 
তীক্ষ মুদ্বাষন্ত্রের স্বাধীনতাদাত।” নামে অভি- 
হিত হইগ্নাছেন। যে মনোভাব ও প্রবৃত্তির 
উত্তে্নায় তিনি এই কার্ষ্যে ব্রতী হন, তাহ 
তাহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশমান। তাহাকে 
যে অভিনম্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তদ্বত্তরে তিনি 
বলেন, “জ্ঞান বিস্তারের ফলে পরিণামে 
ভারতে আমাদের রাজত্বের বিলোপ হইবে, 
ইহাই যদি উহাদের একমাত্র যুক্তি হয়, তাহ! 
হইলে আমি এ বিধয়ে উহাঁদের সহিত তর্ক 
করিতে চাহি না, পরস্ত এই মাত্র বপিব যে, 
ফলে যাহাই হউক না কেন, জ্ঞান বিস্তার 
করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । ভারতের 
অধিবাসীদ্দিগকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
রাধিয়াই ষদ্দি ইহাঁকে বুটিশ সাম্রাজ্যের অংশী- 
ভূত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে 
আমাদের রাজত্ব এদেশের পক্ষে অমঙ্গলের 
কারণ হইবে, সুতরাং তাহার বিলোপ হওয়াই 
উচিত। * * * * আমর! যে কেবল 
দেশের রানন্ব সংগ্রহ করিবার ও তদ্বারা 
. এই দেশ অধিকারে রাখিবার প্রযোজনীয় 


ব্য নির্ববাহ করিবার নিমিত্ত এবং অনটন'। 


কলিকাতার ইতিহাঁস। 
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নিমিত্ত এখানে আছি, ইহা কখনই হইতে 
পারে না। নিঃসন্দেহই ইহা অপেক্ষা বহু 
মহত্বর উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্বর আমর! 
এখানে আছি। তন্মধ্যে একটা প্রধান উদ্দেশ্ত 
এই যে, আমরা দেশের সর্বত্র ইউরোপের 
মার্জিত জ্ঞান, সভ্যতা ও শিক্পবিজ্ঞান বিস্তার 
করিব এবং তদ্দারা জনসাধারণের অবস্থার 
উৎকর্ষ বিধান করিব। এই সমস্ত অভিগ্রায় 
সিদ্ধির পক্ষে মুদ্রীঘন্ত্রের স্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপায়।” 

কলিকাতাবাদীরা এই মহোঁপকারের 
স্বরণার্থ ভাগীরথীর তীরে একটা সুন্দর 
অষ্টালিকা নির্মাণ করিয়া তাহার নাম “মেট্- 
কাফ্‌ হল” রাখেন। যে উদ্দেস্তে এই 
অষ্রালিক! নির্মিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে, “ইহাতে একটি সাধারণ 
পুস্তকালয় থাকিবে এবং নানাপ্রকারে জ্ঞান 
বিস্তার কল্পে ইহার র্যবহার হইবে। ইহাতে 
এইরূপ একটা ক্ষোদিত লিপি থাকিবে 
যে, স্তার চার্লস্‌ মেট্কাফ্‌ ১৮৩৫ অবের 
১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্রকে 
স্বাধীনতা প্রদান করেন; তত্ঠিন্ন উক্ত স্বাধী- 
নতাদাতার অর্ধ-এতিমূর্তিও অট্টালিক1 মধ্যে 
স্থাপিত হইবে ।” 

ইহার পর ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
ছুইবার অস্থায়িভাবে হরণ কর! হয়। এক- 
বার ১৮৫৭ অবে সিপাহী বিদ্রোহরূপ শোচ- 
নীয় ঘটনার সময়, এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ 
অবে! লর্ডলিটনের শাসনকালে। পরস্ধ এই 
দ্বিতীয়বারে কেবল দেশীয় ভাষায় গ্রচলিত 
মংদাদপত্রসমূহের স্বাধীনতাই সন্কুচিত কর! 
হইয়াছিল। পরে লর্ড রিপন মহোদয় ১৮৭৮ 
অন্যে এই বিষম পক্ষপাঠতমূলক অহিতৃকর 
আইন রহিত করিয়া দেন। 

১৭৬৮ অবে বোণ্টস্‌ নামক একজন 
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স্থানে এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, 
যাহাতে প্রত্যেক লোকের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে, এরূপ অতি প্রয়োজনীয় অনেকগুলি 
কাগজ পত্র তাহার হাতে আছে; কোনও 
ব্যক্তি পাঠ করিতে ইচ্ছ! করিলে তিনি সন্ধপ্ট 
চিত্তে তাহা পাঠ করিতে দিবেন, আর মুদ্রণ- 
কার্যে অভিজ্ঞ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি 
মুদ্রাধস্ত্র চালাইতে চাহিলে তিনি সে বিষয়েও 
সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, 
এবং তথ্যতীত মুদ্রাযস্ত্রের আবশ্তক অক্ষর ও 
অন্যান্ত সরঞ্ামও তিনি প্রদান করিবেন।” 


কলিকাতায় মুদ্রীধস্ত্রের অভাব সম্বন্ধে তিনি 


প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। বষ্টিড্‌ সাহেব 
এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় 
বপিয়াছেন )__“বোণ্টস্‌ সাহেব প্রকাশ্তে এই 
অনুযোগ প্রকাশ করিলেও তাহার পর একা- 
দশ বৎসরেরও অধিক কাল প্র অভাব 
অপূর্ণ অবস্থাতেই থাঁকিয়া! যাস, কারণ 
মুদ্রিত আকারে সাধারণ সংবাদ প্রকাশ এবং 
দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ইউরোপীয় অধিবাদী- 
দিগের সামাজিক অভাবসমূহ গ্রচার করিবার 
প্রধান উপার মুদ্রাযস্ত্র। এই মুদ্রাযস্ত্র এশিয়ার 
সর্ব গ্রধান নগর (কলিকাতা ) ১৭৮০ অব্দের 
পুর্বে প্রাপ্ত হয় নাই।” কলিকাতায় প্রচ- 
লিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম “বেঙ্গল গেজেট” 
উহ! ১৭৮* অবের ২ শে জানুয়ারি শনিবার 
(অর্থাৎ ইংল্যা্ডের স্ুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 
্টাইম্্‌* প্রকাশিত হইবার আট বৎসর 
পুর্বে) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রচারিত 
হইবার বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল) 
“রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র, 
সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু কাহারও 
প্রভাব-পরিচালিত নহে।” দৈর্ধ্যে প্রায় ১২ 
ইঞ্চিও প্রস্থে ৮ ইঞ্চি এইরূপ ছুই খণ্ড কাগজে 
ইহার অবয়ব গঠিত হইত; তাহার প্রত্যেক 
পৃষ্টাক় তিন কলম (ন্তম্ত) করিয়া মুদ্রিত 


“ম্যাটার” থাকিত, এবং তাহার অধিকাংশই 
বিজ্ঞাপনে শিয়োজিত হইত। এতৎসম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে ;-_“এই ক্ষুদ্র কাগজের 
অধিকাংশ স্থান কলিকাতার ও মফঃম্বলের 
পত্র-লেখকগণের পত্রে পূর্ণ হইত, তত্তিন্ন 
সময়ে সময়ে ইউরোপ হইতে যে নুতন সংবাদ 
আসিত তাহাও উদ্ধৃত হইত। ইহার কাগজ 
এবং ছাপা অতি কদর্ধ্য ছিল।” জেম্স্‌ 
অগষ্টদ হিকি নামক একজন সাহেব 
ইহার শ্বত্বাধিকারী ছিলেন। বষ্টিড. সাহে- 
বের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট 
প্রতীতি হয় ধে, উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ 
করিবার পুর্বে হিকি সাহেবকে বহু 
কেশ ভোগ করিতে হুইয়াছিল। জীবন- 
সংগ্রামে তাহাকে নানা প্রকার ভাগ্যবিপর্য্য় 
অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বষ্টিড সাহেব 
আরও ধলেন,_”গ্রথমে যে সকল লেখকের 
নামের তালিক! বাহির হয়, তাহাদিগকে 
ধন্তবাদ দিবার সময় স্বত্বাধিকারী প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, সংবাদপত্ররূপ হিতকর অন্গু- 
ষানটাকে তিনি যদি সৌভাগ্যক্রমে সৌঠ্ঠব- 
সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই 
আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিবেন, যে 
হেতু উহা অন্নকাল মধ্যে একটি অমোঘ 
পিত্বস্্ উষধরূপে পরিণত হইবে, কারণ তিনি 
আশা করেন যে, তাহার গ্রাহকের! টিংচাঁর 
অভ, বার্ক, ক্যা্টর অয়েল বা কলম্বা রুট 
অপেক্ষা উহা হইতে অধিকতর গ্রকৃত উপ- 
কার লাভ করিবেন।” এই নবজাতত সংবাদ- 
পত্রের জীবনের প্রথম কয়েক মাস বেশ 
সুখশাস্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। 
ইহা সাধারণতঃ নীরস ও অনেকটা ইতর 
প্রক্কৃতির হইলেও মোটের উপর নিরীহভাবেই 
চলিয়াছিল। প্রধানতঃ. ম্বাধীন বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী জনগণ হইতে এবং বেসরকারী 
ইউরোপীয় সমাজ হইতে ইহার নিমিত্ত 


-আোবণ, ১৩১৩ ] 


গ্রাহক সংগ্রহ করা হইত। ইহার সমালোচন! 
এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ইউরোপীয় ও ভার- 
তীয়দিগের এাতিকূলে তুল্যন্ূপেই চালিত 
হুইত। ওয়ায়েন হেষ্টিংস ও সার ইলাইজ! 
ইন্পের প্রতি আক্রমণের নিমিত্ত এই সংবাদ- 
পত্র বিখ্যাত হইয়। রহিয়াছে। ফ্রান্সিস্‌ 
সম্বন্ধে বষ্টিড, বলেন,--এমন কথা বলা যায় 
ন! যে, তাহার চরিত্র ও আচরণ সকল সময়েই 
এতদূর নিফলঙ্ক ছিল যে, নীতিপ্রিয় হিকি 
তাহার সমালোচন! করিবার স্থযোগ কথনই 
প্রীপ্ত হন নাই নিরপেক্ষভাবে চপিতে 
হইলে যে সকল স্থলে প্রকাশ মন্তব্য প্রকাশ 
করাই সঙ্গত, সে সকল স্থলে হয় ত কোন 
কথাই বল! হয় নাই, অথবা তাহার অনুকূলেই 
বল! হ্ইয়াছে। সমাজের সরকারী নেতা- 
দিগের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সিসই কোমল ব্যব- 
হার প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” 

আর এক স্থলে লিখিত আছে,--“সরকারী 
কার্যে বা সামান্ছিক হিসাবে যাহারা প্রসিদ্ধ, 
তাহ।দের অনেককেই যেরূপভাবে ও যে 
ভাষায় আক্রমণ কর! হইত, তাহাতে বিদ্বেষ- 
পুর্ণ শক্রতার ভাবই প্রকাশ পাইত) আবার 
তাহাদের মধ্যে ধাহাঁরা সর্বপ্রধান, তাহা- 
দিগকে সাধারণের নিকট নিতান্ত ঘ্বণা ও 
অবজ্ঞার পাত্র করিয়। তোলা হইত।” 

হিকির সমালোচনার রীতি-গ্রণালী সম্বন্ধে 
এইবূপ লিখিত আছে)_-“বেঙ্গল গেজেট 
যাহাদিগকে সাধারণের নিকট বিজ্রপ-পাত্র 
করিতে ইচ্ছা করিত, তাহাদিগকে কষা- 
ঘাত করিবার উহার এই একটা প্রি প্রথা 
ছিল যে, উহা একটি নাটক বা! প্রহসনের 
অভিনয়ের বা কনসার্টের বিজ্ঞাপন ঘোষণা 
করিত (কারণ গ্রগুলিই তৎকালে প্রচলিত 
আমোদ ছিল) এবং সেই সঙ্গে-উহার লক্ষ্ী- 
ভূত ব্যক্তিবর্গের এক এক জনকে অগ্চি 
সাধান্ত ও শুক্ম আবরণে আবৃত করিয়া কে 


কলিকাতার ইতিহাস। 
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কোন্‌ অংশের বা চরিত্রের অভিনয় করিবে, 
তাহ নির্দেশ করিয়া দিত।” 

পাদরি লঙ্্‌ সাহেব বলেন ;)--”উহার 
লেখা ক্রমশঃ এপ জঘন্য হুইয়া উঠিল যে, 
১৭৮* অব্দের ১৪ই নবেম্বর গভর্ণমেণ্ট এক 
আদেশ প্রচার করিয়া জেনারেল পোষ্ট অফিস 
হইতে উহার প্রচলন রহিত করিয়! দিলেন, 
কারণ কিছুদিন হইতে উহীতে এমন কতব- 
গুলি কদর্দা প্যারাগ্রাফ বাহির হইতেছিল 
যে, তাছাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দাগ্লানি 
বিস্তমান এবং তাহার লেখার ফলে উপনিবে- 
শের শাস্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা । হিকি 
তাহার কাগজ বিপি করিবার নিমিত্ত ২* জন 
হরকর! নিষুক্ত করিলেন ও বলিলেন যে, 
যদিও তাহাকে হোমারের স্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথ! 
রচনা করিয়া কলিকাতাঁর রান্তায় রাস্তায় 
বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হুই- 
বেন না। এইরূপে দীর্ঘকাল বিবাদ করার 
পর তাহাকে কারাগারে জীবন অতিবাহিত 
করিতে হয়।” 

“ওরিজিনাল ইন্‌কোয়ারি” নামক গ্রন্থের 
লেখক ভারতের শ্বাধীন-সুদ্রাধন্ত্রের বর্ণন 
প্রসঙ্গে হিকির বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 
তিনি বলেন )--স্থানীয় গভর্ণমেপ্টগুলি ১৭৯৩ 
অবেের আইনের বিধানানুসারে নির্বাসনদণ্ড 
দানের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার সময় হইতে ভারতে 
স্বাধীন মুদ্রাধস্ত্রের অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্তও ছিল 
না বটে, তথাপি কলিকাতার সেম্সরের পদ 
স্থষ্ট হইবার পুর্বে এবং উহা! উঠিয়া! যাইবার 
পরে কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক সময়ে 
সময়ে নিজ দায়িত্বে রাজকীয় কার্ধ্যাবলীর ও 
সরকারী কর্মচারীদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত 
ব্যাপার ও আপনাদের মতামত প্রকাশ 
করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং তাঁহার ফলে 
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অনেক সময় আপন|দের সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছেন। এইরূপ কথার প্রচার দ্বারা 
কখনও যে কোন বিশেষ বা! স্থানীয় ভাবের 
কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র 
প্রমাণ পাওয়া য।য় না, অথবা তাহ! বিশ্বাস 
করিব'র বিন্দুমাত্রও হেতু দৃষ্ট হয় না। পর- 
স্পর বিসংবাদী বিধি ব্যবস্থা দ্বারা যে গুরুতর 
বিশৃঙ্খলাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে 
অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং তাহার 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৭৮* অব্দের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; কিন্তু ছিকির বেঙ্গল গেজে- 
টের এচ।র দ্ব'রা যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল 
বলিয়! সারজন্‌ ম্যাল্কম্‌ অনুমান করিয়াছেন, 
তৎমন্বন্ধে তিনি একটিও দৃষ্টস্ত দিতে পাবেন 
ন।ই। পক্ষান্তরে ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে, উল্ত সংবাদপত্রের ফাইল 
পরীক্ষা করিলে তৎকাঁলে জনসাধারণের মধ্যে 
ঘে সকল বিষয়ের মালোচন। হইত, তাহাদের 
ভাব ও প্রকৃতি এবং ধাঁহার1 উচ্চতম পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন তীহাদের চরিত্রের অনেক 
তথ্যই অবগত হুওয়া যায়) আর এরূপ 
সংবাদপত্র পাঠ ভিন্ন তদানীন্তন কলের অব- 
স্থার প্রকৃত জ্ঞান লাভের মন্ত উপায়ও 
নাই।» 

বর্তমান সময়ের অবস্থার সহিত তুলন! 
করিয়! বিচার করিয়া দেখিলে, তদানীন্তন 
কালের ভারতীয় মুদ্বাযস্ত্রের স্বাধীনতাসক্কোচক 
বিধি ব্যবস্থাগুলি নিতান্ত কঠের বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের চিত্র 
ও কার্ধ্যসপ্ন্বীয় সকল .বিষয়ের আলোচনাই 
নিষিদ্ধ ছিল। এই. নিয়মের লঙ্ঘনকারী 
দেশীয় হইলে তাহার প্রতি অর্থ ও কার! 
দণ্ডের এবং বিলাতজাত ইংরেজ হইলে 
তাহার প্রতি নির্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 
তদানীন্তন কালের অবস্থান্থমারে এই সমস্ত 
নিষেধবিধির আবশ্কতা হইয়াছিল, অথবা 
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তৎকালীন কর্তৃপক্ষীরদিগের যথেচ্ছাচারিত। 
হইতে উহাদের উত্তৰ হুইদাছিল, একথা 
এখন নিশ্চয় করিয়া বল| সহজ নর । পরস্ত 
ইহাই কৌতুহলের বিষয় যে, দেশীয়দিগের 
অপেক্ষা! ইংরেজদিগের প্রতিই অধিক দণ্ডের 
প্রয়োগ হইত। তৎকাঁলে মুদ্রাযস্ত্রের পরি- 
চালন ভার প্রায়শঃ ইংরেজদিগের হন্তেই 
ছিল। কিন্তু কতিপয় বর্ষ পরে, সম্ভবতঃ 
১৮১৬ অব্য হইতে, এতদ্দেশীয়ের৷ সংবাদপত্র- 
প্রচার ক্ষেত্রে অবস্তীর্ণ হন। 

স্থপ্রসিদ্ধ জেম্স্‌ সিক্ক বকিংহাম কর্তৃক 
সম্পাদিত “কলিকাতা! জর্ণাল” নামক সংবাদ 
পত্র লইয়া! জন আডাম সাহেবের বিস্তর 
বিবাদ বিসংবাদ চলিয়াছিল। মাননীয় জন্‌ 
আডাম কিছু দিনের জন্য গভর্ণর হন। 
সম্পাদক অতি উদ্ধত ও বিদ্বিষ্টময় ভাবে 
গভর্ণরের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করিয়া 
দোষের কার্ধ্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
পরন্ধ সেই সঙ্গে ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে 
যে, তাহার প্রতি যে নির্বাপনদণ্ডের প্রয়োগ 
করা হইয়াছিল এবং তীহাঁকে যেরূপ কষ্ট 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহ স্তায়সঙ্গত হয় নাই। 

লর্ড হেষ্টিংসের শাদনকাঁলে একমাত্র 
ইংরেজরাই সংবাদপত্র পরিচীলন করিতেন 
এবং তাহার নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনু- 
গ্রহ্‌ গ্রাণ্ধ হইতেন। মাদ্রাজের অধিবাসীরা 
উক্ত মহাস্মীকে যে অভিনন্নপত্র প্রদান 
করেন, তছুত্তরে তিনি বলেন, “আমি মুদ্রা 
যন্ত্রের শ্বাধীনতা-সঙ্কোচক বিধিসমূহ অপনীত 
করিয়াছি এবং ভারতীয় ইংরেজগণকে মতা- 
মত প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি, 
কারণ আমার বিবেচনায় উহ! ইংরেজজাতির 
প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার।” আর এক স্থলে 
উক্ত মহাত্মা বলেন, “নিভের সাধুতার জ্ঞান 
থাকিলে, সাধারণের সমালোচনাদ্বার! কর্তৃ- 
পঙ্মীয়ুদিগের আত্মশক্তির কিছুই তাস হয় 
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না প্রত্যুত, তন্দার! তাহাদের শক্তি গ্রভৃত 
পরিষাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।” মুখের 
বিষয় এই যে, সে সময়েও বর্তৃপক্ষীয়েরা 
প্রকাশ্ত সমালোচনার শক্তি ও উপকারিতা 
অন্ৃভব করিতেন । তবে ইহা! অস্ত স্বীকার্ধ্য 
যে, তদানীন্তনকাঁলে উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন 
রাজপুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রকান্তে সমা- 
লোচন| করা অতি গুরুতর ব্যাপার ছিল, 
এবং গভর্ণমেণ্ট যে সময়ে সময়ে সংবাদপত্র 
সংক্রান্ত অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, 
তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরস্ত 
ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্ব পরে যে ক্ষমতা লাভ করে, 
তাহা যে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়! 
আমিতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 
ক্যানিং মুদ্বাধন্ত্রের মহিমা বেশ বুঝিতেন ) 
এমন কি পিপাহী-বিদ্রোহের সেই নিদারুণ 
গঙ্কটকালেও তিনি তাহা বিশ্বত হন নাই। 
উক্ত মহা বলিয়াছিলেন,-_“মুদ্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতাদ্বারা যে ইষ্ট সাধিত হ্য়, তাহা 
এরূপ সুম্পষ্ই ও সর্বজনম্বীকত যে, উহার 
অপব্যবহারদ্বারা যে অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তদ- 
পেক্ষা ইষ্টের গুরুত্ব অধিক-_ম্মনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী, 
কিন্তু ইষ্ট চিরস্থায়ী ।” 

ক্রমে আরও কয়েকথানি সংবাদপত্র 
নগরে আবিভূতি হইয়াছিল। “মনিটরিয়াল 
গেজেট” নামে একথানি সংবাদপত্র ছিল। 
পারি লঙ্‌ সাহেব বলেন,* ১৭৮ অন্দে 
কিন্বার্থাগার সাহেবের একটা মুদ্রাযস্ত্র ছিল। 
বর্তমান প্রধান প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্র 
গুলির পুর্ব বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকগণের 
কৌতুহল হইতে পারে ) এজন্য পশ্চাতে তাহা 
প্রকাশ করা গেল -- 


* বিড সাব মে কালের সংবাদপত্রের এংকপ 
একটা তালিক। দিয়ছেন;__ইিয়।ন্‌ গেজেট ( নবে 
স্বর ১৭৮*)) কলিকাতা গেজেট এও ওরিয়ান্ট।ল 


কলিকাতার ইতিছাঁস। 


উদার-হৃদয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
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জন্‌ বুল__ইহাই উত্তরকণলে “ইংলিশ- 
ম্যান্চরেগে আবিভূতি হয়। বকিংহাম সম্পা- 
দিত “কলিকাত! জর্ণাল” নামক সংবাদপত্রের 
প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশে ১৮২১ অব 
ইহা প্রকাশিত হয়। বকিংহাম সাহেব 
১৮১৮ আবে “কলিকাতা জর্ণাল” প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রের 
পরিচালনার্ঘ প্রথমে ৩৯,০০২ টকা মূলধন 
নিয়োগ করা হয়, কিন্ত পরে ক্রমে ক্রমে মূল 
ধন যোগ করিতে করিতে কারবারটির মূল্য 
পরিণামে চারি লক্ষ টাকায় দীড়ায়, এবং 
উহাতে বৎমরে ৬০ হইতে ৮* হাজার টাকা! 
লাভ হইত। প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহ। বিল- 
ক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সকল শ্রেণীর 
লোকেই ইহার গ্রাহক মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
কিন্তু তাহার পর ইহা কর্তৃপক্ষীয়দিগের 
বিরাগভাজন হইয়া পড়ে, এবং সম্পাদকের 
নামে কয়েকটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত 
কর! হয়। বকিংহাম সাহেবের মতে, তত" 
কালে কলিকাতায় আর ছয় খানি সংবাদপত্র 
ছিল। তন্মধ্যে “এশিয়াটিক মিরর” পাদরি- 
জন্‌ ব্রাইসের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। 
বর্ণিত আছে যে, মাননীয় আভাম্ম্‌ সাহেবের 
সহিত তাহার ভয়ানক বাগ্যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে 
ইউরোপীয় সমাজ একেবারে চটিয়া যাঁয় এবং 
তাহার কাগজ ক্রমশঃ 'অবনতি পাইতে 
থাকে । এক্ষণে একমাত্র কলিকাতা জার্ণ" 
লই নিজ বিরাগভাজন কর্ণচারীদিগের প্রতি- 
কূল সমালোচন। করিতে লাগিল। এই সময়ে 
“জন্বুল” পত্র উহার গ্রতিদবন্দিূপে অবতীণ 
হইল। সৈনিক ও অনৈনিক রাজপুরুষেরাই 
ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উন্নতিসাধক 


_. হ্ড্ভার্টাইজার ( সম্পাদক ফ্রাঙ্ছিস্‌ প্লা্উইন্‌, ফেব্রু- 


রি ১৭৮৪); বেঙ্গল জর্ণল (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫); 
ওরিএন্টাল ম্যধগেজিন্‌ (৬ই এপ্রেল ১৮৫); কলি- 
কাঁতা,রনিকল (জানুয।রি ১৭৮৬) 7.2 
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হইলেন। সুতরাং ইহা অচিরকাল মধ্যে 
প্রতিষ্ঠীসম্পর হইয়া! উঠিল। অত্তঃপর কলি- 
কাতা জর্ণালের সম্পাদক জন্বুল্‌ সম্পাদকের 
নামে মানহানির এক নালিশ উপস্থিত 
করেন। বোধ হয়, সে সময়ের ইংরেজী 
ংবাদপত্রগুণির প্রকৃতি ও অবস্থার সহিত 
বর্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাঁদপত্রসমূহের 
পরম্পরের সহিত বাগ্যুদ্ধের তুলনা করিলে 
নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। 
ইংলিশম্যাঁন্‌_-ষে রাজনৈতিক ভাৰ 
লইয়! “ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস্‌” জন্ম গ্রহণ 
করে, তাছার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া ইহা 
আবিভূ্ত হয়। ১৮২১ অবে, অর্থাৎ যে 
ঘৎসর ইংলগ্ডেস্বর চতুর্থ জজের সহিত তীয় 
হতভাগা মহিষীর বিবাদ চরম সীমায় উপস্থিত 
ছয়, সেই বৎসর “জন্‌ বুল্‌” রান্জার পক্ষমমর্থন- 
কারী এবং ব্যক্তিগত কুৎসাবাদের নিন্না- 
ফারিরূপে জন্মগ্রহণ কুরে । ব্যক্তিগত কুৎ 
গাই এ পধ্যন্ত কলিকাতার সংবাদপঅসমূহের 
প্রধান অবলম্বন ছিল,.কিস্ত জন্‌ বুল্‌ এক 
নুতন পথে চপ্িতে লাগিল। থিওভর হকের 
পত্রের নামের অস্থকরণে যে এই নাম রাখ! 
হইয়াছিল, তাঁছ। স্পষ্টই প্রতীত হয়। ইহা! 
অচিরকাল মধ্যে বছ উচ্চপদস্থ দিভিলিয়ানের 
পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ' করিল এবং কিছুদিনের 
মধ্যে সরকারী মুখপজস্বূপ হুইয়া পড়িল। 
পরস্ধ সর্বপ্রকার সংস্কারের দৃঢ় বিরোধী 
হওয়ায় অল্নকাল মধ্যে ইহার গ্রাহক-সংখ্য। 
নেক কমিষা! গেল। অবশেষে যখন জে, 
এচ, উকেলার সাহেব ১৮৩৩ অব্দে নামমাত্র 
সুলো ইছ! ক্রয় করেন, তখন ইহার মুমূযু- 
দশা। ইকেলার সাহেবই ইহার নাম 
“ইংলিশম্যান্” রাখেন ও ইঞাকে নব জীবন 
প্রধান করেন। তৎকালে সুগ্রসিদ্ধ উপ- 
গ্তাদিক থ্যাকারের পিতৃব্য চার্লস্‌ খ্যাকারে 
ইহার অন্ভতম বেতনভোগী লেখক কর্ণচারী 





সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম্‌খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যান+ঘ 





ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে এরূপ বিপি- 
চাতুরধ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তদ্বার! 
স্পষ্টই গ্রভীত হয় খ্যাকারে পরিবারের মধ্যে 
উক্ত ওপন্তাদিকই যে একমাত্র সাহিত্য- 
রথী ছিলেন, এরূপ নহে। এই ইংলিশম্যান্‌ 
ুদ্রাযস্ত্েই সুপ্রসিদ্ধ মেকলে তাহার ক্লাইভ 
ও হে্টিংস সন্বন্বীয় গ্রবন্ধগুলি প্রথম মুদ্রিত 
করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর জে, ওবি, 
সাত্ডার্ম ইংলিশম্যানের স্বত্ব ক্রয় করিয়। লন। 
তাহারই পুত্র ইহার বর্তমান প্রধান 
স্বত্বাধিকারী | 

ফেট্স্ম্যান এগ ফেণ্ড অভ্‌ 
ইত্তিয়া__ইহা প্রথমতঃ “ফ্রেও অভ্ ইগ্ডিয়।” 
নামে মাপিক পত্রের আকারে ১৮১৮ অবের 
এপ্রেল মামে আবিভূর্তি হয়। ডাক্তার মার্শ- 
ম্যান উহ্হার উক্তরূপে নামকরণ করেন, এবং 
মিশনারিদিগের যত্বপ্রভাবেই ইহার জন্ম হয়। 
ভারতবর্ষের উন্নতি ও সংস্কার সংক্রান্ত নান 
বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, লর্ড হেষ্টিংসের 
প্রভাবে দেশ মধ্যে যে সমস্ত নানাবিধ সভা- 
সমিতি উৎপন্ন হইতেছিল তাহাদের রিপোট, 
এৰং অন্তান্ত দেশের বাইবেল, মিশনারি ও 
শিক্ষ। সংক্রান্ত সমাজনমূহের কার্ধ্যাবলীর 
উল্লেখ ও সমালোচন৷ প্রকাশ করাই ইহার 
সুখ্য উদ্দেস্ত ছিল। ভাক্তার মার্শম্যান ১৮২৯ 
অবের জুন মাসে ইহার এক বৈমানিক 
সংস্করণ গ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
দেশের হিতাহিত সম্পকীয় বহু বিষয়ের 
আলোচনার জন্ ইছার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ইহার নিক্পমিত প্রকাশে ব্যাঘাত 
ঘটতে থাকে । সেই জন্তই তিনি ভারত 
সংক্রান্ত বিষয়সমূের প্রবন্ধ এবং ভারতের 
ইঞ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে 
এরূপ যে কোন গ্রন্থ ইউরোপে বা ভারতে 
গ্রচারিত হউক, তাহার সমালোচনা গ্রকাশ 
করিবার নিমিত্ত একখানি ত্রৈমাসিক পত্রের 
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সষ্টি করেন। প্রথম প্রথম কিছুকাল ইহা 
সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পক্ষাবলম্বন করে, 
'এবং মাননীয় আডাম সাহেব ইহার এ সমস্ত 
মন্দ্রতেদী প্রবন্ধ একটা বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতেছে. বলিয়া কাউন্সিলে আবেদন 
করিতে বাধা হন, কারণ উক্ত নিরমানুসারে 
&ঁ সময়ে, যেরূপ আলোচনায় দেশীরদিগের 
মনে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে বা ধর্কর্থে 
হস্তক্ষেপ হইবে বলিরা আশঙ্কা জন্মিতে পারে, 
এরূপ আলোচনা কর! নিষিদ্ধ ছিল। আডাম 
সাহেবঞ্র আবেধন করিয়। প্রার্থনা করেন ঘে, 
সংবাদ র-সম্পাদদকগণকে যেন ভবিষ্যতে এরূপ 
আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ 
করা হর। কিন্তু লর্ড হে্টিংস এী সমস্ত গ্রাবন্ধ 
বিশেষ আপত্তিজনক বিবেচনা না করায় 
তিনি আডাম সাহেবের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। অধিকস্ত তিনি ডাক্তার 
মার্শম্যান্কে আশ্বাস দিয়! বলিলেন যে আমার 
নিজের কথা বলিতে হইলে, সতীদাহ-গ্রথা 
সপ্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়, ইহাই আমার একান্ত 
অভিপ্রায় । পুর্বেই বল! হইয়াছে, মুগ্রীষন্ত্ 
তৎকালে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। লর্ড 
হেষ্টিংস ভারতীয় সুদ্রাঘস্ত্রকে সর্বদা উৎসাহ 
দিতেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা 
এবং তাহার নিজ কাউন্দিলের সদস্তগণ 
তাহাকে নানাপ্রকারে বাধা দিতেন, তিনি 
ভারতবর্ষে আসিবার সময় মুদ্রাযস্ত্র সম্বন্ধে 
অতি উদার মত লইয়! আসিয়াছিলেন। ভারত 
ইতিহাসের পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, 
১৭৯৯ অবে ষৎকালে টিপু স্থুলতটনের 
সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে সুদ্রিতব্য 
বিষয়ের পাওুলিপি পরীক্ষার কঠোর নিয়মা- 
বলী প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ সেপ্দর প্রথার 
স্থষ্টি হ্য়। 
প্রিন্টারকে নিজ কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় 


' কলিকাভার ইতিহাস। 


নিয়ম হয় যে, পপ্রত্যেক* 
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তাহ গ্রঞাশ করিবার পূর্বে তাহার একখণ্ড 
অনুলিপি গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর পরিদর্শ- 
নার্থ প্রেরণ করিতে হইবে, জন্তথা তাহাকে 
ইংল্যান্ডে প্রতিগমনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে 
হইবে” সেন্দর -(পাঁওুলিপিপরীক্ষক ) যে 
প্রবন্ধটি গভর্ণমেণ্টের বা সমাজের ক্ষতিকর 
হইতে পারে বলিয়া মনে করিতেন, তাহা 
ভিনি কলমের আঁচড়ে কাটিয়।! দিতেন। 
এই হেতু তৎকালে সংবাদপত্রসমূহ প্রায়ই 
ছুই একটি কলমে কেবল তারক চিহ্কের (*) 
শোজ৷ লইয়া প্রকাশিত হইত। লর্ড হেট্টিংস 
তাহার কাউন্সিলের প্রতিবাদ সন্বেও ১৮১৮ 
অবের ১৯শে আগষ্ট তারিথে কোনরূপ 
হেতুবাঁদ প্রদর্শন না করিয়া উত্ক প্রকার 
গাণুলিপিপরীক্ষার প্রথা রহিত করিয়! দেন। 
সম্পাদকদিগের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি 
নির়মও বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সংক্রাস্ত 
ইংল্যাত্ীয় কর্তৃপক্ষগণের বিধিব্যবস্থা গু 
অন্তান্ত কারধ্যের প্রতিকূল মন্তব্য, স্থানীয় 
শীসনকর্তাদিগের রাজনৈতিক কার্যের 
আলোচনা, এবং কাউদ্দিলের সন্ত, সুপ্রীম 
কোর্টের জজ, বা লর্ড বিশপের সরকারী 
কারধ্যের বিরুদ্ধ সমালোচন! প্রকাশ কর! 
তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। ততিন্ন, দেশীয় 
প্রজ্নাবর্গের মনে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্- 
কর্মে হস্তক্ষেপ করিবার সম্কল্প হইয়াছে, 
এইরূপ আশঙ্ক। বা সন্দেহ জক্সিতে পারে 
এরূপ ভাবের আলোচনা করা, অথব! ইংরেজী 
ও অন্তান্ত সংবাদপত্র হইতে এ শ্রেণীর প্রবন্ধ 
সঙ্কলন করিয়া পুনঃ প্রকাশ করা, এবং 
যাহাতে সমাজমধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ও 
অনৈক্য জন্মিতে পারে, এরূপ ভাবের ব্যক্তি- 
গত কুৎসা বা চরিত্র-লমালোচন! প্রচার 
করাও নিষিদ্ধ হইল। আরও বিধান হইল 
যে, ৫কহছ এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে 


আপনার নাম মন্মিবিষ্ট করিতে হইবে এবং | গভর্ণমের্ট “তাহার নামে সুশ্রীম কোর্টে 


হঠ৬ 


মোৌকদ্দম! উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা 
অপরাধীর লাইসেন্ন ( অন্ুমতিপত্র ) রহিত 
করিয়া তাহাকে ইউরোপে ফিরিয়! যাইবার 
আদেশ করিতে পারিবেন । ফলতঃ এই 
সমস্ত নিয়ম এরূপ কঠোর হইয়ীছিল যে, সে 
গুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার 
গ্বাবীন সমালোচনাই একেবারে অস্তহিত 
হইত। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির! 
সাধারণত্তঃ মুদ্রীযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিতে একাস্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং এ 
মকল নিয়ম জারি হইবার পরও তীহার৷ 
একবার একটি ফৌজদারি মোকদ্দম! অস্থু- 
মোদন করিতে অন্থীন্কৃত হন। লর্ড হেষ্টিংসও 
আপনার শ।সূনকালকে সংবাদপত্র-সম্পাদকের 
নির্বাসনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে নিতান্ত 
অপিচ্ছুক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে নিয়ম- 
গুপি শীঘ্বই মৃত প্রায় অকাধ্যকর এবং মুদ্রীযন্ত্ 
কাধ্যতঃ স্বাধীন হইরা খড়িল। 

১৮৩৫ অন্দে “ফ্রেণ্ড অভ্‌ ইণ্ডিয়া” পত্রের 
সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতে আন্ত হয়! 
ম।শঘ্যান্মমাক্‌ ও লীচ্মান এই তিন জন উদার, 
ব্যক্তি ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এতৎ- 
সম্বন্ধে লিখিত মাছে )৭স্থির হয় যে, রাঁজ- 
নীতি অপেক্ষা এই পত্রিকা! ধর্মের ভাবে অধিক 
পরিচাপিত হইবে, এবং ইহাকে ভারতের 
নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সর্ববিধ 
মঙ্গলসাধক বিষয়সমূহের আলোচনার যন্ত্র 
ত্বরূপ কর! হইবে। যতকালে লর্ড উইলিয়ম 
বেটিগ্ক এইকপ বিষয়সমূহের আলোচনা গুণিকে 
অভীব উদ্ারভাবে উৎসাহ প্রদান করিতে- 
ছিলেন, সেই অনুকূল সময়ে ইহার জন্ম হয়। 
ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা তাহার শাদন 
কাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেই গ্রকাশিত হও- 
যায় তিনি যেতাবে ইহা! পরিচাঁলিত হইতে- 
ছিল, ত্ষয়ে আপনার সন্তোষ জ্ঞাপন করি- 
বার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা 


সাহিত্য-সংহ্তী। 


[ ৭ম খণ্ড, চর্থ সংখ, 


নিরবচ্ছিন্ন ধর্থাবিষয়ক নহে, অথচ সকল 
বিষয়েরই আলোচনা ধর্মের ভাবে করিতে 
প্রস্তুত, এরূপ একখানি কাগজের আবির্ভাব: 
সর্ধশ্রেণীর মিশনারীরা আহ্লাদ প্রকাশ 
করিলেন এবং সর্বাস্তঃকরণে ইহার পৃষ্ঠপোষ- 
কত। করিতে লাগিলেন। কিন্ত তথাপি দেখ 
গেল, গ্রথম বৎসরের অস্তে ইহার গ্রাহক- 
ংখ্য। ছুইশতের অধিক নহে।” 

১৮৭৪ অবে (কেহ কেহ বলেন ১৮৭৫ 
বন্দে) রবার্ট নাইটু সাহেব ৩*,**০২ টাকা 
মাত্র মূল্যে এই কাগজের লাভালাভের স্বত্ব 
ক্রদ্ধ করেন। “ইগিয়ান ই্রেট্স্ম্যান” এই 
নামে ইহার দৈনিক সংস্করণ গ্রাকাশিত হয়। 
কয়েক মান পরে “ফ্রেণ্ড 'মভূ্‌ ইণ্ডিয” ইহার 
মহিত মিলিত হয়। ইহার বর্তমান সাণা- 
হিক সংস্করণ “ফ্রেণ্ড অভ্‌ ইওিয়া এও ষ্রেটুস্‌ 
ম্যান” নামে প্রকাশিত হইয়া থাকে | স্থবি- 
খ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক রবার্ট নাইটের 
জীবনচরিতের আলোচনা যেমন কৌতুকাবহ, 
তেমনই শিক্ষাপগ্রধ। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের 
পক্ষাবলম্থী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি 
প্রথমতঃ বোথাই গভর্ণমেণ্টের একজন কন্ম- 
চারী ছিলেন, এবং বোধ হয়, পরে ভারত 
গভ্্ণমেন্টের আগিষটান্ট সেত্রেটারী হ্হয়া- 
ছিলেন।* ' পরন্ত সবিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন 


* রব ্ট নাইটের বোম্বাই জীবনের সংক্ষেপ্ত বিব- 
পণ এইরূপ, চিন বোম্বাই উ।/ইম্‌স গত্রের এক 
জন নাময়িক লেখক ছিলেন। ডা্ত।র বুইষ্ট অবসর 
গ্রহণ করলে তিনিই উহ!র সম্পাদক হন। ১৮৫৮ 
হইতে ১৮৬৪ অন্ধ পধ্যন্ত প্রায় ৭বৎদরকাল তিনি 
এ কাধ্যে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রভূত পিএম করিয়। 
ক।গজখানিকে লোকপ্রিয় করিয়। তুলেন। দেশীয় 
ম্বত্বাধিকারীরা এবং অপরাপর যাহাদের উহাতে অংশ 
ছিল, মকলেই ১৮৬* অবে উহার সহিত সম্থদ্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া সম্পাদকের নিকট উহা! বিক্রয় করেন। 
তহ।র সম্পদকত্বকালে বোন্ব(ই টাইমস্‌ স্বীয় নম্র 


, গবণ, ১৩১৩ ] 


কলিকাতার ইতিহাস | 


২৩৭ 


মৃত্যুকালে ইহাকে বিলক্ষণ লাভজনক কাঁর- 


লেখক বলিয়াই তিনি সমধিক গ্রসিদ্ধ। | 


ষ্রেটস্ম্যানের সহিত সংস্রবে আসিবার পুর্বে 
তিনি ্ইত্ডিয়ান একনমি& নামক কলি- 
কাতায় আর একথা নি পত্র সম্পাদন করেন। 
এ মময়ে বাঙ্গাল। গভর্ণমেণ্ট তাহার নামে 
একটি মানহানির মৌকদ্দম! উপস্থিত করেন। 
উহা! আপোষে মিটিস্বা যায়, এবং নাইট সাহেব 
নগৰ ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রাপ্ত 
হইয়! ইগ্ডিয়ান একনমিষ্ট পত্রের লাভালাভের 
স্বত্ব গভর্ণমেপ্টের নিকট বিক্রয় করেন। 
তাহার সমসামগ্িক ইংরেজ লেখক গণের 
মধ্যে সংবাদপত্র-সম্পাদনপটুতায় তাহা 
অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি ন1! সন্দেহ। 
অর্থনীতিঘটিত বিধয়সমূহের আলোচনায় 
তিনি সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি যাহা 
কিছু লিখিতেন, তাহাতেই তাহার শ্বাধীন- 
চিন্তঠা, উদার সহান্ভৃতি ও ণিপিকৌশলের | 
সৌনার্ধ্য প্রকাশ পাইত এবং তজ্জন্ত তাহার 
কাগজখানি দেশমধ্যে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী 
ও দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়- 
পাত্র হইয়া পড়ে। তিনি প্রকৃতই ভারতের 
হিতৈষী মিত্র ছিলেন। ভারতবাসীরা তৎ- 
কৃত উপকারসমূহ কখনই বিস্বত হইতে 
পারিবে না । আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই 
সংবাদপত্রথানিকে নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় 
অতিক্রম করিতে হুইয়াছিল; কিন্ত তিনি 


পরিবর্তন করিব *টাইমস্‌ অভ্‌ ইওডয়া” এই ন।ম 
ধারণ করে। তাহার সম্প।দকত্বের শেষভ।গে আমে- 
রিক।র বুদ্ধজন্ত তূগার বাজারে দুর্ভিক্ষ ঘটায় ব্রেম্বাই- 
এর অসস্ভব অত্যডভুত সমৃদ্ধি ঘটে। কোটি কোটি 
টাক নগরে ভ।সিয়। অ।সিতে লাঙিল। এই সমৃদ্ধি 
প্রবাহের সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের সময় নাইট সাহেব অবসর 
গ্রহণ করেন, এবং ভ।হার ভারতীয় বন্ধুগণ তংকৃম্ছু 
মহোপকারসমূহ স্মরণ করিয়া! কৃতজ্ঞতার নিদর্শন- । 
স্বরূপ তাহাকে এককালীন ৭৫,**৯ টাক! দান | 
করেন। 


বার করিয়৷ -আপনার উত্তরাধিকারীদিগকে 
দিয় গিয়াছেন। অধুনা ইহ! ভারতের মধ্যে 
একখানি সমধিক গ্রচার ও প্রতিষ্ঠানম্পন্ন 
ংবাদপ্ত্র। 

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্-_জেস্ল্‌. 
উইল্মন্‌ সাহেবের সম্পাদকত্বকাঁলে ইহ! 
বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাসম্পল্ন ও ক্ষমতাশালী হই 
উঠে। ১৮৬৪ অব্বের ১৮ই আগষ্ট ডেলি 
পিউম্‌ পুরাতন “বেঙ্গল হরকরা” পত্রের 
সহিত মিলিত হয়। এই পত্রখানি ১৭৯৫ 
অন্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাণ্ডেন 
ফে্গুইকু যৎকালে ইওিয়ান্‌ ডেলি নিউস 
পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে 
জেমস্‌ উইল্সন্‌ সময়ে সময়ে সহকারি সম্পাঁ- 
দকরূপে কার্ধযা করিতেন। উইল্সনের 
সহিত পার্কার নামক একজন সাহেবও ইহার 
স্বত্বাধিকারী হুন। কিন্তু পরে উইল্পন্ই: 
ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। প্রাথমে 
ইহার পিজের মুদ্রাযস্ত্র ছিল না। তৎকালে 
ইহা বেঙ্গল প্রির্টিং কোম্পানির যন্ত্র মুদ্রিত 
হইত। কিন্ত ক্রমে কাগজের উন্নতি হইলে». 
ইহার নিজেরই একটি মুদ্রাযন্্র হয়। জেমস্‌ 
উইল্সন্‌ যৎকাঁলে এদেশ পরিত্যাগ করেল, 
সেই সময়ে তিনি একটি লিমিটেড, কোম্পা- 
নির নিকট কারবারটি বিক্রয় করিয়া যান। 
ইহার বর্থমীন সম্পাদকের নাম জে, সি, 
উইল্সন্‌ এবং ইহা'র অন্তান্ক কাধ্যপরিচালন- 
ভার অধুনা একটি লিমিটেড, কোম্পানির 
হস্তে স্তস্ত। 

শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অনেকগুলি 
গ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপঞ্জের . প্রতিষ্ঠা 
করিয্াছেন। উহাদের মধ্যে সর্কোৎ্রষ্ট- 
গুলি ইউরোপীয়দিগের পরিচালিত পত্র 
অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকষ্ট নহে । প্রীনাগ 


'ঘোষ, গিরিশচজ ঘোষ, ক্ষেতচজ ঘোর, 
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হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, 
রেভারেও কঞ্চমোহন বঙ্গেযোপাধ্যায়, কেশব 
চন্্র সেন, শত্ুচন্্ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্দাধ 
পাল, কানীপ্রনাদ ঘোষ, রৈভারেণ্ড লাল 
বিহারী দে গ্রতৃতি বাঙ্গালীর৷ সংবাদপত্রে 
লিখিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
সংবাদপত্র-নস্পাদক-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ "হিন্দু ইপ্টেলি- 
জেক্সার” নামক পত্রের সম্পাদক বলিয়। 
খ্যাত ছিলেন। উহ! ১৮৪০ অন্দে বাঁ তত 
সমকালে প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে, 
দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র 
সমূহের মধ্যে উহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
কানপ্রসাদ গপ্ভ ও পন্ভ উভয় প্রকার রচনা” 
তেই সিদ্ধহ্ন্ত ছিলেন। তিনি কাণ্তেন ডি, 
এল্‌, রিচার্ভননের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রিয় 
ছাত্র ছিলেন। রামবাগানের দত্তবংশীয্ব 
ঈশানচজ্জ দত্ত “হিন্দু পাইওনিয়ার” পত্রের 
সম্পাদক ছিলেন। পরস্ত সে সময়ের দেশী" 
পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূত্রে মধ্যে 
প্রধান... 

হিন্দু পেটিযট্‌-_পত্রই সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রতিষ্ঠা লভে সমর্থ হইয়াছিল। 
ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বদ্ধে রাম গোপাল 
সান্যাল ফ্কুত কৃষ্দাস পালের জীবনচরিতে 
মিখিত আছে যে, শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্তর 
ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্্র ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক 
ছিলেন। বড়বাজারবাসী মধুহদন রায় 
লামক এক ব্যক্তি এইকূপ একখানি পত্র 
প্রকাশের কল্পনা করেন। কালাকার স্্রটে 
তাহার একটা সুদ্রাঘস্্ছিল। সেই যন্ত্রেই 
হিন্দু পোটুযটের প্রথম সংখ্যা ১৮৫৩ অব 
মুজিত হয়। ক্ষাইন্‌ সাহেব “রেইস্‌ এও 
স্নাইয়ত" পত্রের সম্পাদক শডডূচজ মুখোপাধ্যা- 
যনেপ্স জীবন বৃণ্ান্কে হিন্দু পোটিয়টের প্রা্টীন 
ইতিহাস সম্বন্ধে এইরপ লিখিয়াছেন ১--পধে 


সাহিত্যপগংছিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৪র্থ সং 





মকল সাময়িক পত্র একটি জাতিয় সাহিত্যিক 


“ভাবের উদ্মেষণ ঘোষণ। করে, তন্মধ্যে এক 


খানির নাম 'বেগল রেকর্ডার+, এবং ভাহায়ই 
চিতাভম্্ হইতে হিন্দু পেটিযয়টের জন্ম হয়। 
ইহার স্বত্বাধিকারী এটিকে লোকসানের, 
ফারবার দেখিয়া! ১৮৫৪ অবে অতি নামমাত্র 
মূল্যে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজের স্বত্ব বিক্রয় করিতে 
প্রস্তত হুন। তৎকালে হরিশ্চন্জর ইহার 
একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি 
দেখিলেন, তীহার চিরপোধিত আকাজ্গা 
পরিতৃপ্ব করিবার সুযোগ উপস্থিত, সুতরাং 
তিনি ইহার ক্রেতা হইলেন। কিন্ত এই 
সমস্ত ব্যাপার অতি গোপনে সমাহিত হইল, 
কারণ তীধার গ্রভু মিলিটারি অডিটাক 
বেনারেল আপনার অধস্তন কর্মচারীকে 
সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইতে 
দিবেন এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। 
সুতরাং কার্ধ্যটা বেনামিতে হুইল, এবং 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা হারাণচন্ত্র সুখোপাধ্যায়কে 
মম্পাদক খাড়া কর। হুইল। কিন্ত কাগজ 
সম্পাদন ও পরিচালনের সমস্ত ভার হরিশের 
উপর পড়িল। ইহার জন্ত তাঁহাকে অনেক 
দিন কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল ১ 
এমন কি, এক সময়ে এই দরিদ্র কেরানীকে 
ইহার ' বায়পন্কুলনার্থ আপনার সামান্ত 
বেতন হইতে মাসিক প্রায় ১**২ টাকা 
করিয়া ব্যয় করিতে হইত। তিনি বীরোচিত 
সাহসের সহিত অটলগাবে এই ক্লেশ সহ 
করেন, এবং অবশেষে তীহার কাগজের 
উন্নতির সহিত আরেরও সচ্ছলতা ঘটে। 

তীহার অফালমৃত্যুতে উহার পরিজন- 
বর্গকে একটি হুল্মর সাহিত্যিক সম্পত্তির 
লাভভোগে বঞ্চিত হইতে হয়্। অতঃপর 
মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদক কালীগ্রসন্ 
সিংহ কাগজখানি ক্রয় করিয়া লন ঞবং 
অতি সামান্ অর্থ দিয়া বেনামগীয়ের দাবি 
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মিটাইয়। দেম।” র্বানগোপাল সান্যাল 
লিখিয়াছেন, যহান্থাতব কালীগ্রসর় সিংহ 
€***২ টাকার কাগজের স্বত্ব ক্রয় করিয়া 
পঞিত ঈশ্বরচ্জ বিদ্তাসাগরের হন্ে উহার 
পরিচালনের ভার অর্পণ করেন । এই সময়ে 
কষদাস পাল, কৈলাসচন্ত্র বন্থ এবং নবীন 
কষ বন্থ ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে 
গ্বীকত্ত হইলে উক্ত প্রাতঃশ্মরণীয় পুঙিত 
তাহাদের হস্তে ইহার প্ররিচালন তার প্রদান 
কর়েন। অবশেষে কষ্দান পালই ইহার 
একমাত্র সম্প/দক হন। ১৮৬২ অবে, হিন্দু 
লমাজের কতিপয় প্রধান বাক্তির জন্ুবোধে, 
কালীপ্রসঙ্ন সিংহ এই কাগজের পরিচালন- 
ভার মহারাজ রমানাথ ঠাকুব, রাজ! রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র, মহারাজ বাহাছুর সার যতীক্্র- 
মোহন ঠাকুর ও রাজ! গ্রতাপচন্ত্র সিংহ এই 
কয়েকজন টুষ্টির হস্তে অর্পণ করেন। এই 
টষ্ট সংক্রান্ত দলিল ১৮৬২ অবে লিখিত পঠিত 
হুয়। এই সময়ে পেটিয়টের অতি সামান্ত 
আয় ছিল। তৎকালে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা 
আড়াই শতের অধিক ছিল না । ১৮৬৩ অবে 
ইহার সাফল্যলাভবিষয়ে সন্দেঘ অনেক 
পরিমাণে অপনীত হুইল। এত দিন পোর্টুয়ট 
প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাষ্ছির হইত, 
কিন্তু এখন হইতে সোমবারে প্রকাশিত 
হইতে লাগ্রির। ক্বকদাসের সময়ে ইহা 
সাপ্তাহিক ছিল, কিন্ত এক্ষণে দৈনিক হই- 
জাছে। কষ্দাস পালের রচনার রীতিপদ্ধতি 
প্রভৃতি স্বন্ধে এন, এন, ঘোষ মহোোনদির 
লিখিয়্াছেন যে, হিস্ু, পেডিটে তাহার 
লেখায় স্থমার্জিত বুদ্ধি, মতের উদ্দারত1 এবং 
তর্কশক্তির় বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত, 
কিন্তু স্তাহাতে উচ্চ অঙ্গেয় নিিকুশনুত 
অতি বদাচিৎ প্রকাশ পাইত।” ক্ুঁফগাল 


কলিকাতা ইতিছস। 
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শাসনকর্তা দিগেয ও তাহার হ্বদেশীযদিগের 
এই উভয় শ্রেণীর শ্রদ্ধ! বিশ্ব।ম -আকর্ষণ 
করিতে পারিতেন। -তিনি দেশীয় সমাজের 
অনেকেয়ই প্রতিনিধিশ্বরূপ ছিলেন । তিনি 
গেটিয়টে আপনার স্বাভাবিক মাধুর্য ও 
ধীরতা। অঙ্গ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার 
মন প্রকৃত কার্যযপ্রবণ ছিল। তীহার মনের 
ছায়! তাহার লেখায় সুপরিস্ুট হুইত। তিনি 
স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সম।লোচনা 
করিতেন। তীহাকে বিশ্বাম করিয়া! কোন 
কথা বলিলে, সে গুপ্ত কথা তিনি কখনই 
ব্যক্ত করিতেন না, এবং কখনও কাহাকেও 
ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া কটুক্কি 
বর্ষণ করেন নাই। তীর এই এক অনা- 
ধারণ ক্ষমত| ছিল যে, তিনি অতি সহজে 
প্রক্কত ব্যাপার আয় করিয়া ফেলিতে 
প।রিতেন, কিন্তু নি ,মনোভাব কর্তৃক 
পবিচালিত হুইয়া ঠিনি কখনও বাগাড়গ্বর 
প্রকাশ করিতেন ন!। 

ইপ্ডিয়ান্‌ মিরর-_হুএসিদ্ধ ব্যারি- 
&ার ৮মনোমোহন ঘোষের দেশহিতৈধিতায় 
ও ৬দেবেন্্রনাথ ঠাকুরেরঞ্জর্থসাহায্যে ১৮৬৯ 
অব পাক্ষিক গত্রকূপে ইহার আবির্ভাব 
হয়। শ্রীযুক্ত নরেজ্্নাথ সেনও ইহাতে 
পিখিতেন। কিছুদিন পরে মমোৌমোহন ঘোষ 
ঝারিষ্টার হইবার নিমিত্ত ইংলতে গমন 
করিলে ইহার পরিচালনভার নরেক্রনাথের 
হত্তে পতিত হয়। তাঁহার সুদক্ষ সম্পাদনে 
ইহা সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে। অতঃ- 
পর স্ুপ্রসিদ্ধ বন্ত! ও ব্রাঙ্গনেত! কেশবচক্জ 
সেন ইছাকে দৈনিক করিবার কল্পনা করেন। 
অবশেষে অগ্ততম বিখ্যাত ব্রাক্মন্তে। প্রতাপ 
চজ নভুষদারকে সম্পাদক ও বর্তমান লম্পা- 
কের পিত্যাগুজ কককবিহারী সেনকে লহ" 


পান বেশ নাযাজিক লোক ছিলেন এবং" [,সম্পামু্‌ করিম কেশবচজ সেন ১৮৭৮ অবে 


২৪০ -. 
কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ইহাই: 
একমাত দেশীয় পরিচাণিত ইংরেজী দৈনিক 
সংবাদপত্র ছিল। ১৮৭১ অক নরেজনাথ 
সেন ইহার এক্মার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক 
হন। তৎপুর্বো ইহা কয়েকজনের মিলিত 
ম পনি ছিল। কয়েক বৎসর ইহার একটি 
বিশেষ রবিবারের সংস্করণ বাহির হইয়াছিল ) 
তাথাতে কেবল ধর্মবিষয়ের আলোচন! হইত। 
ব্লবিবারের কাগনখানি কৃষ্চবিহারী সেন 
মম্পাদন করিতেন । 

অম্ৃতবাজার পত্রিকা_ইহার জন্ম- 
স্থান ধশোহর জেলা । প্রায় ৩৫৩৬ বৎসর 
হুইল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও তদীয় 
ভ্রাহৃগণের যত্বে ইঞার জন্ম হয়। তাহাদের 
রূননীর পবিত্র স্থতিরক্ষার্থ তাহারই নামের 
অস্থকরণে ইহার নামকরণ হয়। ইহা 
প্রথমে বাঙ্গাল। ভাষায় লিখিত হইত) তৎ- 
পরে বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভভন্ন ভাষাতেই 
লিখিত হইত। শিশিরকুমার ঘোষ কৃত 
“ইগ্ডিয়ান্‌ স্কেচেস্” নামক পুস্থকের ভূমিকায় 
লিখিত আছে বে, প্লর্ড লিটনের মুদ্রাযস্ত্ের 
গুখরোধক আইনে যখন প্রথম শ্ছচন] হইল 
৪ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, দেশীয় ভাষায় প্রচারিত 


সাহিত্-মংহিতা।। 





[ ৭ম খণ্ড, ৪র্ঘথ সংখ্যা, 


| সংবাদপত্রসমূহ অল্লাধিক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হইবে, সেই সময়ে ঘোষ-ত্রাতার। স্থির করি- 


লেন যে, অতঃপর তাহাদের জন্ৃতবাজার 
পত্রিকা একমাত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত ও 
গ্রচারিত হইবে ।” নানাপ্রকার. ভাগ্যবিপ- 
ধ্যয়ের পর ইহা . এক্ষণে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও 
ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র হইয়! উঠিয়াছে। 
জীবন্সংগ্রামের সেই প্রথম অবস্থায় ইহার 
বাহাছর, মহারাজ কমলরুফ বাহার; শু 
চক্র মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহাক্মাদিগের নিকট যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ও 
আনুকূল্য লাত করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ ব! 
১৮৯* অবে রাজ বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছরের 
পরামর্শে কাগন্সখানিকে দৈনিকরূপে গ্রকাশ 
করার কথা স্থির হয় এবং তাহা! কার্যে ও 
পরিণত হয়। তৎকালে রাজ! বাহাছর 
নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নানাপ্রকারে 
যে সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ 
সময়োপযোগী হইয়াছিল ।* 
ক্রমশঃ | 


শ্রীনৃবলচন্্র মিত্র । 


গীতা । 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
ভক্তি-যোগ। 


কর্ন টি 
 'খোগযুক্তভাবে জস.অনিবার 
“উপাসনা ক্বঞ্চ ! করে যে তোমার 
অব্যস্ত-অক্ষরে পুজে যে জাবার, - 
. শ্রে্ঠ কোন্‌ অন এদের মাঝে ॥ ১ 


ভগবান্‌ :--. 


মচ্চিত্ত যে জন অনন্ত-অন্যরে 

 শ্রদ্ধাসহ মম উপাসনা করে 

ফুকতম সেই জগৎ ভিতয়ে .... 
বরে হে পার্থ! তাতেই বাজে ॥ ২ 





(৯ সাজ বিনয়ৃক বেক বাহাহ কত 15ত ঘা ভাএওত আএগোএ ও নিউ নামক পুরকের 
আইন । :. 


(সুস্থ অচল নিত্য সর্বগত ই ৭ 
অনির্দেন্ট সেই অক্ষরে সতত : 
সংযত-ইজিয় হইয়া ভবে। 
সর্বত্র সমান বুদ্ধিতে ভারত ! 
উপাসনা, মোরে করেন সতত 
নিখিল ভূতের হিত কার্ধ্যে রত 
তাহার! নিশ্চিত আমায় লভে ॥ ৩-_-৪ 
অব্যক্তে আসক্ত-চিত্ত জনগণ 
সমধিক ক্লেশ লতে অনুক্ষণ 
অব্যক্তেতে নিষ্ঠা হে কুস্তিনন্দন ! 
দেহধারিগণ হুঃখেতে লভে ॥ ৫ 
সমুদয় কর্শ আমাতে অর্পিয়া 
অবিরাম যা”র! মগ্গিষ্ঠ হইয়া 
অনন্য ভক্তিয় শরণ লইয়া 
ধ্যানযোগে মোরে উপাসে ভবে ॥ ৬ 
অরণ-সন্থুল সংসার-সাঁগর 
হইতে অচিরে হে কুরুপ্রবর ! 
আমাতেই সদ] নিবিষ্ট-অস্থর 
তাহাদদিগে, আমি উদ্ধার করি ॥ ৭ 
আমাতেই মন করহ স্বাপন 
নিবেশহ মোতে বুদ্ধি অনুক্ষণ, 
অস্তিমে তালে হে কুক্তিনন্দন 1. 
লভিয়া আমায় যাইবে তরি+ ॥ ৮ 
স্বিরভাবে ধদি মোতে ভব মন 
নার সমাহিতে হে কুস্তিনন্দন! 
তা” হ'লে অভ্যাস-যোগে অনুক্ষণ 
লভিতে আমায় সচেষ্ট হরে ॥ ৯ 
অভ্যাসেও যঙ্ধি হও অসমর্থ 
মম কর্ম্মপর হও তুমি পার্থ! 
করিলেও কর্ম সতত মদর্থ 
'সিদ্ধিলাভে তুমি সমর্থ হবে ॥ ১৪. 
ইছাতেও যদি সামর্থ্য না হয় 
লইয়! তা হ'লে আমার আশ্রয় 
ত্যজি রর্শফল-_সংঘত-বদত 
হইয়া করহ কর্পা এ ভবে। 4১. 
৩১ 





ন হতে কিন্ত ত্যাগই নে মহান: 
 স্বাহা হতে শান্তি বাদীর! গূতে ॥ ১২ 
সবাতে আছেই! যে ডক "সায়ার 
ক্ষনানীল--হুখ-হঃখেতে সম ॥ ১ 
সদা তু খিনি যোগে ফাঁকি 
ভিতেন্্রিয় দৃঢ়-নিশ্চ় নিস্চিত 
যন বুদ্ধি ধার আমাঁতে জর্পিত 
প্রিস্লজন তিরি সতত সম ॥ ১৪ 
ধাপ্হতে কেহই উদ্বেজিত লয় 
অন্ুদ্ধিগ্র যিনি সকল লময় 
বিয়ু্ষ-উদ্দেগ হর্ষামর্য ভয় 
প্রিয় পার্থ! তিনি সতত মস ॥ ১৫ 
অনপেক্ষ গুচি দক্ষ বেই জন 
প্রতব্যথ আর অনীসক্ত মন 
সর্বারভ্তত্যাশী মন্তক্ক সেঙ্জন 
প্রিয় অতি পার্থ! সতত.মম ॥ ১৬ 
হূর্য-শৌক-দ্বেষ লাহিক তাহার 
নহেন যেন দাস কামনার 
গুভ ও অণ্ডত বা”র পরিহার 
হেন ভক্তিসাঁনই প্রিয় আমার ॥ ১৭ 
শত্রু মিজে ধাস্র নাহি ভেদজ্ঞান 
মান-সপমান ধাছায় সমান . 
শীত-উষ্ণ-মুখ্ছঃখে সমজ্ঞান 
সঙ্গ-বিবর্জিত যে জন আর ॥ ১৮ 
দমজান রিনি নিন্দ] ও স্ততিতে 
বত বাক্‌-তুষ্ট-বদৃচ্ছ! প্রাপ্তিতে 
স্থিরচে1 অনানক্ত গৃহাধিতে 
হেন ভক্কিমানই-আদার 'প্রি্ন॥ ১৯ 
বাহানা অহ্ক্ত মুক্তির সাধন 
হেন ধর্ম পার্থ! মৎপরায়ণ 
হইস্া শ্রদ্ধার কয়ে চরগ 
“সে ভক্ষেরা মম অতীব প্রিয় ॥ ২০ 





ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


ৃ ক্ষেত ষে্রজ-বিতাগ যোগ। 
৪০৫ বৈরাগয হে পার্থ! বিষ মাতরেতে 
লন্থোধি কেশবে কহিল! কৌস্তেয 
| | অহঙ্কার পরিশৃন্তত! মনেতে 
প্রতি দেঅজ ও জের 1 অক্সডু জ। আর সে রোগেতে * 
ক্ষেত্রজান কারে কহে হেবাকের। |. টব ও হোযের অন ৪৮ 
জানিতে এ তত্ব বামন! মনে? 
এ আনজি-শৃক্তত। পুত্র ঘারাদিতে 
ফহিল! কেশব ;_হে কুস্তিনদন। 
রি তাহাদের স্থুখ অথবা! হুঃখেতে 
কহেন দেহকে “ক্ষেত্র” বুধগপ ্‌ 
দেহতত্ব ধিনি অবগত হন “আমি সুখী” প্ছংখী” না ভাবা মনেতে 
“ক্ষেত্র” বলিয়! জানিবে তীয় ॥ ১ ইঞ্ঠানিই পাতে সমতা। আর--| ৯ 
সর্বক্ষেত্রে তুমি আমাকে সতত আমাতে হে পার্থ! অনন্ত যোগেতে 
পক্ষেত্রজ্* বলিয়! হবে অবগত অব্যভিচারিনী-ভক্তি অস্তরেতে 
কষেতরক্ষেত্জের বে জান ভারত অবস্থান সদ! নির্বাপ-স্থানেতে 
মোর মতে শ্রেষ্ঠ জানিবে তার 1 ২ জনসমাজের গ্রতি বিকার ॥ ১৯ 
হয়ে সেই “ক্ষেত্র পার্থ! কি গ্রকার অধ্যাত্ব-জঞানের নিত্যত্ধ বিজয়! 
কে কারণ তা+র কিরপ বিকার তবজ্ঞান হেতু বেই চুপটি হয় 
কিবা সে দক্ষেত্রজঞ” কি গ্রভাব তাণ্র জান ব'লে উক্ত সেই সমুদয় 
সঙ্েপে তৌায় কহি তা” এবে॥ ৩ উহ ছাড়া সব অল্ান আর ॥ ১১ 
নানাবিধ ছন্দে হে কুস্তিনন্মন! জেয় তর এবে করিব বর্দন 
্রহ্মহৃত্র পদে তাহা! খষিগণ  জ্ঞানেতে যাহার মোক্ষ-সংঘটন 
করেছেন বু মতেতে কীর্তন অনাদি ও মদাশ্রিত তিনি হ'ন 
হেতুযুক্ত বহু মিদধান্ত ভাবে ॥ ৪ সদমনাতীত সবার সার ॥ ১২ 
ক্ষিতি-অপ্‌.তেজ-বাযু ব্যোম আর সর্বদিকে তার কর ও চরণ 
দশেজিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার সর্বত্রই তা'র শিব ও নয়ন 
অব্যক্ত ও ইঞ্জিক্ন-গোচর সবাঁর সর্বঅই তী"র শ্রুতি ও বদন 
তন্মাত্র পঞ্চক-_-এ কয় তত্ব ॥ ৫ সর্বতৃতে নিত্য ব্যাপিয়া তিনি ॥ ১৩ 
বাঁদনা-বিদবেষ-নুখ-হঃখ আর নিখিল ইঞ্জিয় গুণসমন্থিত 
শরীর-চেতনা-শক্তি-_ধারণার নিখিল ইন্্রিয় হে পার্থ! বর্জিত 
প্রকার সপ্তক এই সবিকার সর্বভূত স্ব! আমক্রিরহিত 
ক্ষেপ্তের রহন্ত হইল উক্ত ॥ ৬ সণ্ুগ আবার নিত গ:ও) তিনি-.১৪ 
ক্মমানিত্ব জর দস্ত-বিহীনতা চত়্াচর সব ভূতের ভারত! 
অহিংসা-স্বভাব ক্ষাত্তি. সরলতা । অন্তরে বাহিরে ইনি অবিরত 
শৌচ-গুরু সেবা চিত্তের স্থিত! ছর্বিজেয় তিনি ছুক্তঃ বপতঃ 
আর অবিরাম আত্মঘমন ॥ ৭ সমীপে জানীর-_সূটের দুয়ে | ১৫: 


ক পয়দশবাস্পর্শ ও গুধ এই পঞ্চ তন্মাত। 





যু, ১১9 .. ইস হত. 
রুতকএপ্পকা বিকল বিবাদে কেহ েরুধিননন। ্ 
- ভূতগণ মাঝে বিত্ক্তের মত করে আপনার আত্মন্মরশন 
অনুভূত যেন হন অবিরত , সাংখ্য-যোগে পুনঃ হেক়ে ফোন জন. 
কৃষ্টি স্থিতি লয় জানিও আঁয়ে। ১৬ হেরে কেহ কর্ম্-যোগেতে রত ॥ ২৪. 
মির - হেনরূপে অস্তে না জানি আমায় 
৪0 রত ৫ নতি উপনেশ ভজ্গেন তাহার 
014 শ্রুতিপরারণ তাও ধরায় 
জান-জেয় তিনি হে কুস্তিনন্দন 
জান গদ্য নার বাত স্িত। ১৭ 88৪৮4 
স্বাবর জঙ্গম পদার্থনিচয় 
পক্ষেত্র” প্জানগ এ ৮ ছে কুন্ধিননদন জনমে যা” কিছু হে কুত্তিতনয় ! 
মজ্ষেপতঃ আমি করিন্ কীর্তন ক্ষেত্রক্ষেত্রজের যোগে তাহা! হয় 
জ্ঞাত হ+য়ে ইহা মম তক্তগণ বিনশ্বর এই বিশ্ব ভিতরে ২৩ 
লভেন আমার ভাব নিশ্চিত ॥ ১৮ ধ্বংসধীল বত ভূতের ভিতয়ে 
প্রক্কৃতি-পুরুষ ছুয়েরে ভারত! সমভাবে স্থিত পরম ঈশ্বরে 
ব্অনাদি বলিয়া হবে অবগত অনশ্বর বেই দরশন করে 
খুণরাশি আর বিকার তাবত তরদর্শা পার্থ! সে জন ভবে ॥ ২৭ 
প্রক্কৃতি হইতে উদ্ভৃত হয় ॥ ১৯ সর্ধতর সমান তাবে অবস্থিত 
ঈশ্বরে নিরখি হয়ে তৃগ্তচিত 
কার্য ও কারণ কর্তৃত্বেতে আর না করে কতু দে আত্মাকে পাতিত 
্রনকতিই হেতু হে কুম্তিকুমার! শ্রেষ্ঠ গতি তাই অস্তিমে লতে ॥ ২৮ 
হৃখ-হুঃখাদির তোক্তুত্বে আবার “সমুদয় করম গরক্তিই করে” 
পুরুষই কারণ কথিত হয় ॥ ২* যে বিষেকী ইহা! বুবিয়া অস্তরে 
 শ্রক্কতিস্থ জীব হে কুস্তিনন্দন। অবর্তা বণিয় বুঝেন আত্মারে 
ভূঙগেন প্রান্কত গুণ অহুক্ষণ তিনিই সম্যক্‌ দর্শী এ ভবে ॥ ২৯ 
সে গুণের সহ সঙ্গনিবন্ধন ভূতগরত ভিন্ন ভাব অনিবার-_- 
যোনী* ভেদে তার জনম হয় ॥ ২১ হেরে যে আত্মায়_তী। হ'তে আবার . 
অনুমন্তা ভিনি সাক্ষী মার আর নিরখয়ে সব তৃতের বিস্তার 
ভর্ভা-ভোক্তা শ্রেষ্ঠ সর্ব দেবতার ব্রঙ্গলাভ তার নিশ্চয় হবে ॥:৩০ 
পরমাত্মা রূপে তিনি অনিবার ্ গরমাত্া উজ 
ঃ যাদও এ দেহে অনুক্ষণ। 
রি 27 ্ মা করেন কিছু কিংব! লিগু নন 
এক্গে পুষে প্রন্কতিকে আর-- অনাদি অব্যয় নি বলে ॥ ৩১ 
ওপ সহ যেই জানে অনিবায় ; হয়েও আকাশ, বধা সর্বগত . .. 
". নহে জাত লেই ভবে বারবার-_ 1 শিশু না কিছুতে হচগত্ব বশতঃ 
ই 15 টা দত আত তথা অধিরত 
' .*'লদয্ৎ বোনীকিশবে |... ;.445 751 দ্ধ নাক্ষিছুতে নিওপ বলে উই. 


যথা একমাত্র হুর্য্য ধনঞয় ! 
করে প্রকাশিত লোক সমুদয় 
ক্ষেত্রবেত্তা জীবও সকল সময় 

ক্ষেত্র সব তথ! প্রকাশ করে ॥ ৩৩ 


সাহিউাপংহিতা'। ['৭ম খও, উর্ঘ সংখ্টী 





ক্ষেত্রক্ষেঅজের এই তেদজ্ঞান 


পুন; প্রার্কতিক ভুতের নির্বাপ 
জান-আথি বলে জ্ঞাত যে ধীমান 


লতে ব্রহ্ষপদ সে জন পরে ॥ ৩৪ 
ক্রমশঃ 


শ্রীহরিগোপাল বস্থ। 


পাশপাশি 


আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী। 


আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত কায়রো 
নগরের আল্‌ অজ্হর্‌ নামধেয় সুপরিচিত 
বিরাট বিগ্ভামন্দির পৃথিবীর সর্ধশ্রেষ্ঠ বিশ্ব- 
বিষ্তালয়। এই অত্যন্ভূত বিদ্তামন্দিরের বি 
বিবরণ, আমি কতিপয় ধর্ধ কাল পূর্বে 
কলিকাতার ভারতী” পত্রিকায় এবং বোদ্বা- 
ইয়ের *টাইম্স্‌ অব ইতিয়।” সংবাদ পত্রে 
প্রকাশ করিয়াছিলাম,' এক্ষণে উহা! মামার 
*প্রবন্ধাবলী” গ্রস্থেক্ প্রথম খণ্ডে আরও নব 
নব বিষয় সংযুক্ত হইয়া বিপুলাকারে সঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছে। আল্‌ অজ্হর্‌ নান! কারণে বি- 
জ্জনগণ সমাজে প্রক্কষ্ট প্রশংসার উপযুক্ত 
হইলেও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
প্রণালীর সহিত তুলনায় ইহা অপরৃষ্ট। বর্ত- 
মান যুগে আমেরিক1 মহাদেশের বিশ্ববিস্তালয়- 
গুলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধিষ্কামন্দির। ইংল- 
ওের শিক্ষা-প্রগালী আমেরিকা হইতে শতা 
ধিক নিয়তর স্তরে অবস্থিত) অধিক কি, 
যে জর্দনি দেশের শিক্ষা-প্রণালীর কথ! 
লইয়! জন্মণ-সন্তানগণ পুরাকাল হইতে গর্ধান্ধ 
হুইয়! থাকেন, ধাহারা সংস্কৃত, আরব্য, 
শরীকৃত গরতৃতি বিদেদীয়-ভীষাসমূহেক্ক উপরে ও 
অসাধারণ অধিকার অর্জন করিয়া! “অদ্িত 
পণ্ডিত” উপাধি গ্রহণ করিতে ফুটিত হন 
না, তথাকার শিক্ষাপ্রথাও আমেদ্সিকা ছইতে 
নিক্কষ্টতর।- ইংলগ্ডের - বিস্তা-পিক্ষা-প্রণালী 
জর্দী হইতে - নিয়্উন্ন।.। নিয়পেক্ষতাবে 


কহিতে হইলে, আমেরিকা দেশই বর্তমান 
যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রথার 
পৃথিবীর সর্ব দেশকে পরাজিত করিয়া রাখি- 
যাছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, বাঁণিজা, 
রসায়ণ, চিকিৎসা, পুত্তকার্ধ্য, ভাস্কর্য, সংগীত- 
বিদ্যা, উত্তিব্‌-বিস্তা, প্রাণিতব, অর্থব্যবহার, 
ক্যোতিষ-শাস্ত্র, ইতিহাস, গ্রত্বতন্ব প্রভৃতি 
ষে কোন গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় লইয় 
আলোচন। কর, দেখিতে পাইবে, আমেরিকা? 
মহাদেশের লোকেরা অমিত অধ্যবসায়, অসা- 
ধারণ শ্রমপটুতা, অত্যন্ত উদ্ভম, স্মৃতীক্ষা! 
প্রতিভা, অকৃত্রিম শ্বদেশহিতৈধিতা এব..' 
সদ! গ্রশংননীয় শ্বয়ভূসমুখানশক্তিুণে মানব- 
জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েই অদামান্ত অধিকার. 
অর্জন করিয়৷ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে 
আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান 
শতাব্দীতে সমগ্র ইউরেপি মহাদেশ অর্থাৎ 
ইংলও, ফ্রান্স, জর্মমণি, পটুগাল, অস্্ীয়া, 
ইটালী, কিয়া, তুর প্রভৃতি দেশের সুসত্য, 
সুশিক্ষিত ও বশহ্বী মানবসমাজে হতট! 
জানরত্ব বিস্তমান আছে, তাহার লদুদয় একত্র 
করিলে যে জ্ঞানস্মতি দেখা যায়, অধুনাতন 
আমেরিকা! মহাদেশে তাহা অপেক্ষা ও অধিক" 
তর জ্ঞানরাশিকে বিদ্ভমান দেখিতে পাই? 
অতি অল্প ফাস মধ্যে এমন অপূর্ব ও আশ্চর্য্য 
বিভ্বোল্নতি. এবং ধনাগম-প্রথা, পৃথিবীর আর 


“কোন দেশে বাআর কোন জাতিতে কখন 


জগ, ১০১৩] 


হয় নাই বলিলে ততুযুক্তি হয়না 1. জামে- 
রিক নানা বিষন্বে ও নান! কান্ধণে আদর্শ 
মহান্দেশ। মুসলমানেরা আমেরিকা! আবি- 
স্কত হইবার বহু শতাবী পূর্বকাল হুইতে 
শিক্ষা ও দীর্ষার সম্যক প্রকারে আলোচনা 
করিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্ত পৃথিবীর বহু 


জনপদে বিস্ভালয়, পুস্তকাগার, শিল্পাগার, ' 


ধর্ধমন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়। দিয়াছে, 
কিন্তু এত স্ুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মুসলমান 
সন্ত।নেরা শিক্ষা-প্রণালীর ধথেষ্ উন্নতি করিতে 
সমর্থ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত 
শতাবীকাল ব্যাপি মুপলমানেরা যাহা 
করিতে দমর্থ হয় নাই, আমেরিকার লোকেরা 
অতি নন্নকাল মধ্যে তাহা! সংশোধন করিয়া! 
লইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান 
অপেক্ষ! আমেরিকার লোকেরা সকল বিষ- 
যেই শত সহম্গুণে শ্রেষ্ঠতর। মুসলমানের 
শিক্ষা প্রণালীতে হৃদয় বা মস্তি নাই 
(০1051 19216 1106 01510) 5 আমে- 
বিকার শিক্ষাপ্রথায় হদয় ও মস্তিষ্ক এই 
-ইটিই বিস্তমান আছে। আমেরিকার শিক্ষা- 
প্রবালী স্বাস্থান্থখভোগী স্ঠামদেহী যুবকের 
যৌবন) সুদলমানের শিক্ষা-গ্রণালী শয্যা- 
শাযী, অস্থিচর্াবিশিষ্ট, মহারুপ্ন বালকের জীর্ণ 
শীর্ণ কদাকার দেহমাত্র। ম্ুতরাং আমরা! 


সুলঘানের শিক্ষা-গ্রণালীকে কখনই আদর্শ | 


বলিক্না গ্রহণ করিতে পারি ন|। 

পাঠকেরা গুনি্বা আশ্চর্য্য হইবেন, কেবল 
খৃইীয় ধর্শতত্ব (71১৩0105) শিক্ষা দিধার 
অস্ত, সমগ্র আমেরিকান্ম *৮4টা স্কুল “এবং 
৫১ট। কলেজ গ্রাতিঠিত আছে। এই সঞল 
বিভামন্দিরে কেবল তদ্দেশীক্ক ধর্মতত্ব ও ধর্দা- 
খি্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয) অধরা 
অন্ত দেশীর ধর্দের আলোচনীও ইরা “থাষ্টে। 
'দেশরক্ষার অন্ত সমরবিষ্ভায় সাধন! নিতান্ত 
শরয়োজদীর, ওরা, আছরিকা ধুধবিষ্তা 


আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালী। 


২৪৫ 


শিক্ষার অন্ত ৩১টা কলে আছে। শ্রীলোক 
ও পুরুষকে সঙ্গীত বিদ্তা শিখাইবার জত 
১২৪টা বিস্তামন্দির ) শারীরিক উন্নতিন্ন জন্ত 
ব্যায়াম-কলেজ প্রায় ছুই শত্ত.১ পাকগ্রণালী 
শিখাইবার জন্ত একশতাধিক উচ্চশ্রেণীর 
স্কুল) ফুল, ফল, তরু, লত1, উদ্ভান প্রভৃতির 
কার্ধ্য শিক্ষা দিবার জন্ত চকু্দীশটি কলেজ ) 
বক্তৃতা শিক্ষা দিবার জন্ত ৬৭টা কলেজ 
এবং কেবল রাজনীতি শিখাইবার জন্য অঞ্ধ 
শতাধিক বিগ্তালক বিদ্যমান আঁছে। তস্তিগগ 
কত প্রকারেয় কত যে কলেজ ও স্কুল আছে, 
তাহার ইয়ত| কর! যায় না। বস্ততঃ আমে- 
জ্ত্া বিশ্ববিস্ভালয়সমূহের শিক্ষা! ও দীক্ষা- 
প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ও সর্বতোভাবে প্রশংস- 
নীয়। ক্ৃধিথটিত সর্ধ্ব বিষয়েই এখন মাকিণ 
অধিতীয়। ইউরোপের ফরাসী দেশ কৃষিতস্ক 
বিষয়ে পৃথিবীর সর্বস্রে্টতম গারদশা দেশ 
বণিয়। বিখ্যাত, কিন্তু ফরাসী,বিলাত, বেলজি- 
যম, হলন্দ প্রতৃতি দেশ আমেরিক1 হইতে 
এ বিষয়ে নিরুই। মাফিণ রাজ্যের কৃষি 
কলেজ দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হুয়। ইউ. 
নাইটেড, স্রেট্স রাজ্যের পয়তাল্লিশটি গ্রদেশে 
৪৫টি বিরাট বিশ্বস্তর ক্কষি-কবেজ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। যেরূপ কলেজ, সেইরূপ ফলেজ- 
ভবন, লেইরূপ কলেজ-প্রাঙ্গণ, সেইন্প 
পুস্তকালয় এবং তদকুরূপ ধনসম্বল। এফ 
একটা কলেজে এক বৎসরে ৩, লক্ষ টাক! 
বায় হয়। জেখায় জেলায় নগরে নগরে গ্রামে 
গ্রামে খত যে কৃযি-বিভাঙলয় আছে, তাহার 
সংখ্যা কর! বাদ না। আমাদের তারতবর্ীর 
গন্র্ণসেন্ট কর্তৃক গ্রতিষিত পুফ! এতৃতি কি 
কলেজগুলিকে বদি আগেরিকাধ় কবিকলে- 
জের জহিত তুলনা কর! বায়, তাহা! হইলে 
পাঠক বুঝিবেন। পুা ফলে খভোত, আঙে- 
পুমা কলে বাাগাছের ক্ষেলা, আর খাছে- 


ব. 


সাহিত্য-সংছ্তা । ] 


[৭ম খত, হর্থ সংখা 





রিকার ফলে ফলেজ বিশাল বারিধির বিরাট 
জাহাজ | 
ক্কষিধটিত - জানবিস্তারে মাফিণ দেশ 
অধ্থিতীয়; কষিঘটিত প্রাত্যহিক সমাচার 
বিতরণে মাঞ্চিণ অধ্বিতীয় অপেক্ষাও অধধি- 
তীয়। আমেরিকা রাজ্যের সংবাদবিতরণ- 
ব্যবস্থা! দেখিলে ছুঙবুদ্ধি হইতে হয়। রাজ্যের 
৮ কোটি লোকের ভিতর এমন একটি লোক 
দেখিতে পাওয়া বাক্স না, হিনি প্রত্যহ সর- 
কারী সংবাদে কৃষির অবস্থা, শন্তের অবস্থা, 
বৃষ্টিবাঘুর অবস্থা, আমদানী-রপ্ডানীর অবস্থা, 
সঞ্চিত শল্ত বা! শন্ততাগ্ডারের অবস্থা জানিতে 
না পারেন। ক্ৃষকদিগের ত কথাই ৮. 
ভাহার! প্রত্যহ ১২ ঘণ্টায় ২৪ বার কৃষিঘটিত 
বিৰরণ-পত্র হাতে পাইনা থাকেন। এই 
সকল বিবরণ-পত্রিকায় কেবল মার্কিণ রাজ্যের 
শন্তবৃ্টাদিঘটিত 'অবন্থা। বিবৃত হয় এমন নহে, 
সমগ্র জগতের বন্থ। পরিফাররূপে বিবৃত 
হইয়া খাকে। তারধোগে প্রতি ঘন্টায় পৃথি- 
বীর সমুদয় দেশ হুইতে প্রয়োজনীয় ঘটন! 
সমূহ আমেরিকায় প্রেরিত হয় এবং এতাদশ 
সমাচারপ্রেরণের অন্ত গবর্ণমে্ট ও বণিক্‌- 
সভা কর্তৃক বিশেষ বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট আছে। 
এই বন্দোবস্তের জন্ত ব্যয়ের পরিমাণ শুনিলে 
অবাক হুইয়। যাইতে হয়। ভারতবর্ধীয় 
পুরাণশান্্র পুঙ্থানুপুজ্খন্ূপে পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকালে হিন্দু 
সন্তানগণ আমেরিক1 মহাদ্দেশে গমনাগমন 
করিতেন) সুদুর আমেরিকা তাহাদের নিকট 
অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল না। পরিত্রা্ক- 
কেশরী কলম্বশ কিংবা নাবিককুলগৌরব 
ফাণ্তেন আমেরিগো। যখন আমেরিকায় সর্ব 
প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন এই দেশে 
মত, অশিক্ষিত, বর্বর, ছুর্দাস্ত ও নরঘাতী 
উঠতি যানবদেহ্ধারী জীবগুজের 
ব্সতি ছিল। এখন সেই আমেরিকা বিস্তঃ 


বিভব, বিক্রম, সাহস, ধধধ্য, শ্বাধীনতা, 
.] খ্রভৃত্ব প্রসৃতিতে লক্্দী, ও সরদবতীর “দিখিজযী 
বরপুত্র” বলিয়া পরিগণিত। এই অপাখারণ 
উপ্নতি অধিক কালের নহে ১ অল্লকাল মধ্যে 


আমেরিকার এই অত্যঙত শ্রীবৃদ্ধি সংসাঁধিত 


হইয়াছে। শান্ত্রকারের! লিখিয়াঞ্ছেন, “বে 
ব্যক্তি বা যেজাতি অথব! যে দেশের ভাগো 
ভগবানের অনুগ্রহ ও আলীর্বহদ থাকে, 
তাহার উন্নতি একদিনেই (ন্থপ্প কালেই). 
সাধিত হয়। উন্নতি, উন্নতিরই অনুগামী । 
আরবাহার অদৃষ্টে অগ্নি লাগে, তাহা! ধন-ধান্তে 
পরিপূর্ণ থাকিলেও এক অহোরাত্র মধ্যে 
ধ্বংস হইয়া! যার, কারণ অধঃপতন অধঃ- 
পতনের অনুগামী” ধর্ম ভিন্ন স্থায়ী 
উন্নতি হইতে পারে না। এই মহা 
প্রয়োজনীয় শাস্ত্রী বাক্যের মর্দন আমেরিকার 
অধিব।সীরা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সক্ষম হইয়াছে) তাহাতেই আমেরিকার প্রী- 
বৃদ্ধির ও সামর্ধের স্থৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু 
ইংলগ্ডের লোকের! ধর্দ্বের ভা করিলেও 
পরন্কৃত ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং বৃটিশ: 
জাতির উন্নতি সদ! সর্বদা! নণিনীদলগৃত জল- 
বৎ তরল এবং শ্রীলোকের যৌবনের স্তায় 
চঞ্চল। আফ্রিকার আল্‌ অর নামধেয় 
জগতিখ্যাত বিশ্ববিস্ভালয় মুসলমানজাতির 
মহাগৌরব ও মহাসৌরতের অতীব উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু মুমলমানের শিক্ষা 
ও দীক্ষা প্রণালীর. মধ্যে কুসংস্কার-কালিমা 
এবং অন্দারতার আবর্জনা এত অধিক যে, 
উন্নত ও উদার মানবসমাজে তাহা কখনই 
আদর্শ শিক্ষাঁপ্রথা বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না। 

নিউ ইক নগর হইতে গার সাক শত 
ক্রোশ অন্তরে ইখিক! নগরী মধ্যে হথপ্রসিদ্ধ 
করণেল বিশ্ববিস্ঞালয় (০থমতা! ৪ 
889) দর্শন: করিলে জসুডবধ... দামাল 


আবগ, ১৩৯৩]. 


খাকিতে হ্য়। আমেরিকাবানীদিগের ধন- 
বল ও বিস্তোংসা্চিতার ইহা তাত ছু 
নিদর্শন। এই বিরাট ও বিখ্যাত বিশ্ববিস্তা- 
মন্দিরের ইতিবৃত্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। প্রাক্স চল্লিশ বর্ষকাল 
পূর্বে এজ্রা করণেল নামে আমেরিকায় 
এক ক্কুষক ছিল। একদা এ ব্যক্তি অতি- 
রিক্ত হলচালনায় ক্লান্তিবোধ করিয়া শাস্তি 
। লাভের জন্ত এক বৃক্ষতলে উপবেশনপুর্ববক 
মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, পকৃষিবিস্যাশিক্ষার 
জন্ত এক মহ! আদর্শ-বিস্ালয় প্রতিহত 
হইলে ভাল হয়। আমাদের পল্লীতে এরূপ 
বিস্তালয় নাই ১ অন্তান্ত বিগ্ত'গারসমূহ অধিক 
দুরে অবস্থিত, স্থতরাং এই পল্লীতেই বিস্ালয় 
প্রতিষ্ঠিত হউক ।” ইহার ছুই সপ্তাহকাঁল 
পরে একদিন এই দরিজ্র কৃষক বিশেষ চিন্তা! 
করিয়। স্থির করিলেন, কেবল কৃষি-শিক্ষার 
জন্ত আদর্শ-বিস্ভালয় গ্রতিষ্ঠিত হইলে যথেষ্ট 
ছইবে না, পরস্ত এমন একটি মহা আদর্শ 
বিগ্ভালয় হওয়! আবশ্ক, যাহাতে মানবাবি- 
এত সমুদয় বিস্তার আদর্শ শিক্ষা ও দীক্ষ। 
লাভ কর! যাইতে পারে। বল! বাহুল্য, 
কৃষক এজ্রা করণালের মনোবাঞ্ছ৷ তাহার 
জীবন্দশাতেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই 
দরিদ্র ও একদ। অপরিচিত কৃষকের যত্্ে, 
উৎসাহে, অধ্যবসায়, অক্কত্মিম দেশহিতৈধি- 
তায়, পরকল্যাণকামনায় এবং সাধু ব্যব- 
হারে ইথিকানগরস্থ কর্ণেল বিশ্বধিস্ভামদ্দিরের 
প্রকাণ্ড চুড়। আকাশ ভেদ করিয়া সগৌরবে 
নগরীর শোভাবর্ধন, আমেনিকার বিস্ভো 
সাহিত৷ গুণের প্রশংসা কীর্তন এবং এজ্রা 
করেল সাহেবের অমরত্ব ঘোষণ কর্িতেছে। 


এই বিরাট বিশববি্তামন্মির বিংশ অংগ [১ 


বিিক) এক একটা' অংশ এক একটা 
বিপুলাকাঁর অট্টালিকা 'এই বিশ্ববিস্তালয়ের 
বর্তমান: মম্পর্থির সুস্য...সার্ধ চায়ি কোটি 
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টাকা। বক আয় চন্িশ লক্ষ রৌপ্য 
মুদ্রা। ভিন লক্ষ ত্রিশ সহজ, গুস্তক এই 
বিস্তামনিয়েয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে? 
পৃথিবীর অতি পুরাকালের অনেক ছুর্পত গ্রহ 
সংগৃহীত হইয়া এখানে সবদ্বে রক্ষিত হুই- 
য়াছে। এই বিশ্ববিভালয়ে. সকল প্রকার 
বিদ্তা ও জ্ঞান শিক্ষা! প্রদত্ত হইয়া থাকে ) 
কৃষিবিস্তা শিক্ষাদণানে সবিশেষ বত্ব কর! হয়, 
দজ্জন্ত অতীব উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং চুর 
অর্থবায়ের ব্যবস্থা! আছে। | 
অনস্তর আর একটি বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিব- 
রণ পাঠ করুন। কালিফর্পিয! বিশ্ববিস্তা- 
মঞ্জিরের নাম প্লিলাও ট্রাঙার্ড ইউনিভার- 
সিটি, ইহার সম্পত্তির মূল্য দশ কোটি রৌগ্য 
মুদ্রা। ছুঃখের বিষয়, অতি অল্প দিন গত 
হইল, গ্রবল ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হইয়া 
গিয়াছে। এই বিস্ামন্দির হইতে একাল 
পর্য্যস্ত রয়ে!দশ সহস্র বিখ্যাত পঞ্চিত নিঃস্থত 
হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা স্থানে নানা 
বিষয়িণী বিস্তার শিক্ষকতার কার্য করিতে- 
ছেন, তত্তিন্ন অন্তান্ত বিঘবানের সংখ্যার সীম 
নাই। ইউরোপের প্রায় সার্ধ সপ্ত শত 
সমরকুশল সেনাপতি এবং প্রায় এক সহআা- 
ধিক অতুলনীয় বীরবর এই বিশ্ববিস্তামন্দিয়ে 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলম্বিয়া, ইয়েল 
ও হার্ওয়ার্ড নগরত্রয়ের বিশ্ববিদ্ভালয় যেমন 
ধনবান্‌, তেমনি বিদ্তাবিভবে গৌরবাদ্বিত। 
আমেরিকার বিস্তামন্বিরসমূহ্থের ধনের সীম! 
নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়. না। কেবল 
নিউইয়র্ক নগরের বালকবালিকাদিগের শিক্ষা 
ও দীক্ষার জন্ত গ্রতি বৎসর প্রায় আট 
কোটি টাঁফা ব্যর়িত হইয়া থাকে) আবশক 
হইলে অধিক টাকা বায় করিতে প্রজাগুজ ঝা 
তথাকার রাজ! অসমর্থ বা সঙ্কুচিত হন না। 
আমেরিকা বিখবিস্তালরলমূহের ইত্িত 
আলোটনা করিবে পাঠক মহাশনেরা দেখিতে 
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পাইবেন, ইহীদের অধিকাংশ তথাকার ধন- 
বান্‌ ও বিস্োৎসাঁহী লোক দবিগের প্রদত্ত অর্থে 
বা সম্পত্তির সাহাব্যে এ্রতিঠঠিত ও পরিচালিত 
হইয়া থাকে? রাজা বা! রাজকীয় কোষের 
সহিত. সম্পর্ক৯ণাকে না। আসাদের হুত- 
ভাগ্য বঙ্গবেশের ধনবান্‌ জমিদারগণ অথবা 
অন্ত গ্রকারের ধঁশ্বর্ধযশালী “বড় লোক”গণ 
আমেরিক। দেশের বিস্কোক্নতির এই অসা- 
ধারণ অবস্থা আলোচনা করিয়া তদেশীয় 
ধর্ব্্যশালী বাক্তিদিগের চরিত্র, শ্বভাব, দেশ- 
হিতৈষিতা, বিদগ্তাৎসাহ, ধনের সম্বাবহার 
গ্রভৃত্তি অনুকরণ করিলে বাঙ্গাল! দেশ এত 
দিনে “গোনার বাংলা” হইয়া যাইত। 
বর্ধধান বংসরে ইথিকা নগরীর করণেল 
বিশ্ববিপ্তালয়ে বোড়শ জন আনিয়।বাসী 
বিষ্তার্থী নান। বিবধে শিক্ষ। প্রান্ত হইতেছেন। 
ইহার মধ্য ছয়জন ভারতবর্ধবাপী। এই 
ছয় জনের মধ্যে . একজন কৃবিবিদ্ভার্থী, 
ইহাদের চারি জন ইত্ডয়া গবর্ণমেষ্টের বৃত্তি- 
খারী এবং একজন কণিকাতার কধি-বিজ্ঞান 
সভার 'সাহাধ্য প্রাপ্ত ছাত্র। অবশিষ্ট এক 


জন মহাদ্াষট্রদেশীয় যুবা, তাহার নাম, 
সদাশিব শ্রোত্রী। এই অসাধারণ: 
অধ্যযসারী ও প্রতিভশালী ছাত্র, একটি বন্ধুর 


গ্রভারর 


নিকট হইতে কেবল চারি শত টাকা মাত্র 


হ্লান প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানের উপরে ভরস। | 
করিম, ব্সামেরিকা। গমন করেন ও তদ্দেশে: 
উপনীত হইয়া! দেখেন, তাহাবংনিকটে আর' 
'এক দিনের আহীর্ধ্য দ্রব্যের মুল্যও নাই।: 


'এই স্বাবিংশ বর্ষ বযঙ্ক মহারাষ্ট্র যুবা অসামান্ত 
ধাবদায়, অমিত পরিশ্রমপরায়ণতা এবং 
লাধু শ্ুভাবগুণে একাল পধ্যন্ত নিদ্দের 
সমুদ্র প্রকার খরচ যোগাইয়! ারিডিরা 
'ধন্ত প্রাক] রর 

আমেকিকা 'নিখরিভাগদমূহের শি 
প্রানী সহায়তার হারের! জানমনির্ভর, | 


তা একতা কত ৯৯৩০ টির * 
“সংহিতা | 


[৭ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা? 





সদাচারী, ঈশ্বরতত,  পরোপকারী, বিনয়ী 
এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া থাকে । ভারতের 
বিশেষত: হতভাগ্য বঙ্গদেশের-_ইংয়াজি 
স্কুলের ছাতগণ যেমন ছুর্নাতিপরাণ, চুর্দান্ত, 
কদাচারী, অবিনয়ী ও গজনুত্ত কপিখবৎ অসার 
হয়, আমেরিকার ছারগণ সেরূপ হয় না। 
বঙ্গদেশের মেডিকেল কলেজের ছা প্রায়ই 
নাস্তিক হুইয়! উঠে, ইহারা যেমন কুম্বভাব- 
সম্পন্ন, তেমনি অনদাচারী। মেডিকেল 
কলেজের ছাত্রদের মধো শতকরা ৯৬ জন 
ভয়ানক ছুষ্ট, ইহাদের আদৌ চরিতবল নাই। 
ইছাদের দেহে হদয় বা মন্তকে মস্তিক্ষের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমেরিকার 
শিক্ষা-প্রণালীর গুণে তথারার মেডিকেল 
কলেজের ছাত্রেরা সংশ্বত,বসম্পন্ন হইয়া 
থাকে, আর এ দেশের লক্ষীছাড়া যুবারা 
পিতামাতাকে মানে না, তগরানে বিশ্বাস 
করে না, গুরু বা ব্রাঙ্গণের সম্মান করে না, 
দেশ বা সমাজ অথব! জাতির সহিত রিচ্ছিন্ 
হয় এবং অতি অল্প বয়স হইতেই মিথ্য। কথা, 
স্থরাপান, গঁজা, সিদ্ধির ব্যবহার, চ13 
কাফির শ্রাদ্ধ, পরনিন্দা, কুস্বভাব, জ্বসচ্চরি- 
ত্রতা, ধর্মহীনতা, অবিনয়, অভদ্রতা গরভৃতি 
চূড়ান্তরূপে শিক্ষা! করিয্! থাকে । মার্কিন 
দেশের যেকোন স্কুল ঝ৷ কলেজে যে ফোন 
প্রকার বিস্তা শিক্ষা করা ঘাউক, ক্মধযীপকেত্া 
সর্ধপ্রথমে বিভ্তার্থীদিগরের স্বনীতিগরায়ণতা! 
ও ম্বভাব-চরিত্র এবং আচারব্যবহারের দিকে 
সতীক্ষ দৃষ্টিপাত করেন.। অনম্যঅ, .ন্বেখ! 
পড়া শিথিয়!.ঘে সকল ছার তছ্ধেশে টাইপ 
রাইটাং অথর সর্টহাও শিক্ষ! করে, তাহা" 
দিগেরও স্মভার, ৪ চরিঝের দিকে বিশেষ দূরি 
রাখা হয় “এবং যাহাতে. তাহাক্সা সমাজের 
| মক্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তি 


| কটি কর! হয় না] বদের নে 


জৃকল অবঃসারপুত যুবক, সর্ফপ্রফার নিক . 


০ ১৩১৩ নু 


লয় হইতে তাড়িত জখবা লাল 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অবশেষে: বট হাও, 
৬ টাইপ রাইটাং শিথিতে যার, তাহাগের 
শতকন্ঠা ৯৯ জনকে আমর] আমাদের সমা- 
জের কলঙ্ক বপিয়। বিবেচনা করি। কারণ 
এই যে, এই সকল বিস্তালয়ে ছাদের 
স্বভাব সম্বন্ধে আদৌ অস্সন্ধান কর! হয় 
না। কেবল এই প্রকার ক্কুলে যে চক্মি- 
ত্রের অন্থসন্ধান কর! হয় না তাহা! নহে, 
বন্ততঃ কোথাও হয় না। এদেশে স্কুলের 
ভিতরে কিংবা স্কুলের বাহিরে, ঘরে কিংবা 
গৃহ্সীমার বহির্দেশে, গৃহস্থ নরনারীর ছার! 
অখব! শিক্ষকবর্গ দ্বারা, অথবা অন্ত কাহারও 
দ্বার! শ্বদেশীয় ছাত্রদের চরিত্র ন্বদ্ধে উৎকর্ষ 
বিধান হয় না। এ দেশের সর্ট সাও গ্কুলের 
অনেক ছেলে যেন ভাগলপুরের আস্ত গু. 
অথব! কোচবিহারের কচুবনের কুম্বরসম্পন্ন 
“কটাহ” নামক বিকট কীট! 

আমেরিকার শিক্ষা-গ্রণালীর একটা! 
চমৎকার বিশেধত্ব এই যে, এখানে শিক্ষার 
জন্ত যেক্ধপ বন্ধ, পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সম্বদয়তা 
এপ্িদর্শিত হয়, অন্ত কোন দেশে তাহ! হয় না । 
আমেরিকায় প্রকৃত কার্ধযকরী জ্ঞানের জন্ত 
বিশ্ববিস্তালয়ের ত্যষ্টি ; কহস্থ বিস্তা বা. গ্রস্থগত 
জ্ঞানের জন্ত বিস্তাশিক্ষা দেওয়া হয় না। 
শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পিতাপুত্রের ঘনিষ্ঠ মেহ- 
ময় সম্বন্ধ থাকে ) শিক্ষকের ছাত্রগণ অপেক্ষা 
আপনাদিগকে উচ্চপদস্থ ভাবির! বিদ্ার্থি- 
বৃদ্ধকে কখন উপের্গগী করেন না। ছাত্রের! 
শিক্ষকগণকে যেন সমপাঠী বলিয়া জ্ঞান 
করে। . দেশহিটিযিতা, আত্মনির্ভরতা, ভঙগ- 
বস্তি পরিশ্রমপর়ার়ণতা, সবার্থত্যাগ, কাধ্য 
করী বৃদ্ধি, দয়া, রশ, বিনয়, প্রতৃতি আমে- 
, সকার বিশ্ববিসতালে শিক্ষা প্রগালীর৮সর্বদ 





২৪ 


বদনা আছে। 


: বিদেনী. 
ছাত্রগণেকর প্রতি. শিক্ষিত আচ, অধ্যাপক: 
ও উপাধ্যায়গণ হথেষ্ গ্লেহ. ৬. সহাম্তৃতি 
প্রদর্শন : করিকা. গ্রাফেন। ইংলগড দেশে: 
তাহা দেখা যায় না) বলগদেশে .ইহা! স্বপ্নের 
অতীত ) এখানে স্কুল কলেজেও “নেটিৰ 
“নিগার” উপাধির অভাব. নাই। ৮ 

জীযুক ইন্দৃভূষণ দে+নামক এক বাঙ্গালী 
ছাজ আমেরিকার “করণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এম্‌, এ, উপাধি লাভ করিয়া, কৃষিশান্তে 
বিশেষ পারদর্ণিত! অর্জন করিয়াছেন ।' তিনি. 
নিউ ইরর্ক “কশ্মপনিটান কব” নামক সভার 
সহকারী লতাপতির পদে বঙ্ষিত হুইয়াছেন'। 
মেদিনীপুর ও কলিকাতা! হইতে এই সভার 
জন্ত কিছু টাক। সাাব্য প্রেরিত হুইয়াছে। 
যুক্ত ই্দুভূষণ দে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন)-- 
পআমেরিকার শিক্ষাপগ্রণানীর সহিত তুলনা 
ভারতের ইংরাজি শিক্ষা প্রণালী অতীব নিকট 
বলিয়। বোধ হয়। আঙ্গেরিকার বিশ্ববিদ্যালয- 
সমূহ হইতে বিদ্যার্থীরা প্রক্কত মানুষ হইয়া 
আইসে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
ছাত্রের! গজভুক্ত কপিখবৎ অসার .হইয়। 
নিঃস্ত হয়। বঙ্গের ইংরাজি ক্ষুল ও 
কলেজের বাবু যুবকের! আরও অসার, আরও 
কদাচারী।” 

আমেরিকার অধিবাসীরা ৃষ্-ধর্পীবলন্থী। 
খৃষ্টান ধর্মশীস্ব অনুসারে তথাকার পঙ্ডিতের! 
ও জনসাধারণ ধর্মতত্ব শিক্ষা করেন ও শিক্ষা! 
দিয়া থাকেন। এই শান্ত্রাহসারে তাহাদের 


পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যসমূহ অবনত 


পরিচালিত, হয়, কিন্ধ তাই বলিয়া! ইহারী? 


_বিদেশীয় ছাতদিগের ধর্সে বা ধর্ঘবিশ্বাসে 


হততক্ষেপ . কয়েন না। আমেরিকার ধর্ম 


তার না লোনা কর) মানেন 
| লরি | বর তিক, ধ্সূহেও জান মি 


বং 


: সাহিত্যাসংহিতা। 


[৭ম খখ, ৪র্থ সংখ্ট 





করিতে গারে। সকলকে ও ইল" 


গর লোকদিগের স্তায় আমেরিক! দেশ] 


কুসংক্ারসমপন্ন ও অনুদার নহেন। শিক্ষা 
নগরের প্ণার্গামে্ট অৰ রিলিজন” ইহার, 


অত্যুৎকই প্রযাণ। রামকষ্ণ পরমহংসের 
-শিল্পগীগ কর্তৃক আমেরিকার . নান! স্থানে 
বিশেষত) সান্জ্রছ্িস্কো! নগয়ে. বেদাত্ত- 
সভাস্থাপন ও বেধাস্ত চর্চা! এবং তথ্িষয়ে 
উপদেশদান ইহার অন্ততম. বিপিষ্ট গ্রমাগ। 
। ইলগ্ডের সহিত আমেরিকার আর একটা 
চমৎকার গ্রতেদ এই যে, ইংলও হতট! 
বিলানী এবং যতটা ঘোরতর সাংসারিক ও 
স্বার্থপর, আমেগিকা1 ততট। নহে। ইংল" 
গের নীতি এইরূপ--“সঙ্গে বদি টাক! থাকে, 
তবে ইংবণ্ডে-রাপ কর এবং সুখে বিচরণ 
কর, নতুবা মরিয়! যাও; তোমার মুখে কেহ 
এক বিন্দু জলও দিবে না। হদি ভিক্ষ। দ্বার] 
গৃস্থকে বিরক্ত কর, জেলখান! আছে, 
স্বাইন আছে, তোমা কারাগারে যাইতে 
-ছউবে। বারুগিরিকস দ্বারা যদি স্্রীলোক ও 
: পু্ুষের মোহ উৎপাদন করিতে পার, যদি 
খুব ধূমধামে পোষাক পরিয়া হরিঘোষের 
গ্নোয়ালেন্স কর্তার ভায় টাক! ছড়াইতে গার, 
ডাহা হইলে ইংলঙ্ডে তুমি সকলের দৃষ্টি 
 কআকর্ষণ করিতে পারিবে, নতুবা। মরিয়। 
 €লে& কেহ,তোমার দিকে চোক চাহিয়া 
মেখিৰে ন1।” এইনপ ইংলগ্ডের সমাজ! 
: তির সৌখিরভা, বাধুগিরি, ধুমধাম, আক 
কূমক, বিলাস, বৃথা নবাবী প্রভৃতিতে ইংলও 
খত: ব্যতিব্যস্ত যে :প্রন্কত অধ্যাত্বতদ্বে 
ছুখাত করিবার ইহার আদৌ আবকাশ 


নাই, বর্ম একটা ভাগ বাইবেল একটা. 


বাথ! বুলি। স্বার্থ আবাত, গড়িলেই ধর্প 


সকার. ধর্থলান্' কিংবা ধর্সনীতি একেবারে, 
উটাইযা বান ..ইংলগ্চে্,পারী অপেক্ষা |... 





আমেরিকার পাত্রী শ্রেষ্ঠতর ). তবে ভাগ্সত- 
বর্ষে আসিয়!. মার্কিন মুমুকের অনেকগুলা 
পাডী যে জমাহ্যত্ব দেখার, তাহ! কেবল 
জনে, অথবা ইতর বংশের. লোককে .গার্রী 
করিয়! বিশু নাম প্রচার করার জন্ত প্রেরণ 
কর! হয়। নিয়ত অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
মস্ত ও মাংস সেবার প্রবৃত্তি, ব্যভিচারে অনু- 

রাগ, স্ত্রীলোকের মনস্তহির জন্ত যত, পণ্ড হত্যা, 


শিকার, বিবিধ প্রকার তমণ্ডপোৎপাদক 


ক্রীড়া ও জাহার, নিজের তামসিক বৃত্তিসমূহ 
চরিতার্থ করিবার জন্ত পরিশ্রন্বীকার 
গ্রস্থতিতে ইংলগু সদীসর্বদ!. ব্যতিব্যস্ত) 
ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্ভালক্কের বিভার্থিবৃন্দ যে 
শিক্ষ। প্রাপ্ত হয়, তাহ প্রায় অদ্ভুত ধরণের 
হুইয়! থাকে ? বিলাতগ্রত্যাগত অনেক বঙ্গীয় 
যুবক ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে পারে। 
এই অকালকুম্বাগুগণের বর্ণনা না৷ করাই 
তাল। আমেরিকায় তাহা নহে, আমে- 
রিকায় দয়া ধর্ম বদান্তত! গ্রভৃতি আছে। 
পকেটে পয়সা না থাফিলে ভারতবর্ীযর ছাত্র 
বুদ্ধি, বিনয় এবং চরিত্রবলে আমেরিকায় 
জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতে পারে, বিলাদী 
বিলাতে তাহা! হয় না, এখানে স্বার্থপরতা! 
ঘোরতররূপে গ্রবল। জাপানেও নান! 
কারণে তারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে অন্তবিধ! 
ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় 
আমাদেকস পুর্ণ বিধায় হুথেষ্ট. উপায় বিমান 
রহিয়াছে । আমেরিকা এক্ষণে পৃথিবীর 
সর্ঘশ্রেষ্ঠ আদর্শ-বিভামন্দির ও বর্শক্ষে্। 
আমার বিবেচদায় ইংলগ্ডে না মাইয়া আমা" 
দের দেশের বিদশগষনেচ্ছু যুরকদিগের 
পক্ষে জান-ও কর্ণগ্েতরখবরপ- আনেরিকার 
হার 2 ক 


'গ্রহণীর স্থান কোথায়? 


অপির অধিষাী মীর়্ীকে প্রহণী কছে। | করে বিষ ্হনীকে পির 'কছে। 
এই আরির অধিঠত্রী নার়ী অননকে গ্রহণ করে ইংরাজী শাস্রমতে :0296610:1078৩) 1- 
খলিয়৷ ইহার নাম গ্রহ্ণী হইয়াছে । দেহের | ০৬৪৮৩ 191০৩, পিত্ত (911৩) এবং কষুজাগ্ত্ের 
মধ্যে আমাশয় ও পকাশযের মধ্য বে'পিত্ত- বস-এই  করপ্রকার পদার্থ হইতে অন্ন 
ধর! কলা” আছে, তাহাকে গ্রহদী বলা হয়। | পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যে যে স্থান হইতে 
আহারের পরিপাকক্রিয়া আমাশয়েও হয়, | এই নকল রস নিঃন্ছত ইয়, সেই সেই 
প্চাশয়েও হয়। আমাশয় অধিকাংশ অন্ন | শ্থানকেই আনুর্বেদে বিডিিনিকানিজির 
আম অর্থাৎ অপককাবস্থীয থাকে বদির ইহার |কছে। 

নাম আমাশয়। পককাশর়ের অনেক স্থলে টি ইরা 
আয়ের পরিপাক হইয়া থাকে বলিয়া! ইহার | পক্কামাশয়মধথস্থাগ্রহণী সা প্রকষীর্তিতা ॥ 
নাম প্কাশয়। এই আমাশয়কে ইংরাজীতে | গ্রহণী বলমগ্সিহি লা চাপিগ্রহণীমত| | 
56980 বলে এবং পক্কাশয়কে 977911 | ভন্মাদখৌ প্রহুষ্টেতু গ্রহপ্যপি প্রহব্যাতিঃ” 
[1055007৩ বলে । আমাশয়ের ও পকাশয়ের ,(হ্ুতসংহিত। ) 
তিতয় পিত্বধরাকল! আছে এবং আমাশয় নুশ্রুতসংহ্িতাক্প মতে আমাদের দেহে 
ও পক্কাশয় উভয়ের মধ্য হইতেই রস | সাত প্রকার কলা আছে? তন্মধো পিতধরা 
গৃহীত হয়। 79৩০৭5:02কে গ্রহ্ণী বলিয়া | নামক কলাকে গ্রহ্মী কছে। - ইহা! আমাশয় 
থাকেন, কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা | ও পক্কাশযমধ্য্থ। গলৈপ্সিক ঝিডী। গ্রহ্ণস্থ 
বিশেষ বিবেচ্য । প্রত্যেক লোকেয়ই 7১৩০- | পরিপাক করিবার শক্তিরূপ অগ্রিকেও গ্রহণী 
95282) নাড়ীর অংখ আপনার হাতের ১২শ | কহে। পাঁচকাণি গ্রহষ্ট হইলে গ্রহণীও 
অঙ্ুণী পরিমিত। এই ১২শ অঙ্ুলী-পরি- | গ্রহ্ষ্ট হয়। নুশ্ুতে পুনস্চ দেখিতে পাওয়া 
মিতস্কান আমাশয়ের (5077801)এর) শেষ | যার, _প্য্ী পিতধরাঁনাম, বা চতুর্বিধং অল্প- 
প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া 714700729এ | পানমুপযুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পককাশয়োপ- 
শেষ হইয়াছে । এই 706০৫120)এর মধ্যে | স্থিতং ধারয়তি” এই পিত্বধরাকলা চতু- 
পিত্তনিঃসরপমার্গ অর্থাৎ যক্কৎ হইতে পি | ধ__চর্ব্য, চোস্ক, লে ও গেয় এই চারি 
নিঃস্ছত হুইয়া এই স্থলে আসিয়া পড়ে; | গ্রকার' ভূকপদার্থ যখন আমাশর 'হইতে 
87101505 হইতেও এ যন্ত্রের রস আসিয়! | নির্গত ' হইয়া পক্কাশয়ে আসিয়া! পড়ে, তখন 
এই 105০06702াএ আমিয়া মিলিত হয়ণী | এই সফলের সম্যক পরিপাক হওয়। পর্যন্ত 
” ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, | পিতধযাকল! ধারণ করির়! রাখে) পরে এই 
নাভিমগুলস্থিত সমান: বায়ু ঘসা ্স প্রেরিত |-বিপ্চ বাহারের সারভাগের যে রস, তাহা? 
“হইয়া গ্রহ্ীতে উপনীত হয়! আনাপক় ও, | বসান খা কতৃক প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে বা 
পকাশয়ের মধ্যবর্তী পাচকষাখ্য পিষ্তের খারা | এবং. গরহণীস্ খবশিষ্ট: ভাগ' মলজব বলিয়া 
'আহরি- পরিপাক শ্া:হয়। পাচফাধ্; অভিহিত হয় সৈই মল্রবের' জণভাগ 
পিই অপি অধিঠান. সেই পিতকে-খারশ-বতিতে নীত ছুই সুর প্রা হয় এবং 






























২৫২ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


৭ম খও, ৪র্ঘ সংখ্যা) - 





অবশিষ্ট কীট অর্থাৎ মলভাগ পুরী নামে 


অভিহিত হইয়! থাকে। সেই পুরীর সমান? 
বায়ু কর্তৃক নীত হইয়া মলাশয়ে (১878. 


ঘা 1166810154) গিয়া উপস্থিত হয়। 

.. “অগ্যাধিষঠানম্গ্রহণানগরহণীমত] । 
নাভেরুপরি মা! হগ্সিবলোপ্ততবৃংহিত|॥, 
অপকং ধারয়ত্যয়ং পককং তাজতি চাগ্যধঃ ॥” 

. (চরকমংহিত|।) 
খ্রহধী অলির অধিষ্ঠান অল্পকে গ্রহ্থ করে 
বিয়া ইহার নাম গ্রহণী ). ইহা নাভির উপরে 
অবস্থিত, পাঁচকাগ্সি ও বলের আশ্রয়, অপক্ক- 
অন্নকে ধারণ করে এবং পক অন্নকৈ অধো- 
দিকে প্রেরণ করে। চরক ও স্ুক্রুতের 
ষতে গ্রহণী পিত্বধরাকলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির 
স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়া জীবের 
পরিগাকশক্তি ( বৈশানর-অগ্রি) রহিয়াছে। 
অন্ন গ্রহণ কর! গ্রহণীর একটা ক্রিয়!। 
এই ক্রিয়া আমাশয় এবং পক্কাশয়ের অভান্তর- 
হি পলৈসসিক ঝিল সারা সাধিত হয, অর্থাৎ 
এই. বিশ্লীতে হুস্ম বুস্ম রসবাহিনী শিরা 
- (9০5215) এবং ৮০051 ৬৩1)এর সুক্ষ 
হুম অগ্রভাগ দ্বার! রস গৃহীত হইয়া সমান 
বায়ুর ছার! হৃদয়ে নীত হয়। ১২শ অঙ্গুলি 
পরিমিত 17০0971)কে গ্রহ্ণী কহিলে 
চরক ও নুক্রতের কোনও মতের সহিতই 
মির রাখ! যায় না। আমাশয় এবং পককাশ 
এই উতর, স্থনেই অস্ন পরিপাক হয় এবং এই 
উভয় স্থল হইতেই অন্নরস গৃহীত হয়। বদি 
1069087810এ সমস্ত পরিপাকের কার্য্য 
হইত এবং এই 70৩০99000ই বদি আহারের 


অসার অংশকে মল ও মূত্রভাবে অধঃপাঁতিত 


করিতে পারিত, তাহা হইলেও না হয় ]১৩০- 


৫৩এ7কে গ্রহ্নী বলা . শোতা গাইত। 
কেহ ফেহ আমাশয়ের 1০71০ শ্রাস্তকে 
গ্রমাদবশতঃ গ্রহণী বলেন। ..এই স্থান. সমস্ত 
পাচক পিত্বের আধার এই . কথ! কিরূপে 
সঙ্গত 'হইতে পারে? ছরফের মতে: গ্রহণী 
অননরস গ্রহ .করে,-তাহা কি কেবল এই 
৮১1০০ প্রান্ত হইতে হয়, না, সমস্ত. আঙা- 


. শর. ও পক্কাশর হুইতে-হয়? সকলকেই মুক 


কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আমাশয় ও 
পরাশর় এই উর স্থল হইতেই জয্নের সার 
ভাগ অর্থাৎ রস গৃহীত হয়। গ্রহণী অপক 
অন্নকে ধারণ করে এবং পক অল্নকে অধো- 
দিকে প্রেরণ ঝরে। চরকেয় বাক্যে এই 
বুঝায় যে বতক্ষণ পর্য্যস্ত অন্ন মম্যক্‌ পরিপক 
না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অপ অন্নকে 
আমাশয় ও গকাশয়ের বিশ্নীর সংস্পর্শে 
গ্রহ্ণী ধারণ করিয়া রাখে । এইরূপ করিবার 
উদদেন্ত এই যে। অপ গ্রহণীন্থ পাচকাগির 
প্রভাবে পরিপক হয় এবং পরিপাকের পর 
সারাংশ গৃহীত হইয়! অসারাংশ অধোদিকে 
প্রেরিত হয়। অন্ন পরিপাক করা, সারাংশ 
গ্রহণ করা এবং অমারাংশকে অধোদিকে 
প্রেয়ণ করা--এ সমস্তই গ্রহণীর কাধ্য। 
গ্রহণীতে যে বাহু জিয়া করে, তাহার নাম 
সমান বায়ু বে ধমনীমগ্ুলীতে সমান বার 
ক্রিয়া প্রকাশ পায়, ইংরাজীতে ১০৪ 
90191-0155:063 কছে। | 


ভ্রীহেখচন্দ্র সেন | 


(মাসি 


আমিত্বচিস্তা 


দত বেগে তরদিশী বহিষনা যাইতেছে। 
হুপ্রিত কুহমাবলীর ভার শরেদিব্ধ ওয়গ- 
স্বাশি- -অপান্ত বালকবালিকার' মত ' হাত 
'প্ুরাধরি-করিয়! নাচিভেছে, ছুটিতেছে, একের 
অঙ্গে অন্তে চলিয়া! পর়িতেছে! আনন্দের 
বিরাম নাই, চলাচলির বিশ্রাস্তি নাই,-.এবং 
এফটান! চলিয়া! যাওয়াও নিবৃত্তি নাই! 
ধর যাইতেছে, অন্য সাসিতেছে,--অন্যও 
হইতেছে; জাবার শত সহত্র আসিয়! তাহার 
স্থান পুর্ণ করিয়া! দিতেছে) যেন তরঙ্গরাজ্যের 
মহোত্মব পড়িয়! গিয়াছে ! আমি নদীতীয়ে 
একটা নলিগ্চ্ছায় বফুলপাদগের নূলে বপিয়! 
নীরবে তরঙ্গরাজ্যের সুশৃঙ্খল অথচ উদ্দাম 
নৃত্য দেখিতেছিলাম। শীতল শীকরপরিবাহী 
মহ পবন. আমার শরীরের সমস্ত তাপ 
করিয়া! দিল,-মনে এক অপূর্বব শাস্তির নির্বর 
বহাইয়। দিল! আমি কেবলি একমনে দেখিতে 
লাগিলাম--মফুরস্ত তরঙাবরীর সনৃত্য গমনা- 
গ্রমন! আর ভাবিতে লাগিলাম--এ. অনন্ত 
তরঙ্গরাশির এমন দিবারাত্র গতিবিধি চলি- 
তেছে, এমন ফোটি কোটি তরঙ্গ দেখিতে 
দেখিতে তরল 'সলিলের অঙ্গে মিলাইয়া 
যাইতেছে; আবার কোটি কোটি তরঙ্গের 
ছবাবির্ভাব হইতেছে.) তাহারাও একই নিয়মে 
নাচিয়া নাচির়া .জলের সঙ্গেই এক হইয়! 
যাইতেছে+_-এমন আজি বা কালি ধরিয়! 
নহে, মাস বৎসর যুগ ধরিক়াও নহে, এ প্রবাহ 
আন্ত কান. অনন্ত যুগষুগাত্তর হইতে চলিয়া 
আসিতেছে, তবু ইহাদের নির্দূল ধ্যংশ হয় না 
করেন ?--এ তরঙ্গধারার পরিসম়াণ্ি হ্য়না 
কেন:1--কত যুগযুগাত্তরের. কীর্তিকাকিনী 


গান কিয়! এ তরকরবাহ চলিয়ারছেতাহা কু 










কোথা 1 এ ভবের দীমাংলা সংসারের কেহ, 
করিতে পারে না। 

এর্সনি তাঁবিতে তাঁবিতে আমার মনে 
হইল, বুঝিবা বিধাতার কৃতিমাত্রই তরলের 
মত। এই বিশাল ্ধাগু-সমুজের ক্ষুজবীচি- 
মালার. মত অনন্ত হৃষটি-প্রেণী নাচি্কা বেড়াই- 
তেছে,_চুলিয়া পড়িতেছে এবং এমনি নিষেষ 
মধ্যে অদুষ্ঠ হইয়! যাইতেছে ! প্রথমে আমা- 
রই প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু সাধারণ নিয়মা্ু- 
সারে তরঙ্গিধীর তরঙ্গাবলীর: রহন্তভেদ করা 
আমার যতটুকু, সাধ্য ছিল,-_এ. অচিস্তিত, 
অজ্ঞাত, অনন্থশীলিতপুর্বব আত্মবিষয়ক চর্চা 
আমাকে কিছুমাত্র আলোকে আনিতে পারিল 
না, আমি তেমনি আধারে পড়িয়। রহিলাম,-_ 
আমার আমিত্বটুকু বিশাল ব্রহ্ধাও-সিন্ধুর 
কোন্‌ অজ্ঞাত আবর্তে ডূবিয়া রহিয়াছে, শত 
চেষ্টাতেও তাহাকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম, 
না,_আমি আমাকে হারাইক়া ফেলিলাম,-” 
এ 'হারাইয়! ফেলা+ নূতন নহে, কত কোটি. 
কোটি যুগ ধরিয়া এমন কত শত কোটি, 
'আমিণর আবির্ভাব তিরোভাব.হইয়! গিয়াছে, 


| কিন্ত এ পধ্যত্ত কোনও দিন আত্মজিজাসা 


উপস্থিত হয় নাই বলিয়! হয় ত অনুসন্ধান 
করি নাই, আজ. এ. তরঙ্গরাজ্যের বিচিত্র. 
খেল! ..আদাকে আপন বুঝিবার প্রবৃদ্ধি 
আনির! দিয়াছে বলিয়া আপনাকে খুঁজিতে. 
গিয়। তৰে বুঝিতে পারিয়াছি যে অনেক ষুগ. 
ধরিয়া. আত্মবিস্বত হইক়্াছি, .ব আপনাকে 
হারাইয়া ফেলিয়াছি 1 হা অনষ্ট| 
অনেক সন্ধান করিয়া দেখিলাম,-আমিও. 
এমনি সংসারনিদ্ধর তয়ঙদ তিয়.আর কিছুই 


মি, কতীতকালের অগীম জ্লরাশির, বক্ষে, 


টব টং ৮ চলে, আদি. কেবলি মৌঁখিতে 
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২৫৪. 
গ্েরমত আমারও ”আমিত্ব” অর্থাৎ, উত্তম 


বা! জাধিাষ তরঙগরাশি এসনি প্রেদীবন্ধতাবে : 


চণিয়া আসিতেছে! বিশাল প্রশান্ত কাল। 
সঙুের ধুমায়মান জু দৃষ্ট বতই দেখিতে 


লাগিলাদ। -তততুরই :দেখিতে পাইলাম, 
কোথাও অত্যু্চ পর্ধতপৃ্ের জার আমায় 
আমিত্ব তর নাচিয! উঠিয়া আবার জলের, 
সঙ্গেই নিশীইয়। যাইতেছে, আবার কোথাও 
দেখিতে পাইলাব, যেন ক্ষুত ক্ষু্তর--কুতর-. 


তম কণারমান আমাক .আমিত্ব বীচিটুকু-- 
সুিতে না ফুটিতে জলের সঙ্গেই লীন হইয়া 
যাইতেছে । আবার তরজ্-_মাবার বিলয়, 
পুনরপি তরঙ্গ, পুনরপি বিলয়, এ কেমন 
রহুন্ত, এ কেমন লীলা-খেলা, দেখিতে দেখিতে 
বিশ্মিত মুগ্ধ এবং পরিশ্রান্ত হইস্া পড়িলাম। 
আমার মনে হইতে লাগিল, এ তরঙ্গের 
বুঝি শেষ নাই, এ অনন্ধ তরঙ্গয়াজোর ধ্বংস- 
কাল বুঝি বিধাতার নিয়মেই. অনাগস্তা, 
আরও মনে হয়, এ তরজরা'শির সহিত জলের 
বে রন্বন্ধ, তাহাতে এ তরঙ্গরাজ্যের ধ্বংস 
ছওয়! অসম্ভব, ভবে যদি কোনও দিন ম! 
প্রলবন্বয়ী তবানী “কালী করালবদনী, 
_বিমিজ্ঞান্তাসিপাশিনী"--জগন্ত্যরপে নিখিল 
সুত্র গ্রগয়ব্পদেশে এক গণুষে পান করিয়া! 
ফেলেন, তবে বুঝিবা! এ তরঙ্গমালার সাময়িক 
পরিসমাপ্তি হইবে, “সাময়িক কেন না, লীলা- 
সয়ী মা আমার যদি আবার তাহার সৃষ্টির 
সাধ জাগি! উঠে, তবে পীভ জলরাশি উদশীর্শ 
কক্িয়া' দিলেইত নিয়তির বাতীসে আবার 
সেইরূপ ত্ঙ্গযাক্যের মহোৎসব পড়িয়া 
যাইবে। এমন করিয়াইত সংসারের পম 
.স্থিতি-গ্রলয়” চিন যুগ ধরিয়া চলিয়া আসি- 
. €ডছে। -তরনত সিল ব্যতীত আর কিছুই 
নহে: বে তরদটা_ চজ প্ূর্ণা ক্রন্পর্শে 
লসিা উঠিয়া মাচিগ্ডে নাঁচিতত লীন “হইয়া 
লিরাছে, 'সেটী বেন 'জংবযই অংণ ছিল 





1 ধম খণ্ড ৪ সংখ্যা। 


ধরঠদিন 'বাঁতাস থাকিবে, ততদিন সেই 
বিলীনোতূত তযদ জবরাশি প্রতি সুইক্ডেই 
নূতন রঙ্গ নুতন অঙ্গে ওরনের কৃষি ারিবে। 
সেই তরঙ্গ নূতন তরঙ্গের আকার. ধারণ 
করিয়! পুনরপি নৃত্য করিবে, নির্দিই কালের 
পরক্ষণেই যেমন জল তেমনি জল হই 
যাইবে। 
জল যেমন এক, কিন্তু তরঙ অনন্ত, সেই 
রূপ আমিও এক-_আমিত্বের. আবির্ভ!ব 
'তিরোতাব অনন্ত ! আমার মনে হয়, সমু- 
দ্রের যে অংশে বেন বাযুপ্রধাহ হইবে, সেই 
অংশেই সেইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্মালার 
উৎপত্তি হইবে, এমনি হুইয়াও গাঁকে ১-- 
আমার পক্ষেও ঠিক ই মত ব্যবস্থা, আমি 
এক অনন্ত “অবাজ্মনসগোচর* আকাশ কল্প, 
তও যখন যেরূপ অদৃষ্ট-বাযু প্রবাহিত 
হইয়াছে, দেশকালপাত্রবিশেষে আমাতে 
তেমনি শত শত তরঙ্গ সমুডূত হইয়াছে! 
অর্থাৎ আমিও সেই মত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়! সীমাবদ্ধ জীবে 'পদ্ধিপত 
হুইয়! নির্দিষ্ট কাল পাপপুণোর ফল ভোগ 
ও নৃতন কর্মরাশির স্থষ্টি করিয়৷ পরজন্মের 
বীজ সঞ্চিত রাখিয়! ধ্বংস নহে,_তরঙ্গেযর়ই 
মত জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছি, আশ্রিত 
দেহ পরিত্যাগ করিয়! নূতন তরঙের ন্যাক্ক 
গুনরপি দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়! আমিতেছি। 
এমনি চলিয়াছে কত যুগ! চলিবেও কত 
যুগ তাহা! কে জানে? ০: 
পৃথগাভাসমান. তরঙ্গায়িত জল যেমন 
তেমনি ছখছঃখ জনমসত্যু দাষি ব্যাধি দেশ 
কাল পুর্ব পশ্চিম ও পাপ: পুণ্য মি 





মান হইছে নেই সর্বব্যাপী বিশাল রা 


ভাঙ্খোদর পরমা . কত (সার কিছুই 
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নহি। চষ্জ গূর্বয বি্গজাত-লোহিত্যাদিয়াগ 
যেঁষন জলের বা তরঙ্গে ধর্ম নছে) আমারও 
তেষনি ছখ হৃঃখ, জগ তা প্রভৃতি প্রান্কত 
ধর্ম নছে, উহার! আগন্তক, বাহার! আগন্ধক 
তাহার! চিরকাল থাকে না, সুতরাং উায়াও 
কোনদিন চলিয়া যাইবে। জানি ন! সে 

ধে-ক্চুত্র তটনীর ভীয়ে লীয়ষ বনিক 


এমন বীচিরহস্ত চিন্তা করিতেছিলাম, আমার |. 


যেন তাহাকে বড় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল! আমার মনে হইতে লাগিল, 
বিশবব্রঙ্থাণ্ডের তুলনায় আমার তুলনায় ইহা 
ধুলিকণা! হইতেও ক্ষুত্রতয়্। আমার মনে 
হুইতে লাগিল, আমি বর্দি এমনি মহান্‌ এমনি 
নিখিল বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড কোলে করিয়া বলিয়! 
রহিয়াছি, হায় বিধাতঃ কোন্‌ পাপে আমাকে 
. সেই ভুমানন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এ ক্ষত 
অতি ক্ষুপ্ন সীমাবদ্ধ গোষ্পদে আব করিয়! 
রাখিলে? তোমার এমনি প্রতারণা, এমনি 
মারা, যে একদিনের জন্যও আমাকে আমার 
স্বরূপ বোধ করিতে দিতে চাও নাই ?-- 
ধিকৃ'তোমায়! 

মুহুর্তের মধ্যে আমার প্রাণে বিশ্বতরক্াণ্ডের 
মকল অনুভূতি বঙ্কার করিয়া উঠিল, কর্ণে 
মধুবর্ষণ হুইতে লাগিল, দিব্য গন্ধে ত্রাণ 
পরিতৃপ্ত হইর়! উঠিল, পূর্ণ আনন্দে আমি 
সীমাহীন সমুদ্রের মত পূর্ণচন্্রকিরণে উচ্ছ.- 
নিত হইয়। উঠিলাম। পৃথিবীর স্তরে স্তরে, 
প্রাণিসকলের অঙ্গে অঙ্গে, বৃক্ষলতাপত্র 
গুল সমূহের অধুতে অদুতে, আকাশ 
পাতাল সমুদ্র শৈলাবলীর, ত্র সুরধয গ্রহ নক্ষত্র 
পুঞ্জের প্রত্যেক অংশে আমার চিরস্তন 
অঙচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ফুটিয়া! উঠিল, আমি বিস্বৃত 
হইয়া গেলাম, জন্ম মৃত্যু সুখ ছঃখ ইত্যাদি 
কাহাকে বলে। ট | 

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম, 








ছিল তেনি তাবে হাসিয়া! উঠে, পৃথিবীর 
লীনপুর্বব তাবৎ বস্ত সন্বদ্ধেই এইকাপ এক্ষই 
নিষ্মম বৃলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল।__. 
লাগিলাম, এমন আনম্দধারা জীবনে কখনও 
লাভ করিনাই।  & ক ক্র 

"আবার দ্বামার মনে হইতে লাগিল, 
সংসার ববি আমার এত আত্মীয়, সংসারের 
প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গেও ধদি আমার এমনি 
মধুর সম্পর্ক, তবে কোন্‌ পাঁপে অহরহঃ এমন 
হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, ছঃখ, অশাস্তি, প্রতারণা, 
প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অবমাননা দ্বারা জগৎকে 
উৎপীড়িত করিতেছি, এবং আপনিই ৰা 
এমন সর্ধন্থখের সর্বসম্পদের আকর হইয়া 
অহনিশ এমন অভাব অভিযোগ পাপ শোক 
ভাপ ও তখাকখিত হিংসা-দ্বেবাদি দ্বারা অন্ত 
কর্তৃক এরূপ লাঞ্ছিত বিড়দ্বিত ও উৎপীড়িত' 
হইতেছি? কে আমায় বলির! দিবে, আমার 
তেমন সর্বান্ুভাবিকা, নিখিলপ্রস্থতা সার্ক 
জনীন গ্রীতি প্রতৃতি বৃত্ধিসমুদায়কে, : কে 
এমন জ্ষুত্র, গণ্ভীতে শৃঙ্ঘলিত . করিয়। 
রাখিল? 'আমি যাহাকে প্রাণ তৃরিয় 


১ 


রা. [ধম রস 








আমার কাণে চুপি চুপি পরাদরশ দি মুহ্তে “অঙ্গে 


অন্ত্ত হ্র) কে আমার বলিয়া দিবে 1 
পৃথিবীর ধধন গাপ বৃদ্ধি হয়-_গৃথিবীর বুক 
যখন ভাপদগ্ধ বিশুক্ধ হুইয়া পড়ে, তখন আকা 
শেয় মেধ তাহায় দগ্জবুফ শীতল করিবার 
জন্ত রোদন করে, অজগর ধারায় নয়নজল 
বর্ধণ করিয়া! পরচুঃখকাতরত। ব্যক্ত ও পরের 
চঃখ গ্রন্কতই মুক্ত করে। একট! জনের গঞ্জ 
নৈশ পিশিরের অত্যাচারে বখন ম্লান হইয়া 
পড়ে, তগন প্রাতঃকালের হুর্ধাসপ্রীবন কর- 
স্পর্শে তাহার মলিন মুখে হানি ফুটাইয়! দিয়া 
তথে জগতের অন্ত কাজে প্রবৃৰ হয়। এইরূপ 
অনেক পদা্থকে দেখিতে পাই, তাহারা বেশ 
কাজ করিয়। যাইতেছে, তাহাদের গ্রতি 
খ্ভ্যাচাব করিবার জন্ত কোনও নির্দম বিধাঁ- 
তার ধঠোর নিয়ম এ হয় নাই! কিন্তু তুমি 
শস্ত চেষ্ট! করিলেও দেই যে ক্ষুত্রগণ্ডীর 
ক্গীপাঝোকে নিজেকে চিরকুদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছ তাছা হুহতে মুহূর্তের জন্তও 
ৰাছির হইঠে পার না কেন? জামা- 
দের এ স্বাধীনতা-হননকারী পভ্যাচারপরায়ণ 
কোনও বিধাতা যদি থাকে, তবে তাহার 
শ্বেচ্ছাচারিত। অপেক্ষা অন্ত কোনও মারাত্মক 
বন্ধ সংসারে আছে কি নাজানি না! 

ষনে ভাবি,-মামার ভিতরে এত গুলি 
বিদংবাদিনী বৃতি কেন আদিল 1--একমাত্র 
চৈ লইয়া, একমাত্র প্রেম লইয়া-যদি 
এবারেও (মনুষ্য জন্মে) সংসারে আসিতাম, 
তবে না জানি কতই ভালবামিতে পারিতাম, 
ন। জানি তবে জগতের সঙ্গে বড় গ্রীতি বন্ধনেই 
বন্ধ থাকিতে পারিতাম।--পরের চুঃখে অপ- 
রেয় রোগনে পরের মানদ্দ পরের বিষাদে কত 
খানি সহাহ্ছুনুতিই ন| দেখাইতে পারিতাম !- 
হায় বিধাতঃ! তুমি আমায় জড় করিলে ন! 
ফেন1--ঘামায় মানব করিলে ত মানুষের 
জন্ভ মান্য করিণে না কেন1--আমারত 
কতশন জড় জন্ম বহিয়! গিয়াছে, কৈ-. 
তাহাতে ত এমন আত্মনিষ্তার ক্ষুত্র আব- 
রূপে নিজেকে লুফাইয়! রাখিয়াছি বলিয়া মনে 
হয় ন114-*অনস্থণ প্রস্তর ধুগ হইতে আরম 
করা! হত কিছু হইয়াছি-লোকে বলে বা 
অন্তর হয়, তাহাদের প্রতোক ছারেই ত 
১৮১০১৮১৮৯ 

জাকাশ্ষে নত্ব. 

মহিয়াছি। বেখিস মংলা যুত্তিকায়াশির 


চঙ্মতাবে দিশিয়! কহিয়াছিলাম,-- 
আমায় উদ্কত বন্গান্থল ত সংসারের পদতলে 
গাতিয়া রাখিয়াছিলাম, মংদারের সাথ বত 


উঠিভাষ,-শ্পর্শের সাহাযো সফলের মনের 
সঙ্গে ভুখছ্ঃখের সঙ্গে পরিচিত হইয়া--পয়ের 
জনা হাশিতে কীদিতে পাযিতাম, মানুষ হইয়া 
তাহা! ভুলিয়া গেলাম কেন? যেদিন বৃক্ষ 
লতা হইয়! জগ্গিয়াছিলাম,--শাখাপত্রে ফুলে 
ফলে স্থন্দর শোসা| ধারণ করিয়! সাধ্বী রমণীর 
স্বামিমুখের আকাঙ্ষার ন্যায় কেবল অন্যের 
সুখতৃপ্তির জনাই সারা দিনরাত্রি দাঁড়াইয়া 
খাকিতাম। কেহ হদি ফুল তুলিয়া! দিত, 
কে যদি ফল পাড়ি! খাইত, কেই যদি 
আতগদঞ্ শাখাগ্রভাগ ভগ্ন করিয়াও ছায়া 
দুন্ধর তলদেশে মুহূর্তের জন্য উপবেশন করিত, 
তখন তৃপ্তিতে আত্মহার। হইয়া যাইভাম। 
আম।র এ পরার্থপরত! এ বিশ্বপ্রেম কে চুরি 
করিয়া লইল কে আমায় বলিয়! দিবে ?-- 
জড়জীবনে যাহা করিলাম, উন্নত মানব- 
জীবনে তাহা করিতে পারি না কেন 1 
আমার সত! মকলের সন্তাতে মিশাইয়! দিয়! 
আমার প্রয্োজন,-আমার স্বার্থ সংসারের 
প্রয়োজনে সংসারের স্বার্থে মিশাইয়া দিয়া 
কেন সুখ ছুঃখ হাসি কান্না এমন কি জীবন 
মরণ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ত্রহ্গাণ্ডে 
সমর্পিভ করিয়া আমি নিষামতার ছায়! 
স্পর্শেও অধিকারী নই কেন? আমি কেন 
সমস্ত কর্ণাফল ত্যাগ করিয়া আসভিশুন্য 
হৃদয়ে জগতের হিতে আত্মবিসর্জন করিয়া 
আমিত্বের অসীম প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারি 
না? চতুদ্দিক চাহিয়া! গ্রহনক্ষত্রথচিত 
আকাশ-পটে গ্রহনক্ষব্রগ্রতিবিহ্বিত তটিনী- 
মলিলে,_-আমার চিন্তাপূর্ণ বদয়ে অনেকবাদ্ধ 
দৃষ্টিপাত করিয়া এ প্রশ্ন কিয় তথাপি উর 
গাইলাম না| মনে বড় স্বাগ হইল স্লী- 
তীর পরিত্যাগ করিস চলিয়া ব্ানিলাদ- 


ছু কুটায়ে1-বূন কুঁটি €ওসনি থাকি, 
উরভলীবন আহা পক্ষে দুদু বিডৃ্বদা |" 
অগদীখর স্রৃষি ৮ মাটা ক্ষরিলে 
নাকে. 


উকানীকৃফ দেখশী |. 





এই প্রহথাবলীতে আর্ধানাতিতা, সমাজ ও ধরেন প্রস্ততি তত, কিয়! দরল অথচ 
মধুর ভাায় বিচারিত এবং উহাদের খীমাংসাধুর্ণ বিশ ব্যাখ্যার সহি খৌরব এতিগাদিত 
হইস়্াছে। ধুক্তি, প্রমাণ ও ভাবার 'গৌরবে এই ্রথাবনী আছুলনীর-বাকাধার এফ 
অপূর্ব সরি | 





সাহাব 1 


১। সাহিত্য-চিত্তা। এখানি গ্রহথালীর় ভিতিহ্বন্ূপ। ইহাতে বিলাতী 

স্বাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্ধযসাহিত্যের -আরর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই 

"গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্গুঘতে পেক্সপিক্সারের নাটফাবলগীর এক নূতন 
সমালোচনা প্রত হইয়াছে। মৃত্য ১২ এক টাকা মাজ। 

১। কাব্যচিস্তা |. রামায়ণ, মহাভারভাদির ফবিস্ব এবং নৈতিক সৌনার্ঘয. 
এবং সেই কাব্যার্দি কেমন করিয়! হিন্দুসমা্কে গড়িয়াছে, এই গ্রে তাহা প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। মূলা ১২/৪ফ টাকা মাত্র। 

৩। কাব্যস্থন্দরী ছবিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপস্তাদাবলীর রী 
এবং ইউ নিস রে মূল্য ১২ এক টাক! মা । 


আমাক 1 


81 সমাঁজতন্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রী 
মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা । মূল্য ১* এক টাক! চারি আনা! মা্র। 
৫1 সমাজচিস্তা । বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সানি 
হয়, তাহা এই গ্রন্থে ্দর্শিত হইাছে। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্। 


ধর্্মবিষয়ক | 


৬ দেবহন্দরী। হি দেবদেবীর পিগুড় রহপূর্ণ ভিযূলক ্রসথ। 
সূল্না ৮* বার জান মাজ। 
৭। হিন্দুধর্টের প্রমাণ। প্রতাক্ষ প্রমাণে হিন্দু স্থাপিত হওয়াতে এই 
্রসথসর্বমংশয় দুর করে এবং হিন্ুধর্শের প্রাতি আস্থা দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১/* মাজ। 
৮। ্ৃষ্িবিজ্ঞান |: পৌরাপিক এবং দার্শনিক হিশ্ু কৃতককের গুড় রহ 
বৈজ্ঞানিক প্রন্নাগে বিশদক্ষপে প্রাতিপা্দিত হইয়াছে । হিন্দু সৃতিতত্ত্ের অতি সপ্গল. 
ব্যাখা দৃষ্ ১ এক টাকা মাজ। 
এছপরা্থিস্থান__কনিকাতা, কক্ষ ইট ২১ নং শুক গুরধাদ , 
চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এনং ২৭:নং কর্ণ গযালিরটাট গজায় লাইবেরী'। - 


শরীয়ত ধর্মান্দ মহাভারতীয় পুত্তকাবলী। 


..৯। ছুক্ধমাধব নাটক । মূলা আট'আনা। মাগুল এক জানা। ২। ধর্শানন্দ 
'প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাফ্ষ1।. শাণুল এক আনা ৩। ধর্দানন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২র খণ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাগুল এক আন1। ৪1 সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থে ত্রান্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমূদর হিন্দুজাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । জাতিতত্ব ও সমাজতত্ব “সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষায় আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খওড প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগীপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্ত 
জাতির বিস্ৃত ইতিহাস আছে। ২র খণ্ডে ন্ুবর্ণবণিক, ৩য় খণ্ডে বারুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈ, 
৫ম খণ্ডে তিলি, তাঘুলি, উ্রক্ষত্রিয় ও মররা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬ষ থণ্ডে 
সাহা! জাতির বিবরণ সন্লিবিষ্ট আছে। 

কলিকাত| ২*১ নং কর্ণগয়ালিস হট, শ্রীপরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়। যায়। 
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বাকা মানদেক পবিশ্রম কহে, 
ইস ধু বন ইভ মহত ।. এর 
কাল, হয হে রি হজ প্রা খল প 
ই পঙে ই চিনতালীলতারর সহততাকারী,)- 
তর সিরা জা নং লস, মিটিং হাতত 


মর ইছু 
পল কিক, পালক 
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( সাহিত্য-সভা'র মাসিক গততিকা ) 


সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ মাল, অগ্রহায়ণ [ ৮ম সংখ্যা। 


সম্পার্দক 
শ্রীনুসিংহচক্্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারতু, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এন। 


সহযোগী সম্প'্দক 


শরীস্ুবলচন্্র মিত্র । 


সূচীপত্র । 

বিষয়। লেখক। পৃষঠা। 

১। কপ্িকাতার ইতিহাস শ্রশ্ববলচন্ত্র মিত্র ..১ ০ ৪৪৯ 
২। গগ্যগীত। শ্রীহরিগোপাল বস্থু . ১৮৪৫৬ 
৩। সিংহলরাজ ্রীপ্রীবিমলধর্ম শ্রীকৃষ্প্রসাদ ঘোষ বদ্কাবিনোদ ৪৬১ 
৪। বাহন-তন্ব শ্রীউমেশচন্ত্র গুপ্ত ..১. ০০৪৬৩ 
৫ | সন্ধ্যার শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় .** ৯০৪৭৯ 
৬। আধ্যাম্মিক ধর্মের ক্রমবিকাশ এ্রঅচ্যুতানন্দ সরন্বতী *** 8৭১ 
৭। জাতীয় বিশ্ববিগ্তাল় শ্রীধজেশ্বর বন্যোপাধ্যায় .*১ ৪৭৯ 
৮। বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি শ্রীপুর্ণচ্ত্র বন্থু ১১ ১৯৮ ৪৮৮ 
৯। জীবনচরিত সঙ্কলন শ্রীন্থুবলচন্দ্র মিত্র :*১ ২১ ৪৯৫ 
১০। শ্রীধরন্দমঙ্গল 4 3 ০০৫০৬ 


কলিকাতা, 
১০৬1১ নং গ্রে গ্রীট, “লাহিত্য-স্ভা” কর্তৃক প্রকাশিত । 
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ড্রধব্য। 


সাহিত্য-সংহিভায় প্রকাশোদেশে লিখিত: প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় 
রাজেন্তরচন্দর শীল্্রী, এম এ, বাহাহুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অন্ুগ্রহপূর্বক ঠিকান! 
পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। ধাহার। সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা! করেন, তাঁহারা! আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার 
কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন । 

সাহিতা-সংহিতা! সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে। 

১০৬১ নং গ্রেট, | | শ্রীহ্ববলচন্দ্র মিত্র, 

ফলিকাতা। | সহযোগী সম্পাদক-_সংহ্ত্য-সংহিতা। 
উদ্দেশ্য | 

১ বঙগতাষা ও বঙ্-মাহিত্যের পরিপুষি ও উন্নতিাধন। 

" ২। সংস্কত-ভাষ! ও সংস্কত-ভাষা! হইতে উৎপঞ্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চা, 
ঘনুশীলন এবং এ সকল ভাবায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ্‌,: সংস্করণ, 
সুদান, অনুবাদ ও প্রচার এতত্বি় তারতব্ায় অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি প্রতি 
বিদেশীন়, নব্য ও প্রাচীন ভাঁষ! ও সাহিত্য হইতে শব্ধ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তত্ধার! বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিযাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করপ এবং প্রচার। 

৩। ইতিহাস, তৃগৌলবিস্তা, সমাজতত্ব, গণিত, জিরিপন হানি 
আলোচন!, গবেষণ! ও গ্রস্থাদি গ্রীণয়ন।, 

৪। নান! উপায়ে শ্বদেশ-মধ্যে উগরিলিখিত উদ্দেস্তগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্বতব, গবেষণা! ও সাহিত্যানুশীলনে উৎদাহ' “প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, 
তত্বৎ উদ্দেস্টে পুরস্কার ও জর্থসাহাযাপ্রদান। 

৫। উপরি-উক্ত উদদেস্টগুলি, কার্যে পরিণত করিবার নিমিত বক্তু তা, পুস্তকাদির, 
রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির মংগ্রহ এবং তত্বৎ উদ্দেগদাধনোপঘোদী আনার 
উপায়ের অবলম্বন । + 

রাজের শাস্ত্রী 
মাহিত্য সভার সম্পাদক। 


শর 












১৩১৩ মাল, অগ্রহায়ণ । 


কলিকাঁতার ইতিহাস। 


[৮ম সংখ্যা 


হিন্দু-সমাজ । 


দশম মধ্যায়। 


(পুর্দপ্রক।শিতের গর 1) 


এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি যেরূপ 
গুরুতর এবং ইহার সকল তন্বের সম্যক্‌ 
অনুধাবন অধুনা যেকধপ আবঙ্কটক হইয়া পড়ি- 
পাছে, অন্ত কোন বিষয় সেরূপ নহে। 
ছঃখের বিষ এই থে, এ ভিুের গুরুত্ব 
সাধারণত স্বীকৃত হয় না। সব্রগ্রকার 
কুসংস্কারৰর্জিত হইয়া! সামাজিক প্রশ্ননমূহের 
আলোচন! একাস্ত আবশ্তক হুইয়! পড়িয়াছে। 
আমাদের সামাজিক গঠন এরূপ অবস্থায় উপ- 
নীত হইয়াছে যে, আমরা মৃত শীঘ্র এই সমস্ত 
বিষয়ের ও বর্তমান অবস্থার মআাঝোচনায় গ্রবৃত্ত 
হুইব, আমানের বকলের পক্ষে ততই মঙ্গল । 
ভাৰী ঘটনাবলী পূর্বাত্েই আপনাদের ছায়া 
নিক্ষেপ করিয়া থাকে । শ্রী সমস্ত ছায়! 
হইতে বিচার করিক্প! দ্নেখিলে, যে সকল 
ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি বন্ত- 
তই অত্যন্ত ভীতিজনক। তাহাতে উন্নতির 
আভান কিছুই পাওয়া যায় না। একটা 


বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবী ফল 
শুভজনক হইবে না। সমাজের বর্তমান 
অবস্থার গুরুতর ভাব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম 
করা কর্তব্য । পাশ্চাত্য দেশের ভথা-কথিত 
উৎকৃষ্ট সভ্যতার আড়ম্বর ও প্রথর দীন্তি 
আমাদের নম্বনকে এমন অন্ধ করিয়া ফেলি- 
য়াছে এবং মনোহর বর্তমান ভাবে আময়! 
এতদূর বিষুগ্ধ হইয়া প্ড়িয়াছি যে, আমাদের 
সামাজিক জীবনের যাবতীয় গুরুতর প্রশ্নই 
আমরা নিতাস্ত তাচ্ছীল্যের সহিত মীমাংসা 
করিয়া ফেলি। হিন্দুসমান সবে উভরোত্তর 
ভাঙ্গিয়৷ যাইতেছে, সে বিষয়ে অপুমাত্র সন্দেহ 
নাই। দিন দিন ইহার সংগঠন প্রবল ধাক্কা 
থাইতেছে। যে বিষম ঝঞ্চাবাতে ইহ! পর্্- 
দন্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়| উঠিয়াছে, তাহ! 
কাটাইয়৷ উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে 
ঘোখ্ সন্দেহ। আমাদের পশ্চাঙ্তাগে নীরৰে 
এক বিধম বিপ্লব চলিতেছে, এবং অতি পুর1- 


ইংরেজী প্রবাদবাক্য আছে,__“চক্চক্‌ করি- [কালে যাহা কিছু সংগঠিত ও যুগে যুগে 


লেই সোগা নয় না এই বাক্যটি বর্তমান 
হিন্দুদমা সম্বন্ধে বেশ ঘটে.। আরামদায়ক 
বর্তমান অবস্থ! আপাত-মনোরম ও দুখকর 


দূরীভূত হইয়াছে, এই বিষম বিপ্লবের এবল 
ত্োতে জ। ভাঙ্গিয়।৷ যাইবার উপক্রম 
হইয়াছে। এই বিগবেয প্রকৃতি এবং ইহার 


৪৫০ 


অন্তনিহিত দাশনিক তত্ব পরীক্ষা করিয়া 
দেখ। যাউক। এক কথায় বলিতে হুইলে, 
ইহাকে অরাজকতা বলা যাইতে পাৰে, 
এবং ইহার অবশ্থন্তাবী ফল বিনাশ। 
হিন্দুসমাঙ্দ আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ 
সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে আর 
সন্তষ্ট নছি। যে কোন বৈদেশিক আদশ 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখা! 


লক্ষ্য বটে এবং তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
সকল জাতি কার্য্য করিতেছে বটে, তথাপি 
কিন্তু প্রত্যেক জাতি আপনার অবস্থা ও 
জানের পরিমাণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ অন্সারে 
এক এক নির্দিষ্ট পথে কাজ করিয়। যাই- 
তেছে। এই জন্কই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার 
আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়। থাকে। যে 


দেখিয়! আমরা তংঙ্ষণাৎ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, | ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য পাশ্চাত্য জগতে একটি 


তাহারই অন্ুনরণ করিবার নিমিত্ত আমর! 
সর্ধপ্রকার কৌশল সাগ্রহে আলোচন! 
করিতে প্রবৃত্ত হই ও নানাপ্রকার উপায়! 
অবলম্বন করি। আমাদের মনের ভাব- 
সকল মেন কেমন গুলাহয়! গিয়াছে । সমা- 
জের বঙ্ন ধিন দিন শিথিল হুইতেছে। 
পরগ্ত সাহসের সহিত এই ননিষ্কর অবস্থার 
গতিরোধ কারতে হহবে। বে দিন সামা- 
জি বদ্ধনসমূহ অস্তহিত হয় এবং লোকে , 
সমাজের প্রাত অঙ্গরাগবহীন ও সমাজের ূ 
হিতার্থে কাধ্য করিবার গ্রবৃন্তিহীন হইয়া, 
পড়ে, সে দিন মানুষের সুখের পক্ষে বড়ই! 
দুর্ভাগ্যের দিন। আমাদের এখন সেই দিন 
আরির। উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দিকে ; 
উচ্ছত্খল ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে । 
সমাজের একত। ব্যাহত হুইয়াছে। স্বাধী- 
নতাবলন্বনপ্রবৃত্তির নিন্দা করা আমাদের 
অভিগ্রায় নহে। সময়ে সময়ে উহাদ্বার! 
মহৎ কার্ধ্য সাধিত হুইয়! থাকে। কিন্ত 
সেই সঙ্গে মনুষ্মমাত্রেরই স্বদেশের প্রতি 
গত্রীতি এবং ম্বলমাপ্জের আচারব্যবহারের 
গ্রতি অন্গরাগ থাক আবশ্তক। কোন 
ব্যক্তিই প্রর্কতার্থে বিশ্ববাসী হইতে পারে 
না। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বিশেষ 
ভাৰ ও প্রক্কতি আছে, তন্বারা উহাকে 
অন্তান্ত জাতি হইতে পৃথক্‌ করিয়া চিনিয়া 
ওয়! যায়। বিশাল মানবজাতির. এক 
মহান্‌ উদ্দে্ত সাধন লকল জাতিরই চরম 


। 


মহৎ গুণ, এ দেশে তাহাই অনেক সমক্ষে 
ঘোর স্বার্থপরতায় পরিণত হুইয়াছে। ষে 
ভোগবিলাসময় জীবনযাপন-প্রণালী পাশ্চাত্য 
জগতে বন উৎকর্ষসাধক গুণের উত্তেজক 
বলিস প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সম্বন্ধে 
তাহাই বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। 
বিভিন্ন জাতির বিশেষ বিশেষ ভাব কিরূপে 
উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতিহাস 
পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহার! যুগ- 
যুগান্তর ধরিয়। নীরবে উৎপন্ন হুইয়! আসি- 
য়াছে। ঞ্ এক জাতির ধর্ম, আচার 
বাবহার, রীতিনীতি ও বৃত্তিব্যঝসায় দ্বার! 
উহার নির্ধারিত হুইয়াছে। উহাদের নির্ধা- 
রণ পক্ষে দেশের জলবায়ুর অবস্থাও সামান্ত 
কারণ নহে। বক্ল্‌ সাহেবও ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। 

জাতিমাত্রেরই নিজের এক একটা ধর্ম 
আছে? সে ধর্্মটি তাহার সবিশেষ উপযোগী 
এবং তাহাতেই সেই জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। 
আদি নিবাসীদ্িগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্্ের প্রচা- 
রেও তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবিস্তার হয় নাই। 
তাহাতে এ সকল অসভ্যজাতির নৈতিক 
অবস্থা বা জ্ঞান বুদ্ধি উন্নত করিতে পারে 
নাই। এই সমস্ত অসভ্যজাতির মধ্যে কেহ 
কেহ ইউরোপীয়দিগের আচারব্যবহারের ন্ু- 
করণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা তদন্ু- 
পাতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করিতে 
গানিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কথিত, 


৮ 


গ্রহাপ্বণ, ১৩১৩ ] 


আছে যে, ভগবানের আদেশ পালন করিবার 
নিমিত্ব_কোনও সুমহান ভাব কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার জন্ত,জাতিসমূহের জন্ম 
হইয়াছে, _অথব! গ্রৃত কথা বলিতে হইলে, 
তাহারা সেই ভগবান্কর্তৃক এই মংসাবে 
প্রেরিত হুইয়াছে। সেই স্ুম্হান্‌ উদ্দেশ্ত 
তাছাদের যাবতীয় জাতীয় মনেষভাব ও কারের 
মধ্য দিয়। প্রবাহিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ 
গুরুতর ব্যাপার উপলক্ষে জাতীয় জীবনে 
প্রকাশ পায়। হিন্দুর পক্ষে ধর্মই ভগবানের 
সেই মহহুদ্দেস্ । এই ধর্ম কথাটার ই'রেজী 


কলিকাতার ইতিহাস। 


৪৫১ 


প্রণালী হবার! হুম্পষ্ট অস্তরর্পিনশক্তি লাভ 
করিয়াছে । এই যোগবলে তাহারা কাল ও 
স্থানের দুরত্ব বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
ভূত, ভবিস্তত ও বর্তমান তাহাদের নিকট 
মধ্যাহ্ৃকালীন হৃর্্যেক স্ঞাস প্রতিভাত 
হইয়াছে। 

উচ্চতর নীতিজ্ঞান সহ. এই অন্ভুত শক্তি 
বিকাশ করিতে সমর্থ হওয়ায় খধির৷ অবিমিশ্র 
সুখময় স্থান ষে স্বর্গ তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন 
এবং মানবজাতির গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক 
উপদেষ্টা হইয়াছেন। তাহারাই, আধ্যাত্মিক 


প্রতিশব্দ নাই, কারণ “ধর্ম” বলিলে হিন্দু; জীবনের উন্নতিসাধনের উপযোগী করিয়! 


যাহা বুঝ, ইংরেজী কোন শব্বদ্ধারাই তাহ! 
প্রকাশ করাযায় না। হিন্দুরধর্ম শন্দেযে 
ভাব বুঝায়, তাহ। মানুষের চিন্তায়, বাক্যে 
ও কার্ষো প্রকাশ পায়, এবং যতকাল আত্মার 
মুক্তি না ঘটে, ততকাল জন্মজন্মাস্তর ব্যাপিয়! 
তাহ! প্রকৃতির কার্ধ্যকরী শক্তিনূপে তাহার 
ক্রিয়ানমূহকে নিয়মিত “করে। * হিন্দুজাতির 
বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, মানুষের 
মুক্িপাভের নিমিত্ত ভগবান থে শক্তি 
প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তাহারা 
আপনাদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। 
মাহষ যে আত্মোশ্লতিসাধনে ভগবানকে 
আত্মার ভিতর উপলব্ধি করিতে পারে, ইহা 
তাহার আপনাদের জীবনে প্রতিপন্ন করি- 
য়াছে, এবং যে পথে চলিলে তগবানের নিকট 
উপস্থিত হওয়া যায়, মে পথ তাহারা উন্মুক্ত 
করিয়াছে । তাহাদের চরম লক্ষ্য সাধন 
কলে চেষ্টা করিতে করিতে হিন্দুঞ্জাতি এমন 
একটি দার্শনিক তন ও ধর্মের আবিফার 
করিয়াছে যে, তাহ! জগতে অদ্বিতীয় । বাহে 
জ্রিরসমূহ ঘ্বার! পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়াই তাহারা 
সন্তষ্ট হয় নাই, গ্রতু!ত তাহারা! আপন।দের 


মনোবৃত্তিনিচয় যথাসম্ভব বিকশিত করিয়াছে, 
এবং সাধারণতঃ “যোগ+ নামে খ্যাত বিশেষ 


ভারতবর্ষের লমমাজ ও ধর্মের বাহাঁবয়ৰ সংগ- 
ঠিত করিয়াছেন। বিশ্বের সমন্তই যে এক 
ও অদ্বিতীয়, ইহাই হিন্দুদের বিশ্বাস ; তাহারা 
মানুষ ও খনিজ ধাতুতে গ্রকৃত পক্ষে কোনও 
প্রতেদ দেখিতে পায় না, কারণ বিশ্বের তাবৎ 
বন্তই সেই অত্বিতীয় পুরুষের -বিকাশমাত্র। 
এইরূপ জ্ঞানবশতঃ হিন্দুরা সামান্য কীট 
পতঙ্গ ও বৃক্ষের গ্রতি মমভাবে দয়া ও সহান্থ- 
ভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে । সুতরাং হিন্দু- 
দের লক্ষ্য অতি উচ্চ হইলেও তাহারা অতি 
নীচের প্রতি লক্ষ্য রাখারও অত্যাবন্তকতা! 
উপপন্ধি করিয়াছে, এবং তদনুসারে যে 
ধর্মের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা! 'সনাতন 
ধর্ম” অর্থাৎ সর্বকালের উপযোগী ধর্স নামে 
অভিহিত হইয়াছে ) এই ধর্্দ সর্বাবস্থাতেই 
মানুষের আকাজ্ষ। পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। 
হিন্দুর ইহাও বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করিয়! ভগবান্‌কে প্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ 
মুক্ত না হওয়া পর্য্স্ত তাহাকে যে অসংখা 
জীবন অতিক্রম করিতে হইবে, বর্তমান 
১জীবন সেই সুদীর্ঘ জীবনশৃঙ্খলের একটা 
কড়া মাত্র। এই হেতু তাহার! সংসারিক 
তাবৎ বিধ্ষকে অকিঞ্চিকর জ্ঞান করে, 
এবং, চিত্তের গ্রশাস্ততা রক্ষা করিয়া, 
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অর্থাৎ সৌভাগ্য-গর্ব স্কীত বা দুর্ভাগ্য-ছঃখে 
তগ্নোন্ধম না হইয়া__ত্রমাগত আপনাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে বত্বশীল থাকে। 
হিন্দুদের পাপপুণোর ধারণ! কিছু বিশেষ 
রকমের। মানুষের ধর্মের সহিত সংঅব ন! 
থাকিলে কোন কার্্যই তাহাদের নিকট পুণ্য- 
জনক ব| পাপ্ধনক বলিয়া বিবেচিত হয় 
না। মানুষের ধর্মী তাহার উন্নতির অব- 
স্থার পরিচায়ক। ইহা সর্বজনবিদিত যে, 
জাতিবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের 
উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তিন্ন ভিন্ন প্রকার 
হইয়া থাকে; আর যে কাজ একের পক্ষে 
হিতকর, তাহাই অন্যের পক্ষে অহিতকর 
বিবেচিত হইয়া! থাকে। ক্রমোন্নতির এই 
নীতিনুত্র অবগত থাকায় প্রাচীন খষিরা 
সমগ্র হিন্দুঙ্গাতিকে চারি গ্রধান ভাগে অর্থাৎ 
জাতিতে বিতন্ত করিয়াছেন, ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈহ ও শুদ্র। ূ 

জন্মদ্ধারাই মান্গষের জাতি নির্ধারিত 
হয়) আর হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মান্ু- 
যের “কর্ম” (অর্থাৎ পূর্বনজন্মের কার্যাবলী ) 
অনুদারে বিধাতা তাহার জাতি. নিদ্ধারণ 
করিয়া দেন। হিস্কু জানে, কর্্ান্ুূসারে 
ফলপভোগ-নীতি কেবল সাংসারিক বিষয়ে নহে, 
আধ্যাত্মিক বিষয়েও তুল্যরূপ সত্য। সুতরাং 
এই কর্দনীতিই হিন্দুধর্শের মূল ুত্র। এই 
নীতির মর্দন এই যে, কর্শ-মাত্রেই (মনের 
চিন্তা এবং অভিলাষ৪ কর্মের অন্তর্গত) 
উপযুক্ত ফল গ্রসব করে, এবং বত দিন 
মানুষের কর্মে আসক্কি থাকে, তত দিন সেই 
ফল তাহাকে ছাড়ে না, ইহজন্মেই হউক 
বা পরজন্মেই হউক, সেই কর্মফল তাহাকে 
ভোগ করিতেই হুইবে। মানুষ ইহ্জন্মে 
স্থখ বা হুঃখ যাহা কিছু ভোগ করে, তাহার 
যথোপযুক্ত কারণ আপাততঃ দেখা ন1 
গেলেও বুঝিতে হইবে, তাহা! উহার পূর্ব 








সাহিত্য-সংহিতা। .[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্চ 


সী 


জন্মের কৃতকর্মের ফল। যত দিন কর্মফলে 
মান্গষের আসক্তি থাকে, তত দিন সেই 
কর্ম্বের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আসক্তি- 
শুন্য হইয়া! অর্থাৎ ফলের প্রতি লক্ষ্য না 
রাখিয়া যখন কর্ম করিতে পারা ধাইবে, 
তখনই কর্ম এবং কর্মকর্তীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হইবে। আর ইহা করিবার একমাত্র উপায়, 
নিজের স্বাতস্ত্র-জ্ঞান বর্জিত হুওয়া ও আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করা । এইভাবে কর্ম করিলে 
তাহার ফল মানুষের নিজের উপর না পড়িয়া 
সমস্ত বিশ্বের উপর পতিত হয়, ম্থতরাং 
অধিকতর কার্যকর হয়। এইবশ সুক্তি- 
লাভই হিন্দুর চরম লক্ষ্য, এবং হিন্দুশান্র- 
সমূহ এই মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করি 
তেছে। এ বিষয়ের যথোচিত উপদেশদানই 
ব্রাঙ্গণদিগের প্রধান কর্তব্য, কারণ তাহার! 
গে ভাবে জীবন যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়া- 
ছেন, তাহাতে তীহারাই এই কার্যের সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত । কর্শ-ফলে বিশ্বাসের দৃষ্ট ফল 
সন্তোষ, কারণ হিন্দুমাত্রেই জানে যে, তাহার 
অদৃষ্ট সেনিজেই করিয়া লহস্বাছে। হিন্দু 
ধর্দের প্রধান কয়েকটি ভাবের কথাই এস্থলে 
সজ্কেপে উল্লিখিত হইল। 

_ শ্রীযুক্ত এন্‌, এন, ঘোষ হ্বগ্রণীত মহারাজ 
নবৃষ্ণের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন ১--পধিন্ু 
ধর্ম কেবল কতকগুলি নীতির সংগ্রহ্মাত্র 
নহে, প্রভাত ইহ! অদৃষ্টের ৰ্যাখ্যা)। ইহ! 
মান্ষের উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক 
বিশেষ কথাই আমাদিগকে বলিয়! দেয়। 
ইহা! আমাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্বসমূহ লাভ 
করিবার ও পরলোকের সহিত সংযোগসাধন 
করিবার উপায় প্রদর্শন করে।” হিন্দুর চরম 
লক্ষ্য স্থখ নহে,-মুক্তি) সুতরাং হিন্দুর 
নিকট ইহুজীবন সেই পরিমাণে মূল্যবান, 
যে পরিমাণে ইহা! ভাহাকে মুক্ষিলাভকাল 


অগ্রহায়ণ, ১৬১৩ ] 


পর্যাস্ত জন্মজদ্মাস্তর ব্যাপিয়া সেই মহাযাত্রার 
জন্য প্রস্তত করিতে সমর্থ হয়। চারি জাতির 
কর্তব্য ও জীরনফাপনের নিয়মাবলী প্রধানতঃ 
সংহ্তাসমূছে নিবন্ধ আছে। যেসকল খধি 
প্র সকল সংহিতা প্রচার করিয়াছেন, তাভাঁ- 
দের নামানুসারে উ্থাদের নামকরণ হই- 
রাছে, কিন্তু সাধারণভাবে উহারা "্থতি 
নামে পরিচিত্ত। 
কখন্‌ কি ভাবে জাতিভেদ প্রথম প্রচ- 
লিত হইয়াছে, তাহ নির্ণ্ধ করিবার উপায় 
নাই।* হিন্দুধর্ কর্ম্াধন বিবয়ে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত এন্‌, এন্‌, 
ঘোষ লিখিয়াছেন ;--“হিন্দুজাতির প্রথম 
চারি শ্রেণী বিভাগের সময় ব্যবসায়ের 
বিভিন্নতা অপেক্ষা নৈতিক প্রকৃতির বিভিন- 
তার উপরই অধিক নির্ভর কর! হইয়াছিল। 
জাতিভেদের বাহৃভাব দেখিলে, ব্যবসায় 
ভেদই ইহার মুল বলিয়া! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও চরিত্রের ভিন্ন 
তাই ইহার মূল। বিভিন্ন জাতির ভেদহুচক 
রেখ! অতীব দৃঢ়তার সহিত নির্ধারিত হুই- 
ঝাছে। পিতার জাতিই পুত্রের জাতি। 
পুরাকালে বখন হিন্দু রাজার! রাজত্ব করি- 
তেন, এবং ধষিরা বিধিপ্রণয়ন ও প্রয়োগ 
করিতেন, সে সময়ে যাহাই ঘটিয়। থাকুক না 
কেন, ইহা নিশ্চিত যে, আব্ধি কেহই এক 
জাতি হইতে অন্ত জাতিতে নীত হইতে 
পারে না, বা কেহ স্বস্কং ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়! 
এক জাতি হইতে অন্ত জাতিতে বাঁইতে 
পারে না। হিন্টুর মনে করে, মাগুষের 
জাতি তাহার পূর্বজন্মকুত কর্ণের আবস্স্তাবী 


*খখেদে জাতিভেদপ্রপালীর উল্লেখ আছে। 
পাশ্চাতা পতিতগণ স্থির করিগ্াছেদ, খৃষ্টের জনের 
৩*** বর পূর্ব খের রচিত হই়াছিল। কিন্ত 
হিন্দুরা বলেন, ইছা! অনাদিকাল হইতে চলিয়া 
অসিতেছে। 


কলিকাতার ইতিহাপ। 


৪৫৩ 


ফল, এবং তাহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ 
ইহজন্মে ধে ভাবে জীবনযাপন করিবে, 
তদছুসারে পরজন্মে তাহার জাতি নির্ধারিত 
হইবে। জাতিভেদই হিন্দু-সমাজনীতির মূল। 
যেটামুটি বলিতে হইলে, এমন কোনও 
রাজ্য এ পর্যযস্ত দেখ! যায় নাই, যেখানকার 
| অধিবানীরা। কিয়ৎপরিমাণে ভ্ঞান ও সত্যত। 
লাভ করিম! পরিণামে আপনাদের শেেণী- 
বিভাগের বা জাতিভেগের উপকারিতা উপ- 
লন্ধি করে নাই। ধর্মুহি সকল স্থলে এরূপ 
শ্রেণীভেদের মূল নহে। মুলযাহাই হউক 
না কেন, শ্রেণীবিভাগ বা জাতিভেদ সর্বত্রই 
যে হুইয়!ছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকের 
প্রবৃত্তি বা অবলম্বিত বৃত্তিই এই শ্রেণীরিভ।- 
গের প্রধান কারণ। রাজাও এই শ্রেণী- 
বিভাগের সামান্ত কারণ নহে, যেহেতু স্বীর 
গ্রজাবর্গের সামাজিক ভাবের পরিবণ্জন 
করিবার রাজার বিশিষ্টরপ ক্ষমতা আছে। 
রাজার এই বিশেষ ক্ষমতার পরিচালন দ্বার 
ইউরোপীয়সমুছের কিরূপ অবস্থাস্তর ঘটি- 
যাছে, তাহার তন্বাসন্ধান ও বর্ণনা করিতে, 
হইলে বর্তমান প্রবন্থের আকার আঙ়তন বনু 
পরিমাণে, বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য সে, 
চেষ্টার ক্ষান্ত হহতে হইল। হিন্দু ও অন্যান্য 
সত্য জাতি সৎকাধ্যের সমাদর করিয়াছেন, 
কিন্ত ই সকল কাধ্যের পুরস্কার নির্ধারণে 
তাহাদের বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দু 
মতে, মানুষ সৎকার্ধা বারা পরজম্মে (ইহ 
জন্মে নহে) উচ্চতর ও বিগুদ্ধতর পদলাভের 
অধিকারী হয়। সেইজন/ই অস্তাপি দেখা. 
যায় যে, শূদ্র অতি উচ্চ পদ ও ধন সম্ভোগ, 
করিলেও সামাজিক হিসাবে ব্রাহ্মণ অপেক্ষ! 
অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয় না। 
রুশিয়ার নিহিলিষ্টদিগের উত্থান, ১৮শ 


| শতাবীক্*। শেষভাগে ফ্রাব্দের বলক্ষয়কর 


মামাজিক বিপ্লব ও অরাজক! প্রত্ৃতি 


8৫৪ 








ইউরোপের বিষম সমাজবিপ্রবের ন্যায় কোন- 
রূপ বিপ্লবস্থচক গোলযোগ যে আমাদের 
দেশে ঘটে নাই, ইহাই সুখের বিষয়। 
পাশ্চাত্য সমাজনীতির গুণ ইউরোপের 
সামাজিক জীবনের বিবিধ জটিল অব- 
স্থায় ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইতে আরম্ত 
করিয়াছে। 

শিল্পধিজ্ঞনের সহায়তায় ও ধনদ্বারা 
লভ্য সর্বপ্রকার সুখ ও ভোগবিলান সংগ্রহ 
করাই পাশ্চাত্যদ্দিগের চরম লক্ষ । প্রাচীন 
হিন্দুদদিগের লক্ষ্যের সহিত কি বৈষম্য! 
হিন্দু সাংসারিক নুখছ্ঃখে সম্পূর্ণ উদা- 
সীন। কিরূপে আত্মজ্জান লাভ করা যার, 
কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বায়, কিরূপে 
পরব্রহ্মের সহিত যোগসাধন করা যায়,_ 
এই সমস্তই তাহার চরম লক্ষ্য। এই 
প্রাচীন আদর্শ হইতে অধঃপতনের কথ 
ভাবিতে চিত্ত বিষাদময় হুইয়! উঠে। বড়ই 
ছঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ 
হুইপ পড়িয়াছে, তাহাতে স্প্ট বুঝা যাই- 
তেছে যে, সমাজের মৃলভিত্তি ক্রমশঃ 
শিথিল হইতেছে । বর্ক, সত্যই বলিয়া- 
ছেন)-_-“যে আঘাতে প্রাচীন আচারব্যব- 
হার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা ভয়ের 
কারণ আর কিছুই হুইতে পারে না। 
প্রাচীন মত ও সংসার-নীতি অপনীত হুইলে 
বে ক্ষতি হন, তাহার পরিমাপ নিদ্ধারণ 
অনস্তব হুইয়া পড়ে। সেই মুহূর্ত হইতে 
আমাদিগকে শাসনে রাখিবার যন্ত্র আমরা 
হারাইয়া বলি ।” 

প্রক্কত হিন্দুর জীবনে কি উচ্চ আদর্শ, 
কি মহান্‌ আত্মত্যাগ, কি উদার ও স্বর্গীয় 
চরিত্র অঞ্ষিত হইয়াছে! শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অগিময়ী ভাষায় বলিয়াছেন)-_- 
"রাম ও যুধিষ্ঠির অপেক্ষা মহ্ত্বর চরিত্র 
আমরা কোথায় পাইব ? রামায়ণ ও মহা" 


সাহিতঅ-সংহিতা ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


ভারতে যে নীতি-উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তরপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আমরা কোথান্ন 
পাইব? সত্যপালনের পুণ্য, মাতাপিতার 
আদেশপালনের কর্তব্যতা, অবশ্ঠকর্তব্য 
কর্মানমূহের সম্পাদনের আবশ্তকতা, পাতি- 
ব্রত্যের শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনকত্ব, সত্যের পবিত্রতা, 


| মিথ্যা-কখনের উৎকট পাগ, এই সমস্ত 


বিষয় এপ চিন্তদ্রাবকভাবে ওজস্বিনী ভাষায় 
উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যাহার! লিতাস্ত অমনো- 
বোগের সহিত রামায়ণ পাঠ করে, তাহাদের 
মনেও উহাদের ভাব গভীররূপে অক্কিত 
হইবেই হুইবে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
“সংসারে মিথ্যাবাদীর স্থান হয় 1” রামা- 
যণকার ইহার অনুমোদন করিয়া স্বীয় গ্রন্থে 
উদ্ধত করিয়াছেন। রাম অগস্ত্যমুনির 
আশ্রমে যাইয়। যকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, সেই সময়ে মহধি তাহাকে বলেন যে, 
মিথ্যাবাদী পরলোকে আপনার মাংস আপনি 
খাইয়! থাকে ।” 

এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, 
বুদ্ধদেব কালে স্বীয় আশ্রমে ধ্যানমগ্ন, সেই 
সময়ে একটী বিধবা তাহার নিকট যাইয়া 
আপনার মৃত পুত্রের পুনর্জাবন প্রার্থনা] করে। 
বুদ্ধ বৃদ্ধাকে উত্তর করেন, যে বাটাতে মৃত্যু 
প্রবেশ করে নাই, সেই বাটী হইতে তুমি 
য্দি কিঞ্চিৎ তিল আনিয়। দিতে পার, তাহ! 
হইলে তোমার পুত্রের পুনর্জীবন লাভের 
উপায় হইতে পারে। বৃদ্ধা সানন্দে চলিয়া 
গেল, কিন্ত সেরূপ বাটা কোথাও খু'জিয়া 
পাইল না। তখন সে হুতাশ হইয়৷ বুদ্ধের 
নিকট প্রত্যাগত হইল এবং নিবেদন করিল 
যে, যে বাটাতে কেহ কখনও মরে নাই, এরূপ 
বাটী সংসারে নাই। যেনপ. মৃত্যু-বর্জিত 
বাটা নাই, সেইরূপ দোষ-বর্জিত সমাজও 
নাই। স্ুল্প্ূপে পরীক্ষা করিলে সকল সমা- 
জেই দোষ বাহির করিতে পানা যাকস। পরস্ধ 


১০১০ ] 


কলিকাতা'র ইতিহ।স। 


৪৫৫ 





ছিত্রান্বেবণ অপেক্ষা গুণগ্রাহিতা' অধিকতর | ইয়া লইয়! গিক্লাছিল ও তাহার চিহ্ন পর্যযস্ত 


হিতকর। 

যে সমজ নানাগ্রকার বিপ্লব ও কালের 
ঘাত গুতিঘাত সহ্‌ করিয়! দণ্ডায়মান আছে 
এবং যে সমাজে সংসারের সকল বিভাগেই 
বু কুগ্রসিদ্ধ লৌকের উদ্তব হইয়াছে, সে 
সমাঞ্জ নিতান্ত হেয় হইতে পারে না। হিন্দু 
সমাজ বহু অগ্িপরীক্ষা অতিক্রম করিয়ছে। 
পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে সমাজের 
স্বাভাবিক উন্নতি বহুপরিমাণে ব্যাহত হইয়া- 
ছিল। পরস্ধ এ সকল আক্রমণ সন্বেও হিন্দু 
সমাজ আপনার জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে । ধর্মের বিশেষত্বই ইহার জীবন- 
ধারণশক্তির মূল। ধর্ই এ দেশের সমাজ 
গঠনের মুলতিত্বি,__ধন্মহই হিন্দুজাতিকে 
প্রাচা জাতিসমূহের মধ্যেও অতুলনীয় ও 
স্বতন্ত্র করিয়াছে। ম্ৃতরাং আমাদের সমাজ- 
' তব্বের আলোচন! করিতে হইলে ধর্ম্মতত্বের 
আলোচনা ম্বতই আসিয়া পড়ে। ভার- 
তের ইতিহাসের একটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, 
মুসলমানের! হিন্ুস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া 
উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই রৌদ্ধধর্শের সহিত 
হিন্দুধর্মের বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়] গিয়াছিল 
ও হিন্দুধর্ম আপনার প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। মুসলমানদিগের 
অভ্যুদয় ও উক্নতি জগতের ইতিহাসে একটা 
মহা সন্কটকাল বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে, কারণ 
প্রাচীন ও আধুনিক জগতের মধ্যবর্তী অন্ধ- 
কারময় যুগের প্রারস্ত মুসলমানদিগের উতা 
নের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের 
বিধয় এই যে, এই বিষম সঙ্কটকালে ভগবৎ 
প্রেরিত করেকজন মনীষী হিন্দুসমাজে 
আবিভূতি হুইয়। হিন্দুদের আচারব্যবহার'ও 
কা্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রেস্কট 
বথাথই বলিয়াছেন যে, মুসলমানের! “বস্তার 
স্কায় আপতিত হুইয়! প্রাচীন'সত্যত। ভাসা- 


বিলুর্ত করিয়াছিল।” এ সমক্বে প্রাচীন 
ভূমগ্ডলের অদ্ধাংশ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়। একমাত্র ভারতবর্ষই অটলভাবে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতিতে প্রণা- 
লীর গুণে গ্রাম্যসমিতিসমুহ সমাজে এক 
একটী ক্ষুপ্র গ্রজাতন্ত্রাজ্যরূপে » পরিণত 
হইয়াছিল। মুসলমানধর্শের শক্তি এই 
হুদ গঠন প্রণালী ভেদ করিতে পারে নাই। 
এই প্রথার গুণে যে সহিষ্ণতাশক্তি বিকশিত 
হয়, তাহাই হিন্দু চরিত্রের মূল) উহারই বলে 
হিন্দুর অগ্নি ও তরবারির গতিরোধে সমর্থ 
হইয়াছিল। হিন্দুকে মৃদ্ুপ্রকৃতি' বলা হয় 
বটে, কিন্তু উহা নিন্দ।সচক নহে। কারণ 
হিন্দু পরদ্রোধী নহে,_হিন্দুদ্বধর্ম্নে অটণ ও 
ক্লেশস্হিষু। 

ভূয়োদশন দ্বার! প্রতিপন্ন. হইয়াছে যে, 
অন্থকরণ সকল স্থলে সমাজের উন্নতি ও 
স্থখসাধনের কারণ হুয় না,_-উহ! সকল 
সময়ে আমাদের উপকারজ্ধনক হইতে পারে 
না। লেকি যথার্থই বলিয়াছেন,_“বীজ 
উপযুক্ত মৃত্তিকা পাইলেই অস্কুরিত হয় টা 
মনোমুগ্ধকর নীতি ও সিদ্ধান্ত পাইলেই লোকে 
অনেক সময় তাহা অবলম্বন করিয়া! বসে, 
কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে বলিবার যে অনেক কথা 
আছে, তাহ! ভুলিয়া! যায় এব" যে সমস্ত নুযুদ্তি 
দ্বারা 'তাহারা রক্ষিত .ছিল তাহা, অগ্রাহা 
করে।» অতএব কোনও নৃতল বিষয়ই সম্যক্‌ 
বিবেচনা! না করিয়া! প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা 
কর৷ উচিত নয়, পরন্ধ সমাজের বিশেষ বিশেষ 
ভাবগুলি প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত বিচার 
করিয়। দেখা বর্তব্য। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার 
যাহ! বলিয়াছেন, তাহা বড়ই সঙ্গত বলিয়া! 


'বোঁধ হুয় দে তিনি বলিয়াছেন, “যাহার! আপ- 


নাদের অতীত ইতিহাসে ও সাহিত্যে গৌরব 


৪৫৬ সাহিত্য-লংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, 


বোধ না করে, তাহার! আপনাদের জাতীয় | হইল, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর! 

চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হারাইয়! বসে ।” হইবে না, অথবা এবিষয়ে কোনরূপ হঠ- 
অন্তান্ত সকল সমাজের স্তায় "আমাদের | কারিতা প্রদর্শিত হইবে না, কিংবা অবস্থার 

সমাজেরও কতিপয় বিষয়ে সংস্কার আবস্তক। | কথ। সম্যক্‌ বিবেচনা! না করিয়া কোন বিষয়ের 

পরন্ধ, আশা করি, এই সংস্কার-সাধনে, এ | ধ্বংসসাধন কর!1 হইবে ন|। 

স্থলে যে সকল মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচিত শ্রীস্বলচন্দ্র মিত্র ॥ 








সমাপ। 


পন্যগীতা । 


€ পূর্বাপ্রক।শিতের পর ।) 
অষ্টাদশ মধ্যায়। 
মোক্ষযোগ । 


কছিলা কিরীটি, হে কেশি-স্থদন ! দান-হজ্-তপঃ কর্ম ধনঞজয় 1 

লঙ্গ্যাস ও ত্যাগের রহস্ত এখন কর্তব্য সবারই কভু ত্যাজ্য নয় 

পুথক্‌ বূপেতে বুঝিতে মনন নিঃসন্দেহ ওই কর্প সমুদয় 
পুরাও কামনা সে তত্ব বৰলে॥ ১ মনীবিগণেরে পরিজ করে ॥ ৫ 


্ভখীবান্‌ ৮ আসক্তি ও ফল করিয়া বর্জন 
সমুদয় কাম্য কর্মের বর্জন কর্তব্য জ্ঞানেই হে কুস্তিনন্দন? 
“সন্স্যাস*-আধখ্যাত হে কুস্তিনন্দন! বিছিত সতত কর্মধ-আচরণ 
আর সর্ব কর্ম্ফলের বর্জন যাহাতে মানব অনা'সে তরে ॥ ৬ 
'*ত্যাগ” অভিহিত অবনি-তলে ॥ ২ 


'দোষযুক্ত কলে কোন কোন জন নিত্য কর্ম যাহা তাহার বর্জন 


কছেন কর্ম্মকে ত্যাজ্য অনুক্ষণ__ নহে শ্রেয়ঃ কতু হে কুস্তিনন্দন ! 
«কেহ ব। আবার কছেন এমন নিত্য কর্ধ-ত্যাগ মোহ-নিবন্ধন-_ 
দান-ষজ্ঞ-তপ ত্যাজ্যই নয় ॥ ও তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭ 
কর্ণের বর্জানে হে কুস্তিনদন! দৈহিক ফ্লেশের ভয়ে যেই জন 
আমার সিদ্ধান্ত করহ শ্রবণ করে হুখ জ্ঞানে কর্শের বর্জন 
লান্বিকাদি ভেদে ছে নর-রতন ! রাজসিক ত্যাগ হেতু সেইজন 


সে ত্যাগ ত্রিবিধ কখিত হয় ৪ ত্যাগ-ফন-লাতে সমর্থ দয় ॥ ৮ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] 





পদ্যগীতা। 8৫৭ 
কর্ম সঙ্গ আর ফলাশ! ত্য্জিয়। অহঙ্কার শুন্য নিফাম যে জন 
নিত্য কর্ণা যাহা_কর্তব্য ভাবিয়া নিখিল প্রাণীকে ক'রেও হনন 


সেই ত্যাগ পার্থ! সাত্বিক বলিয়া-_ 
হয় অভিছিত সংসার-মাঝে ॥ ৯ 
মেধাবান্‌ আর বিচ্ছিন্ন-সংশয়_- 
সাত্বিক ত্যাগীর দ্বেষ নাহি র+য়-_ 
দুঃখের কর্মেতে,কিন্বা স্বখময়-_ 
কর্মেও আসক্তি তা”র না রাজে ॥ ১০ 
দেহধারী জীব হে কুস্তিনন্বন ! 
নারেন ত্যজিতে কর্ম কদাচন 
কর্্মফলত্যাগী কিন্ত যেইজন 
তাহারই প্রক্কত ত্যাগ এ ভবে ॥ ১১ 
অত্যাগী যাহারা অবনী-ভিতরে 
মরণের পরে তা”রা লোকান্তরে 
ইষ্টানিষ্ট মিশ্র ফল ভোগ করে 
ন] ভূঞ্জেন যাহ সন্ন্যাসী সবে ॥ ১২ 
কর্ম সকলের পিদ্ধির কাঁরণ 
বর্ণিত বেদাস্তে যে পঞ্চ কারণ 
আমার সকাশে হ'য়ে একমন 
সে তন্ব-পঞ্চক শুনহ এবে ॥ ১৩ 
অধিষ্ঠান€১) পার্থ! আর অহসঙ্কার২) 
সাধন-উপাক্'৩) বিবিধ প্রকার 
প্রাণাপানাদির৪) বহুল-ব্যাপার 
ইদব এই পঞ্চ কারণ ভবে ॥ ১৪ 
কায়-মন আর বাক্যযোগে নর 
স্তাষ্য বা অন্তায্য হে কুরুপ্রবর ! 
যাহা কিছু ভবে করে নিরস্তর 
হয় এই পঞ্চ কারণ তার ॥ ১৫ 
'থাকিতেও পার্থ! এ পঞ্চ কাঁরণ 
'আত্মীকেই বর্তা ভাবে যেই জন 
'ছুর্মতি অকৃত-বুদ্ধি সেইজন 
অন্ধ নিঃসন্দেহ জানিও সার ॥ ১৬ 
(১) অধিষ্ঠান-দেহ। 
(২) অহ্হ্করলকর্ত!। 
(৩) সাধন-উপায়্ইন্রিয়সমূহ। 
(5) প্রাণাপানাদির বহুল ব্যাপার - চেষ্টাসমু। 
৫ 


ন। করেন নাঁশ কাণকেও সেজন 
কিংবা বদ্ধ ন”ন কর্মের জালে ॥ ১৭ 
জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাতা আর 
কর্মমগ্রবর্তক হয় সবাকার 
কর্তী-কর্্ম পার্থ করণ সে আর 
জানিবে কর্মের আশ্রয় বলে ॥ ১৮ 
গুণ-নিরপক শাস্ত্রে ধনঞ্জয় 
কর্তা-কর্মজ্ঞান ত্রিধ1 উক্ত হয় 
গুণভেদে তাহা যে পার্থক্যময় 
বথাবৎ তাহা শুনহ এবে ॥ ১৯ 
যে জ্ঞানে বিভক্ত হে কুস্তিকুমার ! 
নিখিল ভূতেতে এক নির্বিকার 
অবিভক্ত ভাব দুষ্ট অনিবা'র 
সান্ধিক সে জ্ঞ।ন জেনো এ ভবে ॥ ২০ 
পৃথকত্ব হেতু ভূত-নিবছেতে 
জ্ঞানযোগে যেই হে পার্থ লৌকেতে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝয়ে মনেতে 
রাজস বলিয়া ঘোষিত তাহা ॥ ২১ 
লৌকিক কর্্মই যাছে ধনঞয় ! 
সারবান্‌ বলে বিবেচিত হয় 
আসক্তি যাহার ক্রমে উপজয় 
তন্বজ্ঞানহীন“তামস তাহা ॥ ২২ 
স্ব স্ব বর্ণ 'আর আশ্রন-বিহিত, 
কর্তৃত্বেতে অভিনিবেশ-রহিত, 
রাগ-দ্বেহীন নিষামানুষ্টিত-_ 
কর্ম্মকে হে পার্থ সাত্বিক বলে ॥ ২৩ 
অহঙ্কার সহ ফলেকর আশা 
বহ্বায়াসে যেই কর্্দ সমুদান্থ 
অনুষ্ঠিত পার্থ! হয় এ ধরা 
স্থধীরা তাহায় রাজন বলে ॥ ২৪ 
ভাবী শুভাগত ধর্্মাদির ক্ষয় 
হিংসা ও পৌরুষ হে কুস্িতনয় ! 
না বিচারি+ মনে মোহে যাহা? হুয় 
তামাঁসক তাহ! মরত-তলে ॥ ২৫ 


৪৫৮ 


অহংভাবহীন আসক্কি-রহিত 
সহিষ্ণতাশীল উৎসাহপুরিত 
সিদ্ধি-নসিদ্ধিতে নির্বিকার চিত-- 
" কর্তাকে সবাই সান্বিক বলে ॥ ২৬ 
কর্মৃফলাকাজ্ষী ভোগাসক্ত চিত 
লুন্ধ হিংস্র আর শৌচ-বিরহিত 
লাঁভীলাভে সদ! হর্ষ শৌকা্বিত-_ 
কর্তীকে হে পার্থ! রাজস বলে ॥ ২৭ 
অন্তায় আচারী জড় চেষ্টাপ্বিত 
পরলাগ্ছনক শঠ বিষাদিত 
দীর্ঘনূজী সদ] অলস-গর্বিত-_ 
কর্তীকে সংসারে তামস বলে ॥ ২৮ 
বুদ্ধি আর ধৃতি হে কুস্তিতনয় ! 
তরিবিধ বলিয়৷ অভিহিত হয় 
পৃথক্‌ ভাবেতে সে তব-নিচয় 
আমার সকাশে শুনহ এবে ॥ ২৯ 
যেই বুদ্ধিযোগে নির্ববাণ-অভয় 
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কার্ধ্যাকার্ধ্য ভয় 
বন্ধের ভিন্নতা বিনিশ্চিত হয় 
সাব্িক কথিত তাহা এ ভবে ॥ ৩০ 
যেই বুদ্ধিবলে হে কুস্তিনন্দন ! 
ধর্্মাধর্্ম কার্ধ্যাকার্ধ্য অনুক্ষণ 
যাবৎ জ্ঞাত নহে কোন জন 
সুধীর তাহায় রাজস বলে ॥ ৩১ 
অধর্দকে যাছে ধরব জ্ঞান; 
আর আর যত পদার্থ ধীমান ! 
বিপরীতভাবে দৃষ্ট ভাসমান 
তমোময়ী বুদ্ধি তাহায় বলে ॥ ৩২ 
অব্যভিচারিনী যে ধৃতিতে মন-_ 
প্রীগেন্দ্িয়-ক্রিয়া হে কুত্তিনন্ন! 
দেহের মাঝারে করয়ে ধাঁরণ-_ 
জানিবে তাহায় সাত্বিক লে ॥ ৩৩ 
যেই ধৃতিযোগে হে কুস্তিনন্দন ! 
ফলাকাজ্ষা সহ ভবে নরগণ 
ধর্ম-অর্থকাম করয়ে ধারণ-- 
আনিবে:তাহায় রাজস বলে ॥ ৩৪ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


যেই ধৃতিযোগে ম্বপ্ন-শোক-ভয় 
মদ ও বিষাদ হে কুস্তিতনয়__ 
করেন! বর্জন মুঢ়সমুদয় ০ 
সে খ্বতির নাম তাঁমসী জেনো ॥ ৩৫ 
যে স্থথে আসক্তি অভ্যাস বশতঃ 
লাভ হলে যাহা ছুঃথখ অপগত 
স্থথের ত্রিবিধ সে তত্ব ভারত। 
আমার সকাশে একান্তে শুন ॥ ৩৬ 
আদিতে যে সুখ সদ! বিষৌপম 
পরিণামে কিস্ত অমুতের সম 
আত্মতৃপ্তিমূল। হে কুরুসত্বম ! 
সে সুখ সাত্বিক বলিয়া! খ্যাভ ॥ ৩৭ 
বিষয়-ইন্জিক্স-সংযোগে ধীমাঁন্‌ ! 
যে স্থখ আদিতে অমৃতসমান 
পরিণাঁমে কিস্তু হলাহল জ্ঞান, 
ব্রাজস বলিয়! সে সুখ খ্যাত ॥ ৩৮ 
কি আদি কি অস্তে যেন্থুখ নিশ্চিত 
করয়ে বুদ্ধিকে মোহ-বিজভ়িত 
নিদ্রালন্ত আর প্রম[দ-জনিত-_ 
সে স্থুখ তামস বলিয়া জেনে ॥ ৩৯ 
নরগণ মাঝে এ মর-সংসারে 
অথবা শ্বরগে ত্রিদশ-নিকরে 
নাহি হেন কেহ হ'তে যেই পারে-_ 
মুক্ত--প্ররুতির ত্রিগুণ হেন ॥ ৪০ 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত ধনঞ্জয়! 
আর শুদ্রদের কর্ম সমুদয়-__ 
হয়েছে বিভক্ত জানিও নিশ্চয় 
্বাভাবিক গুণ-বিভেদ মতে ॥ ৪১ 
শম-দম-শৌচ-আর্জব-বিজ্ঞান 
আসন্তিক্য তপস্তা ক্ষমা আর জ্ঞান 
্রাহ্মণগণের একটি ধীমান! 
স্বভাবজ-গুণ হয় জগতে ॥ ৪২ 
ধবতি শৌধ্য-তেজ আর লে দক্ষতা 
লোক-নিয়স্তত্ব বিমুক্তহতস্তত! 
অমর-প্রাঙ্গনে অপরাধ্দুখতা 
স্বভাবতঃ কর্ণ-ক্ষত্রিয়গণে ॥ ৪৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


ক্কষি ও বাণিজ্য গো-জাতি রক্ষণ 

বৈশুদের কর্ম হে কুস্তিনন্দন ! 

আর ত্রিবর্ণের সেব৷ শুশ্রুযণ 
'্বভাবজ কর্ণ শুদ্র-জীবনে ॥ ৪৪ 


স্বকম্ম-নিরত মাঁনব-নিকর 
রহিয়া স্বকর্মে নিবিষ্ট-অস্তর 
লভয়ে যেরূপে সংসিদ্ধি* দুস্তর 
শুন তা”আমার সকাশে এবে ॥ ৪৫ 


বা” হ'তে সবার প্রবৃত্তি সঞ্চার 

ব্যাপ্ত যিনি পার্থ! নিখিল সংসার 

স্বকর্থ্ের দ্বারা অর্চন1 তাহার__ 
করিয়া মানব নির্বাণ লভে ॥ ৪৬ 


পুর্ণ অন্ঠিত পরধর্ম্ম হতে 

সদোষ-স্বধর্্ শ্রেষ্ঠ এ জগতে 

স্বভাব্জ কর্ম করি কোন মতে-_ 
পাপত।গী পার্থ! কেহ না হয় ॥ ৪৭ 


হ'লেও স-দোষ হে কুস্তিনন্দন! 
শ্বভাবজ কন্্ন কর না বর্জন 
ধূমাচ্ছন্ন হুতাশনের মতন 

কর্ম্মমাত্র দোষে আবৃত রয় ॥ ৪৮ 


অনাঁসক বুদ্ধি সর্বত্র যে জন 

_তচিত্ত বীতম্পৃহ অনুক্ষণ 

সন্যাসের দ্বারা হে কুত্তিনন্দন ! 
অস্তিমে পরম! সিদ্ধি সে লভে ॥ ৪৯ 


লভি+ সিদ্ধি শেষে যাহে জীবগণ-_-_ 

পরানিষ্ঠারপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন 

সজ্েপতঃ তাহা হে কুন্তিনন্দন ! 
আমার সকাশে গুনহ এবে ॥ ৫৭ 


সব-বুদ্ধিশালী জনের! ভারত! 
ধৃতিবলে নিজে হুইয় সংযত 
, ত্যিয়। শবাঁদি বিষয় তাবত 


রাগ ও বিদ্বেষ রহিত হবে ৫: 


পদাগীতা । ৪৫৯ 


পুততস্থানবাঁমী মিতভোজী জন 
কায়-বাক্য-মন করি” সংঘমন 
বৈরাগ্য আশ্রয় করি অনুক্ষণ 

যোগ ও ধ্যানেতে নিরত র'বে ॥ ৫২ 


কাম-ক্রোধ-বল-দর্প-অহঙ্কার 

পরিগ্রহ মাত্র করি' পরিহার-_ 

জভেন মানব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
হইয়া নির্শল প্রশাস্ত মন ॥ ৫৩ 


ব্রহ্মভূত আর গ্রসন্নাত্বা অন, 
শোক-আকাজ্ষার বশীভূত নন; 
ক্রমে সর্বভূতে সমত্ব যখন, 

মন্তক্তি তখন সে জন পা”ন ॥ ৫৪ 


নিগুণ-ভক্তিতে জীব ধনঞয়! 

ত্বভ[ব-স্বরূপ-_-মম জ্ঞাত হয় ? 

অস্তে জীব মোতে গশয়ে নিশ্চয় 
লতে যদি ভবে আমার জ্ঞান ॥ ৫৫ 


আমার একান্ত ভক্ত ধনঞ্য় ! 

করিয়াও সদ] কর্-সমুদয় 

আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয়-__ 
পদ অন্তকালে নিশ্চয় পান ॥ ৫৬ 


চিত্যযোগে তুমি কর্-সমুদয় 
অর্পিয়া আমায় মরিষ্ঠ হদয়-_. 
হুইয়! বুদ্ধিকে করিয়া আশ্রয়, 


সতত হে পার্থ! মচ্চিন্ত হবে ॥ ৫৭ 


হইলে মচ্চিত্ত প্রসাদে আমার 

হঃখরাশি হ'তে হবে তুমি পার, 

না গুনিলে দত্তে বচন আমার 
লভিবে বিনাশ তুমি এ ভবে ॥ ৫৮ 


অহঙ্কার বশে “করিব না রণ” 

হয় যদি তব মনন এমন 

মিথ্যা সে ধারণ| হে কুত্তিনন্দন! .. 
নিয়োজিবে তোমা স্বতাবই তার ॥ ৫৯ 





* সংসিদ্ধি- নির্ববাণব। মোক্ষ। 





বিচারি+ বিশেষ যাহ বুঝ শ্রেয়ঃ 

সেই মত তুমি করহ এবে ॥ ৬৩ 
সকলের চেয়ে অতি গুহতম 
শুন বাক্য মম আবার পরম 
তুষি হে আমার অতি প্রিয়তম 
_. কহি তাই এবে হিতার্থিভ!বে ॥ ৬৪ 

মচ্চিত্ত মন্তস্ত হও অনিবার 
হ*য়ে পুজি” মোরে কর নমস্ক/র 
প্রিয় তুমি মোর তাই অঙ্গীকার-_ 

--মামাকেই তুমি তা' হ'লে পা'বে॥৬৫ 
সমুদয় ধর্ম করি পরিহার 
মাত্র লহ তুমি শরণ আমার 
করিও না পার্থ বৃথা শোক আঁর 

আমা হ*তে তুমি বিুক্ত হবে ॥ ৬৬ 
তপঃভক্তি-সেবা-বিহীন যে জন 
অন্থয়া আমার করে সর্বক্ষণ__ 
এ গীতার তর তা”হে কদাচন 
কহিও ন1 তুমি-_বুঝিয়া সার ॥ ৩৭ 

গুহা এ পরম শান্তর যেই জন 
ভক্ত কাছে মম করিবে কীর্তন 





৪৬৭ সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 
গ্বাভাবিক কর্মে হে কুত্তিনন্দন! পরাভক্তি মোতে লভি' সেইজন 
বদ্ধ তুমি ভবে; মোহ-নিবন্ধন--- লভিবে নিশ্চয় ধাম আমার ॥ ৬৮ 
যাহে তব নাহি হ'তেছে মনন মানুষের মাঝে তার চেয়ে আর 
'অবশে নিরত হইবে তা” ॥ ৬* প্রিয়কারী কেহ নহেক আমার 
সর্বভূত হৃদে হে কুস্তিনন্দন! তাহা হ'তে কভু কেহই আবার 
ঈশ্বর নিরত বিরাঁজিত রন, হবে না আমার প্রিক্ন এ ভবে ॥ ৬৯ 
ন্ত্রার্ঢ সম এই তৃতগণ-_ আমাদের ধর্দ্য এ বার্তা যে জন 
তাহা রই মান্ধার ভ্রামিত ভবে ॥ ৬১ করিবেন সদ। যত্ধে অধ্যয়ন 
সর্বতোভাবেতে হে কুস্তিনন্দন! জ্ঞান-যজ্ঞে তা/র হে কুস্তিনন্দন! 
সে ঈশ্বরে তুমি মাগহ্‌ শরণ আমারই অর্চনা-সাঁধন হবে ॥ ৭০ 
তাহারই প্রসাদে শাস্তি সুপরম__ অনুয়া-রহিত যেই জনগণ 
নিত্য ধাম আর, তা হ+লে পাবে ॥৬২ শ্রদ্ধাসহ ইহা! করেন শ্রবণ 
গুহ হইতেও অতি গোপনীয় সর্বপাপ-পাশ করিয়া ছেদন 
এ জ্ঞান তোমায় কহিমু কৌস্তেয ! শুভলোক তা”রা লভেন সবে ॥ ৭১ 


একান্ত-অন্তরে হে কুস্তিনন্দন ! 
করিলে ত তুমি এ গীতা শ্রবণ 
অজ্ঞান-সম্ভৃত মোহের বন্ধন 

গেল  টুটিক্জ তোমার এবে ॥ ৭২ 
উত্তরিল পার্থ---প্প্রসাদে তোমার 
মোহ নষ্ট ম্থৃতি-সঞ্চার আমার 
গেল টুটে মোর সংশয়-আধার 

পালি এখন আদেশ তব” ॥ ৭৩ 
কহিলা! সঞ্জয়--“গুন হে রাজন! 
মহাত্মা কৃষ্ণ ও পার্থের এমন 
অত্যতুত ঘোর রোম-হরষণ-_ 

ংবাঁদ শ্রবণ করেছি সব ॥ ৭৪ 


ভরীবেদব্যাসের প্রসাদে রাঁজন ! 
যোগেশ্বর ধাতা কৃষ্ণের আপন-_ 
মুধ-হ”তে গুহ পরম-বচন 
যোগত্তত্ব আর শুনিম্থ কাণে ॥ ৭৫ 
কৃষ্ণ ও পার্থের অডুত এমন 
পবিত্র সংবাদ যতই রাজন! 
করিতেছি আমি অস্তরে শ্মরণ-- 
ততই পুলক-সঞ্চার পাপে ॥ ৭৬. 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] সিংহলরাজ শ্রীপ্রীবিমলধর্মা। 


প্রীহরির সেই গুনহে রাজন! 

অত্যাশ্চর্য্য রূপ করিয়া ্মরপ-_ 

পুনঃ পুনঃ আমি বিশ্ময়ে মগন 
অন্তরে সখের প্রবাহ বহে ॥।৭৭ 


৪৬৯ 


যে পক্ষে স্বয়ং কষ যোগেশর 

রাজেন বথায় পার্খ-ধন্ুর্ঘার 

শ্রীবিজয়-নীতি-তৃতি নিরম্তর ূ 
ধারণা তথায়--আমার রহে ॥ ৭৮ 


শ্রীহরিগোপাল বহ্থ। 


্ণ। 


সিংহলরাজ শ্রীশ্রীবিমলধর্্। 


মধ্য সিংহলের শ্রষট-ধর্মাবলন্থী রাজা ধর্ণ- 
পালের রাজস্ব সময়ে, তীহার অধিকার মধ্যে, 
নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সংঘটন হইয়াছিল। 
ততৎকালে সিংহলদ্বীপের অপরাপর প্রদেশের 
নরপতিগণও অল্লাধিক অত্যাচারী হইয়। 
উঠিয়াছিলেন। পরম্পর পরম্পরের বিরোধী 
হওয়ায়, প্রা সমগ্র সিংহলদ্বীপেই অত্যন্ত 
অশীস্তির আবির্ভাব হুইয়াছিল।' বিশেষতঃ, 
সেই সময়ে, ওলন্দাজদিগের নানারূপ অত্যা- 
চারে, মিংহলনিবাসিগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত 
হুইয়াছিল। রাজা ধর্পাল, ওলন্দাজ মিশ- 
নারীদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতেন এবং যথেষ্ট 
ভয়ও করিতেন। ওলন্দাজ মিশনারীগণের 
প্ররোচনায়, তিনি গ্রীষ্টিয় ধর্দে দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন। এই ধর্দে দীক্ষিত হইবার পর 
হইতেই তিনি সকলকেই খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের 
নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেন। রাজ! ধর্শ- 
পালের এই অত্যাচারে নিরতিশয় উৎপীড়িত 
হইয়া, তাহার অধিকারভূক্ত স্থানসমুহের 
অধিকাংশ: অধিবাঁসীই উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়াছিল। 
ইছার রাজত্ব সময়ে কি সামাজিক, কি রাজ- 
নৈতিক, কি পারিবারিক, সকল বিষয়েই 
ঘোরতর বিভ্রাট ঘটগাছিল। এই ধোর* 
অশান্তির সময়ে, সিংহলঘীপের উত্তর গ্রাস্ত- 


হিন্দুর্মাবলম্বী রাজা, অপত্য-নির্বশেষে 
প্রজাপালন ও স্ুনিয়মে রাঁজকাধ্য-পরিচালনা 
করিতেছিলেন। তিনি ৬০* ছয় শত ্রীন্টি- 
য়ানকে সিংহল হইতে বিতাড়িত করিয়া 
কঠিন আদেশ প্রচার করিয়া! দিয়'ছিলেন যে, 
কোন খ্রীপ্টিয় মিশনারী যেন মাল্লারে প্রবেশ 
করিতে না পারে। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি 
সম্যক কৃতকাঁধ্য হইতে সমর্থ হন নাই? 
সে সকল কাহিনী প্রবন্ধাস্তরে বিবৃত করিবার 
বাসনা রহিলি। পু 

১৫৯২ খ্রীষ্ট অন্দে, যখন মহামতি বিমল 
ধর্শ, রাজ! প্রথম রাজস্িংহকে পরাজিত 
করিয়া, দ্বয়ং রাজদড গ্রহণপূর্র্বক কান্দি 
(087 ) নগরে শ্বীয় রাজধানী গ্রতিষ্ঠিত 
করেন, সেই অময়ে তদ্দেশবাসিগণ আনন্দ- 
উৎফুল্লচিত্তে রাজ। বিমল ধর্মের জয় ঘোষণা 
করিল। এই নরপতি, রাজদণ্ড গ্রহণানস্তর, 
ছুরাচারদিগকে দমন করিয়! স্বধর্শ স্থাপন 
করিলেন। ইনি পরম স্তায়নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন 
বলিয়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ইনি হিন্দুর 
দেবদেবী মানিতেন ও স্বীয় ইষ্টদেখতার মৃষ্তি 
পুজা করিয়া, পরম তৃষ্চিলাত করিতেন। 
হিন্দুধর্শের প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতি কলে, তিনি 
অপরিসীম ব্ব ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ 


স্থিত জাফনা (1919) দ্বীপের, বধর্নিষঠ, | ধর্শকেও ইনি স্বণা। করিতেন না। পলাগ্িত 


৪৬২ 


বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে সাদরাহ্বান করিয়া, তীহা- 
দ্িগকে নিজ অধিকার-মধ্যে বাস করাইলেন। 
তীাহাদিগের বাসের নিমিত্ত যথোপযুক্ত মঠাদি 
নির্মাণ করিয়! দিলেন । রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, অর্থ ও ব্যবহারনীতির সম্যক সংস্কার 
করিয়া, যাহাতে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের সর্বা- 
জীন মঙ্গল হয়, তাহার প্রতিবিধূন করিলেন। 
হুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে প্রতিপালন করিয়া, 
স্বীয় রাজ্য-মধ্যে পরম শাস্তি-স্থাপন করিলেন। 
রাজা বিমলধর্্টের অপরিষীম সদ্গুণে প্রজা- 
সমূহ সম্যক্‌ বশীভূত হইয়া তাহার জয় ঘোষণা 
করিতে লাগিল। 

সিংহলদ্বীপ মধ্যে কান্দির রাজগণই চির- 
কাল প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। এই 
স্থানের রাজবংশের নিকট বুদ্ধদেবের যে 
গ্কৃত' দস্তটী ছিল, ১৫৬০ ্রীষ্ঠাবে, বৌদ্ধ- 
বর্গের পরম পুজ্য, বৃদ্ধদেবের সেই প্রক্কৃত 
দত্তটী, পর্ট,গীজেরা গোয়ায় ( 0০2.) লইঙ্া 
গিয়া! নষ্ট করিয়া ফেলে। কান্দির অধিবামি- 
বৃন্দের এইরূপ বিশ্বীস ছিল যে, যে ব্যক্তির 
নিকট বুদ্ধদেবের সেই অমূল্য দশনটা 
থাকিবে, তিনিই সিংহলঘ্বীপের প্রত অধীশ্বর 
হুইবেন। 

রাজা বিমলধন্, একটা দত্ত বাহির করিয়া 
তাহা সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, “এই- 
টাই শীক্যসিংহের প্রকৃত দস্ত। এই পবিত্র 
বস্তটী, অতীব যত্রসহক|রে এতদিন সবরগ- 
মুবতে অতি সংগেপনে সংরক্ষিত হইয়াছিল।” 
এই দস্ত দৃষ্টে, সকলেই চমৎকৃত হইয়া 
ধার্শিক গ্রবর . শ্রীশ্রীবিমল ধর্মকেই সিংহল 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[.৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


দ্বীপের গ্রক্কৃত অবধীশ্বর বলিয়। ঘোষণা 
করিল। 

রাজা বিমলধর্্মের অশেষ গুণ ছিল। 
প্রজপুঞ্জের মঙ্গলার্থ তিনি না করিয়াছিলেন, 
এরূপ কাধ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
ন।। স্বরাজ্য মধ্যে সরোবর ও খাল খনন, 
নৃতন নৃতন রাজবর্ত নিম্মীণ, দেবালয়, মঠ ও 
বিহারাদি নির্মাণ, বিস্তালয় স্থাপন, বিদ্বা- 
শিক্ষার হববন্দোবস্ত, সাধারণ পাঠাগার সংস্থ- 
পন, গ্রজাবর্গের কর-ভার-লাঘব, ৰাণিজ্যের 
প্রসার বৃদ্ধির ব্যবস্থা, প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল- 
কর কর্দের দ্বারা, প্রভৃত যশঃ-সুখ্যাতি ও 
ধর্মোপার্জন করিয়া, পরম মঙ্গলময় শাস্তি- 
ধামে গমন করেন। এই মধাম্মার মৃত্যুতে 
তদ্দেশীয় আবার-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মহাঁ- 
শোকে অভিভূত হইয়াছিল। 

রাজকুলতিলক শ্ীশ্রীবিমলধর্দের পরলোক 
প্রাপ্তির পর, তাহার ভ্রাতা সেনারত রাজ- 
পিংহাঁসন অধিকার করিয়াছিলেন। পর্ট,গীজ- 
দ্বিগকে পরাম্ত ও বিতাড়িত করিয়া, কলমে! 
(0০0190710) নগর করায়ত্ত করিবার 
নিমিত্ত তিনি কয়েকবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন) 
কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে সমর্থ হন 
নাই। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাবে সেনারতের মৃত্যু হয়। 
মেনারতের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র দ্বিতীয় 
রাজনিংহ শ্বীয়্ পিভৃসিংহাসনের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। ইহার জীবন ও রাজত্বকাল 
বহুবিধ বিচিত্র ঘটনাপুর্ণ। প্রস্তাবাস্তরে সে 
সকল অদ্ভুত কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার 
বাসনা রছিল। 


শ্রীকষষণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ। 


বাহন-তত্ব। 


অত্যুতখানের পর পতন, অত্যুক্নতির পর 
অবনতি এবং অত্যুত্তেজনার পর অবসাদ-_ 
ধেন অব্তস্তাবী ও স্বাভীবিক। জড় নরের 
উপাদন! এবং যাগ যজ্ঞ হোম ও বলির একট! 
মহা-কুস্কাটিক! বহিয়া যাইবার পরেই ভারতে 
এক মহা-আলোকের যুগ দেখ! দিয়াছিল। 
তখন গৃহে গৃহে সামগান ও যত্র তত্র বেদধ্বনি 
কুহছরিত হইয়া ভারতকে আনন্দ-বিনিকেতনে 
পরিণত করিতেছিল। খধিতনয়গণ, ব্রহ্মচারী, 
খষিকন্তকাগণ, ব্রহ্মচারিণী এবং ক্রঙ্গবাদী 
খবিবৃন্দ বন্ষপুজা ও বরহ্ধধ্যানপরায়ণ হুইয়া 
অধ্যাত্মজগতের বেলোর্ধসীমায় আরোহণ 
করিয়। সমস্ত জগৎকে বিশ্ময়াকুলিত করিতে- 
ছিলেন। তখন, ব্রহ্ষজ্তানের অনস্তভাগার 
পরাবিদ্থ৷ উপনিষৎসমূহের গঠন-পাঠনাদ্ারা 
ভারতবাসী মর্ত্য হইয়াও অমরত্বলাভ করিতে 
ছিলেন। কিন্তু দিন কাহারও সমান যায় না, 
চক্রনেমির স্যার সুখ ছঃখ পর্য্যায়ক্রমে আপিয়া 
জগৎকে দর্শন দিয়া থাকে । আলোর পর 
অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলোর সমাগম 
অনিবাধ্য। সেই উপনিষদ্যুগের অত্যুন্নতির 
পর জগতের শিক্ষা! দীক্ষ! ও সভ্যতাভব্যতার 
আদিনিদান ভারতে এমন একটা মহা-কৃষ্ণ- 
যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাহার প্রভাব 
ও মোহমাহাজ্ম্যে অত্যুখিত ভারতের পতন 
ঘটিল। ভারতবাসী গ্রমাদ, কুসংস্কার ও নানা 
উপধর্ম্ের দাসামুদাঁন হইয়া অকল্যাণের পদে 
বিলুষ্টিত হইলেন, মোহের একট। মহান্ধকার 
আসিয়৷ ভারতকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভারত 
আপনার সত্বা আপনি ভুপিয়া গেলেন। 
বিবেক ও যুক্তি দূরে গেল, বেদ, উপৃনিষৎ ও 
স্বতিগ্রতৃতির পঠন:পাঠনা বিলুপ্ত 'হইল, 
কুসংঙ্কার আলিয়া সত্যের সিংহাসন যুড়িয়া 


বসিল। তাই ভারতে সতীদাহরূপ করাঁল- 
দংস্ মহারাক্ষদ দেখ! দিল এবং বাল্য-বিবাহ 
ও গর্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপরূপ ভীষণ 
বর্ধরত! আসিয়! ধর্শান্ত্রের বক্ষে ছুরিকা 
বিদ্ধ করিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে ভারত 
গোলকাঁহত অর্ণবযানের স্তায় অধঃপাতের 
মহাসাগরে ডুবিয়া! গেল। সেই মহামোহের 
তরঙ্গাভিঘাতেই ঘুর্ণিতমূর্ঘা হইয়া আজি 
আমরা কপোলকল্লিত উপকথা, সাবিত্রীসত্য- 
বানের পুস্তির গল্প সত্য বলিয়া মনে করিতে 
অভান্ত হইলাম ও ব্রদ্ধার বাহন হংস, শিবের 
বাহন বৃষ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, গণেশের 
বাহন ইন্দুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর এবং 
যমের বাহন বিলম্থিতগলঘণ্ট বন্ত মহ্ষি 
স্থির করিলাম। মহীয়ান্‌ শঙ্কর হইতে 
আরম্ভ করিয়া লখীয়ান্‌ ভারতচন্্র পর্যযস্ত 
বলিতেছেন 3 
ইদানীং চেৎ ভীতো। মহিষগলখন্ট1ঘনরবাৎ। 
শহ্বরাচার্যযঃ | 
“ওথাঁয় ভ্রিলোকনাঁথ বলদে চড়িয়া। 
ব্রিলৌক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥৮ 
“বড় পুত্র গজানন, চারি হাতে খান”। 
“তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর”। 
“ছোট পুত্র কার্তিকেয়, ছয় মুখে খায়। 
উপায়ের মীম! নাই, ময়ুরে উড়ায়”॥ 
রতচজ্জ । 
বন্ততই কি এই সকল কথা প্ররুত? 
বস্ততই কি ব্রহ্মা হংদে, চড়িয়া বেড়াই- 
তেন? বস্ততই কি নরকের রাজ] যম মহ্ষি- 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাড়ী বাড়ী মড়া কুড়া- 
ইয়। ফিরিতেন ? বস্ততই কি দেবদেব মহাদেব 
শিবের.একটা বুড়া বলদ ভিন্ন আর কোন 
বাহন ছিল না? এই সকল সর্ব মিথা, 
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অনীক ও অমূলক। তবে কি আঁমাদিগের 
উপান্ত স্যষ্টিকর্তী ব্রহ্মা হুংসবাহন নহেন? 
অবশ্যই একজন ব্রন্ষা “হংসবাহন” আখ্যা 
বিষয়ীভূত ছিলেন, কিন্তু উহার অক্ষরার্থ ও 
পদার্থগ্রহ এরূপ করিতে হইফে না যে, সে 
ব্রহ্মা বড় একটা পাটনাই . রাঁজইাসের 
পিঠে চড়িয়! উড়িয়া বেড়াইতেন, তাহারই 
বাচ্চাকাচ্চার পুচ্ছে কলম গড়িয়৷ আমর! 
লিখিয়া থাকি। নয় কেন? এই ত সমগ্র 
. ভারতের যাবতীয় নর নারী ছাঁসের উপর 
চতুন্মথ ব্রঙ্গা গড়াইয়। পুজা করিতেছেন, 
এবং মহামহোপাধ্যায় শাবিকগণ৪ “হংস- 
বাহন£» শব্দের নিরুক্তি নির্দেশ করিতে 
যাইয়া বলিতেছেন $-- 
হংসো বাহনং যস্য স হংসবাহনঃ? 
সমগ্র ভারতে এত অসংখ্য সর্বশান্ত্ধ পার- 
ন্ব্শী পণ্ডিতমগ্ডলী নিত্য বিরাজমান, তাহা- 
রাও কি শাস্ত্রের প্রক্কতার্থের মর্ম্োদবাটন 
করিতে পারেন নাই? তাহারাও কি তবে 
ংসবাহন প্রভৃতি শব্দের পদার্থগ্রহবিষয়ে 
সমর্থ? 
একথা শুনিতে এইরূপই অমস্তব ৰটে, 
/কিন্ত বেদের বহুকাল পরে ব্রাঙ্গণগ্রস্থমকল 
'িরচিত হওয়াতে তত্বদ্গ্রস্থমমূহে নানা 
অলীক কল্পিত গল্পের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং ব্রান্ষণগ্রন্থাদির ছাঁয়। লইয়া ব্রাঙ্গণগ্রস্থের 
বহুকাল পরে পুরাগাদ্ি বিরচিত হওয়াতে 
'পুরাণসকলও এরূপে পুস্তির গল্পের ধাপা- 
বিশেষ হুইয়! গড়িয়াছে। এমন কি বর্তমান- 
কাল-প্রচণিত রামায়ণ-মহাভারত ও উক্ত 
অবকররাশির হৃন্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারে নাই। ,'এমন কি আমাদিগের 
দেশে বিকারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া গিয়া" 
ছিল বে, আমরা বিবাহের নিমন্্রপত্রে 
'বিবাহের দির্বন্ধপুরুষ প্রন্ধাপত্তির পরিবর্তে 
& বনের পতঙ্গ ফড়িঙ প্রজাপতি আকিয়া 


দিতে আজিও লঘুহত্ত, এবং কাহার ঘরে 
ফড়িঙ্‌ প্রজাপতি বদিলে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া 
লইয়া থাকি, দেই বাটার কাহারও না 
কাহারও শীত্রই বিবাহ হইবে, ন] হয় তাহার 
প্রভূত ধন লাভ করিবেন! আমাদিগের 
বর্বরতার মাত্র! এতদূর ' বেলোর্ধনীমায় 
আরোহণ করিয়াছে যে, এই সকল ফু- 
হস্কারের উপর আমাদের একটা মায়া ও 
দখলি স্বত্বও জন্মিয়নাছে এবং আমরা আজি 
ইছ। মহজে পরিত্যাগ করিতেও অসমর্থ! 
কে জানে যে হতভাগধের় আমাদিগকে 
আর কতকাল এই মহাত্রান্তির জের টানিতে 
হইবে? ফলতঃ যখন এ পাশ্চাত্য মহা 
আলোকের যুগেও মানুষ মানুষ-চন্ত্রবংশকে 
[001 ]২9০০ ও হুর্যযবংশকে 5০191 [২৪০ 
বলিয়া! লিখিতে বান্ত সমস্ত, তখন পতনের 
সেই মধ্যযুগে কেন এই সকল ব্যভিচার দেখা 
না দিবে? আবার বেদস্বতিরূপ মহান্‌ চক্র 
কুর্ধ্য অস্তাচলগামী হইলে যখন কাশীদাসী 
মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এদেশে 
ধরশশান্্র বণিয়া আদৃত হইতে লাগিল, 
তখন পৌরাণিক ভ্রাস্তির উত্মনকারী ওঝা- 
পুত্রের মাহায্ম্ে আমর! বিশ্বাস করিতে 
বাধ্য হইলাম-_যে আকাশের চাদ, চক্জ্বংশীয় 
রাজাদের পূর্ব পিতামহ, তাঁহার জন্ম আরাম্ন 
সমুদ্রমস্থনে ! 

সাগর মন্থনে চক্র হইল উৎপন্ন। 

হইল চন্ছের পুত্র বুধ অতি ঘন্ত ॥ 

ক্ৃত্তিবাস পঙ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর । 

চন্ত্রংংশ রচনা করিল কবিবর ॥ 

কীর্তিবাস দ্কত্তিবাসের কবিত্ব হনে অতীঘ 
গ্রভীর ও হৃদয়োন্মাদকর, তাহাতে কি সন্দেহ 
আছে? কিন্ত তাহার এ বর্ণনা, প্রর্কত 
গ্রতিন্বের অপরিপন্থী নছে। ফলতঃ চন্দ্রবংশের 
প্রবর্তয়িত। মানুষ চন্দ্র, অব্িনন্বন। তাহার 
রাজ্য বা দেশ চজমণ্ডল নামে বিশেবিত, 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] 


বাহন-তত্ব। 
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এবং উহা বর্থমান মধা সাঁইবিরিয়ার গাদেশ- 
বিশেষ। . হুর্যবংশের আদিপুরুষ অদ্দিতি- 
নন্দন হৃর্য্ের মগুল বা সামস্তরাঁজ্যও উক্ত 
চ্রমগ্ুলেন্ন অনভিদুরে ন্বর্গোপরি সংস্থিত 
এবং উহ্াই আদি পিতৃলোকসনাথ আদি 
ত্বর্লোক বা প্রথম ব্যোম। চন্ত্রমগ্ুল বা চক্কর 
বাঁজয, .আয়তনে হুর্ধ্যমগ্ডল বা! হৃর্য্যের 
বাজ্যের দ্বিগুণ। কিন্ত আমর ভ্রাস্তির দাস 
হইয়া আজি এই ভৌম চন্ত্রমণ্ডল ও হ্ুর্ণ্য- 
মগ্ডুলকে আকাশে চড়াইয়া দিয়াছি ও এই 

” মানুষ চন্্র হুর্্যকে আকাশের জড় চন্য 
ঠিক করিয়! রসাতলের তলায় যাইয়া উপস্থিত 
হইয়াছি। এই মানুষ চন্ত্রনুর্যের সহিত 
দ্বানবপতি বিপ্রচিত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর 
রাহুর ঘোরতর শক্রতা ছিল, তিনিনঅবসর 
পাইলেই চন্দ্র ও হুর্য্যের রাজ্য আক্রমণ 
করিয়! তাহাদিগকে ব্যতিবাস্ত করিয়। তুলি- 
তেন। কিন্তু ছুর্ভাগধেয় আমরা! আজি জড় 
চত্রন্থর্য-সমাচ্ছাদনকারিণী ছায়াবিশেষকে রহ 
নামে সমলঙ্কৃত করিতে সিদ্ধহস্ত! হরিবংশ 
ৰলিতেছেন,_ 

-- সিংহিকায়! মঘে।ৎপন্না বি্রচিত্তেঃ হুতানুদা ॥ ৯৭ 


রাহুর্জো্ন্ত ভেঘ।ং বৈ চন্রহূরয)বিমর্দনঃ 1১০১--৩ম 


সিংহিকার গর্ভে দানবপত্ি বি প্রচিভির 
গরসে বহু পুত্র. জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহারাজ রাছু। তিনি 
চন্দ্র ও হূর্ধ্যকে সর্বদ| হিংসা করিতেন। 

চক্র ওুর্ধ্য দেবতা ছিলেন; কিন্তু জড় 
বা ছুই ভাই ছিলেন না। সুর্যের প্রকৃত 


নাম বিবন্থান্‌ হুরধ্য-উপাধি। ইহারই জোট, 


পুত্র যয, পিতৃলোকের (80367 [.01705) 


রাজ! হয়েন, কনিষ্ঠ পুত্র মনু আমিয়! অযোধ্যা 


রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রাহ, দ্ানব- 


সন্তান, মনুষ্য ও দেবগণ এক সঙ্গে থাকিয়া ] 


দৈত্য ও দানবগণের সহিত সর্বদা যুদ্ধ ধিগ্রহ 
করিক্সাছেন, রাছর হন্যে চজ্জ ও হুর্ধ্যকে 
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বহবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। কিন্ত 
পৌরাণিকগণের মহাঁকবলে কবলিত হুইয়! 
আজি মান্য দেধতা চন্্রস্্যা জড়ে ও দানব 
রাহ ছাক্াতে বিপরিণত! কেবল পুরাণ 
নহে, শুয়ং ছান্দোগ্যও এই মহাকুহকের 
আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে পারেন 
নাই। তিনিও বলিয়াছেন,_ | 
পগ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্টামং প্রপদ্যে 
অশ্ব ইব রোমাপি বিধুয় পাপং চক্র ইব রাছে। 
মুধাৎ প্রমুচয ইত্যাদি ॥” 


শঙ্করও বলিয়াছেন, চন্ত্রইব চ মুখাং 
র হুগরস্ত স্তপ্নাৎ রাহে মুধাৎ এমুচ্য ইতাদি”। 
সুতরাং এই সকল পৌরাণিক ভ্রান্তি ঘে 
কতকাল ভারতে আসন গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহ! ভাবনার৪ অতীত পদার্থ। চক্র 
ধন্বস্তরি, লক্গী ও উচৈঃশরবঃগ্রভৃতি যেন 
সমুদ্রমন্থনসন্ভব, কবির এই উতপ্রেক্ষাগর্ভ 
বাক্যের মর্ম্োদবাটন করিতে অসমর্থ হইয়া 
ভারতবাপী আঙ্জি প্রমাদের দাঁস, এবং মাঁচুষ 
চন্রহ্য্য আজি জড়ে পরিণত ! কেবল ইহা 
নহে-স্পমাকাশের জড় সৃ্য বেচারা আজি 
“আদিত্য” ও পকাশাপেয়” বিশেষণের হস্ত 
হইতেও নিষ্কৃতি গাইতে অসমর্থ! মান্থষ- 
বিবন্বান্‌ বা মান্ষ-ূর্ধ্যই অযোধ্যাধিপতি 
বৈবস্বত মন্থুর পিতা এবং সেই বিবস্বান 
বা স্থর্য্যই অদিতিনন্দন ও কশ্ঠপাত্মজ বটে, 
কিন্তু গ্রমাদের দাস ভারতসস্তান আবি 
আকাশের জড়ে নরের মর্যাদা চড়াইয়া 
দিয়া বলিতেছেন ;-- 

জবাকুহ্মসন্ক।শং কাস্ঠপেয়ং মহাছাতিং। 


ধ্বাস্তারিং সর্ধাপাপত্রং প্রথতোহন্মি দিব!কয়ং ॥ 
প্রধঃ। 


» বস্ততই কি আকাশের জড় হুর্ধ্য কশ্পা- 
তব,বটে ?-অযরও বলিয়া! গিয়াছেন) 
রা দিঘী দিষাকরাও। জষর2।.. 
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এবং মহামতি রখুনাথ চক্রবর্তী আদিত্য 
শবের নিরুক্িনির্দেশচ্ছলে বপিতেছেন,-- 
“অদিতে রপতাং ণাঃ আদিহ্যঃ'। 1 
আদিত্যশ্চ অ।দিদেবস্বাদিতি” মত্ল্ গুরাণং। 
ফলতঃ ইহার একটা কথার কোন গ্রক্কৃত 


সাহিত্য-সংহিতা।  [ ৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা । 


অদিতিননীন কৃর্য্য,. হুর্ধযবংশের আদি 
পুরুষ ও অধোধ্যাপুরীর স্থাপরিতা বৈবদ্থত 
মন্থর পিতা । আকাশের জড় হূর্যা, ন! 
অদিতি গ্রনুত, না উহ কশুপাত্মজ, স্থতরাং 
যে কালেই উহা আদিত্য বা কাশ্ঠপেয় বলির। 


নিদান নাই, ইহার নিদান প্রমাদ ও পৌরা- | বিশেধিত হউক নাকেন; উহথা যে প্রমাদ, 


ণিক ্রান্তি। যখন মানুষ ভৌম স্বর্গের কর্থা । 


তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এখনও 


ভূণিষ্া গেলেন, হূরধ্যবংশের আদি পুরুষ মান্থষ- ; লোকে এ ভ্রমের সংশোধন করিতে পারেন । 


সুর্যের কথাও বিশ্বৃত হইলেন, তখন তাহারা 
আকাশের জড় নূর্য্যকেই হুর্য্যবংশের দাদ। 
পরদাদ! ঠিক করিয়া! মানুষ দেবতা-ুর্ষ্যের 
স্তাষ্য পৈতৃক বিশেষণগুলি আকাশের সু্ধ্যে 
আরোপিত করিয়৷ ভ্রাস্তির শেষ সীম! দেখিয়া- 
লইলেন। কিন্তু কেহই ভাবিলেন না যে, 
আকাশের জড় হুরধ্য কেমন করিয়া! অদ্দিতি- 
ননদন ও কণ্তপের আত্মন্দ হইতে পারে? 
মহামতি সায়ণও এই ভ্রমের দাস হইয়া 
খগ্বেদের মার্তণ্ড মাখ্যানের কলুষিত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বলিবে, স্বয়ং .খগ্বেদও ত 
আকাশের সুর্ণ্যকে “আদিত্য” বলিয়। বিশে- 
ধিত করিয়াছেন ১-- 

উদগদয়ষাদিত্যে বিশ্বেন সস! সহ । 

ঘিষত্তং মহং রন্ষয়ন্‌ মে। অহং হ্থিষতে রধম্‌ ॥ 

১৩৫০ ত-7১স। 

জয়ং পুরোবর্তা আদিত্য: অদ্দিতেঃ পুত্রঃ 
ুরধযঃ, বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাঁৎ 
উদরং প্রাপ্তবান্‌। কিং কুর্বন্‌? মহং দ্বিষস্তং 
রঙ্ধয়ন্ মমোপদ্রবকারিণং রোগং হিংসন্‌ 
অগপিচ অহং দ্বিতে অনিষ্টকারিণে রোগায় 
মে! রধম্‌ নৈব ছিংসাং করোমি। ুর্য এব 
অন্মদনিষ্টকারিগং রোগং বিনাশয়তু ইত্যর্থঃ। 
সায়ণঃ। 

ইহাও অত্রান্তি নহে। খগ্বেদের বহুমন্ত্ে 
জড় নর উভয় হূর্ঘ্যই আদিত্য বিশেষণে 
বিশেধিত হুইগ্রীছেন। দৃওরাং এ ভ্রান্ধি যে 
আধুনিক, তাহা আময়াও বলি না। 


ত্ররপ ভ্রমের বশবর্তী হুইয়াই আমর? 
কার্তিককে ময়ূরে, গণেশকে ইন্দুরে, ব্রচ্মাকে 
হংসে ও নিরপরাধ মহাদ্দেবকে একট বুড়া 
বলদে টড়াইয়া মহাত্রমের মৌরশিপা্টা 
গাইয়া বসিয়াছি। 
আমরা প্রত্বতত্ববারিধির প্রথম ভাগে 
দৈবত কাণ্ডে ব্রহ্মার গ্রকরণে বলিয়াছি, উত্তর 
কুরুবাসী স্থরজ্যেষঠব্রহ্মাই ”হংসবাহুন* বিশে- 
ণের বিষয়ীভূত ছিলেন। কিন্ত এই সকল 
ংস, ময়ূর ও মুষিকাদি বাহন, জলের হাস, 
বনের ময়ূর ও গর্তের ইন্দূরাদি নহে। পূর্ব- 
কালে মান্ষের! কেহ হুংস, কেহ ময়ূর, কেহ 
মুষিক, কেহ বৃষ ও কেহ খক্ষবানরাদি নামে 
সংজ্িত ছিলেন। ইহ ভিগ্ন ভিন্ন মনুষ্যুদিগের 
আখ্যাবিশেষ। ধেমন ইউরোগীয়দিগের 
মধো এখনও 1102, 015, চ0% ও চ2াশ 
৮785 প্রভৃতি নাম গ্রচপিত আছে, তেম- 
নই আমাদের দেবলোকেও ধন্প মন্তু 
স্যেরা জন্ত ও পণ্ত-পক্ষীর নামে সংজিত 
হইতেন। বিনতার সন্তানের! গরুড় প্রভৃতি 
পক্ষি-উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন, কিন্তু ডানা 
বা পাখনাওয়াল! বনের গঙ্গী ছিলেন ন)। 
বিনতা আমাদের মাতৃঘসা। আমর! মান্য, 
আর আমাদের মাতৃঘন্রেয়গণ বনের পক্ষী 
ছিলেন, ইহ! প্রকৃত কথা নহে। বক্র 
গর্ভঙাত সন্তানেরাও নাগ, সর্প ও তক্ষকাদি 
উপাধিতে বিমত্ডিত ছিলেন, পরস্ত তাহার! 
গর্তে সাপ ছিলেন না। বান্থকীর ভগিনী 
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মানুষ জরৎকাক্ষ মুনি বিবাহ করেন) স্বয়ং 
অর্জুন নাগকণ্ত! উলুপীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, হ্থুতরাং আমরা! কি তাহাতে ইহাই 
বুঝিতে বাধ্য হইব যে, তাহার! করালদংস্্া 
উর্ফণ! স্পা বিবাহ করিয়াছিলেন 1 ফলতঃ 
উছারা নাগজাতীয় মনুষ্য ছিলেন। পরি- 
ক্ষিতকে ও তক্ষ তক্ষ শবাকারী চতুষ্পদ তক্ষকে 
দংশন করে নাই, তক্ষক বা নাগজাতীয় 
লোকেরাই বধ করিয়াছিল, জনমেজয়াদি 
পিতৃবধামর্য প্রণোদিত হইয়া উহাদের অনে- 
কেরই গ্রাণবধ করেন। মহ্ধি কৃষ্ণঘৈপায়ন 
তাহাই অলঙ্কারচ্ছলে সর্পসত্র নাম দিয়া বর্ণন! 
করিয়ছিলেন মাত্র। মহাভারতে হ্বয়ং ব্যাস- 
দেবই বলিঘাছেন,_ 
্পুতোয়ং মম সর্প্যাং জাতো 
মহাতপন্থী সাধ্যায়সম্পন্নঃ” 
অর্থাৎ মহধি শ্রুতশ্রবাঃ এক নাগকন্তা 
বিবাহ করিলে তাগর্ভে সোমশ্রবানটমে তাহার 
এক পুত্র হয়। তিনি অতি তপন্যাবান্‌ 
ও স্থাধ্যায়সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণ যে কালি- 
নদীর কাল জলে যাইয়া! কালিয় সর্পকে 
দমন করিয়াছিলেন* ধীহার ছবি সর্পরূপে 
অস্কিত হইয়! থাকে, সেই কালি ৪ গর্তের 
বিষধর সাপ ছিলেন না, নাগঞ্জান্তীয় মানুষ 
ছিলেন। আসামের নাগারা ও আমাদের 
দেশের নাগোপাধিক পিঙ্গলাদি মহাক্সার! 
কি মানুষ নছেন? বলিবে তবে কেন 
ভাগবত বর্ণনা করিলেন ১-- 
ফশিফণার্পিতং তেপদা জং । 
কু কুচেষু নঃ কৃদ্ধি হচ্ছয়ম্‌॥ 
৭-+৩১ জ--৭ দ্বন্ধ। 
_ ভাগবত প্রণেতা কুরিন্ব পঙ্ডিত অথব! 
বোপদেব অতি আধুনিক ব্যক্তি। তিনি তি 
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তাহার পূর্বাবর্তী বড় বড় খধিরাও ইহার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন 
নাই, সুতরাং তাহার অপরাধ আর গুরুতর 
কোথায়? হুরিবংশ বলিয়াছেন )- 
দদৌ স দশ ধর্ায় কশ্াপায় অয়োদশ ।' 
শিষ্টাঃ সোষায় রাজেহথ নক্ষত্রাদা। দদৌ প্রতৃঃ ॥৪৮ 
তাহ দেবা; খগ! নাগ! গাবে। গিতিজদানবাঃ । 
গন্ধব্বাগ্পরদ শচৈব জজ্ঞিরে হন্তাশ্চ জাতম্ঃ18৯--১জঅ 


প্রজাপতি দক্ষ আপনার ষাট কন্তার় 
মধ্যে সাধ্যাগ্রভৃতি দশটা কন্তা ধর্মকে, 
অদিতিগ্রভৃতি ত্রয়োদশটী কন্তা কণ্তপকে 
ও অবশিষ্ট সাতাইশটা নক্ষত্রনাম! কন্তা, 
চন্্রবংশের নিদান অত্রিনন্দন চন্্রকে প্রদান 
করেন। ইহাদিগের গর্ভেই দেবতা, মনুষ্য, 
খগ, নাগ, গাব, দৈত্য, দানব ও অস্তান্ত 
জাতির উৎপত্তি হয়। 

খগ কাহারা? গরুড় প্রত্ৃতি বিনতা- 
নন্দনেরা। অটাযু ও সম্পাতিগ্রভৃতিও 
এই বংশের অনস্তরপুরুষ। গো ও বৃষও 
এক শ্রেনীর মানুষের আধ্যাবিশেষ ছিল। 
কৰি যে বলিয়াছেন $-- 

খগচর নগধর ফণধর শয়ন। 


এই খগ শব কোন বন্ত পক্ষীর সুচনা 
করে না। বিছু গরুড়ের পৃষ্ঠেও চড়িতেন 
না। জরৎকারু মনসা ও বানুষী-প্রভৃতি 
নাগবংশীয় লোক ছিলেন। দেবান্তুরের 
স্তায় নাগ ও পক্ষীদিগের মধ্যেও ঘোরতর 
শক্রত। ছিল। মহাভারতে যেগরুডের চ%- 
ব্যাদানপুর্ধবক নাগভক্ষণের কথ! বিবৃত 
আছে তাহা আলঙ্কারিক বাক্য মাত্র। 
তাহাদের ভয়েই নলাগেরা কতক আসাম ও 
পাতালে প্রবেশ করেন, তাই পাতালের নামা- 
স্তর নাগলোক। বায়ুপুরাঁণ বলিতেছেন ?-- 
বে তল দৈত্যগতে; কেশরেরনগয়োতসমূট। ৩৮ . 


চি 


৪৬৮ 


তত্রান্তে হুরসাপুত্ঃ শতনীর্ষো নুদাযুতং। 
কণ্তপন্ত সুতঃ প্রমন্‌ বাহুকিননাম নাগরাট, ॥ ৬৯ 
এবং পুরনহত্রাণি নগদানবরক্ষমাম্‌ ॥ ৪* 
মগ্তমে তু তলে জ্ঞের়ং পাঠালে সর্বপশ্চিষে | 
পুরং বলেঃ প্রনদিতং নরনারীসমাকুলমূ.॥ ৪১ 
অন্রাণীবিবৈঃ পূর্ণং উদ্ধতৈ দেবশক্রতিঃ॥ ৪২ 
তখৈব নাগনগরৈ ধাদ্ধমততিঃ সহশ্রপঃ ॥ ৪৩ 
ঁ ৫* মর্গ। 
তাহা হইলেই বুঝ। গেল পুরাণের এই 
সকল খক্ষ,* ভন্নুক, বানর ও গে-নাগ গ্রভৃতি 
শব মনুষ্যশ্রেণীবাচী, পরন্ত জন্তসংস্চক নছে। 
রামার়ণে যে বানরগণকে নখদংঘ্রায়ুষ ও 
লাঙ্গলধারী বল! হইয়াছে ও জটাযুর পক্ষ- 
চ্ছেদ্ের কথা বিবৃত রহিয়াছে, & সকল উক্তি 
পৌরাণিক ভ্রান্তিকলুধিত। রামায়ণ এক 
স্থানে বলিতেছেন,__ 
সংন্তয়মানো হনুম।ন্‌ ব্যবর্ধত মহাবলঃ। 
সম]বিধ/চ লাঙগ,লং হর্যাহলমুপে্সিবান্‌ 4৪--৬৭স 
পু কিছ্বিদ্ধ্য। ৷ 
ফলতঃ ইহা! কি অগ্রকৃত সংবাদ নহে? 
এই বাঁনরগণ কি বানরাখ্য মানুষ ছিলেন না? 
পরবর্তী গংক্তিকদন্বক কি উপরিধূত বর্ণনার 
বিসংবাদবাহী নহে? 
বৃহ্ন্পতিসমং বৃদ্ধা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ ॥ ৪ 
ভর রর্থে গরিশ্রাস্তং সর্ববশান্ত্রবিশারদঃ। 
অভিসন্ধ।তু ম।রেতে হনুমানঙ্গদং ততঃ ॥ « 
৫৪ সর্গ--কিিন্ধা।। 
এখানে বান্সীকি হনৃমানকে “সর্বশান্ত্র 
বিশারদ ৪৮ বলিতেছেন, তবে কি আমরা 
বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইব ফে এহেন 
হনুমান্‌ সলাঙ্গুল বানর ছিলেন? হনুমান্‌ 
স্বয়ংই বলিতেছেন ;-_ 
অহং হতি তনুশ্চৈব বানবশ্চ বিশেষতঃ । 
ফাঁচং চেদহরিষ্যামি মানুষী মিহ সংস্কৃতীং ॥ ১৭ 
| ৬* জ নুলায়কাও। 


* অন্তি পৌরবদায়াদো। বিদুরধহতঃ প্রভু । 
খক্ষৈঃ মংবন্ধিতে| বিগ্র ধঙ্ষবত্যথ পর্ববতে ॥ মহাভারত 


সাহিত্য-সংহিতা | . [ ৭ম খও, ৮ম সংখ্যা। 


যে মান্যদিগের ব্যবহার্ধ্য সংস্কৃত ভাষায় 
কথ৷ কহিতে পারে, সে কি মানুষবিশেষ 
নহে? কেবল ইহাই নহে; হুনুমান্‌ ব্যাফ- 
রণজ্ঞও ছিলেন,_ 
গর।ক্রযোৎসাহ মতি প্রত।প 
সৌশীলা মাধূর্যয নয়ানয়ৈশ্চ। 
গাস্তীর্যয চাতুরধ্য হুবীধ্য খৈধো, 
হবনুমতঃ কোপ্যথিকৌহস্তি লোকে ?॥ ৪৩ 
অসৌ পুনর্বযাকরণং গ্রহথীষ্যন্‌ 
স্যো মুখ: প্রষ্ট,মনা; কগীস্ত্রঃ | 
উদ্যদিগরে রম্তগিরিং জগাম 
গ্রন্থং মহদ্‌ ধারয়নপ্রমেয়ঃ ॥ ৪৪ 
৩৬ দর্গ, উত্তরক।গ ৷ 
যিনি সর্বশাক্ত্রবিশারদ, ধিনি ব্যাকরণ 
পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মানুষ ভিন্ন 
আর কি হইতে পারেন? বালির শবশ্মশানে 
নীত হওয়া কালে শব শিবিকায় আরোহিত 
হইয়াছিল, অন্ুচরেরা অগ্রে আগ্রে ধনরত্ব 
ছড়াইতেছিল, বালির শ্রাদ্ধশান্ত হইল, 
ব্রাহ্ণভোজন হইল, ইহাও কি বনের বানরের 
কাধ্য? বলিবে তবে বান্সীকি হনুমানাদির 
লেজ দিলেন কেন? কেনই বা উহ্থাদিগকে 
নখদংস্রায়ুধ পঞ্চনখ বলিয়। নির্দেশ করিলেন। 
তাহার হেতু এই যে, বর্তমান রামায়ণখানী 
বান্মীকিকৃত নহে। আদি রামায়ণ কীটদষ্ট 
হুইয় বিলুপ্তপ্রায় হইলে ধিনি ইহার সংস্কার 
মাধন করেন, তিনি আধুনিক লোক বলিয়! 
এই সকল বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। নাগপাশ 
অস্ত্রের নাগদিগকে যে বিষোনণ বল! হুইয়াছে 
উহ্াও বিকৃত বর্ণনা। সম্ভবতঃ নাগেরা. 
রাক্ষদপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক রামলম্্রণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া থাকিবেন, গরুড়ের অনস্তর 
বংশ কেহ রামের সহার হইয়া নাগদিগের 
পরাভব সাধন করিয়াছিলেন, অথব| নাগ- 
পাশের বিবরণ আদে কল্পনা-গ্রহত। যাহা 
হউক হনুমানাদি বানরদিগের যদি: কোন 


অগ্রহীয়ণ, ১৩১৩] . 
রি 


প্রকৃত সত্তা থাকে, বদি রামায়ণ কোন করিত 
গল্প (1২0118106 ) না হয়, তাহা হইলে 
হনুমান ও নুগ্রীবপ্রভৃতি যে বানরাখ্য মানুষ 
ছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা। ও 
শিব ও যম বলদ ও মহিষে চড়িতেন না, 
তপোলোকবাপী বিষুবও গরুড়পক্ষীতে চড়িয়। 
বেড়াইতেন না। বিষুঃ, পক্ষিজাতীয় মন্থষ্য 
গরুড়াদ্দির এবং শিব, বৃষোপাধিক মান্ুষদিগের 
নেতা বা দলপতি ছিলেন, তাই তীহারা বৃষ- 
বাহন ও গরুডধবজাদি বিশেষণের বিষয়ীভভূত। 
ধতরেয় ব্রাহ্মণ শ্রুতি বলিতেছেন) 
"্গাবাবৈদত্র মানত” 
গো-উপন।মধারী মনুষ্যাগণ যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। ম্ুতরাং এই যজ্তকারী 
গোগণ নিশ্চয়ই শৃঙ্গপুচ্ছবান্‌ গরু ছিলেন না। 
ইহারা কশ্তপাত্মস ও মানুষ ছিলেন। 
(আশ্্ধ্য এই যে হাউগ ইহার অনুবাদে 
€০ করিয়াছেন ), মামবেদ বলিতেছেন,_- 
প্রহংসস স্তুপল! বন্্মচ্ছ! 
মাদত্তং বৃষগণ! অযাহ্‌ঃ। ৬০৩ পৃষ্ঠা। 
তত্র সায়ণঃ--হংলাসঃ শক্রতির্ন্তমানা 
ংসাইব আচরস্তোবা বৃষগণা এত্নামক! 
খষয়ঃ | 
তাহা হইলেই জানা গেল, এই হংস ও 
বৃষ শব্ধ পক্ষী বাঁ পণুবিশেষবাচী নহে। | 
ভাগবতেও বিবৃত রহিয়াছে, 
আদৌ কৃতযুগে বর্ে। নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ। 
্রঙ্মাও এই হংসাখ্য দেবগণের নেতা 
ছিলেন। তাই তাহার বিশেষণ--প্হংস- 
বাহন” এবং তাই তাহারা ম্ব স্ব বিমান, 
খোদিত গরুড় ও হংসাদির মুত্তি ঘার! চিহ্নিত 
করিতেন। বিমান দেখিলেই জানা যাইত 
এই বিমানখানী অসুকের।- মার্কওেয় পুরাণ 
বলিতেছেন, ঃ 
ধন্ত দেবন্ত হত্গং ধধ। তূষগযাহনং | 
তদের হি তচ্ছ্তি রহুরান্‌ যোব্ধ, নাযযৌ॥ ১৩ 


বাহন-তন্ব। 


৪৬৯ 


হংসযুক্তবিষানাগ্রে সাক্ষস্থর কমণ্ডলুঃ । 
আয়াতা ব্রন্মণঃ শক্তি ব্র্গাণী নাতিধীয়তে ॥ ১৪ 
৮৮ অ-- 


যে দেবতার যেরূপ রূপ, যেরূপ ভূষণ ও 
যে প্রক]র বাহন, তিনি তাহা লইয়াই ভগ- 
বতীর সাহাধ্যার্থ অস্থরদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আগমন করিলেন। তৎপরেই বল! 
হইল,-_ 

কোৌারী শক্তিহত্তাচ মযুরবরবাইদ|। 

যোক্ধ,মত্যাযো দৈত্য।ন্‌ অদ্িক1 গুহরপিণী। ১৬ 

তখৈব বৈষ্ণবী শক্তি গঁরুড়েপরি সংস্থিত|। 

শব্খচন্রগদা শাঙ্গ বড় গহস্ত হুল! যয ॥ ১৭ 

মাহেস্বরী বৃষ রূঢা ত্রিশূলবরধারিমী। 

মহাহিবলয়! প্রাপ্ত চত্্ররেখ।বিভূষণ1॥ ১৫--৮৮অ 

কাণ্তিকের পত্তী কৌমারী শক্তিহত্তে মযুর 

বাহনে, বিুগৃহিণী লক্্মী গরুড়বাহনে. এবং 
মহেশ ঘরণী মহাদেবী মাহেশ্বরী বুষবাহনে যুদ্ধ 
করিতে লমাগত হইলেন। এখানেও বুঝিতে 
হইবে ব্রন্ধাণী ও কুমারী হংস ও মযূরসূণ্তি 
বিলসিত বিমানে, লক্ষ্মী গরুড়মুদ্তি উপলক্ষিত 
বিমানে এবং মাহেশ্বরীও বৃষভাঙ্কিত বিমানা- 
রোহণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। 
কেবল স্বর্গে নহে ভারতবর্ষেও ময়ুরোপা- 
ধিক রাজবংশ বিস্ভকমান ছিল। রাজাবলী 
| লিখিয়াছেন।__ 

“এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত 
প্রাবল্য হওয়াতে বৈদিক ধর্ম উচ্ছিন্ন গ্রায 
হইয়াছিল। তাহার পর ময়ুরবংশীয় ধুরদ্ধর 
অবধি রাজপাল পর্য্স্ত ৯ জনেতে ৩১৮ ব- 
মর। তাহার পর শকাদিত্যনামে পার্বতীয় 
রাজ! এক জনেতে ১৪ বৎসর”। ৫ পৃষ্ঠা। 
সুতরাং বেশ বুঝ! গেল তখন ভিন্ন ভিন্ন বংশ 
সকল ময়ূর, মুযিক, খক্ষ। ভন্গুক ও বানর 
প্রভৃতি আধ্যাতে সংস্থচিত হইত। কার্ডি- 
কেক উক্ত ময়ুর-বংশের নেতা ছিলেন। 


তকজ্জন্ত ভীহার ও তদীয় পরীর বিমান সম্ত- 


৪৭৪ 


সাহিত্য-সংহিতা | ' [ ৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্য!। 





' বতঃ কাষ্ঠমর মযুর মৃষ্িদ্বারা চিহ্নিত থাকিত। 
এবং অপদিতিনন্দন তপোলোক- (মধ্য সাই- 
বিরিয়া) নিবাঁনী বামন বিষু।ও পক্ষী গরুড়ে 
এবং দেবদেব মহাদেব বলদে চড়িকা বেড়াই- 
তেন না। বলিবে বায়ুপুরাণ যে বলিতেছেন,_ 


ভবন্ত রাপসাদৃস্তং নীতা্চৈষ হানুত্তষং । 
বৈশ্বাদরযুখ।ঃ সর্বেধ বিশ্ব পাঁঃ কপর্দিনঃ ॥ ৩১৫ 
নীলকষ্ঠাঃ লিতত্রীবা সীক্ষা্রান্তিলোচনাঃ। 
অর্ধচন্ত্র কৃতোকীয। জটামুকুট ধারিণঃ ॥ ৩১৬ 
সর্ব দশডূজ। বীরাঃ পল্পাস্তর হুগন্ধিনঃ। 
পিনাক পানয়ঃ সর্বে শ্বে্ডগৌবৃঘবাহনীঃ ॥ ৩১৭ 


অদন্থমনসো! তৃ। প্রপন্ন। যে মহেগ্বরং। ৩৯ অ- উত্তরও ৷ 
তৈর্লন্ধং রুদ্্রসলোক্যং শাঙ্বতং পদ মব্যয়ম্‌॥ ৩১৪ ক্রমশঃ 
শ্রীউমেশচন্দ্র গপ্ত। 
অন্ধ্যায় 
গগন-প্রান্ত চুমে দিনমণি চেয়ে চেয়ে দেখি হুয়ার পানে ; 
আকাশে মেঘের রগ; ছঃখিনী আকুল-কঠ1। 
লালে লালে লাল গোলেল! মাখা__ সাধনায় মোর ঢুকেছিল বুঝি, 
গোধূলির মার! অঙ্গ। গাঁপের কুটারে পুণ্য !_ 
শখখ-মুখর নধর অধর, অন্তর মম উতল! যে হয়-_ 
সালকে রজনীগন্ধা, গৃহখানি হলে শুন্ত। 
যুবভীহ্স্তে ধুপ ধুন। দীপে-_ দীপ জালি ঘরে, একাকী কাদি, 
বরিছে তরুণী-সন্ধয। কারে করি ছঃখ ব্যক্ত) 
'শীকর-লিক দখিণা বাতাস, আঁধারে আড়ালে আলোক ঢাকি ;- 
বহিতেছে মৃদ্মন্দ ; কেহ বদি করে ত্যন্ত। 
বাগানে বৃখিক1 ফুটিয়! উঠি_ মিলন-গীতিক! স্মরণে আসে 
বিলায়ে দিতেছে গন্ধ সাজের বেলায় নিত্য ! 
আকাশ হইতে নামিল ধীরি অতীত ম্বপন উতলা করে 
নিবিড় আঁধার-পুঞ্জ, চঞ্চল ক্ষীণ চিত্ত। 
ব্রমর-বিরহে, নিরাশ বক্ষে এস এস এস বধুয়্া মোর-_ 
কাদিছে কু্ুম কুঞ্জ। বিরহতাপিত বক্ষে ১ 
সঙ্গাসি-যুখে ব্যোম ব্যোম হর-_ আধার কুটীরে চজবদন- 
ধ্বনিছে আরতি ঘণ্টা, হেরিব ভূষিত চক্ষে । 


জীজগত্প্রসন্ন রায় । 


আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রমবিকাশ্‌। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | 


হখন শ্বৈতবাদিভক্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
অনুশীলন করিয়া প্রভুর সর্বব্যাপিত্ব ও 
সর্বাস্তর্বচামিত্ব উপলব্ধি করিতে থাকেন, 
তখনই তিনি বিিষ্টাতৈতবাদের প্রথম 
সৌপানে উত্থিত হন।  বিশিষ্টাতৈতবাদের 
তাঁৎপর্ধা তগবদর্শনসমভিব্যাহারে * জগত 
দেখা। তিনি খ্বৈতবাদ অবস্থাতে যে হদয়- 
নাথকে জগত হইতে .বহদুরবর্তী মনে 
করিতেন, দূরতিক্রমণীয় গিরিশৃঙ্গ। শ্বাপদ- 
সমাকুল অরণানী ও ছুর্গম বিশালমরু- 
গ্রাস্তরের তয় তন্ন করিয়া! অন্গুসন্ধানেও ধাহার 
কোন সমাচার পান নাই, তাঁহাকে আজ 
সম্মুখেই অবস্থিত দেখেন, তাঁহাকে আজ 
ছুদয়াভাস্তরে দর্শন করিয়া আনন্দনীরে ন্নাত 
হইতে থাকেন। পূর্বে যাহার দর্শনলালসা 
দৈনন্দিন বর্ধিত হইয়া মন প্রাণ ব্যাকুল 
করিত, এই জন্ত হা হতোন্মি আমার জন্ম 
বৃথা গেল ইত্যাদি আর্তনাদ করিতে করিতে 
অঠি কষ্টে তক্তের সময় অতিবাহিত হইত, 
এইক্ষণে সেই প্রভূ তাহার নয়নের চির- 
অতিথি, নেই জীবন সর্বন্বদেবের প্রাণ 
সন্তর্পণ কাস্তিতে তাছার হৃদয় সদা আলো- 
কিভ। ইহা! অপেক্ষা আর সুখের অবস্থা 
কি হইতে পারে? গ্রতুদর্শন অপেক্ষা ভক্তের 
পক্ষে সুখের বিষয় আর কি আছে? তপ, 
জপ, সাধন, ভজন মকলই ইহার অন্ত। 
ইহ। লব্ধ হইলেই মানবজন্ম সফল হয় ও 
নিখিল বস্তই ম্ধাবর্ষণ করিতে থাকে। 


হৃদয়ের 'শীস্তিগ্রদ ছবি। উভঃপুর্কে যে 
হ্বায়গ্রান্তরে বিষাদের তপ্ত গ্রঅ্রবণ প্রবাহিত 
হইতে থাকিত, এক্ষণে তাহাতে নিশিদিন 
শাস্তির হিমগ্রঅঅবণ অবিরতধায়ে বছিতেছে, 
আর প্রেমকুন্থম গ্রশ্মুটিত হইয়া সৌরতে 
চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। এই দিব্য- 
শোঁভ। দর্শন করিবার জন্ত যেন পূর্বোক্ত মহধি- 
বৃন্দ এ গ্রাস্তরে গুভংগমন করিয়াছেন-_ 
তৎপদদর্শা গুরুদেবও যেন আগমন পূর্বক 
ধী শোঁভ| স্দর্শনাস্তে মনে মনে প্রসাদনীরে 
অবগাহন করিতেছেন ও সাবাস সাবাস 
বলিয়! শিষ্যের উৎসাহ বাড়াইতেছেন। 
.দ্বৈতবাদের গ্রথম অবস্থার স্কায় বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদে আরাধাদেব জগৎ হইতে পৃথক ও 
সুদুরস্থিত বলিয়া! মনে হয় নাঁ। তখন তক্ত- 
সমক্ষে প্রত্যেক বস্তর অন্তরে ও বাহিরে 
জীবিতেশ্বরেরই ললামকাত্তি যেন খেল! করিত 
থাকে। রবি শশী আদি জ্যোতি, গঙ্গ। 
যমুনাদি তটনী, হিমালয় বিশ্কায গ্রভৃতি পর্কৃত 
ও কাশ্মীরদেশীয় উপত্যক1 ইত্যাদি নিখিল 
মনোমোহন বস্তই গ্রভূর সৌন্দধ্য-মমুত্রে সন্ত- 
রগ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে রমণীর 
যৌবনোদ্ধত কান্তি অবলোকন করিবামাত্র 
অসংযতমন! যুবকবৃন্দ অথবা বৃদ্দাবনী ভাবের 
পলিতকেশ মহোদয়েরাও কুম্থমধস্বার জীড়া- 
কুরঙ্গ হইয়া পড়েন, তাহা কেই দেখিয়া বিশ” 
দ্বৈতবাদী ভক্ত ভগবস্ভাবে অচেতন হুইয়! 
থাকেন। কোন উপায় গ্রয়োগ ন! করিলে 


আরাধাদেবের অদর্শনকালে যাহা নয়নে তাহার অটৈতত্ত দূর হয় না। অবিবেকী 


শুল বলিয়া মনে হইত, তাহাই আব ভক্- 


যমাজ-_যে বাক্তিবিশেষের সৌন্দর্য উপ- 


উর অজনশনাকা স্থানীয়, তাহাই খা তকক- | লব্ধি কদিতা শিকৃত ভাবের জীড়পক হইয়া 
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পড়ে, ইহার কারণ তাহার! এ সৌন্‌র্ধ্য 
ভগবৎ দৌন্র্ষেযাদধির তরঙ্গ বলিয়। বিশ্বাস 
করিতে পারে না, অথবা উক্ত সৌনর্ধ্যানু- 
ভবে ডুবিতে অক্ষম হয়) তাহারা! কেবল 
উচ্গার উপর উপরই ভাসিতে থাকে। 
সৌন্দররযান্থভৃতিতে মন ডুবিলে কি আর 
কামতস্কর তাওব দেখাইতে পারে? সৌন্দর্্যা- 
মুভূতি-ক্জান, নুতরাং সবগুণের কার্য, 
এবং কাম রজোগুণোৎপন্ন, এক্স উভয়ে 
পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মশালী। উভয়ের মধ্যে 
একের মভ্যুতখানকালে অন্তের আবির্ভাব 
অসম্ভব, এই কারণে কামুক ব্যক্তিদিগকে 
প্রকৃত সৌনর্ধযন্ধা পানে বঞ্চিত থাকিতে 
হয়। উহাতে একমাত্র সংযতেন্দ্িয় মুনী- 
স্বরেরাই অধিকারী। তাহারাই গোমতীর 
জল ভাগীরথীসণিণে মিলাইতে মমর্থ। কি 
আশ্চর্য! অপ্রবৃদ্ধ সমাজ শ্রীভগবানের 
: বিশ্বগত অনাময় সৌন্দর্যকে ও মদনোৎসবের 
উপাদান করিয়! লইয়াঁছে। .ধাহার অনুভবে 
বিলীন হইয়া কোথায় মন গ্রসাদনীরে অব. 
গাহন করিবে, না দৈবছূর্ষিপাকে তাহারই 
দ্বারা প্রমাদধূলি সমাকীর্ণ হইতেছে । পর- 
মার্থতঃ অপার্থিব নিষকগ্হ্ক বস্তও অক্ঞানি- 
নমক্ষে পার্থিব ও কলঙ্কযুক্ত বলিয়! গ্রাতীয়মান 
হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক ছূর্দশ1 
কি হইতে পারে? ববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তঃ- 
প্রবিষ্ট ভক্তনমঞ্গে ধেন জগৎ অনির্বচনীয় 
নবচিন্ময় পরিচ্ছদ পরিল্না নৃত্য করিতে থাকে। 
এই ব্যাপার এমন নৈপুণ্যের সহিত সুসম্পন্ন 
হয় যে, কখন এ পরিচ্ছদ তাহার অঙ্গ হইতে 
বিশ্লিষ্ট হয় না। এ কাস্তিতে স্বকীয় কাস্তি 


মিল।ইয়া অগৎ এরূপ অপূর্ব ছ্যাতিসম্পর হয়. 


যে দেখিয়াই ভক্ত দর্শক ভাবে অঠৈতন্ত 
হুইয়া পড়েন, কোন প্রকারে সংজ্ঞা লাভ 
করিয়াও ক্ষণকাল পরেই পুরর্বার এরূপ 
অবস্থায় উপনীত হন। তীহার প্রজ্ঞা 


নন শন 
১৭২ কএস-৮০৯৬৮৭ ৬০৯ এ 


সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


দৃ্টিতে একবার গ্রক্কৃতির গুপময়ী উর্শিমাল। 
প্রতিভাত হয়, আবার ক্ষটিকাবদাত শুদ্ধ 
চিন্ময় মহাতরশ্রপুঞ্জ আসিয়! এ উর্িমালা ও 
দৃষ্টিকে আপনার অঙ্গে বিলীন করিয়া ফেলে। 
এই অবস্থাতেই বিশ্বসৌন্দর্ধ্ের মহিমা! প্রকৃত- 
রূপে অন্তত হইতে পারে। প্রান্ত ও 
অপ্রাকৃত সৌন্দ্যের সমাহারে যে কি অনি- 
বর্চনীয় সুখ, তাহা! বিশিষ্টাত্ৈতবাদী ভক্তই 
অনুভব করিয়া থাকেন। যে প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্য উপলদ্ধি করিয়। রসিকবৃন্দ তাঁবনীরে 
ডুবিতে ও ভাসিতে থাকেন, তাহ! বদি 
নিখিল মৌনর্য্ের জীবন ব্রহ্ম-সৌনর্ধ্য দ্বারা 
আবৃত ও অনুপ্রাণিত হয়, তবে যে আনন্দের 
নুধা্লীবনে চিত্ত ভুবিয়া যাইবে, ইহাতে 
সন্দেহ কি? ফলত: এই ভুমিকাতেই সৌন্দরঘ্য- 
বিজ্ঞানশিক্ষার পূর্ণতা হইয়া থাকে। কেবল 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লইয়া কালহরণ করিলে 
কদাপি সৌনদ্ধয-বিজঞানের পূর্ণ শিক্ষা লাভ 
হুইতে পারে না। 

বিশিষ্টাদ্বতবাঁদের গ্াথম অবস্থাক্ম অনুভব 
রঙ্গতৃমিতে প্রশাস্ত ব্রহ্মাভিনয় অপেক্ষা গুণো- 
দ্ধতা প্রকৃতিরই অভিনয় অধিক হইয়া 
থাকে। অর্থাৎ অধিক সময় মন জাগতিক 
সৌনধ্য লইয়াই আবদ্ধ থাকে, কদাচিৎ 
এরশ্বরিকভাবে নিবিষ্ট হয়, পরন্ত এই নিবিষ্ট- 
ভাব জগতসন্বন্ধ রহিত না হইয়াও অতুল 
সুখের নিদান। এই সুখের সহিত বিশাল 
রাজ্যশ্বরের সুখও গ্রতিবোগিতা করিতে 
পারে না। যে বর্তমানসুগ্ধ মানব এই সখ 
উপভোগ করিয়াই আপনাকে কৃতরুত্য মনে 
করেন, আর অগ্রসয় হন না, তাহাকে 
কদাপি বিষৃশ্তকারী বা সৌভাগ্যশাণী মনে 
করা যাইতে পারে না? কারণ তিনি অমূল্য 
হবীরকের খনি পাইয়াও লেশমাত্র হীরকযুক্ত 
প্রস্তরের গ্রলোভনেই ভুলিগ্না গেলেন। 
অধ্যাত্মরাজ্য এইন্প অদেকানেক প্রলোভন 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] আধ্যাত্মিক ধর্মোর ক্রমবিকাশ । 


8৭৩ 





রহিয়াছে । ঘিনি কুশাগ্রবুদ্ধি ও বাসনার 
ষড়যন্ত্রে অবিচলিতমনা হইতে পারেন, তিনিই 
ইহার অস্তিম সীমা তেদ করিতে সমর্থ। 
তিনিই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সোপানপরম্পরা 
অতিক্রম করিয়া অদ্বৈতবাদের চিদানন্দময় 
গোপুরে বিশ্রাম লাত করিতে অধিকারী 
হইব থাকেন। অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, ধর্মরাঁজ্যে অগ্রসর 
হইবার নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও সাধনাধ্যবসীয়ই 
উর্পর্ধোণী, এবিষয়ে গ্রজ্ঞ। অন্যথা সিদ্ধ। 
দৃষট হইয়া থাকে, এই শ্রেনীর মধ্যে অধিকাংশই 
মহামায়ার মোহিনী লীলায় আত্মহার! হইয়! 
পড়েন। ইহার কারণ কি প্রজ্ঞার অভাব 
নহে? ধীমান ধন্দরবীরাগ্রণী উক্ত সুখ উপ- 


ভোগ করিয়া উহাতে হতচেতন হইয়া, 


থাকেন না। যাহার প্রথম সোপানেই 
এইরূপ অতুণনীয় সৌন্দর্ধ্যাম্বাদনের সখ, 
তাহার অগ্রবন্তাঁ মোপানসমূহ স্বর্গীয় সুখের 
পণ্যবীথিকা-শ্রেণীতে সুসজ্জিত হইবে, অবশ্তই 
তাহারা ইহা ভাবিয়! দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রপর 
হইতে প্রস্তুত হন। আর সঙ্গে স্গেই নব 
শৌন্দন্য, ভাব ও আনন্দের হিল্লোধে অবশ 
হইতে থাকেন। এইজন্ত মন ও বদনের 
কান্তি যেন পরস্পর স্পৰ্ধী করিয়। নিত্য নূতন 
পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক গর্ষের সহিত 
জগৎকে আপন বৈভব দ্বেথাইতে থাকে । 
ফলতঃ ধ্যাত্মশৈলের দ্বৈতবাদোপত্যকাস্থিত 
নরনারীর দৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ অধিত্য- 
কাখিরঢ় যাবতীয় বস্তই অপুর্ব শোভাশালী 
বলিয্কাই প্রতীয়মান হয়। এইরূপে অগ্রসর 
হুইতে হইতে যখন তাহারা শশিশেখরাবাদত, 
অধৈতবাদ রূপ উত্ত,্ শৃঙ্গের উপকণ্ঠে উপনীত 
হন, তখন. যে 'লোকাস্তর বিদ্তালোকম়ী' 
শোভা নিরীক্ষণ করিয়া কি অনির্বাচনীয় 
শাস্তিন্নখের উপভোগে অধিকারী হন, 
তাহা তদবস্থাপন্ন মহামুনিই 'বুঝিতে পারেন। 


আমার গ্তায় বচনসর্বন্ব ব্যক্তি কেবল তৎসম্ব- 
খিনী বাক্যরচনার সুথটুকুই লাভ করিতে 
অধিকারী । যাহ! হউক এ অনাময় চিৎসন্দী- 
পনী অবস্থা! সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করাও 
সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাহার স্বকীয়! 
অথবা পরকীয়া রমণীর গুণানুবাদে কালহরণ 
করাই স্বর্সখ মনে করেন, তাহাদিগকে 
অধিকার করিয়। আমাদের বনিবার কিছু 
নাই) পরস্ত ধাহারা আপনাকে ভজনানন্দী 
মনে করেন ও শান্ত্রচ্চাকে শুফতর্ক বলিয়া 
উড়াইতে তৎপর হন, তাহাদিগকে নিজ্ঞাস! 
করি ধে তীহাদের দক্ষিণহস্ত ব্যাপারসংক্রাস্ত 
গোষি অপেক্ষা কি জ্ঞানচ্চা নিন্দনীয়? 
পক্ষান্তরে চতুর্বিংশতি ঘটিকাই কি ভগবদ্‌- 


ভঙ্জগনে ও তাহার গুণানুবাদে অতিবাহিত 


করেন? যদি না করেন, তবে কোন্‌ কার্ধ্য 
দ্বারা অবশিষ্ট সময় হৃত হইয়া থাকে, বিবে- 
কের নির্জন কুটিরে উপবিষ্ট হইয়! তাহা কি 
কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বস্ততঃ ধিনি 
নিশিদিন ভগবপ্তজনে নিবিষ্ট থাকিতে পারেন, 
এন্দপ মাপুরুব অতীব বিরল । 
বিশিই্টাদ্বতবাদ সম্বপ্ধে প্রধানতঃ তিন 
ভূমিকা! নির্দিষ্ট হইতে পারে,-_( ১ম ) তগ্গবৎ 
সন্দর্শণী। ২ম ভগবদ্ধ্যাপনী। ওর ভগবান্‌ 
ও জগতের অভেদ সঙ্বোধনী। ৯ম ভূমিকায় 
উপনীত হইলে সময়ে সময়ে জগতের অভ্া- 
স্তরে জগণদীশ্বরের সন্দর্শন হয়, কিন্তু অদর্শন- 
কালেও ভূৃতপূর্ব দর্শনের স্থতি ভক্ত হৃদয়কে 
শান্তিবারি সেচন পূর্বক সুশীতল করিয়া 
থাকে, তখনও ভক্ত জীবিতেশ্বরের লোকাত্তর 
সৌনধ্যমাখাচ্ছবির শ্মরণ করিয়া! নি্পন্দ- 
প্রণাগ়্ানন্দে অচেতন হুইয়া পড়েন। সেই 
অ্পষ্ট কান্তি, সেই হৃদয়নাথের অর্ধবিকশিত- 
হপ-প্রতা তাহার. মানসাকাশ আলোকিত 
করিয। থাঁকে।..বদিও এই আনন্দসন্দোহনী 
স্বৃতি চিরকাল স্থিতিনাভ. করে না, অচিরেই 
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বিনষ্ট হুইয়া যায়, তথাপি উহা যে ভক্তকে 
দেবভাবে উপনীত করে, এই স্থতি যে পার্থিব 
ভাবের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে সুরক্ষিত 
রাখে, ইহাতে ফোন সন্দেহ নাই। যখনই 
বিষয়বাদন। মনোমোহনবেশে সুসজ্জিত হ্ইয়া 
তাহাকে অশেষ গ্রলোভন দেখাইতে থাকে, 
তখন প্র পুণ্যস্থৃতি উদিত হুইয়। ভগবদন্থু- 
রাগানল প্রহলিত করে, আর তৎকালেই 
কলুষহৃদয়া উক্ত বাসন! দাহাতক্কে কম্পিত 
কলেবর হইয়া কোথায় যে পলায়ন করে, 
তাহার কোন সমাচারই থাকে ন|। বিষয়- 
বাসনার অগ্রতিহত প্রতৃত্ব কেবল অজ্ঞানি- 
সমাজেই দৃষ্ট হুইন্। থাকে । প্রবুদ্ধগণ জ্ঞান- 
সুতাশনে উহাকে ভক্মীভূত করিয়া ফেলেন। 
এ স্বৃতি ধারাবাহিকক্মপে পরিণত হইলেই 
১ম ভূমিকার উপসংহার হয়। দ্বিতীয় ভূমি- 
কাঁয় অধিরঢ় হইলে সর্বত্রই ভগবদর্শন হইতে 
থাকে? পবিত্র, অপবিত্র, জুন্দর, অন্তন্দর, শক্র, 
মিত্র, ত্রাঙ্গণ ও শৃদ্রবন্ধু নিখিল পদার্থই 
ভক্তকে ভগবান্‌ দেখাইয়। প্রেমে বিভোর 
করিয়া তুলে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তহৃদয়ে 
মধুবর্ষণ আরম্ত হই! থাঁকে। শৈলতনয়ার 
*উত্তীলতরম্গ মধুবর্ষণ কারে, উন্নতশেখর ভৃধর- 
শ্রেণীও তাহারই অনুকরণ করে। নীলিম- 
পুর্ণ অনন্ত আকাশ ও তদাশ্রিত অসংখ্য 
জ্যোতিষ্ক সকলেই এ কার্যে তৎপর। এমন 
কি নীরস তরপধ্যস্তও ব্রহ্মরসে সরস হইয়! 
যেন মধুবর্ষণের জন্ত ব্যস্ত হুইয়া উঠে। 
সমীরণ ও সিন্ধুর ত কথাই নাই। কেনন! 
বেদই সুধামাখাম্বরে উপদেশ দিতেছে প্মধু 
ধাতা খতায়স্তে মধুক্ষরত্তি সিন্ধব।” এই- 
ব্ূপে ভগদ্থযান্তি প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলে কোন 
প্রকার অসঙ্কাব মনে সমুদিত হয় না; 
কারণ অসন্ভাব ভৌতিকত্বাডিনিবেশ হইতেই 
সমুতপন্ম হুয়। কিন্ত ভগবন্ধ্যাপ্তির প্রতি 
'্মভিনিবেশ করিলে উহার অবস্থিক্িই অস- 





স্তব।' 'সর্ধতজ তগবধ্যাপ্তির অনুতব দ্বারা 
ব্যষ্টি জগছপলব্ধির পরাভৰই এই ভূমিকার 
চরম উৎকর্ক। তৃতীয় ভূমিকাবস্থিত ভক্ত, 
ভগবান্‌ ও জগতকে একত্ব স্থজে সংবন্ধ- 
দেখেন। যদিও জগতকে বিশ্বৃতির পাতাল- 
স্পর্শী বিলে নিক্ষেপ করিতে পারেন না, 
তথাপি মিশ্রিত বর্ণন়ের সায় উভক্বের বি্লে- 
ষণ কর! অসস্তব হইয়া উঠে। তাহার পক্ষে 
দ্বিতীয় ভূমিকাতে যেরূপ তিনতাবে জগৎ 
সংশ্লিট ভগবৎ সত্তা অনুভূত হয়, তৃতীয় 
ভূমিকাতে তদ্ধপ নছে। এই ভূমিকাতে 
বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর একই ভাবাপর। যেরূপ 
সরিত সাগর সঙ্গমে উভয়ের ভিন্নত| কিছুমাত্র 
উপলব্ধ হয় না, সেইরূপেই বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের 
সঙ্গমে একত্বভাবের দৃঢ়তায় এই ভূমিকার 
সমাপ্তি। 

বিশিষ্টাত্বৈতবাদ যেরূপ জগৎ চিদানন্দময় 
করিয়া তুলে, তদ্রপ ভক্তহৃদয্বে উদারভাবৰ 
সঞ্চারিত ফরে। বিশিষ্টাত্বৈতবাদী ভক্ত- 
কেশরী কখন মহানস সংক্রান্ত বিবাদে আত্ম- 
সমর্পণ করেন না। তিনি সকল নরনারী- 
কেই সমভাবে অভিনন্দন করিয়া থাকেন। 
নিয়শ্রেণীর নরনারীগণও তাহার সমতাকুম্ম 
স্থবাসিত করুণানীরে স্নাত হইয়! প্রাণ লীতল 
করিতে পারে । তিনি যে সাম্য নন্দগোপবনে 
উপনীত হইয়াছেন, উহ্ীতে বিষমতার ছুর্ন্ধ 
কোথায়? দ্বপ্নেও তাহার মনে এইরূপ 
কুৎসিতভাব আমিতে পারে না। অজ্ঞান 
সমাজ যাহাকে দেখিবামাত্র ত্বণাপল্ললে নিপ- 
ভিত হয়, তাহাই উক্ত ভক্তরাকে ভক্তিরসে 
মাতাইক়্! তুলে। অধিক কি বলিব! হিংশ্র- 
জন্তরাও তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়। প্রককতির 
নৃশংদত। তুলিয়া যার়। তাহার প্রেমজলধি 
এমন ন্কীত ও বিস্তা্নিত হুইয়! পড়ে যে, 
মনুত্ত, পণ্ড, পক্ষী, চেতন, অচেতন সমগ্ত বন্তই 
যেন উদ্ধাতে ভুবিযা যায়। একমাঝ প্রেমনীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] আধ্যাত্মিক ধর্ের ক্রমবিকাশ । 


ও তাহার উত্তালতরঙ্গমালাই অবশিষ্ট থাকে। 
এই মহান্‌ প্রেমের তুলনা করিতে পারে, 
এমন অনাত্ব-প্রেম কোথায়? কোথায় 
অনস্তজ্যোতিফ নিকেতন অনন্ত মহাকাশ! 
কোথায় কতিগর কীটাণুর বিচরণক্ষেত্র 
ঘটান! কোথায় জগছুস্তানক শারদ 
শর্বরীশ্বর! কোথার বর্ধাকীলের অন্পহ্যতি 
খস্ভোত! এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
সমাধি অবস্থা! ব্যতিরেকে বৃত্তি নিরোধজনিত 
বঙ্গদর্শনই অসস্তব, আর বিশিষ্ট জ্ঞানসমাধিই 
হইতে পারে না, যেহেতু “ত্দেববস্তমাত্র 
নির্ভাসং ম্বরূপ শুন্যামব সমাধিঃ” ধ্যানই 
ধ্যেয়রপে পরিণত হইয়া! আপন স্বরূপ ধ্যেক- 
স্বরূপে বিলীন করিলে সমাধি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । এই যোগস্থত্র সমাধি অবস্থার 
শুদ্ধ স্বন্ধপাঁবস্থিতি ঘোষণা করিতেছে। 
স্থতরাং বিশিষ্টান্থতৃতিসম্বলিত বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদে পর্াৎপর পরমেশ্বরের দর্শন কিরূপে 
হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা বাইতেছে 
যে, নিগু৭ ব্রহ্ধসাক্ষাৎকার একমাত্র সমাধি- 
লভ্য, কিন্ত সগণব্রহ্গ প্রত্যক্ষ সমাধিব্যতি- 
রেকে পরিপক্ক ধ্যান দ্বারাও স্ুসম্পন্ন হইতে 
পরে । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বে নির্বিরশেষ 
অধৈত ব্রন্ধাত্মার দর্শন হয়, ইহা আমাদের 
অনভিপ্রেত নছে। “জপিসংরাধনে প্রত্যক্ষান্ 
মানা্যাং*, . তত্বজানীরা ধ্যানকালেও ব্রহ্গ- 
দর্শন করিয়া! থাকেন, যেহেতু শ্রুতি ও 
স্বতিতে ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে । এই ব্যাস- 
সুত্র দ্বারাও ধ্যানকালীন ব্রহ্গসাক্ষাৎকার 
প্রমাণিত হয়। সমাধি অবস্থাতে বৃতি 
নিরোধ হয় বলিয়! গুদ্ধ চিদাত্মা ব্রদ্দের অঙ্থু- 
ভূতিতে কোন অন্তরায়ই থাকে ন|। ব্রহ্ধ 
যদি বাহিরের বন্ত হইতেন, তবে চিদাত্বা 
জাঁনকে কদাপি তীহার স্বরূপ-লক্ষণ বলিতে 


পারা যাইত না। জান যে অন্তরের অঙুণ্য |. 


রর, এ বিষয়ে বাতুলসমিতির সবন্ত. ব্যতি- 
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রেকে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। 
মনে কর, তোমার নকল বৃত্তির নিরোধ 
হইয়াছে, একমাত্র জানরৰি প্রকাশিত রহি- 
য়াছে। পণ্ডিতের! এ বৃত্তিশৃন্ত জানকেই 
বর্গ আখ্যা দিয়া থাকেন। এ অবস্থাতে 
দৈত বলিয়া কোন বস্তই প্রসাণিত হয় না। 
কারণ দ্বৈতাঙ্ভূতির মূল উপাদান মন 
স্বকারণে লীন হ্ইন্বা গিয়াছে। কেবল 
বান দশাতেই খৈতাস্থতব হুইয়! থাকে। 
এই বিষয়ের বিশিষ্ট সমালোচন! অ্বৈতবাদ 
প্রকরণে করা ঘাইবে। 

যেরূপ উত্তম বর্ণ আপন অপেক্ষা নিন 
বর্ণে বিবাহ করিতে পারেন, পরস্ত নিষ্বর্ণ 
নিজ অপেক্ষ উচ্চবর্ণে তাহা করিতে অধি- 
কারী হন না, তন্্রপ অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ ও দৈতবাদে এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
দ্বৈতবাঁদে সাধনগ্রয়াস ব্যতিরেকেই অবতরণ 
করিতে পারেন, কিন্তু দ্বৈতবাদদী বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদদ ও অদ্বৈতবাদে এবং বিশিষ্টান্ৈত- 
বাদী অদ্বৈতবাদে ইচ্ছামাত্র অনায়াসে উত্থিত 
হইতে পারেন না। ফলকথ উচ্চাবস্থাপন্ন 
সাধক নিক্নাবস্থাতে অনায়াসে অবরোহণ 
করিতে পারেন, পরস্ত নিম্াবস্থাপত্ন সাধক 
সাধনপ্রয়াস ব্যতীত উচ্চ ভূমিকাতে উপনীত 
হইতে পারেন না। বিশিষ্টাগ্বৈতবানদীর! 
মায়ার বন্ধন সম্যক্‌ ছিন্ন করিতে ন! পারি- 
যাও দ্বৈতবাদীর স্তায় তাহাতে জড়িত হইয় 
পড়েন না। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রভাবে 
মলিন বাসনা আর তাহাদের সমক্ষে তাওডব 
দেখাইতে সমর্থ হয় না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
অর্থ রামানুজসম্প্রদায়ে এইরূপভাবে . প্রচ- 
লিত আছে যথা-_ | 

পবিশিষ্টাত্যাং মায়! জীবাত্যাং সহ অগ্বৈতং 
রঃ বিশিষ্টাছৈতং তত্তবাদঃ বিশিউইৈতবাদ31” - 

অর্থাৎ মার! ও জীবের সহিত অদ্বৈত- 
বাদই বিশিক্টাইৈতবাদ। . পরদ্ধ রামারূজ 
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সম্প্রদাক় মায়া ও জীবকে নিত্য স্বীকার 
করেন। এইজন্ত এই মন্ত যে ভ্রাস্তিবিজ্- 
স্তিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, 
“সদেব সৌম্যদমগ্র আসিদেকমেবাদ্ধিতীয়ং” 
ইত্যাদি শ্রুতি ব্রন্মকে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও 
স্বগত এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ পুণ্য বলিয়! 
ঘোষণা করে। পমায়াভাসেন জীববৎসৌ- 
করোতি মায়া চাবিস্তা স্বযমেব তবডি” 
বিদ্ভারণোদ্ষত এই শ্রুতি সুস্পষ্ট ভাষাক্ম জীব 
ও ঈশ্বরের অনিত্যত্ব বুঝাইয়1 দেয় । “মাভাস 
এব চ* এই ব্যাসস্থত্রও জীবকে আভাস 
অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বলিয়াছে। “মজামেকাং” 
এই অতির অর্থ যেরূপ ভগবান্‌ ভাষ্যকার 
শঙ্কর ও বেদান্ত মুক্তাবলিকার করিয়াছেন, 
তাহা দ্বার জীব ও মায়ার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় 
না। স্ব।সপর্ণ। শীর্ষক শ্রুতিও ব্যবহার দশা- 
তেই জীব ঈশ্বর ভেদ গ্রতিপাদন করে, কিন্ত 
পরমার্থ অবগ্ধায় নহে, কারণ তাহা হইলে 
সিদ্ধান্ত ভূত অনৈত শ্রুতির, সহিত বিরোধই 
হুইয়া থাকে । বস্ততঃ রামান্থুজ সম্প্রদায়ের 
উক্ত মত যে অসত্য, ইহা সমাধিই নিঃসন্দেহ 
রূপে বুঝাইয়া দেয়। এ অবস্থাতে চিদাম্া 
ব্যতিরেকে অন্ত কোন বস্তরই অশ্িত্ব 
প্রমাণিত হয় না। 

বহার! মহধি প্রবর্তিত পদ্তির অন্থসরণ 
পূর্বক অনদাগ্রহ ও সাম্প্রদায়িকভাব ভুলিয়! 
সাঁধনমার্গে অগ্রসর হন, অদ্বৈতথাদ ঘে সত্য 
ইহ বুঝিতে তাহাদের কালবিলম্ব হয় কৈ? 
শু তর্কই ধাহাদের দৈনিক ভোজ্য ও ললাট 
রঞ্জিত করাই খাহাদের একমাত্র সাধন, 
তীহারাই অদ্বৈতবাদের নামে জলিয়া উঠেন 
ও “একমেবাদ্দিতীয়ং” এই অদ্বৈত সিংহনাদ 
শুনিলে তাহাদেরই হদয়দাহ উপস্থিত হয়। 
ৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অতৈতবাদ এই 
মতত্রয় যে অবস্থাগত, ইহা আমর! পুর্ব্বেই 
প্রদর্শন করিয়াছি। ধিনি কেদারনাথের 


সাহিত্য-মংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





অধিত্যকায় থাকিয়াই তুষারমণ্ডিত শূঙ্গের 
উপরিস্থ নীলপদ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাম করেন 
না, এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে, হিমাচলের শিখরে নীলকমল হইতেই 
পারে না, তাহাকে কি ভ্রান্ত না বলিয়। 
থাকিতে পারা যায়? হে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি 
বৈষ্ণববৃন্দ! একবার মায়ার মোহিনী 
লীলাকে বিস্বৃতিপক্কে নিক্ষেপ করিয়৷ যোগী- 
স্্রোপসেব্য সমাধিতে মগ্ন হউন, অবশ্তই 
বুঝিতে পারিবেন যে “একোদেবঃ সর্বভূতেষু 
গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ববাভূত্যন্তরাস্্রা” “মন্তঃ 
পরতরং নান্তৎ কিকিদস্ভিধনপ্রন*। সমাধির 
লক্ষণ যাহা শাস্তে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বার! 
সম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এ অবস্থাতে 
একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতিই প্রকাঁশমান থাকে। 
জীব ও মায়াপ্রপঞ্চ কিছুই থাকে না। তবে 
আর কেন বিশিষ্টাদ্বৈভবাদীর। প্রত্যক্ষ সত্য 
অধিকার করিয়! সমাজে বিসংবাদ আনয়ন 
করিতেছেন। তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত 
যে, যাহা যাঁজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি মহধিগণ দ্বারা 
ংসেবিত হইয়াছে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া 
তন্ত্র পর্য্যস্ত আর্ধ্য শান্ত্রসমূহ যাহার মহিম! 
ঘোষণ! করিতেছে, সাম্প্রদায়িক ভাবে জর 
চেতন হইয়া! তাহার নিন্দা'করা কি বীদানের 
বিধেয় ? এত্যেক বস্তই শ্রীভগবানের অজ, 
ইহা ধাহাদের সিদ্ধান্ত, তাহারা যে কিরূপে 
অন্ত দেবতার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, ইহ! 
বুবিয্বা উঠা কঠিন। তবে এইমাত্র বল! 
যাইতে পারে যে, সি্ধান্ত বিষয়ে অবশ্তই 
তাহাদের কোন গোলযোগ আছে, কেনন! 
দেখিতে পাওয় যায় যে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই ব্যঙ্টিভাবে মুগ্ধ হইয়া! রহিয়াছেন। 
বদি উক্ত সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারি- 
তেন, তবে কদাপি তাঁহাদের মনে ব্য্টিভাব 
আসিত না! এবং ত্র ভাবকে মূলভিত্তি করিয়! 
অহিনকুণ নীতিতে গাত্র-ঢালিয়া দিতেন ন1। 


অগ্রহায়ণ, ৯৩১৩ ] আধ্যাত্মিক ধশ্যের ক্রমবিকাশ । 


বিবাদ বিসম্বাদ কি কখন ভগবদর্শন হুইতে 
উৎপন্ন হয়? শাস্ত্রে যাহার ফল পরমাশাস্তি 
লিখিত হইয়াছে, তাহা কি অশান্তি আনয়ন 
করিয়া সামাজিক অবনতি সাধনে তৎপর 
হইতে পারে ? ইহা অতীব অসম্ভব । 

ধাহারা কেবল অধরোষ্ঠবিকম্পনেই কাল- 
হরণ করেন না, কিন্ত ভগবদারাধনায় তৎপর, 
অবশ্ই তীহার! অদ্বৈতবাদের মহিম! অবগত 
হইতে পারেন। আর অদ্বৈতবাদের মহিমা! 
জানিতে না পারিলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
অন্তিম ভূমিকায় উপনীত হওয়াই অসম্ভব। 
নিখিল জগতকে ভগবজ্জ্যোতিতে আবৃত 
করাই বিশিষ্টাত্বৈতবাদের অন্তিম ভূমিকা 
এই ভূমিকায় উপনীত হইলে একত্বজ্যোতি 
যেন স্বয়ং আপিয়া সাধককে ব্রণ করিয়া 
থাকে। বিশিষ্টান্বৈতবাদের অস্তিম ভূমিকা! 
ও অনৈতবাদের প্রথম ভূমিকার এই পার্থক্য 
যে, আদিম জগতের অস্পষ্ট জ্ঞানযুক্ত ও 
অস্তিম তৎশৃন্ত। জগৎ জ্ঞান সমূলে ভুলিতে 
ন পারিলে অদ্বৈতবাদের কোন ভূমিকাতেই 
আরূঢ় হইতে পারা যায় না। বিশিষ্টাদৈত- 
বাদে একমাত্র জ্ঞানী ভক্তই অধিকারী । 
ধাহারা জ্ঞানের নাম, শুনিলেই শিহুরিয়] 
উঠেন ও পপঢন্তং তোভিমরন্তং নপচুন্তং 
তোভি মরন্তং” এইরূপ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে পোষণ 
করেন, তাহার! সাধনমার্গে অগ্রসর হুইয়াও 
ইহাতে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। 
তাহাদের অণু মন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ ধারণা 
করিতে অশক্ত হইয়! পড়ে । ম্তরাং কোন 
ব্যক্তিবিশেষকেই তাহারা মনৈর মানুষ 
করিয়া লন। এই জন্তই গীতা ও ভাগবত 
প্রভৃতি গ্রন্থে জ্ঞানী ভক্তের মহিম! বর্ণিত 
হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব না 
হইলে কখন প্রকৃত ভক্তি উৎপন্ন হইতে, 
পারে না, ভক্জিভাজনকে সম্যক্রূপে না 
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করিতে গলদ শ্রধারায় 'মার্ডকলেবর হন, দৃষ্ট 
হইয়া থাঁকে তাহাদের এ তাব দীর্ঘকাল 
স্থাদী হয় না। সম্মুখে কোন প্রলোভন 
আসিলে বীরের স্তায় শ্খলিতপদ ন! হইয়া 
গন্তবামার্গে অগ্রসর হইতে পারেন কৈ? 
অনস্তুসৌন্দর্য্যের আকর শ্রীতগবানে অন্কুরাগ 
হইলে কি সাধক আর বিষয়-গ্রলৌভনে 
আত্মহারা হইতে পারেন ? 

যেরূপ ভক্তির উচ্চভূমিকায় বিশিষ্ট।- 
ছ্বৈতবদী উখিত হন, সেইরূপ মিফামধর্ম 
করিতেও অধিকাঁরলাভ করিয়া! থাকেন। 
নিষফাম কর্ম ও ভক্তির সমুচ্চয় বেদে উপদিষ্ট 
হইয়াছে *বিস্যাঞ্চাবিগ্যাঞ্চ মন্তছ্েদোভয়ং সহ, 
অবিষ্থয়া মৃত্যুং তত্ব বিশ্বয়ামৃত মপ্র,তে |” 
যে জ্ঞানী ভক্ত, উপাসন! ও নিষ্কাম কর্্মকে 
সহানুষ্ঠের় বলিম্না জানেন, তিনি নিষ্কামকর্ম্ম 
দ্বারা সংসার অতিক্রম করিয়া উপাসন! 
দ্বারা ক্রমমুক্তি প্রাপ্ত হন। ধীহার। কেবল 
গ্রতুর শ্রীমুখসংক্রান্ত মহিমাকীর্তনে রত হই- 
যাই জীবনযাত্র। লমাপ্ত করেন, কদাপি প্রভুর 
আদিই প্রিয়কাধ্যে ব্রতী হন না, তাহা- 
দিগকে প্রভূভক্ত ন। বলিয়া তাহার বন্দী 
বলাই উচিত । ভগবানের কোটি কোটি 
সন্তান অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে, 
অবিস্যতিমিরাচ্ছন্ন হইয়া সম্মুখস্থ রত্বভাগ্াঁরও 
অবলোকন করিতে পারিতেছে না এবং 
দাসত্বকেই সম্মান ও সুখের উগকরণ করিয়া 
লইয়াছে, আর ভগবন্তক্তের! ভাবাবেশে নৃত্য 
করিতেছেন, ইহাকে কি বিষম দৃশ্ত বল। 
উচিত নহে? এই শ্রেণীর ভক্তম্মন্তদিগকে 
কি তক্তবন্ধু বল! যুক্তিবিরুদ্ধ? যে দেশে 
এইরূপ নৈষর্মযপরায়ণ ঈশ্বরোপাঁসকের সংখ্য 
অধিক, সেই দেশের অভ্যুদয়-আশ ছুরাশ! 
না হইলেও তাহার ফল যে ভবিষ্যতের 
বদূরাস্তরালবর্তাঁ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


জানিত্াও যে তক্তবৃন্দ তাঁহার নাম করিতে | বস্ততঃ যব প্রকৃত গ্রতূতত্ত, সে কি গ্রতুসত্ততি- 
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বর্গের এবংবিধ শোচনীয় দশ! প্রত্যক্ষ করিয়া 
অবিচলিতচিত্ত বা ব্যাকুল না হইয়! থাকিতে 
পারে? তাহার হৃদয় কি ঈদৃশ বিষময় 
পরিণামে বিদীর্ণ হয় না? লিখিতে শোক 
স্কীত হুইয়! উঠে যে, ভারতের পৃজনীয় বেদ 
“কুর্বগেবেহ কর্পাণি জিজিবিষেচ্ছতং সমাঃ” 
কর্ম করিতে করিতে শতবর্ষ পর্ধ্যস্ত জীবিত 
থাকিতে ইচ্ছ! করিবে। এইরূপ ন্ুধ।নিম্তন্দী 
উপদেশ করিতেছে। সেই ভারতে কেন আজ 
ঈদৃপ বিসম্বাদী নৈষষরশ্-বাদের আগমন 
হইল? সেই পুণ্যভূমিতে কেন আজ আলস্ত- 
তিমির ছাইয়া গেল। বুবিয়াছি প্রারববাদই 
অবিবেকের সাহাষ্য লইয়া আর্ধ্জাতির এই- 
রূপ অধোগতি বিধান করিয়াছে । তাহা না 
হইলে প্ব্যাপারে মিস্ততে অস্ত নিমেযোন্‌ 
মেষয়োরপি তন্তাল্সধুরীণন্ত স্থখং নান্্যুস্ত 
কম্তচিৎ” এইরূপ বিসদুশ শ্লোকের ৃতি 
হইত না। | 

বিশিষ্টাত্বৈতবাদ ও অধৈতবাদের শরণ 
না লইলে কখন সমতা ভাগীরথীর সংস্পর্শে 
অথবা দানে জীব অধিকার লাভ করিতে 
পারে না, কারণ এই বাদধুগল ব্যতিরেকে 
কোন ধর্মই জগৎকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম কলেবর 
বলিয়া উপদেশ দেয় না, আর এইরূপ ধারণা 
ন! হইলে ভিন্নতার আবরণ তিরোহিত হইতে 
পারে কৈ? বাহার! নীতির আশ্রয় লইয়| 
সমাজে সাম্য-ন্ধা বর্ষণ করিতে চাহেন, 
তাহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে নীতির 
উৎপত্তিস্থান কিন্ধপ এবং কোথা হইতে উহা 
আবিতৃ্ত হইয়াছে? আমাদের বিবেক ও 
্বার্থকেই উহার জন্মভূমি বলিয়া উপদেশ 
করে। শ্বার্থমূলিকানীতি যে বৈষম্যবাদ 
অপসারিত করিয়া! সাম্যবাদ আনয়ন করিতে 
পারে না, এই বিষয়ে নীতিগর্বোদ্বতত শ্বেতাঙ্গ- 
সমাজের ব্যবহারই উদাহরপ। তাহাদের 
নৈতিকব্যাপ্তি এত বাড়িয়াছে যে, দৈনিক 


সাহিত্য-সংহিতা। 
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ক্ৃত্যও উহার মংলরব হইতে মুক্ত হইতে পারে 
'না। পরস্ধ আজ পর্যন্তও কৃষ্ণাঙ্গ দেখিবা- 
মাত্র গ্রতূদের মনে রাসতস্বাতি উৎপর হইয়া 
থাকে। আজ পর্যস্তও আতিজাত্যসংস্কার 
তাহাদিগকে গণ্ডির ভিতরেই রাখিয়াছে। 
তাহারা যদি' মহধিসেবিত উক্ত বাদধুগলের 
মধ্যে একটিরও সেবন করেন, তবে অবস্ঠই 
বিবেকসণিলে প্র বৈষম্যমলিনতা৷ ধৌত হই! 
ধাইবে। নিশ্চয়ই আর্ধ্যোপসেব্য সমত! 
সুধা, পান করিয়। অভিনব প্রীসম্পন্ন হইবেন। 
নীতি কেন সমত৷ আনয়ন করিতে পারে না, 
এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন কর! যাইতেছে 
যে, যেহেতু রাম অন্ত, শাম অন্ত, উভয় 
আম! হইতে অন্ত, আমি উভয় হইতে অন্ত, 
ইত্যাদি পুরাতন ভেদসংস্কার নীতিষ্বারা 
বিন হয় না। পরস্পর বিভিন্ন শ্বাথ্থ অক্ষ 
রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে একত। 
সম্পাদন করাই নীতির অস্তিম ফল। সুতরাং 
তেদবুদ্ধির অবস্থানে নীতিঘারা কোন প্রকা- 
রেই সমাজ সমতা নুধারস পান করিয়া! 
অমরত্ব পদে গ্রতিষিত হইতে পারে না। 
এই জন্তই মহাপ্রাজ্ঞ মহ্ধির! ছ্ৰার্থমূলিক1- 
নীতির আপাতরমণীয় চমকে আকৃষ্ট না 
হুইয়! ধর্মকেই জীবনের প্রধান স্থায় করিয়া- 
ছিলেন! ধর্মই তাহাদিগকে প্রত্যেক কার্েয 
নিয়োগ করিত। এমন কি যাহা! নবসত্য 
সমাজে আমোদের উপকরণ বলিয়! নির্ধারিত 
হইয়াছে, সেই রহম্তকার্ধযও তাহারা ধর্ম 
অনুসারে সম্পাদন করিতেন। ফলকথা, ধর 
তাহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আবার 
বরন্ধাত্বার সনার্শনই সকল ধর্মের সার ধর্ম 
এই সারধর্ম সম্যক অনুষ্ঠিত ন! হইলে 
কদাপি বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হুইতে পারে 
না। বস্থতঃ ব্রক্মদর্শনই জীবকে সস্ভাশ্চিব 
করিয়া দেয়, ইহাই জীবের সাধ্যসার, ইহাই 
চিদানন্দ পুর্ণ পরমধাম। তক্গদর্শনই মন্গুর 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


হতে পরমধর্্। “অয়মেবপোধর্্ো যদ্‌- 
যোগেনাত্ম দর্শনং |” 
সগুণ ব্রহ্মদর্শন বিশিষ্টাৈতবাদে হয়, 


এজন্ত দ্বৈতবাদ অপেক্ষা তাহার মহিমা 


অধিক। বিশিষ্টাত্বৈতবাদীর সর্বাত্মক বিরাট 
ভগবানের উপাসনাই বর্তমান ভারতকে 
অভ্াদয় তুছিনাচলের উত্ত,ঙ্গশিখরে অধিরূ় 
করিবে। ভারতবাসিগণ এক্ষণে বিসংবাদী 
ধর্ম ভুলিয়া ও পরম্পর সমবেদনাস্ত্রে বদ্ধ 
হইয়া সমস্বরে বলুন, “নমঃ পুর্তাদথপৃষ্ঠতত্তে 
নমোহস্ততে সর্ধত এব সর্ধঘ। অনন্ত বীর্ধযা- 
মিত বিক্রমন্তং সর্বং সমাপ্রোধি ততোহনি 
সর্ব* আর. আত্তর্জাতিক রিবাদ বিসম্বাদের 
সময় নাই। এই ষুগে দীন হীন ভাবও 
উপযোগী নহে। সাতশত বর্ষ হইতে আধ্্য- 
জাঁতি দীন হীন হুইয়! পড়িক়্াছে, তবে আর 
কেন মসীর উপর মসী লেপন। ফলতঃ 
এই দীন হীন ভাবকে কালিন্দীনীরে ধুইয়! 
না ফেলিলে কোন উপায়েই আধ্যতূমির 
গ্রহ্শাস্তি হইবে না, কখনই আর্ধ্যগণ তৃতপূর্বর 
গৌরবরবির উজ্দল প্রভায় পুনর্ববার শৌভায়- 


'জাতীয়' বিশ্ববিগ্ভালয় । 
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মান হইতে পারিবেন না। এক্ষণে তারত- 
মাত! আপন সন্তানবৃন্দের তেজঃপূর্ণ ধর্মানষ্ঠান 
অভিলাষ করিতেছেন। তিনি চাহিতেছেন 
যে, আমার নিথিল সন্তানই নিংহবিক্রম 
উদগীর্ণ করিতে থাঁকৃক। জননীর ইচ্ছা পূর্ণ 
করাই নুমস্ততির কর্তব্য কূু্ট। ুতরাং 
আশা করি ভারতবাসিগণ জননীর কুসস্তান 
না হইয়া সুসস্তানই হইবেন। দেখুন.ভারত- 
ৰাসিগণ, আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়! বেদ 
কি উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ দিতেছে,_ 

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাগ্ন বরান্‌ নিবোধত ক্ষুরস্ত 

ধারানিশিতা ছুরত্যর়। ছূর্গং পথস্তৎ কবয়ে|বদণ্তি”। 
" “উঠ, জাগ তহদর্শাঁ ধর্মবীরের শরণে 
যাইয়া তত্ব অন্তব কর, পণ্ডিতেরা ধর্ম্- 
মার্গকে শাণিত ক্ষুরধারের স্তায় ছুর্গম ও 
ছুরতিক্রমণীয় বলিয়াছেন। তবে আর কেন 
বিলম্ব করিতেছেন, মহাপুরুষের শরণে যাইয়। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রকৃত মন্দ অবগত হউন, 
অচিরেই অমৃত ফলের উপভোগে অধিকারী 
হইবেন। 

ক্রমশঃ 


জ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী 


সপ আত 


" জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় । 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


বৈদিক যুগের পর দার্শনিক যুগ, এবং 
তৎপর বৌদ্ধযুগে আমরা .নৃতন নূতন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিস্তর বিবরণ দেখিতে পাই । 
বৌদ্ধগণের বিশ্ববলিনী চেষ্টা হিন্দুর রক্ষণশীল 
বিরাট সমাজশরীর ভগ্ন ও বিপর্ধ্যস্ত করিয়! 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ দেখা যাঁর। ক্ষশিল 
ও নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় .বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
কধিত আছে, নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত 
ছাত্র অধ্যয়ন করিত যে, তাহাদের নিত্য- 
প্রয়োজনমিদ্ধির নিমিত্ত বড় বড় চৌবাচ্ছাক়্ 


স্বরে স্তরে সঙ্করত্বের বীজ বপন করিলে [কালী ঢাশিয়া রাখা হইত। কাশী ও কান, 
বিদ্যা িক্ষা সন্ধে বিস্তর সুগম উপায় খিহিত কুজ,' গৌড় ও তাঁতলিণ্ডও উপেক্ষণীয় নছে। 
করিযাছিল। তাহাদের এরতিষ্টিত অনেক বৌদ্ধ বিশ্ববিস্তালরসমূহে. এধানত; হেসছু ও 
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. সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


1 ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদত্ত হইত। 
তাহার! ব্ণাশ্রম ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন 
না) সেইন্ত প্রাচীন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিয়মাবলীর সহিত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিন্বম প্রণালীর বিশেষ কোন সাদৃহ দেখ! 
যায় না। বঙ্গে স্তারশান্ত্রেরে আলোচন! 
শ্রেষ্টত্ব লাভ করিলে নবদ্ধীপে সংস্কৃত বিশ্ব- 
বিস্কালয়ের প্রাধান্য অবস্ত স্বীকার করিতে 
হইবে । মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় ও '্রৈল- 
ন্গেরও নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কালবশে ও কর্মদোষে ইংরেজী শিক্ষার 
উপর ভারতবাসীর আহা ও যত্ব দিন দিন 
বুদ্ধি পাওয়াতে, উল্লিখিত সংস্কত টোল ঝ 
বিশ্ববিদ্তালয়ের ক্রমে ক্রমে অবনতি ঘটি- 
তেছে। নবদ্বীপের আর সে বিশ্ববিজঙ্গিনী 
প্রতিষ্ঠা নাই। যে নবদ্বীপ এককালে গৌরব- 
গরিমায় ভারতীয় সমস্ত সংস্কত বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের শীর্ষগথান অধিকার করিয়াছিল, আজি 
তাহ! বঙ্গের এক প্রান্তে প্রভাত-নক্ষত্রের 
স/য় ক্ষীণগ্রভায় লীয়্মান হইবার উপক্রম 
করিতেছে। আজি ভট্টপল্লীতে তাহার 
সামান্ত প্রতিবিস্বমাত্রের রেখাপাত দেখ। 
যাইতেছে । কিন্ত তাহাও যে ক্রমে বিলীন 
হইবে, পে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

দার্শনিক যুগের পরিষৎ সকল বিশালতায় 
বৈদিক কালের কুলগতিগণের বিরাট পরি- 
বদের সমকক্ষ না হইলেও তদানীন্তন আর্ধ্য 
ভারতের সর্বত্রই. বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল! সেই সমদর অধুনা স্বপ্ন বা 
ছায়ামাত্রে পর্যযবঘমিত হইলেও সহত্র সহমত 
বৎসর পরে আজিও সম্পৎসারে সংসারে 
অতুলনীয় হইয়া! রহিয়্াছে। সে গৌরব- 
তপন বহুকাল অন্তমিত হইক্বাছে ;-_-এখন 
কেবল সাক্ক্যগগনে ঘনাদ্ধকারে তাহার লীয়- 
মান লোহিতাত্র রেখামাত্র ক্রমে সনবীর্ণ হইয়া 
আসিতেছে) ,সেই বৈতালিক বিহন্রাজের 


ভগ্ন পিঞ্জরমাত্র পড়িয়া আছে; তাহাতে 
সেই স্বর্গীয় শ্বরলহরীর প্রতিধ্বনির ক্ষীণ 
স্থৃতিমাত্র সংলগ্ন আছে! তবে আর আমা- 
দের কি আছে? কার! গিক়্াছে, তাহার 
ছায়! পর্যান্ত বিলীন হইয়াছে। এখন সক- 
লই ম্বপ্ন,-সমস্তই মায়া--ভোজবাজী ! 
স্থবিশাল ভারত-শ্মশানে ব্যাস, বান্সীকি, 
অত্রি, অঙ্জিরা, গার্গ্য, গৌতম, জৈমিনি, 
যাক্তবক্কের অমরাত্মা অনন্ত নিদ্রায় অভি- 
ভূত; আর কতকগুল| অহম্মন্ত আত্ম- 
স্তরীর প্রেতআত্মা_-অদ্ধ নিদ্রিত, অর্ধ 
জাগ্রৎ যেন কোন হ্বপ্নরাজ্যে ভ্রামামান,-- 
বিকট অক্রহাপে, বিশ্বত্রাসকর বিদ্রপ ভাষে 
ভীষণ তাগুবৰ নটনে ইতস্ততঃ ধাবমান হুই- 
তেছে! উহারা আত্মবিস্থত, __বিড়ম্থিত! 
কে উহাদিগকে উদ্বোধিত করিবে? তে 


উহাদের হৃদয়ে মহামন্ত্র জাগাইয়। তুলিবে ? 


তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, গরীক্ষা-_সকলই 
হইতেছে; কিন্ত কিছুই তাহাদের অবস্থার 
উপধোগী নহে। তাহাদের বিস্তালয় আছে, 
বিশ্ববিস্তালয় আছে, অধ্যাপক আছে, 
অধ্যাপনাও হইতেছে । কিন্তু কিছুই তাহা- 
দের প্রয়োজনমত নছে। তাহারা সই 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নির্ঘন্ট,ং ছন্দ, 
বিজ্ঞান_-একরূপ সমৃস্তই পড়িতেছে; কিন্ত 
কিছুই পড়িতেছে না। আশৈশব বিজাতীয় 
ভাষার অপাস্ম্য প্রভাবে শরীরের ওজঃ পদার্থ 
বিনষ্ট করির। রাশি রাশি পুস্তকভারে ভগ্মোৎ- 
সাহ হুইয়! ক্ষীণ ও হ্র্বলেক্দ্িয়সমূহের শু্রষা 
করিতে করিতে সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে । 
এখানে তাহাদের পক্ষে সকলই নৃতন, 
সমস্তই বিচিত্র, সমুদরায়ই বিস্দৃশ'। যে 
নীতি ও ধর্শীস্্র এই সুহ্র্গম সংসার-ক্ষেত্রে 
তাহাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক, দুর্ভাগ্য 
বশতঃ তাহারা সে নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের 
রেখামাত্রও দেখিতে 'পার নাই। তাহার! 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । 
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বাছা অধিগত করিয়াছে, তাহা এই নুহৃত্তর 


ংসারক্ষেত্রে প্রতি পদে তাহাদের পথভ্রম. 


উৎপাদন করিতেছে। তাহার! মিল পড়ি- 
য়াছে, বেস্থাম পড়িয়াছে ; স্পেক্সার, হার্ডার 
ও শোপনহেক়ারের অধ্যাততত্বে আত্মদর্শী 
ছুইয়াছে, বেকন-ও বাকৃলের চতুঃষষ্টি কলায় 
পরম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু 
যে নীতিহুত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রতি পদে 
পদক্ষেপ করিতে হুইবে, তাহ! তাহার! 
পায়না । যেধর্ লইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব 
বর্ণাশ্রম রক্ষা করিতে হইবে, তাহার সামান্ত 
ছায়ামাত্রও দেখিতে পায় না। তাহার! 
নিজের গৃহে নিজে অতিথি_-নিজের দেশে 
নিজে বিদেশী! 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠক, 
নবম অন্থবাকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যে 
নিক্ষম লিখিত আছে, তাহ! মভীব 
উপাদেয়। 

ধতং চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। 

সতটং চ 

তপশ্ছ 

দমশ্চ 

শমশ্চ 

অগ্নয়শ্চ 

অগ্নিহোত্রঞ্চ : *** 

অতিথয়শ্চ 

মানুষং চ 

প্রজা! চ 

প্রজনশ্চ ্ঃ 

প্রজাতিশ্চ :.** 

গুরুশিস্তের এইরূপ দ্বাদশটা প্রতিজার 
উপর আর্ধ্য হিন্দুর সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান নির্ভর 
করিতেছে। ইহাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর 
সর্বশ্রেঠত্ব”_সনাতন হিন্দুধন্েরে অনভভি- 


ভবনীয়ত্ব। যে দিন, গুরুশিত্য এই শ্রেষ্ঠ 


প্রতিজ্ঞা হুইতে বিচ্যুত হুইয়াছেন, সেই 


চা 


দিন হিন্দুর ব্রহ্মচর্ধ্য খখলিত হইয়াছে, 
বর্ণাশ্রমধর্ম্ন বিপর্ধ্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই 
দিন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জঘন্ত পণ্যবিক্রেতার 
আদান-প্রদানে. পর্যবসিত হুইয়াছে। আজি 
আমরা তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করি- 
তেছি। . সম, দম, তপঃ, সত্য, খত, হোম, 
অগ্নিহোত্র, পঞ্চযজ্ঞ-_কোন্টার কথ। বলিব ? 
ইহার মধ্যে একটাও উপেক্ষা করিবার 
নহে। কোন্টী রাখিয়া! রোন্টী লইবে? 
বারটাই আবশ্তক | সচ্চারিত্র্য-সংগঠন, সহি- 
ফুঁতা, সাধুতা, জ্ঞান, নিন্দিত দ্রব্যে উপেক্ষা 
ও  বৈরাগ্--এই সকল বিষয়ে সক- 
লেরই লক্ষ্য না থাকিলে--এই নকল 
সদ্গুণের অনুশীলন না করিলে কেহই বড় 
হইতে পারে ন!। তাহার পর কৃত প্রতিজ্ঞ 
গুরু উপনিষণ ব্রহ্মচারীকে শিক্ষা দিতেছেন, 
প্সত্যং বদ । ধর্ম্ধং চর। স্বাধ্যায়ান প্রমদঃ। 
আচার্ধ্যায় প্রিম্মং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং সম! 
ব্যবচ্ছেৎসীঃ। 


সত্যান প্রমদিতব্যম্‌। 
কুশযোন্র প্রমদিতব্যম্‌। 
ভূতে ন প্রমদিতরাম্‌। 
্বাধ্যায়প্রবচন।ভ্য।ম্‌ ন প্রমদিত্ব্যম্‌। ১ 
দেবপিতৃকাধ্যাভয।ং ন প্রমদিতব্যম্‌। 
মাতৃদেবে। ভব। পিতৃদেবে। ভব । 
আচাধ্যদেবো ভব । অতিথিদেবে। ভব। 
যান্নবদয।নি কর্শশি তানি মেবভব্য।মি নে! 
ইতরাশি । 
যাস্তম্মীকং স্থচুরিতানি তানি ত্বয়োপান্ত।নি মে! 
ইতরাপি। , 
যে কে চান্চ্ছেক্সাংসে। ত্রাঙ্গণ| ব্যেষাং ত্বয়ামনেন 
পরশ্থমিতব্যস্‌। | 
পরদ্ধয়। দেয়স্‌। অশ্রদ্ধয় দেয়ম্‌। 
শ্রিয়। দেয়ম্‌। হিয়া দেয়ম্‌। 
_. ভিন! দেয়ম। সংবিদ। দেয়ম্‌। 
্ তৈত্তিরীক়ঃ প্রপাঃ ৭ অনু ১১। 


* এই কল্পেকটা উপদেশ তন্ন তক্ন করিয় 


সত 
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সাহিত্য-সংহিতী। 
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বিশ্লেষিত করিলে তদানীন্তন শিক্ষা প্রণালী 
ও বিস্তালয়সমূহের একটা সর্বাঙ্নুন্দর চিত্র 
পাওয়! যাইতে পারে। 
মহ্োদয়গণ! আর্ধি আমরা ভারতের 
সর্বত্র বিশ্ববিগ্তালয়ের যে বিপ্লিত দূর দেখি- 
তেছি, পুর্বে এরূপ ছিল না। পুর্বে দ্বিজ- 
কুলোৎপন্ন প্রত্যেক বালককে উপনয়নের 
পর একটা নির্দিষ্ট কাল গুরুগৃহে বান করিয়া 
বিগ্কাভ্াস করিতে হইত। খবিকুমার, 
রাজপুত্র ও বৈএনন্দন-_সকলেই এই নিয়- 
মের অধীন ছিল। ত্রিবর্ণের বব স্ব কুলধর্ম ও 
আশ্রমধর্ম্মের অবিরোধে বিদ্যা লাভ করিতে 
হইত। ছাত্রের এই আশ্রমের নাম ব্রহ্ম 
চর্ধ্যাশ্রম। ইহাতে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান 
একান্ত কর্তব্য। ইহার অধিকাংশ কার্ধ্যই 
অতীব কচ্ছ,সাধ্য। ভগবান্‌ মনু ব্রহ্মচারীর 
জন্য নিক্মলিখিত কয়েকটা নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন )-- 
বর্জর়েন্যুম।ংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রমান্‌ স্্িযং। 
শুস্ত।নি যানি সর্বব।ণি গ্রা।ণিনাং চৈব হিংসনম্‌ ॥ 
অভাঙ্গ মঞ্জনং চাক্ষে।রপনচ্ছত্র ধ।রণম্‌। 
, ্ক।মং ক্রোধং চ লোতঞ্চ নর্তনং গীতবাদনম্॥ 
দুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তখানৃত্‌। 
্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণ 'লম্তমুপলতং পরম্য চ ॥ 
একঃ শয়ীত সর্বত্র নরেতঃ ক্ষন্দয়েৎকচিৎ। 
ৰামাদ্ধি সুম্দয়ন্রেতে। হিনন্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ 
মনু ২১৭৭।১৮০। 
মধুং মাংস, গঞ্ধদ্রবা, মাল্য, রসনার 
তৃপ্তিকর বিবিধ প্রকার থাস্ত, উপানৎ, ছত্র, 
স্্রীসঙ্গ”_এমন কি স্ত্রীলোকের দর্শন পর্য্যস্ত 
নিষিদ্ধ! নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির ত্রিসীমায় 
যাইতে পাইত না । ব্রহ্মচারী যডদিন গুরু- 
গৃহে খাকিত, ততদিন পিতামাতা আত্মীয় 
স্বদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত না, 
এমন কি তাহাদের সংবাদাদিও লইবার 
অধিকার ছিল না। কেবল গুরুচয়ণে মূনঃ 
জীণ সমর্পণ করিয়া তাহীর পুজা ও হোসের 


নিমিত্ত পুষ্পাদি ও সমিধ আহরণ করিয়া 
দিত এবং উপযুক্তকাঁলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া 
সাধনমার্গে অগ্রসর হইত। এই সকল 
কঠোর নিয়ম সর্বতোভাবে পালন করিতে 
হইত,__-এমন কি ইহার এফটীরও অপালন 
বা অপবাবহারে অনেক ছাত্রের ব্রহ্গচর্ধ্য 
বিফল হুইয়! যাইত। আমরা বিস্তর ভ্রষ্ট 
্রক্ষচাঁরীর বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে পাঠ করি- 
মাছি; তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের বর্ণের 
সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
ব্রিকালদর্শী ভগবান্‌ মন্থু যে উদ্দেহ্ে 
্রহ্মচর্যের জন্য এরূপ কঠোর নিয়মসকল 
বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা৷ অতীব মহৎ। 
কারণ সেই সকল কঠোর নিয়ম হইতে এক 
কালে সমীজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হুইয়া- 
ছিল। সর্বসংহারক কালের ভীষণ প্রহার 
সহ করিয়া অজি সহত্র সহম্র বংসর পরেও 
যে সনাতন হিন্দুধর্মের একট ছায়া বা গ্রতি- 
চ্ছায়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহ! 
দেই আশ্রমধর্ম্ের কঠোর নিয়মাবলী কল্যা- 
ণেই বলিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 
সেই প্রতিচ্ছায়ার ক্ষীণ প্রতিবিদ্বটুকু পর্য্যস্ত 
বুঝি বিলুপ্ত হুয়। কেন বিলুপ্ত হয়, তাহ! 
আমি অতি সঙ্ক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
কারণ একটা প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
ংগঠিত করিতে হইলে এই গুরুতর বিষয়ের 
আলোচনা তাহাতে একাস্ত আবশ্যক । 
বৃহললারদীয় পুরাণের বিধান অনুসারে 
কলিতে দীর্ঘকাল ব্রশ্গা্ধ্য নিিদ্ধ হুইক়্াছে, 
কিন্ত ব্রন্মচর্ধ্য একবারে হিন্দুর বিধানগ্রস্থ 
হইতে নিফাশিত হয় নাই। তথাপি কোন্‌ 
পাপে আজি আমরা বিরাট হিন্দু সমাজের 
কুত্রাপি ব্রহ্মচর্য্যের সামান্য নিদর্শনও দেখিতে 
পাই না? বর্তমান হিন্দু সমাজের বিপ্লত 
বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, 
কোনও কালে ভারতে ব্রঙ্গচর্যয বলিয়! ছাত্র- 


অগ্রহীয়ণ, ১৩১৩ ] 


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । 


৪৮৩ 





দিগের একটা ব্রত ছিল,_তাহা কি কেহ 
বুঝিতে পারে? কোথায় সেই মধু-মাংস-গন্ধ- 
মাল্য-বিরোধী, নৃত্যগীতনিষেধক, উপান- 
চ্ছব্রচ্ছেদী, কামকামনাকামিনীবর্জিত হৃর্জয় 
্র্ষচ্য্য ;ঃ আর কোথায় এই বিলোৌলকল- 
কুতৃহলী বর্তমান হিহ্দুসস্তানগণের চতুর্বর্গ 
চিন্তামণির জন্ত চটুলচাপল্যে নিত্য চিত্ত- 
চাঞ্চল্য এবং রঙ্গতৃমে বারাঙ্গনার অঙ্গ ও 
ব্যঙ্গলীলার ললিতালোলুপতা! ? এই নিদারুণ 
অধঃপতনের নিয়নিখাত নরকতল ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। সেই নরকের ন্যক্কারজনক 
বিভীবিকা বিংশতি বৎসর পূর্বে আমর! 
হতভাগ্য তিনকড়ি পালের বধ্যভূমিতে দর্শন 
করিয়াছি। আর কত বলিব? আর কত 
দৃষ্টান্ত দিব? জাতীয় অধঃপতনের করাল 
বীভৎম দৃশ্ত আর কত অঞ্কিত করিব? ভাই 
বলিতেছি, আমরা মান্গুষ নহি )-_পিতৃপদবীর 
উপযুক্ত পাত্র নহি;- শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর 
গৌরবরক্ষায় সক্ষম নহি সমাজপতির শত 
হীনযোগাও নহি। আমরা জ্ঞানপাপী। 
প্রজ্ঞাপরাধে আমরা নিজে কলুধিত হইতেছি, 
আর স্ৃকুমার শিশুদিগকে বিষপান করাইয়া 
নরকের নিম্বতম কৃপে নিমজ্জিত করিতেছি । 
আমাদিগের সন্তানগণ ঘোরতর বিলাসী 
হইয়। পড়িক্লাছে। পূর্বে রাজচক্রবর্ভার পুত্র- 
গণও উপানচ্ছন্র ধারণ করিতে পাইত না, 
আজি সামান্ত দাম্ভজীবীর নন্দছলালও 
ড্যসন ল্যাটিমারের হাটিং শু ও সিক্কের ছাতা 
নহিলে স্কুলে যাইতে চাঁছে না। ধনকুবেরের 
সস্তানগণের কথ! কি বলিব? এই অতুলনীয় 
বাল্যবিলাসিতার বিষময় ফল আমর! নিজে 
ভোগ করিতেছি এবং ভবিষ্যপ্বংশীয়গণের 
জন্ত দ্বিগুণাংশে রাখিয়া যাইতেছি। আজি 
সেই বিষে সমাজ জর জর । আমর! প্রাচা 
ও প্রতীচ্য জগতের অনেক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিগ্ঠা- 
লঞ্ষের বিবরণ পাঠ করিয়াছি, অনেক স্থানে 


শপ্পস্পেসপপা শসা পাপী 


অনেক বৈদেশিক বিপশ্চিতের সহিত তং- 
সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি; কিন্ত কোথাও 
ভারতবর্ধীয় বিশ্ববিষ্তালয় সমূহের আদর্শ 
দেখিতে পাই না এই অধংপতিত দেশের 
জন্য দারুণ বিধি যেন নূতন নিয়ম গঠিত 
করিয়াছেন; ভাগাদ্দেবতা যেন অভিনব 
অবৃষ্টলিপি লিখিয়! দিয়াছেন। তাই আমা- 
দের ভাবী আশ। ভরসা আমাদের সন্তানগণের 
চারিব্রযগঠনে আমরা এত অমনোযোগী ! 
তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষায় আমরা এত 
উদাসীন !! 

পীথাগোরস, প্লেটো, এরিষটটল, সক্রেটিস, 
সিসিরো, টিসিয়ম্, বেকন, বেস্থাম গ্রস্থৃতি 
মহাত্বগণ স্ব ত্ব জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে যে 
সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎসমু- 
'দায়েই শিগুদিগের জন্ত ব্রহ্গচর্য্যের কিছু না 
কিছু আভাস পাওয়া যায়। সেই বিধি হিন্দুর 
্রঙ্গচর্য্যবিধির ন্তায় সর্বাংশে কঠোর না! 
হইলেও তাহাতে বালকগণের চারিত্র্যগঠন 
ও সংশোধনে বিস্তার সাহাষ্য হইয়া থাকে। 
মেই সকল বিদ্তালয়ের অধ্যক্ষগণ স্বয়ং অথবা 
তাহাদের নির্দিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ছাত্র- 
দিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাঁখিয়া থাকেন। 
প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে ছাত্রপ্দিগকে 
ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। পরিদর্শকগণ তাহা- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যান -ব্যাক়্া 
মাদি স্বাস্থ্যকর ব্যাপারে উপস্থিত থাকিয়া 
উপযুক শিক্ষা দান করেন। ছাজ্গণ সর্বদা 
বাঁটী যাইতে পায় না। বাটাতে কোন আক- 
শ্মিক হূর্ঘটনা বা বিপৎপাত অথবা অন্ত 
গুরুতর গ্রয়োজনবশতঃ তাহাদের উপস্থিতি 
একাত্ত আবশ্বাক হইলে অধ্যক্ষের অনুমতি 
লইয়৷ যাইতে হয়; নতুবা বৎসরে ১৫ দিন 
মাত্র তাহারা মাতাপিতাঁর সহিত সম্মিলিত. 
হইতে পারে। এইরপ-নিয়ম জগতের প্রায় 
সমস্ত সভ্য «দেশের বিশ্ববিস্তালয়সমূহে প্রচ- 
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সাহিত্য-সংহিভা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





লিত আছে; কেবল সভ্যতার আদিপ্রন্থ 
ভারতভূমি হইতে অন্তহিত হইয়াছে । ইহ! 
সামান্ত বিধিবিড়ন্বনা নহে। যে মূল গ্রশ্রবণ 
হইতে স্থুবিমল সভাতার আদি নিদান 
আশ্রমধর্ম্ের অমৃত ধারা উৎসারিত হইয়া! 


আবশ্তকতার অণুপাতে অপুপরিমিত বলিতে 
হইবে। পীড়ার কঠোরত। অস্থসারে ওবধের 
গুরুতা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্তাক। আমাদের 
পীড়া দেশব্যাপী, ম্থৃতরাং ইহার ওষধ তদস্থ- 
রূপ প্রথর করিতে হইবে) নতুবা সমুক্রে 


মন্দাকিনীর সায় জগৎ পবিত্র করিয়াছে ;-- | বিন্ুপাতের স্তায় তাহা! অচিরে লয়প্রাপ্ত 


যাহার পরম কল্যাণকর প্রভাবে একদা 
মিশর, গ্রীস, রোম, বোগদাদ ধন্য হুইয়া- 
ছিল,_তাহা শুফ হইয়াছে । তাই ভারত 
আহঙ্গ দগ্ধ মরুশ্রশানে পরিণত ; তাই এক- 
কালের দেববাঞ্িত কর্মভূমি আজি ভোগ- 
ভূমির বীভৎস মু্তি ধারণ করিয়াছে । 
শর্করবাহী বলীবর্দের স্ায় রাশি রাশি 
পুস্তকভারে সমিত হইয়া বিশ্ববিষ্ত[লয়ের 
তিন চারিটা তোরণদ্বার অতিক্রম করিলেই 
যে, বিস্তামন্দিরে গুবেশ লাভ করিতে পারা 
যায়, এই ধারণা সমাজতহ্জ্ঞ সুবীগণের 
অন্তঃকরণ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হুই- 
তেছে। কেবল কন্তকগুলা গ্রস্থাংশ কহস্থ 
করিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না)-_কিস্ত 
পণ্ডিত ত আজি গৃহে গৃহে ;-_পণ্ডিত হইতে 
হইলে বেনৌজ্জল! বুদ্ধির অধিকারী হওয়া 
আবশ্তক। বিস্তার সঙ্গে চরিত্রের উৎকর্ষ 
সাধিত এবং সেই সঙ্গে চিত্ত নিত্য স্বর্গীয় 
বিমল ভাবে পুর্ণ হইলেই, তাহাকে পাণ্ডিত্য 
বলা যায়। ভারতে এই পাণ্তিত্য আঙ্জি 
আকাশকুম্থমে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত 
সেই অসম্ভব বা অলীক ব্যাপার এক্ষণে 
সম্ভাব্য সতোর সরল সাজসজ্জাক় সজ্জিত 
হইয়া সকলের সম্মুখে সংস্থীপিত হওয়া আব- 
হঁক। এই পরম প্রয়োজনের সারবন্ত। 
আজি সর্বত্র স্বীকুত। সুখের বিষয় ভারত- 
বর্ষীয় গবর্ণমেন্টও তাহা! বুঝিয়্াছেন এবং 
প্রস্তাবিত শিক্ষাবিধিতে ছাত্রনিবাসের ব্যবস্থা! 
করিয়! তাহাদিগের চরিত্রগঠনের একটা 
সহুপান্গ বিধান করিয়াছেন । কিন্ত সে উপায় 


হইবে। তাই বলি. যদি জাতীয় বিশ্ববিস্ভালয় 
করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রাচীন 
ব্রঙ্গমচরধ্যের নিয়মগুলির একবার প্রগাঢ় 
আলোঁচনা করিয়৷ দেখ! কর্তব্য। অবনত 
যুগধর্দের প্রভাবে কালতেদে দেশকাল পাত্রের 
উপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হওয়া 
আবশ্তক। আর্ধ্য সভ্যতার আদি যুগে 
একমাত্র হিন্দুর জন্ত যে সকল নিয়ম বিহিত 
হইয়াছিল, আজি সহন্র সহত্র বংসর পরে 
হিন্দু, মুলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, য়িহুদী 
প্রভৃতি পরম্পর বিসংবাদী নান! জাতি বর্ণে 
ংসক্ত ও বিভক্ত;,_দেশীয় ও ব্বদেশীয় নান! 
ধর্সম্প্রদ্ায়ে সম্পৃক্ত,_পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রমাথিনী ভৈরবী শক্তির সম্মুথে আত্মহারা 
ভারতবাসীর পক্ষে পে নিয়ম কার্যকর হইবে 
না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থট্টি করিতে 
হইলে একমাত্র হিন্দু লইয়৷ তাহা গঠিত 
হইতে পারে না। ফে সকল জাতি ও সম্প্র- 
দায় ভারতভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, তৎসমুদায়েরই উপাদান লইয়া 
জাতীয় বিশ্ববিস্তালয় গঠিত হউক । নতুব! 
তাহ। অসম্পূর্ণ হুইয়া পড়িবে। কিন্তু এ 
ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহা একটা 
প্রকাণ্ড জাতীয় সমন্া!। এক দিনে বা এক 
মাসে বা এক বর্ষে এই সমন্তার মীমাংসা 
হইতে পারে না। সকল সম্প্রদায়ের সমাঁজ- 
তবজ্ঞ, শান্তদর্শা, সুধীর, বুদ্ধি, শীস্তচরিত 
সথধীগণের সমস্ব় না হইলে ইহা কার্যকর 
হইবে না। তাহার! শ্ব শব ধর্্মশান্ত্রের বিধান 
মমূুহের সমীচীন্তা তুলনায় সমালোচন! 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] 


জাতীম্ম বিশ্ববিদ্ভালয়। 
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করিয়া! বর্তমান সমাজনিবহের উপযোগী 
নিয়মাবলী গঠিত করিবেন। সব্জ্ঞানের 
স্রঙ্গ সঙ্গে যাহাতে ছাত্রগণ সচ্চরিত্রের অধি- 
কারী হয়, এবং তত্ঘারা যাহাতে পরিণামে 
ধন্য হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে 
পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
এজন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচন কর! 
আবশ্তক। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে 
পল্পবগ্রাহিতা ভারতীয় যুবকগণের অস্থিমজ্জার 
সহিত গ্রথিত হইয়াছে। ইহাঁও একটা 
মহুদনিষ্টের মূল নিদান। সুতরাং পল্পব- 
গ্রাঞ্তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। 
অনুভাক্‌ সর্ধশান্ত্রাণাং অবিজ্ঞ এব মন্ততে--- 
ধিনি সকল শাস্ত্র অধিগত করিতে ন! পারিয়া 
সমুদায়গুলির কিছু কিছু কস্থ করিয়! রাখেন, 
তিনি কোন শান্ত্েই পারদর্শী হইতে পারেন 
না। তাহার বিদ্াশিক্ষ। বিফল হুইয়! যায়। 
ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের সর্বত্রই আজি এই 
বিফল বিদ্তার প্ররোচন। চলিতেছে । সুতরাং 
ইহার আমুল সংস্কার হওয়া আবশ্তক। 

'_ পুর্বে নগরগ্রামাদির দূরবর্তী স্থানে বিদ্যা- 
লয়নকল স্থাপিত হইত । তথায় স্ত্রীলোক 
বা অসাধু ব্যক্তিরা যাইতে পাইত না। 
প্রান্তর, তপোবন অথবা গিরিপ্রদেশের উদার 
ও শ্গিপ্ধ গম্ভীর মাধুর্য্যের বিমল ন্ুধাস্বাদের 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিগ্তালাভ করিয়া কৃতার্থ 
হইত। কুৎসিত কামকলার আলোচন৷ ও 
সকলপ্রকার প্রলোভন হইতে দুরে থাকিয়! 
তাহারা প্রবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিত 
এবং এক একটী যোগীর স্তায় সংসারে 
প্রবিষ্ট হইয়। তছিক ওপারতিিক সকল সখের 
সমান অধিকারী হইত। ম্থৃতরাঁং রাজধানী 
মহানগরী প্রসৃতি জনসজ্বের কেন্ত্রস্থল 
হইতে দুরে-_নিবিড় নির্জন প্রদেশে জাতীয় 
বিশববিষ্তালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক! সেই 


বাটিকা নির্মিত হুইবে। নি্দিষ্টকালে তাহার! 
মাতাপিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের 
অন্থমতিক্রমে সেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ লাভ 
করিবে এবং স্বত্ব জাতি ও বর্ণাশ্রমধর্ণের 
অবিরোধে উপযুক্ত বিধিবিছিত বিভ্তাসমূহে 
পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়! গুরুর অস্ক্মতি গ্রহণ 
পূর্বক সংসারে প্রবিষ্ট হইবে। বোধ হুল 
অনেকেই অবগত হইয়াছেন, পঞ্জাবের আর্ধ্য 
সম্প্রদায় কর্তৃক হরিদ্বারে গুরুকুল বিদ্যালয় 
নামে একটা বিশ্ববিষ্ভালয় গাতিঠিত হইয়াছে। 
তথায় ব্রহ্মচর্যের উপযুক্ত মর্ধ্যাদ] রক্ষ1 করিয়! 
উক্ত সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী অনুসারে ছাত্র- 
দিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অধ্যাপনা হুইয়। 
থাকে । আর্য সম্প্রদায়ের ধর্দমমতের সহিত 
আমাদের মতৈক্য না থাকিলেও আমরা 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলের বিশেষ পক্ষ- 
পাতী। আজি সেই বিদ্যালয় নিতান্ত নবীন, 
এখনও ছুই বৎসর-্উত্ভীর্ণ হয় নাই । তথাপি 
প্রথম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গুরুকুলের 
কার্ধ্যকুশলতার যে পরিচয় পাওয়৷ গিয়াছে, 
তাহা সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। এখন আশী হুই- 
তেছে, গুরুকুল বিদ্যালয় কালে জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্্র সম্পূর্ণ করিবে। 
বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গাল সাহিত্যের, 
এক কথায় বাঙ্গালীর একটা বিশ্ববি্ভালয় 
আবশ্তক। সেই বিশ্ববিগ্তালয়ে বাঙ্গালী, 
বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, 
ভূতত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ প্রভৃতি শাস্তজ্ঞানের 
পরীক্ষা-দিবে! বাঙ্গালী পরীক্ষকগণ তাহা- 
দিগের পরীক্ষা করিবেন। নিম্ন হইতে উচ্চ, 
তছ্পরি উচ্চতর, ক্রমে উচ্চতম শ্রেণীসমূহ সৃষ্ট 
হইবে। যোগ্য বাঙ্গালীদিগের হস্তে তৎসমু₹ 
দায় বিভাগের পরিচালন, পরিদর্শন, শাসন ও 
নিয়মনাদি গুরুকার্য্ের ভার অপিত হুইবে। 
ইংরেজি বিশ্ববিদ্ভালয়-সমূহে যেমন বি-এ 


বিশ্ববিস্ভালয়ের মধ্যেই ছাত্রগণের জন্ত আবাস ! এম-এ গ্রতৃতি (ডিগ্রি ) উপাধি দেওয়া হয়, 
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প্রস্তাবিত বান্নালা বিশ্ববিদ্তালয়েও সেইরূপ 


সাহিত্য-সংক্কিত।। 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





অধঃপতন আর কত অধিক হইতে 


উপাধি-দকল প্রদত্ত হইবে। এইরূপে নুতন | পারে ? 


প্রণালী, নৃতন পদ্ধতি, নূতন নিয়মাবলীর 
অনুসারে, সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে, নুতন 
ভিত্তির উপর, একটা নূতন বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাপিত করিতে হুইবে। 
ইংরান্রীনবীশ বলিতে পারেন,_ 

প্বুটিশ-ভারতের রাজধানী কলিকাত। মহা- 
নগরীতে প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্ালয় রহিয়াছে । 
তথা হুইতে প্রতি বংসর শত শত ছাত্র 
উপাধি লইয়া সগৌরবে বাহির হইতেছে। 
তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী; তাহাদিগের 
মধ্যে আবার অনেকেই ৰাক্গাল! পাঠ করিয়া! 
থাকেন) কেহ কেহ আবার বাঙ্গালায় 
প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাভিজ্ঞতাঁর পরিচয় 
দিয়। থাকেন। স্থতরাং বাঙ্গালাভাষার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রয়েজন কি ?” 

কিন্ত তাহাদের সংখ্যা কয় জন? প্রতি 
বৎসর চারি সহশ্রের ৪. অধিক ছাত্র এন্টাান্স 
পরীক্ষা দিবার জন্ত বিশ্ববিস্ঠালয়ে প্রবেশ 
করে; তাহাদের মধ্যে গড়ে পাঁচ শত জন 
মাত্র দ্বিতীয় ভাষার স্থলে বাঙ্গালায় পরীক্ষা 
দিয় থাকে । এফ-এ পরীক্ষায় ও বি-এ 
পরীক্ষায় বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিবার পদ্ধতি 
আছে সত্য, কিন্ত তাহাতেই বা কয় জন ছাত্র 
মাতৃভাষার আলোচনা-রূপ মহাপাতকে হন্তা- 
পণ করে ? এ সকল জান! কথা । এই সকল 
বিষয়ের আলোচনা নিশ্রয়োজন। ইংরাজী- 
শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালাশিক্ষা 
আদিকাণি বিড়ম্বন! হইয়া দীড়াইক।ছে। 
আমরা অনেক এম-এ ও রায়টাদ প্রেমচাদ 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ বাঙ্গালী যুবকের মাতৃভাষাভি- 
জ্তার অনেক পরিচয় পাইয়াছি; লিখিতে 
লজ্জা! হুয় যে, তীহাদের ম্বধ্যে অনেকেই 
বাঙ্গালার এক ছত্র লিখিতে গলদ্ঘন্্দ ও 
বিকল হইয়া পড়েন। ইহ অপেক্ষা জাতীয় 


ইংরাজীই বা! শিখিল।ম কৈ? 

ঘটনা বশতঃ ইংরেজ আমাদের রাজা 
হইয়াছেন; সেইজন্ত ইংরেজী আমাদের 
রাত্তাষা। রাজতাষ! না শিখিলে, রাজ- 
সরকারে উচ্চপদ ও সম্মান-মন্ত্রম পাওয়1 যায় 
ন1। সেইজন্ত ইংরেঞ্ী এক হিসাবে আমা- 
দের অর্থকরী বিদ্যা । কিন্ত যে আট কোটী 
বাঙ্গালী আজি জীবন-সংগ্রামের কঠোর 
কোলাহণে উদৃত্রাত্তভাবে পত্রাহি* “ত্রাহি” 
ডাক ছাড়িতেছে ; তাহাদ্দিগের মধ্যে কয়জন 
ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়িয়া ইংরে- 
জীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় 
হুইতে উপাধি লইতেছে? তুলনায় শতাংশও 
নহে, সহম্রাংশও নহে, অযুতাংশও কি নাঁ_- 
তাহাতেও সন্দেহ! আট কোর্টা বাঙ্গালীর 
মধ্যে, ধর, হর ত সাত হাজার জন মাত্র 
ইংরেজীতে বিবিধ পরীক্ষা! দিবার নিমিত্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় লইতেছে। 
অবশিষ্ট সাতকোটা নিরানবব,ই লক্ষ তিরা- 
নববুই হাজার লোকের গতি কি হইবে? 
অবশ্ঠ স্ত্রী, শিশু ও ইতর লোকের সংখ্যা 
ইহাদের অস্তনিবিষ্ট। ঠিক সংখ্যার নির্দেশ 
করা, আপাততঃ অসম্ভব বলিতে হইবে। 
তবে একটা অনুমান করিয়া! লইয়া আমর! 
তিন কোটী বাঙ্গালীকে বিদ্যাশিক্ষালাভের 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। 
কিন্তু বল দেখি ভাই, তাহারা কোথায় কি 
অবস্থায়, কিরূপে জীবন যাপন করিতেছে। 

বুঝিতাম, যদি মেই রাঁজভাষাও সকল 
বঙ্গসস্তানের অধিগম্য হইত, যদি অন্ততঃ 
তিনি ফোটা বাঙ্গালীও সেই রাজভাষা শিক্ষা] 
করিতে -পাইত ও তাহাতে বুুৎপন্ন হইত 
তাহা হইলেও বরং ক্ষোত থাঁকিত না। তাহ! 
হইলে, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব-- হিন্দুর হিন্দুত্ব 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


লাশ 





সত্যতার বিলোল প্রবাহে প্রাচ্য রক্ষণশীল 
সমাজনিবহ দুরে ভাসিয়! চলিয়া যাইত) 
এ জাতির নাম পর্য্যস্ত লোপ পাইত) সকল 
সঙ্কট ঘুচিয়া যাইত। কিন্ত আমাদের ছুকুল 
গেল; আমাঁদের তাঁহাও হইল না, ইহাও 
থাকিল না। ইংরাজী শিক্ষা বাঙ্গালী-মাত্রের 
অধিগত হইল না, অগচ বঙ্গের সমাজসমূহ 
চর্ণ হইবাঁর উপক্রম হইয়াছে। ইহার অধিক 
পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? 
মাতৃভাঁধ। ত্যাগেই অস্তিত-লোপ। 

আরও একটি কথা তাবিয়া দেখা উচিত। 
জাতি পরাধীন হুইলেই'ষে মাতৃভাষা পরি- 
ত্যাগ করিয়া বিজেতা রাজার ভাষা শিক্ষা 
করিবে, জগতের ইতিহাসে সভ্য জাতির 
মধ্যে এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। যখন গ্রীশ, 
তুরস্কের অধীন হইয়াছিল) তখন বিজিত 
গ্রীকগণ, সেই বিশ্বের বরণীয়৷ গ্রীক ভাষ! 
পরিত্যাগ করিয়া, তুর্কার ভাষা! শিক্ষা 
করিয়াছিল কি? বিশ্ববিজয়ী রোম, জগতের 
অর্দাংশে আপনার অসুর প্রভাব পরিচালিত 
করিয়া, অবশেষে বর্ধরদ্িগের হস্তে যখন 
আত্মসমর্পণ করিল, তখন রোমীয়গণ কোন্‌ 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল? স্যাক্‌সন ও জর্্মাণ 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত 
তাহাদেরও মাতৃভাষা যে পরিত্যক্ত হয় নাই__ 
জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও 


অনেক পাওয়া ায়। তবে মাতৃভাষা! যাহারা । 


একবারে ভ্যাগ করিয়াছে, তাহার! মরিয়াছে, 

তাহার! ভূবিয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 

থাকে নাই। বাঙ্গালি! তুমি কি তোর্মীর 

অস্তিত্বটুকুও লোপ করিতে চাও? যদি না চাও, 
পু তবে আইস, 

ক্কতসন্কল্প হও, ব্রতধারণ কর, প্রাণপণ কর 

আজি তোমায় মাতৃভাষ! আর সেরূপ 'বীনা 


হীনা মলিন নাই; আদি ইহা বিপুল |' 


জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়। 


অঙ্ষুঞ্ন থাকুক আর নাই থাকুক, পাশ্চাত্য | সম্পৎসারে_ গৌরবান্বিতা। আজি বাঙ্গালা 


৪৮৭ 


সাহিত্য, জগতের অন্ান্ত সাহিত্যের সহিত 
সমান স্পর্ধা করিতে পারে । তবে তোমার 
অভাব কি? তুমি বলিবে__বাঙ্গালায় উপযুক্ত 
ইতিহাস নাই, শিল্পশান্ত্র নাই,» বিজ্ঞানশান্তর 
নাই। না থাকিতে পারে? কিন্তু হইতে 
কতক্ষণ লাগে? অভাব-_হৃষ্টির জনফ়িতা । 
একটু উদ্যোগী হইলেই, দেখিবে--তোমার 
সকল অভাব পূর্ণ হইয়াছে ;- বাঙ্গাল! ভাষায় 
কত উৎকৃষ্ট ইতিহাস, কত উৎকৃষ্ট শিল্পশাস্ত্, 
কত উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-গ্রস্থ রচিত হইয়াছে। 
অতএব, সর্বাগ্রে বাঙ্গীলায় উচ্চশিক্ষার পথ 
পরিষ্ষার কর, বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপনের নিমিত্ত 
দেশের সাহায্য লাভ কর) তবে তোমার 
মনস্কামনা পুর্ণ হইবে। আমরা বলিয়াছি, 
বলিতেছি, এবং যত দিন না আমাদের সঙ্কল্ন 
স্থসিদ্ধ হয়, ততদিন বলিব,__বাঙ্গালায় একটা; 
বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হওয়৷ আবশ্তক। 
সেদিন কৰে আদিবে?. 

সেদিন কবে আমিবে?-_যেদ্দিন দেখিব,-- 
বঙ্গের জেলায় জেলায়, পরগণায় পরগণায়, 
জন-সজ্বের প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে, 
ইংরেঞ্ি স্কুপ-সমুদ্ায়ের আদর্শে__অন্ুকরণে, 
বড় বড় বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে,। 
সেদিন কবে আসিবে 1--যেদিন দেখিব,-_ 
সেই সকল বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্র বাঙ্গাল! 
ভাষায় সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি নান। 
শান্তর অধ্যয়ন করিতেছে ১ প্রতি বৎসর লক্ষ 
লক্ষ ।ছাত্র বাঙ্গালা বিশ্ব-বিস্ভালয়ে, যাইয়া 
পরীক্ষা! দিতেছে। সেপ্দিন কবে আসিবে ?-_ 
যেদিন দেখিব,_বিস্তার জ্যোতি, বিজ্ঞানের 
প্রতিভা, ধর্মের শাস্তোজ্বল আলোকে, বঙ্গের 
সর্ধন্র শতভানু প্রকাশ পাইতেছে। সের্দিন 


কবে আদিবে? 


উপায়। 
বাঞ্গাল্$ ভাষার বিশ্ববিস্ঞালয় স্থাপন কর! 


৪৮৮ 


চাই_করিতেই হইবে। বত দিন ন! হইবে, 
তত দিন বাঙ্গালীর প্রধানতম কর্তব্যের উপ- 
যুক্ত সংসাধন হুইবে না, তত দিন বঙ্গের 
অধিকাংশ লোক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
থাকিবে, তু দিন বঙ্গের গৃহে গৃছে দৈন্ত- 
ছুর্দশ! অতৃপ্তি ও অমর্ষের নিবিড় ছা! বিস- 
পিঁত হইতে থাকিবে, তত দিন বঙ্গের উন্নতি 
নুদুরপরাহত-__বাঙ্গালীর আশা-ভরসা গভীর 
গর্ডে নিছিত। গতি কি হইবে? আমাদের 
রাজা, ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষার পথ ক্রমে ক্রমে 
সন্কীর্ণ করিতেছেন; ছুই দিন পরে, ধনী ও 
মন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের সম্তানগণ ভিন্ন, হয় ত 
দেই উচ্চশিক্ষালাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে 


সাহিত্য-সংহিত। 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


না! হ্থুতরাং গতি কি হইবে? দীন হীন 
আমাদের উপায় কি হইবে? উপায় আছে। 
উপায়,--বাঙ্গাল! ভাষার বিশ্ববিদ্ধালয় স্থাপন 
কর) মাতৃভাষার প্রচুর আলোচনা! কর; 
বঙ্গের গ্রামে গ্রামে উচ্চ-অঙ্গের বাঙ্গাল! 
বিস্বালয় প্রতিষ্ঠা কর; 'ডিগ্রি* দাও, উপাধি 
দাও, পুরস্কার বিতরণ কর। দেখিব,__অত্যন্ন 
দিনের মধ্যেই আট কোটী বঙ্গীপ্প নরনারীর 
হৃদয়-দঘ্বার উদ্ঘাটিত হইবে) বিস্তার বিমল 
বাসস্তি সৌকুমার্যয দিগণদিগস্ত ব্যাপিয়! বিচ্ছুরিত 
হইবে; লোকের মনের অন্ধকার দুর হইবে 9 
দৈন্ত-দারিদ্র্য চিরদিনের জন্ত বিদায় লইবে। 
শ্রীষজ্েশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি । 
- (সাহিত্যের সমালোচনায় উপপত্তি ) 


পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অভ্যাস-গুণে 
গ্রন্থের প্রধান বিষয় পুনঃ পুনঃ আবৃত ও 
আলোচিত হইয়া গ্রন্থ পুর্ণাবয়ব হইয়া আইসে। 
কিন্ধপে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ব ও আলোচিত 
হয় ?--উপপর্তি-ক্রমে | কুলাল যেমন চক্রের 
পুনঃ পুনঃ আবর্তনে ঘট সামগ্রীসকল সংযো- 
জিত করিয়া ঘট প্রস্তত করিয়া আনেন, 
গ্রস্থকারও তেমনি গ্রন্থাবয়বে নান! প্রয়ো- 
জনীয় সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া 
তাহাদিগকে উপপত্তি-ক্রমে সাজাইয়া ও 
গীখিয়া গ্রন্থকে সম্পূণ করিয়া আনেন। এই 
জন্ত আলঙ্কারিক দণ্ডী সমুদ্রায় গ্রস্থাবয়বকে 
গ্রন্থের শরীর রণিদ্বাছেন। তাহার এই 
শরীর-শব সুন্দর অর্থপুর্ণ। তিনি বলিয়া 
ছেন, এই শরীর গ্রন্থের *ই্টা্থ*__সাথক 
পদাবলী দ্বারা নির্শিত হওয়া! উচিত। শরী- 
রেক্স যেমন অঙ্গ-প্রত্ান সকল এক এক 


প্রয়োজন সাধন করিয়! সমুদায় শরীরকে 
সংগঠনপুর্বক তাহার পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি 
ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে, ুগ্রন্থেরও অধ্যায়, 
সর্গ, পরিচ্ছেদ গ্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 
তদ্রপ পদাবলী-স্বরূপ হুইয়! তাহার হঠ্টার্থ- 
সাধক ফলপ্রদায়ক হয়। তাহা যদি ন! 
হয়, তবে সেই অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও সর্গাি 
নিরর্৫ধক ও বৃথায় সংযোজিত হইয়াছে । কিন্ত 
যদি সেই মকল সামগ্রীর যখা-সংযোজন হইয়া 
থাকে, তবে গ্রস্থখানি উপপত্তি-ত্র্মে উপক্রম 
হইতে উপসংহারে উপনীত হইয়া সুন্দর 
ফলপ্রদ হয়। গ্রস্থোক্ত বিষয়সামগ্রী যদি 
উপপত্তি অনুসারে পর পর গ্রথিত হ্ইয্ক/ 
অত্যন্ত বা আবৃত্ত হুয়া আইসে, 'তবেই 
গ্রন্থের পুর্ণাবন্বব সম্পূর্ণ হয় এবং সেইরূপে 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলেই ঠিক বলা যাইতে পারে 
এই স্থলে গ্রস্থ--সম্পূর্ণ। উপপন্ধিই তবে 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] বিধবা-বিবাঁহ-বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি। 


শরস্থকে সম্পূর্ণ করিয়৷ আনে। এইজন্ত তাহা 


সমালোচ্য গ্রন্থের শেষোক্ত গুণরূপে আমা-. 


দের উদ্ধৃত শ্লৌকে সর্ব্বশেষে বসিয়াছে। 

কিন্ত উপপত্তি যেরূপ গুণ, তাহা ত 
অভ্যাসের ঠিক পরেই বসা উচিত ছিল, 
তাহা ন! হইয়া পঅর্থবাদ” বা গ্রন্থের অধি- 
কারের পর বসিল কেন? বিল এই জন্য যে 
গ্রন্থের অধিকার এবং অধিকারীর উপযোগী 
ফরিয়াই গ্রন্থসামগ্রীদকল আয়োজিত এবং 
পর পর সংযুক্ত করিয়া সজ্জিত করা উচিত 
তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে গ্রন্থের 
ই্টার্থ সিদ্ধ হইবে কেন? তাই গ্রন্থের অধি- 
কার-ভেদ অন্থসারে তাহার উপপত্তি হওয়া 
উচিত। অধিকার অনুসারে যেমন সকল 
্রন্থেরই বিষয়ীভূত সামগ্রীনকল আয়োজিত 
হইয়া থাকে, তেমনি তাহ! তদস্থষায়ী উপ- 
পত্তিক্রমে পর পর গ্রথিত ও সজ্জিত ন! 
হুইলে গ্রন্থের ইঠ্টার্থ সিদ্ধ হয় না। এই উপ- 
পত্তিই সেই আদ্নোজ্জিত সামগ্রী সকলকে 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়। দিয়! গ্রন্থোক্ত 
বিষয়কে জলের মত সহজ ও বিশদ করিয়! 
আনিয়া সুন্দর ফলপ্র্ধ করে। এইজন্য 
“উপপত্তি* শ্লোকমধ্যে “অর্থবাদের” পরে 
বদিয়াছে। 

গ্রন্থের প্রক্কৃতি ও বিষয় যেরূপই হউক না 
কেন, আহ! উপন্তার,:ইতিহাস, কাব্য, অল- 
স্কার, দর্শন, বা ধর্ম্মতত্ব”__যাহাই হউক না, 
সকল গ্রস্থশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙগাদি উপপত্তি- 
অনুসারে সংযুক্ত ও সজ্জিত হওয়া আবশ্তক। 
অভ্যাস দ্বারা গ্রন্থকার অধিকার-অন্সারে 
বিষয়-সামগ্রীর আয়োজন করিয়! আনেন, 
কিন্তু উপপত্তি-অন্ুদারে সেই সকল সামগ্রীর 
এরক্জোজলাহ্যায়ী নিয়োজন ব1 নিয়োগ করিয় 
,দেন। প্রয়োজন, আয়োজন এরং নিয়োজন--. 


এই বিবিধ উপকরণে কি বক্গাগুশরীর, কি. 


৪৮৯ 


সর্ববিধ শৃরীরই ুনির্মিত। বিধাতা যেমন 
এই জ্রিবিধ উপকরণে ব্রন্ষাণ্ড ও জীবশরীর 
গড়িয়াছেন, নৃপতিও তেমনি এ ত্রিবিধ 
উপাক্বে গ্রজামণ্ডলীকে বিভক্ত, শিক্ষিত এবং 
ব্যবস্থিত করিয়া সমাজ-শরীর গড়িয়া আনেন 
এবং গ্রশ্থকারও তেমনি গ্রাস্থোপকরণ সমু- 
দ্ায়কে প্রয়োজন অনুনারে আয়োজিত 
এবং নিয়োধ্িত করিয়া আনেন। সেই 
্রস্থশরীরেই ইষ্টার্থ-সিদ্ধি হয়, বাহার এই 
ভ্রিবিধ উপকরণ ন্সম্পন্ন হইয়াছে, তীহা- 
রই মমালোচন! ঠিক বিচারসিদ্ধ হইয়াছে । 
তিনি এই ত্রিবিধ গ্রন্থের এই ত্রিবিধ উপ- 
করণের ঠিক ধারণা করিয়া! বিচার করিতে 
পারিয়াছেন। এই ত্রিবিধ উপকরণের ধ্যান 
ও ধারণা করিতে গেলেই সকল গ্রন্থের 
দোষগুণ আপনা আপনি বাহির হুইয়া গড়ে । 
সমালোচক ঠিক বুঝিতে পারেন, কেন গ্রস্থ- 
খানি ঠিক ফলপ্রদ হয় নাই বাহুইম্বাছে। 
এ বড় শক্ত বিচার, এই বিচারই: গ্রন্থের শেষ 
বিচার। এই বিচারে সিদ্ধ হয়, কোন্‌ গ্র্থ 
কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে, কাহার ফল বিষমক্ 
হইয়াছে এবং কাহারই বা কল অমৃতময় 
হইয়াছে। 

আয়োজিত বিষয়-সামগ্রীকে শ্রয়োজনা- 
সুলারে নিয়োজিত করিতে গেলেই উপপস্তি 
তাহাদিগকে যুক্তি, প্রমাণ, উপযোগিতা 
প্রভৃতি গুণান্থুসীরে যথাস্থানে সংঘুক্ত করিয়া 
দিবে। সুতরাং উপপত্তি অনুসারে গ্রন্থের 
সেই ষেই গুণেরও যথোচিত পরিচয় হয়? 
সমালোচক সেই সকল গুণের বিচার করিতে 
পারিলে তবে গ্রন্থের উপপত্তির বিচার সিদ্ধ 
হইল। ্রীমত্তগবদশীত। একখানি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ; আমরা ষেই গ্রন্থের উপপত্তির কিঞ্চিৎ 
২পরিচয় দিতেছি । ্ 

শীতার উপক্রম কি, তাহ! আমরা উপ- 


জীবশরীর, ফি সমংজ-শরীর, কি গ্রন্থশরীর-.. “কমোপনংহার নামক প্রন্তাবে বলিয়াছি। 


৪৯০ . 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা। 





আমরা আরও বলিয়াছি, গীত! উপক্রমে যে 
অপূর্ব্ব বিষয় গ্রহ্ণ করিয়াছেন, অভ্যাস বারা 
তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচন! 
| পূর্বক প্রক্রান্ত বিষয়ের উচ্চ উচ্চ অধিকারে 
ক্রমশঃ উঠিগ্া! উপপত্তির যথারীতি ক্রমে চরম 
উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্াবিধ 
গাপতাপের একমাত্র কারণ যে মায়ামোহ, 
সেই মোহজাত অহঙ্কার হইতে জীব মুক্ত 
হুইতে গেলে ক্রমশই উচ্চ উচ্চ অধিকারে 
উঠিতে হয়। সেই অধিকারান্গুষায়ী তাহার 
সাধনাও নিয়মিত হুইয়। আইসে। সুতরাং 
গীতার অধিকার অতি মুবিস্থত। ঘোর 
মোহুসমদ্থিত পাপাসক ভীবকে মুক্তিপথে 
আনিতে হইলে তাহাকে নান! অধিকারা- 
মুধায়ী সাধন! দ্বার! নিষ্কাম করিতে পারিলে 
তবে তিনি মুক্ত হইতে পারেন। সেই উচ্চ 
উচ্চ অধিকারান্যারী সাধন! প্রদর্শন করিয়! 
নিষ্ষাম ধর্মের ক্রম প্রকাশ করাতেই গীতার 
অভ্যান হুইয়াছে। এই অভ্যাসবশতঃ গীত! 
অধিকারান্যায়ী উপপত্তিক্রমে পুর্ণাবয়ব হুইয়! 
আসিয়াছে। এই পুর্ণাবন্ব বা শরীর তিন 
প্রধান ভাগে বিভক্ত হুইয়। পড়িয্াছে__ 
শিরোদেশ, মধ্যদেশ এবং পাদদেশ। মানব- 
শরীরের যেমন এই তিন প্রধান ভাগ, গীতা- 
শরীরেরও তেমনি এঁ তিন ভাগ। যে সাধন! 
সুখ্য বিষয়ীভূত, সেই সাধনাই গীতার শিরো- 
দেশ এবং প্রথম ষড়ধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। 
তৎপরে কথা৷ এই, ধাহার সাধন! করিব, সেই 
সাধ কিরূপ? এজন্ত দ্বিতীয় ঘটে এই সাধ্য 
বা আরাধ্য ঈশ্বরতত্ব এবং পরম ব্রহ্মপদ প্রদ- 
শিত হইয়াছে । এই ব্রহ্গপদ ও আরাধ্য 
ঈশ্বর লাধকগণের.মন্তকোপরি স্থাপিত হও- 
সাতে গীতার তৃতীয় যড়ধ্যায়ে সেই সাধক- 
গণের বিষয় আলোঠ্য হইয়্াছে। তবেই 
গীতার পাদদেশে সাধকগণ অবস্থিত, তাহার 
মধ্যদেশে দ্য ভগবান্‌ ও তাহার এশ্ব্ধ্যশালী 


দেবগণ এবং শিরোদেশে ধ্যান, ধারণা, আরা. 
ধনা, প্রভৃতি সাধন! ও নিফাম ধর্মের বিবিধ 
যোগাঙগ। 

এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার 
তিন তিন বিভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। সাধ- 
নার তিন ভাগ--কর্্, ভক্তি ও জ্ঞান যোগ) 
সাধ্যের তিন ভাগ--পরমাত্া পরক্রঙ্গ, ঈশ্বর 
ও প্রশ্থ্যযসম্প্ন দেবগণ, এবং সাধকের তিন 
ভাগ--সন্ব, রজঃ ও তমোগুপপ্রধান তিবিধ 
সাধক। কর্মীর দেবগণ, ভক্তের ভগবান্‌ 
এবং জ্ঞানীর ব্রহ্ম । ভক্তি কন্দ্ীকে দেবগণ 
হইতে ভগবানে উপনীত করেন এবং ভগ- 
বানে পরাভক্তিতে পরিণত হইয়। জ্ঞানে ব্রহ্ম 
পদে পরম ব্রহ্গানন্দে মিশিয়। যান। 

গীতার অঙ্গ, প্রত্যঙ্ন কি প্রকার, তাহ! 
আমরা দেখাইলাম। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গলকল 
অধিকারাম্ারেই সজ্জিত হুইয়া অভ্যাস 
বশতঃ প্রধান বিষয় নিফামধর্ম্বের পুনঃ পুনঃ 
আলোচনায় গীতা৷ পূর্ণাবয়ব হইয়৷ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
কিরূপ উপপত্তিক্রমে যুক্তিযুক্ত হইয়৷ বিন্তস্ত 
হইয়াছে, তাহ! দেখাইতে হইলে সমগ্র গ্রন্থের 
যুক্তিপধ দেখাইতে হয়। শ্রীধর গ্ররস্থতি 
টাকাকার এবং শঙ্বরাচার্ধ্য প্রভৃতি ভাষ্যকার- 
গণ সেই সেই যুক্তিসকলের সম্যক সমালোচন! 
করিয়। দেখাইয়াছেন। সুতরাং আমরা সে 
বিষয় উল্লেখ করিয়। ক্ষাস্ত হইলাম । - এখন 
কথা এই, গীতার এই যুক্তিপথ ও উপপত্তি 
দেখাইতে এত টাকাকার ও ভাষ্বকার কেন? 
বাহার! যেরেপে এই গীতা অধ্যক্নন করিয়া- 
ছেন, তাহার! গীতাকে সেইরূপে বিশদ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। কাহারও টাকায় 
কর্মপথ, কাহার ব। ভক্কিপখ, কাহারও ভাক্যে 
বা জ্ঞানপথ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হুই- 
যাছে। এজন প্রত্যেকেই এক এক অপুর্ব 
যুক্তিপথ দিয্লা গীভার উপসংহারে উপনীত 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে পরাঁশরের যুক্তি । 


হইয়াছেন। ম্ুতরাং প্রত্যেকেই যুক্তিসিদ্ধ 
মুক্তিপথ বিবৃত করিয়াছেন । বিভিন্ন অধিকার 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে । আর্ধা- 
সাহিত্যের চমৎকারিত্ব এই অধিকার লইয়!। 
এই অধিকার শুধু যে এক গ্রস্থকে অপর 
গ্রন্থ হইতে পৃথক করিস! দেয় এমন নহে, 
এই অধিকার-ভেদ আবার টীকাঁকার এবং 
ভাষ্যকারগণকেও পৃথক করিয়া দেয়। এক 
শ্রীমস্তাগবতের শতাধিক টীকা ও ভাস্ত, কিস্ত 
সকলই বিভিন্ন । 

আমরা গীতাকে যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়! 
দেখাইলাম, আর্ধ্যশাস্ত্বের অনেক উংকৃষ্ট 
গ্রন্থকেই ততদ্রপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে 
পারা ষায়। যেহেতু, সে সকল গ্রন্থ আমা- 
দ্িগের শ্লোকোক্ত উপক্রমাদি গুণাবলি- 
সম্পন্ন। এমন কি, বিধি-নিষেধ-সম্পনন 
মন্বাদি স্থৃতিশান্রসকলও উপপত্তি-অন্থসারে 
অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া! আসিয়াছে; 
এবং এক এক অধ্যায়স্থ বিধানাবলির মধ্যেও 
কিম্নদংশে যুক্তিপথ পরিদৃষ্ট হুয়। ভগবান্‌ 
অনুর স্থৃতি ত বিলক্ষণ এ গুণসম্পরন । আমরা! 
অপর এক -স্থৃতিশান্ত্র হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত 
দিব ঠা 

অনেকের ধারণ! এই ষে, স্থৃতিশান্ত্রে 
কেবল বিধানসকলই প্রদত্ত হয়। বিধান 
শাস্ত্রে বিধিনিষেধ বাকোর যুক্তি প্রদত্ত হয় 
লনা। সর্বস্থলেই এ কথ! সত্য নহে। কোন 
কোন স্থলে স্থৃতিশাস্ত্রের বিধান ও ব্যবস্থা 
নকল বিলক্ষণ যুক্তিপিদ্ধ হইতেও দেখা যায়। 
কারণ আমাদিগের শান্ত্কারের! ধুক্তিপথ 
বড়ই ভালবাসিতেন। তীহারা এই বাক্যের 
একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন ;-- 

"কেবলং শাহ্নাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনি্্ঃ। ? 

হুক্তিহীন বিচারেণ ধর্হানিঃ প্রজায়তে 8” . 





“কেবল শাস্ববাক্য আশ্রয়পুর্বক ধর্ম" 





৪৯১ 


নিরূপণ কয কর্তব্য নহে। কারণ, যুক্তিহীন 
বিচার দ্বারা ধর্শহানি হইয়া থাকে ।” 
পরাশরের মত আমরা এক্ষণে তিনখাঁনি 
ব্যবস্থাশান্ত্র হইতে প্রাপ্ত হই-_বৃহৎ পরাশর 
সংহিতা, লঘু পরাশর সংহিতা এবং ব্যাস 
সংহিতা । "এই তিনখানিই তাহার শিশ্ত্রয় 
কর্তৃক লিখিত। কি বৃহৎ পরাশর, কি ব্যাস 
উভয়ই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। 
লঘু পরাশর অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রতর গ্রন্থ। 
সুতরাং পরাশরের মত তাহাতে সংক্ষেপে 
উক্ত হইয়াছে। এজন্ত লখু পরাশরের যুদ্ি- 
পথও অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষেপে 
মধ্যে সেই শাস্তরকর্তা অতি স্ুন্দররূপে নিজ 
গুরুর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই 
অভিমত কখন বৃহৎ পরাশর এবং ব্যাস 
সংহিতাদ্বয় হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। 
এ প্রস্তাবে আমরা এই লঘু পরাশরের 
সংক্ষিপ্ত যুক্তিপথ বলিতেছি। লঘু পরাশরের 
চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবা-বিবাহ্‌ বিরুদ্ধে এইরূপ 
সংক্ষিপ্র যুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। 
প্রথমতঃ | বৈধব্য, কিরূপ পাঁতক হইতে 
ভাহার কর্মফল স্বরূপ উৎপত্তি হুয়, তাহা 
শান্্কাঁর বলিতেছেন ;-- 
"অছুষ্টাপতিতাং ভার্ধযাং যৌবনে বঃ পরিত্যজেৎ। 
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
দরিশ্্ং ব্যাধিতং মূর্খং তর্থারং যা ন সম্থতে। 
সা সৃতা জারতে বাযালী বৈধব্যঞচ পুনঃ পুনঃ ॥৮ 
পঅপতিত এবং অহুষ্টী ভার্ধ্যাকে যে 
ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে 
সপ্তজন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ 
পুনঃ বৈধব্য-যস্ত্রণা ভোগ করে।” 
পুরুষ এই গাতকে স্ত্রীতব প্রাপ্ত হইয়! 
বৈধব্য-যস্ত্রণা ভোগ করে। আর স্ত্রীলোক 
£কান্‌ পাতকে তজ্রপ যন্্রণাভাগিনী হুন ?- 


“| “্দরিজর, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্থ স্বামীকে যে অবস্ঞা 


করে, সে ন্মরণাস্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ 


£৯ি২ 
করে এবং পুনঃ পু্ঃ বৈধব্য-বস্্রণ| ভোগ 
করে।” 

এ কথার, অর্থ এই, বদি স্্প না হয়, 
তবে মনুত্যক্গম্মেই স্ত্রীজাতীয় হইয়া পুনঃ পুনঃ 
বৈধব্যবস্ত্রণা ভোগ করে। বৈধব্যের আরও 
এক কারণ উক্ত হইল্মাছে ১-- 

“্থতুন্নাতা তু ব! নারী তর্ভারং নৌগসর্পতি। 
সামৃত। নরকং যতি বিধব1 চ পুনঃ পুনঃ ৮ 

“খতুঙ্গান করিক্প! যে নারী স্বামীর নিকট 
উপগতা৷ না হয়, সে মরণাস্তে নরকে বাঁস 
এবং পুনঃ পুনঃ (বছ জন্ম), বৈধব্য-বন্ত্রণা 
ভোগ করে ।” 

এস্কলে দেখ! যাইতেছে, বৈধব্-যন্ত্রণাই 
এক প্রকার নরকভোগ। এই বৈধব্য-ভোগ 
করিবার জন্ত যাহাদিগের জন্ম, বিধাতার 
নিয়মাহুসারে তাহাদিগের বৈধব্য ঘটিবেই 
ঘটিবে। কিন্তু বিধবাদিগের যদ্দি পুনরায় 
বিবাহ হয়, তবে আর তাহারা বিধবা রহিল 
কৈ? তাহা হইলে হিন্দুমমাঁজে সবাই সধব|। 
খধিরা কি এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন, 
যন্ারা বিধাতার নিয়মভঙ্গ হয়? বিশেষতঃ 
যে শান্্রকার উক্ত বৈধব্যের নিয়োগ করিয়া- 
ছেন, তিনি আর কি বলিয়া সেই বৈধব্য- 
নিবারণের উপায়স্বরূপ বিধবাঁদিগের পুনরায় 
বিবাহের ব্যবস্থা দিতে পারেন? এ ব্যবস্থা 
কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক 
তিনি সে ব্যবস্থা করেন নাই বরং যাহাতে 
চিরদিন সেই বৈধব্য ভোগ হয়, আমর! 
দেখাইব, তিনি এইব্পই ব্যবস্থা করিয়া! 
গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ । তবে বৈধব্য কি? সকলেই 
জানেন পতিহীনতা'র নাম বৈধব্য। মৃত- 
পতিকাই কি কেবল বিধবা? মৃতপতিকার 
সহিত সমান অবস্থাপরা কে কে? সে কথার 
উত্তরে স্বতিকার বলিলেন )-__ 

পদে মৃতে প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতগতৌ ।» 


সাহিত্য-সংহিতা । 





1 ৭ম-খণ্ড, ৮ম নংখ্যা 


ধাহার পতি বহুকাল নিরুদ্দেশ হইয়া 
ছেন, তিনি কি পতিহীনা নহেন? বাহার, 
পতি গ্রত্রজ্যাগ্রহণপুর্ববক সন্ন্যাসী হইয়! বনে 
গিয়াছেন, ভিনি কি পতিহীনা নহেন ? 
ধাহার পতি ব্লীর, তিনিও কি এক গ্রকার, 
বিধবা নহেন? তাহার পতি যে জীবিত 
থাকিতেও নাই। আর ধাহার পতি পতিত 
হইয়া বিধর্মী ও জাতিচযুত হইয়া চণ্ডালত্ব 
প্রাপ্ত হইস়্াছেন, তিনিও কি পতিহীন! হইয়া 
গৃহে একাকিনী অবস্থিতাঁ নহেন ? বলিতে 
গেলে মৃতভর্তকীর সহিত এই চতুর্ব্ধ 
নারীও সমান অবস্থাপন্ন* এবং এক প্রকার 
বৈধব্যদশ। প্রাপ্ত। তবে সর্বসাধারণে কেবল 
মৃততর্তকাকেই বিধবা বণিয়া থাকেন। 
এইজন্ত স্বৃতিকাঁর বলিলেন, সেই পঞ্চ প্রকার 
নারী সকলেই একই প্রকার আপৎকালে 
অবস্থিত। তাহার! ১ 

"পঞ্ন্বাপংস” 

মৃতপতিকার যে দশা, অপর চতুর্ষধ নারীর 
বদি সেই দশাই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা. 
দিগকে বিধবাই বল, অথবা সম অবস্থাপন্ন 
আপৎকালে অবস্থিত বল, সে একই কথা। 
কারণ, সেই পঞ্চবিধ নারীর মধ্যে মৃতপতিকা 
বিধবাও রহিয়াছেন। অপর চারিজনকে 
মৃতপতিকার সহিত একই সুত্রে আবদ্ধা, 
করিবার কারণ এই ষে, স্থৃতিকারের! ব্যবস্থা, 
দিবার সময় একভাবাপন্ন সর্ধজনের প্রতি 
যাহাতে একরূপ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হয়, এমন 
ভাবেই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সেইবপ 
সৃতপতিকার প্রতি প্রধুক্ক করিবার নিমিত্ত 
সকলকেই একই হুত্রে আবদ্ধ করিয়া, 
শান্্কার বলিলেন) 

পপঞ্চত্বাপৎনু নারীণাং পতিরণো। বিধীয়তে ।” 

একই "আপৎকালে অবস্থিত সেই পঞ্চ- 
বিধ নারীদিগের 

“গতিয়ণ্যো বিধীর়তে |” 


 অগরহান্ণ, ১৩১৩] বিধবা-বিবাহ বিরুদ্ধে পরাশরের যুক্তি। 


এইক্ষণে এই বিধান বিচার্যয। 
তৃতীরতঃ। ব্যবস্থা হইল, নারীদিগের 
অগ্ঠ পতি বিহিত। তবেই দেখিতে হুইবে, 
নারীদিগের অন্ত পতি বলিতে কি বুঝায়? 
ধদি আমর! বলি বিষ্ুশর্্ার অন্ত বই, .তাহা 
হইলে কি বুঝাইল না, বিষুশর্্মার “হিতোপ- 
দেশ” ব্যতীত অন্ত বই। সে বইও অবশ্য 
বিষুংশ্মা কৃত এবং তাহাও আছে। তন্রূপ, 
“নারীদিগের অন্ত পতি” বলিলে কি বুঝাইল 
না যে, মে পতিও নারীদিগের আছে? 
প্নারীণাং পতিরন্তো” বলিলে কি এপ 
আকাজ্ঞা বুঝায় না? যদি বুঝায়, তবে বরং 
বিচার্ধ্য, নারীদিগের অন্ত পতি কি আছে। 
কিন্ত একণ' দ্বার! নিশ্চয় এমন বুঝায় না যে, 
নারীদিগের দ্বিতীয়বার বা অন্তবার বিবাহ্‌ 
বিছিত। কারণ, পতি শব্ষের অর্থ বিবাহ 
নহে। লঘু পরাশরের স্বৃতিকারও এমন 
কথা! বলেন নাই যে, আপতকালে সেই 
নারীদিগের দ্বিতীয় বা অন্তবার বিবাহ বিহিত। 
মন্থু বলেন ;-- 
“নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেযু নিয়োগঃ বীর্ভতে কচিৎ। 
ন বিবাহবিধাযুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ 
নতম অধ্যায়, ৬৫। 
কল্প ইহার টাকায় বলেন 
*ন চ বিবাহবিধায়কশা স্ত্রেহহোন 
গ্্রুষেগ সহ পুনর্বরবিকাঁহ উত্ত$ ৪৮ 
“বিবাছের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে 
এমন প্রকাশ নাই যে, একের স্ত্রীতে অন্ঠের 
নিয়োগ আছে এবং বিবাহ্বিধায়ক শাস্ত্রে 
লিখিত নাই যে, বিধবা! স্ত্রীর পুনরবধাহ 
(অর্থাৎ নিয়োগ ) আছে। 
এ স্থলে মন বলিতেছেন, বিবাঁহবিধায়ক 
কোন শান্ত্রেই বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাছের 
কথা উক্ত নাই। দ্থুৃতরাং পরাশরেন্ তাহা 


উক্ত হয় নাই।  পরাশরের “পতিরন্তে। |, 


৪৯৩ 


তিনি ত যখন অন্তধার বিবাহের ফথা বলেন 


নাই তখন তীহার প্অন্ভ পতি” শবের অর্থ 
শ্বতন্ত্র। সে পতি নিশ্চয় বিবাহিত পতি 
নহে। সে পতি কে তাহা যদি শান্ত্রেই 
উক্ত থাকে, তবে তখনকার কালে শান্্রজ্ 
মান্রেরই তাহ। জানা ছিল। এজন্ত, তাহ! 
আর বিশেষ করিয়! বলিবার আঁবশ্তকতা হয় 
নাই। শুধু অন্ত পতি বলিলেই যথেষ্ট হুইয়া- 
ছিল। এই দেখুন, শান্ত্রে সেই অন্ত পতিক 
কথা কিন্নপ উক্ত হইয়াছে ;- 

"ঝানস সর্ধভূতানাং বাহ্দেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ।' 

স এব দেবতালিঙ্গৈর্নামরপবিকল্সিতৈ; ॥ 

ইল্যতে ভগবাঁন্‌ পুংস্িং স্ত্ীন্ধিশ্চ পতিরূপথৃক্‌।' 

তন্মাৎ পতিত্রতা না); শ্রেয়ক্কামাঃ হুমধ্াছে ॥ 

ব্ন্তেং নন্তাবেন পতিমাক্ম।নমীস্বরম্‌ ॥ 

জীমদ্তগবত, ৬ স্বন্ধ, ১৮ শঃ অধ্যায়। 

“সর্বভূতের হৃদয়বাসী_-দেই শ্রীপতি 
(লক্ী-পতি ) ভগবান্‌ বাস্থদেবই নাম রূপ 
পার্থক্যদ্বারা পৃথকৃক্ৃত বিবিধ দেবমুত্তি ধারণ) 
করিয়! পুরুষদিগের নিকট এবং পতিরূপধারী? 
হইয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট পুজিত হুয়েন ॥ 
অতএব হে সুমধ্যমে ! মঙ্গলার্থিনী পতিত্রতা' 
নারীগণ পত্তিকে আত্মা এবং ঈশ্বরবোধে 
পুজা করেন” | 

প্রকৃতি ও লক্গীপতি প্ীভগবান্‌ নারী- 
দিগের পতিরূপে বরাবরই বিস্তমান্। বিবা- 
হিত পতি সহ্বেও তিনি বিস্তমান্। সুতরাং 
নামরূপকল্লিত পার্থিব বিবাহিত পতির অভাব, 
হইলে প্রকৃত পতিকেই তাহার স্থানে গ্রতি- 
ঠিত করিয়া! লওয়া! শাস্ত্রের অনুশাসন ।. 
পতিত পতিকে ত্যাগ করিয়া! বি কোন 
পতির আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হয়, ভবে 
একমাত্র প্ীতগবানই সেই নিখিলকল্যাণগুগ- 
যুক্ত একমাত্র পতি । 

ুষ্কের একমাত্র প্ি_-তগবান্‌। দারী- 


৪৯৪ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ *ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা। 





(২) প্রীভগবান্‌__ধিনি সেই বিবাহিত পতির 
আত্মারূপে পুর্ব্ব হইতেই বর্তমান । যিনি 
চিরকালই পতি হইয়া! আছেন, তাহাকে 
আপৎকালে স্থৃতিকার “পতিরন্তে।” বলিয়া 
বিশিষ্টর্ূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়া- 
ছেন। তিনিই পনারীণাং পতিরন্তেো”। 
ত্বাহাকে আর গ্রহণ করিতে হয় না; কারণ, 
তিনি বরাবরই গৃহীত হুইয়। আছেন। এই 
জন্ত প্পতিরন্তো” শব্দের পর পবিধীর়তে* 
শবের সুন্দর প্রয়োগ হইয়াছে। লঘু পরাশর 
কর্তী অন্তপতি গ্রহ্ণীয্ বলেন নাই, অন্তপতি 
বিহিত বলিয়াছেন। 

সমুদ্ায় শীস্ত্-প্যালোচনায় এই র্থই 
হুসঙ্গত বোধ হয়। সাধবী দময়স্তীর পতি 
যখন নিরুদেশ হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
্রক্ষচর্ধ্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে ষে 
তিনি নলের উদ্দেশে দ্বিতীয়বার বিবাহের 
ঘোঁষণ! করিয়া! দিয়াছিলেন, তাহা কেবল 
কৌশলক্রমে সেই পতিরই লাভরূপ উদ্দেশ 
করিবার জন্ত । নহিলে তিনি যদি ব্রহ্ধচর্য্য 
অবলন্পন না করিয়া আবার বিবাহ করিতেন, 
তাহা হইলে নল ফিরিয়! আসিলে কি সঙ্কট 
উপস্থিত হইত? পতির নিরুদ্দেশকালে 
নারীদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে এইরূপ 
সঙ্কট ঘটিবাঁর সম্ভাবনা । এ কথা কি শান্ত 
কার বুঝেন নাই? না বুঝিয়া তিনি দ্বিতীয় 
বার বিবাহের ব্যবস্থা দিবেন? শ্রীরাধিকার 
পতি ব্লীব ছিলেন বলিয়া তিনি ভগবাঁন্‌ হুরি- 
কেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। খধি 
যাজবকোর প্রব্রজ্যা ঘটিলে তাহার প্রথম 
গত্ধী মৈত্রেয়ী সহধর্শিণীর মত সঙ্গে সঙ্গেই 
গিরাছিলেন ) দ্বিতীয় পন্থী বরহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন 
পূর্বক গৃহেই অবস্থিত ছিলেন। নহিলে 
সেই বৃদ্ধ বয়সে কি আবার দ্বিতীষবার বিবাহ 
করা সম্ভব হয়? শান্ত্রানহুসারে পঞ্চাশ বৎসর 
ব়ঃক্রমেই গ্রব্রজা গ্রহণ করা'উচিত। শীস্ত- 


কার কি সেইরূপ বৃদ্ধ সঙ্গ্যাসীর পত্ধীর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করা বিহিত বলিতে পারেন? 
পরমর্ধি দেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার 
পত্বী সুযজ্ঞ রাজার কন্ত! রত্বমাল! বহুকাল 
পতিবিরহে ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

পতিতের কথ! পুরাণের অধিকারতুক্ত 
নহে বলিয়া! পতিতদিগের বিবরণ শাস্ত্রে তত 
দেখিতে পাওয়া! যায় না, নহিলে আমর] 
সে দৃষ্টান্তও দিতে পারিতাম। কিন্ত অপর 
ত্রিবিধ নারীর আপৎকালে যদি দ্বিতীয়বার 
বিবাহ হয়, তাহা! হইলে যে সন্কট এবং বিরুদ্ধ 
চরণ হয়, সে বিষয়ও বিবেচন! করিলে কি 
প্রতীত হয় না ষে, শান্্কার কখন সেরূপ 
বিবাহ নিয়োগ করিতে পারেন না? অতএব 
এই চতুর্ধিবধ নারীর - আপৎকাবে যে 
“পতিরন্যে” বিহিত হওয়াতে, তাহাদিগের 
রহ্চর্য্যই অবলম্বনীয় হইয়াছে, লঘু পরাশর- 
কর্তা মৃততর্তুকার আপৎকালেও সেই পতিই 
তাহার পক্ষে নিশ্চিত ৰিহিত বলিয়াছেন। 

উপরে “পতিরস্তো” শব্ের যে অর্থ ধৃত 
হইল, তাহার এক আপত্তি এই, এস্থলে পতি- 
শবের যে এ অর্থ তাহার পরিভাষা কই? 
তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, স্থৃতিতে পরিভাষা! 
করিয়া শব্খপ্রয়োগের রীতি নাই। শবে 
চলিতার্থই গৃহীত্ত হইয়। থাকে। সে অর্থ 
ধরিলে পতি-শবের অর্থ ণ্বিবাহ* হয় না। 
সেই “পতিরন্তো” কে, তাহা পূর্ববকাঁলে 
সাধারণতঃ বিদিত ছিল। তজ্জন্ত বিধবা- 
দিগের ত্রহ্মচর্ধ্যই চিরকাল চলিয়! আসিয়াছে । 
তৎপক্ষে কখনও কাহার সন্দেহও হয় নাই। 
পরাশরের মত যে অন্তবিধ ছিল, একথ! অপর 
শান্ত্রকারেরাঁও বুঝেন নাই। 

চতুর্থতঃ। লঘু পরাশরবর্তা যে বিধান 
দিয়াছেন, সেই বিধিবাক্যের পরঙ্লোকেই 
তাহার ণফলস্রুতি* কীর্তন করিয়াছেন। 
সেই “ফলশ্রুতি” ছারাও সপ্রমাণ ইন, তাহার 
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বিধানের প্রকৃত অর্থকি। তাহার অর্থযে 
্রহবচর্য্য, সেই ব্রহ্ষচর্য্যেরই গৌরব ঠিক পর 
প্লোকেই কীন্তিত হুইয়াছে। এই ব্রহ্গচ্ধ্য 
অবলম্বনীয় হইলে ধীহার! বিধবা হন, তঁহার! 
চিরকালই বিধবা থাকিয়া যান। এজন্ত 
তাহার বাক্যাবলির পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা 
হইয়াছে । অথচ বিধবাগণ ব্রহ্ধচর্ধ্য অবলম্বন 
করিলে তাহাদিগের বৈধব্যদশার অনেকাংশে 
শীস্তিবিধান হম্ব। শুধু ধে ইহলোকে শাস্তি- 
বিধান হয় এমন নহে, মরণাস্তেও বিধব।গণ 
্রহ্মচারীদিগের যে গতি, সেই গতি লাভ 
করিয়া! থাকেন। তদর্থে স্বতিকার ঠিক পর 
শ্লোকেই এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন ;_ 

পস্থৃত ভর্তরি য। নারী ব্রহ্গচর্ষ্য ব্যবস্থিতা। 

সামৃতা লঙ্ততে ্বর্গং যখ। তে ব্রন্মচারিণঃ ॥ 

“স্বামীর মরণাস্তে যে নারী ব্রহ্গচর্য্য অব- 
লম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর 
ন্যায় দ্বর্গলাভ করেন ।” 

“পতিরন্যোশ্র অর্থ যদি স্বয়ং সর্বপতি 
শ্রীভগবান্‌ হন, তবে তৎপরেই এইরপ ত্রহ্গ- 
চর্ধ্যের গৌরবকীর্ডনের দুন্দর উপযোগিতা দৃষ্ট 
হয়। নহিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে 
বলিয়া তৎপরেই ব্রহ্ষচর্য্যের গৌরব-কীর্ভতন 
তত নুসঙ্গত হয় না। আবার ষে নারী দেই 


জীবনচরিতসঙ্কলন। 


৪৯৫ 





গতিকেই'পরম দেবতাজ্ঞানে তাহার মরপান্তে 
সহমূতা হইয়া! আত্মসমর্পণপূর্ববক তাহার অন্ু- 
গামিনী হন, তাঁহার পক্ষেই বথার্থ "পতি- 
রন্যো. বিধীয়তে” হুইয়াছে। কারণ শাস্তরই 
বলিয়াছেন ;-_ 
“পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্‌।” 
“নারীদিগের পতিই পরম দেবত1।” সেই 
রূপ দেবতাজ্ঞানে ধে নারী তাহার মরণাস্তে 
অন্্গামিনী হইতে পারেন, লঘু পরাশরের 
স্থৃতিকার তাহার অধিকতর গৌরব কীর্তন 
করিয়৷ বলিলেন ১-- 
' শতিশ্্রং কোটার্ধীকে।টি চ যানি রে।যাশি ম।সবে। 
তাবৎকালং বসেৎ শ্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥* 
পন্বামীর মরণে ধিনি সহমৃতা হন, সেই 
স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্ধ ব্রিকোটীসংখ্যক 
রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল ন্বর্ঈভোগ 
করেন।” | 
স্বয়ং. ভগবান্ই যে পতিরূপে বর্তমান, 
তাঁহার অনুগামিনী হইয়া যে নারী স্থৃতি- 
কারের “পতিরন্তো”্র বিধি অবিলদ্মেই অম্ু- 
মরণ করিলেন, তাহার গৌরব যে তিনি 
শতমুখে গাহিবেন, তাহা! আর আশ্র্য্য কি! 
চমৎকার ফলশ্রুতি ! 


শ্রীপুর্ণচত্রর বন্তু। 


জীবনচরিতসঙ্কলন। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


গঙ্গাধর কবিরাজ- বঙ্গের একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক । 
ইহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানী 
প্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ অবে যশোর 
জেলার মাগুর! গ্রামে গঙ্গাধরের জন্ম 
হয়। ইনি অতিশন্ন মেধাবী ও সুশীল 


ছিলেন। ইনি অতি অন্ন বয়সে মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতিতে বিশেষ বৃ[ৎপত্তি লাভ করেন, 
এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আযু- 
বেধদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে 
আঁ করেন এই সময়ে ইহার 


৪৯৬ 


নিয়ম ছিল, গ্রত্যহ ** পাতা পুথি 
পাঠ লইবেন, এবং তাহ! অত্যাস করিয়! 
অনোমধ্যে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার নিমিত্ত 
এবং হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যযসাধনার্থ প্রত্যহ 
সেই ১* পাতা পিপিৰদ্ধ করিতেন। 
খই লিখনপঠনের মধ্যে ইনি ইহার 
অধ্যাপকের অন্তান্ত ছাত্রদিগকে ব্যাক- 
রণ, অভিধান, সাহিত্যা্দি বিষয়ে পাঠ 
দিতেন। এই সময়ে ইনি সুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণের একখানি টাক করেন। 
অতঃপর আযুর্কেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়! 
ইনি কলিকাতাক়্ আগমন করেন। সে 
সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী ভাক্তারী 
চিকিৎসার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। জ্ুতরাং 
ইনি আধুনিক রাজধানী স্থবিধাকর স্থান 
বিবেচনা না করিয়! প্রাচীন রাজধানী 
মুর্শিদাবাদে গমনপুর্বক ৈদাবাদে অব- 
স্থিতি করিভে লাখিলেন। এই সময়ে 
খঙ্গাধরের বয়স ২১ বৎসর মাত্র। এই 
অল্প বয়সে ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও 
অধ্যাপকের সহিত বাদান্থবাদ দ্বার! খ্বীয় 
অত স্থাপন এবং অনেক লোকের বহুবিধ 
উৎকট রোগের শাস্তি করায় দেশময় 
ষ্টাছার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতে 
লাগিল। 

গঙ্গাধর বালাকালে মুগ্ধবোধের টীকা 
করেন, তাহা ভিন্ন বোপদেব তাহার 
সুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ শেষ 
করিয়া! যান নাই, সেই অংশ সমাপ্ত 
রুরিয়া সমগ্র মুঞ্জরোধের পুৰরায় মার 
একখানি টাক করেন। এই ছইখানি 
চীকাই গঙ্গাধরের বিস্তাবুদ্ধির সমুজ্দল 
ও অদ্ভুত নিদর্শন এই সময়ে ইনি 
*লোকালোক পুরুষীয়” ও “হূর্গবধ 
কাব্য” নামে ছইখানি মহাকাব্য লেখেন। 


চরক লংহিতায় চক্রদত্ত কৃত একখানি, 


সাহিত্য-লংহিতা।. [৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


টীকা আছে। সে টীকা অমপূর্ণ। 
গঙ্গাধর সমস্ত চরকের বিশদ ব্যাখা! 
করিয়। “অন্ন কল্প গুরু” নামে টাক! 
প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যতীত 
তিনথানি উপনিষদের ভাব্য, পাতঞ্জল 
দর্শনেয় ভাষ্য, প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কার- 
শান্তর, ভগবদগীত1 বাখ্যান, পদ্ভে ছুই 
খানি সংস্কত ব্যাকরণ, হহর্ষোদয়, নামে 
চিত্রকাবা, ভাগবত বিচার প্রভৃতি দর্বব 
গুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। বাঙ্গালা লেখাতেও ইহার 
যথেষ্ট ক্ষমত| ছিল। গ্রথিতনাম! পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের বিধবা 
বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে যখন সমগ্র 
বঙ্গদেশ সংক্ষুব্ধ, সেই সময়ে গঙ্গাধর 
“বহুবিবাহ্রাছিত্য», “বিধবাবিবাহ-গুতি- 
ষেধ” প্রভৃতি কর়েকখানি গবেষণা ও 
পাশ্ডিত্যপুর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ 
করেন। 

১৮৮৫ খুঃ অবে মূত্রকচ্ছরোগে সুপ্র- 
পিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ গঙ্গাগর্ভে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। তৎপুর্ধ দিনে নিজের 
নাড়ীর গতি অনুভব করিয়! ও জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের গণন! দ্বার পরদিন মৃত্যু অব- 
ধারিত জানিয় বলিয়াছিলেন, “আগামী 
কল্য আমি কেবন গঙ্গাজল পান করিয়া 
থাকিবঠ কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে 
আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে ।” আর 


. সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র 
চরকের টীকাই গঙ্গাধরকে অমর করিয়া 


রাখিবে। এই অমূল্য রত্ধের নিমিত্ত 
সমগ্র চিকিৎসক-সমাজ তাহার নিকট 
অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ । 


গঙ্গাধর্‌ শাস্ত্রী_ মহারাষ্ট্র দেশীয় একজন 


প্ডিত। ইনি ক্ষ্করাঙ্দ চণ্পু প্রণয়ন 
করেন। ইঞার বুদ্ধিম্। দর্শনে, বরদা 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


রাজের তন্বাবধায়ক ও গাইক ওয়াড়ের 
ভ্রাতা ফতে দিংহ ইহাকে আপনার 
প্রধান কর্মী নিযুক্ত করেন। ক্রমে 
গঙ্গাধর বরদারাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ 
প্রাপ্ত হন। ১৮১৪ খৃঃ অবে ইনি পুণ! 
নগরে পেশওয়া বাঁজিরাওএর নিকট 
হিসাব নিকাশ দিতে গমন করেন। 
ইংরাজ-নৈম্া ইঙ্াকে নির।পদে তথায় 
'লইয়া যায়। পেশওয়া ইহাকে যথেষ্ট 
সমাদর করিয়। রাখেন। পরে কিন্ত 
ত্রিশ্বকজী নামক এক ব্যক্তির নিয়ো 
জিত গুপ্তঘাতক কর্তৃক ইনি নিহত 
হন। 

গঙ্গু-_দিলীবাসী দ্যোতির্বিৎ ব্রংদ্ষণবিশেষ। 
ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুঘলকের লম- 
সামগ়্িক। দাক্ষিণাত্যের বাহৃমণি রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাত। হুসেন প্রথমে এই ব্রাহ্মণের 
সামান্ত ভৃতা ছিলেন। কথিত আছে 
যে, একদ। ভূমি কর্ষণ করিতে হুসেন 
কিঞ্চিৎ গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং তাহ! 
স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়। প্রভূকে 
আনিয়া দেন। ত্রাঙ্গণ ভূত্যের সাধুশীল- 
তাক মুগ্ধ হুইয়। গণনা করিয়! দেখিলেন 
যে, কালে হুসেন রাজা হইবেন। তখন 
ব্রাহ্মণ হুসেনকে সে কথা জানাইয়। 
তাহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লন যে, 
হুসেন রাজা হইলে ব্রাঙ্ষণকে তাহার 
প্রধান মন্ত্রী করিবেন। দিল্লীর রাজ- 
সভায় ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 
তিনি মহুন্মদ তুঘলককে হুসেনের সচ্চ* 
রিত্রতার কথা বলিগনা অনুরোধ করায় 
মহম্মদ তুঘলক হুসেনকে প্রথমে এক শত 
অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত | 
করেন। ক্রমে হুসেন গ্রতৃত ক্ষমতা- 
শালী হইয়া একটা স্বাধীন রাজের 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব প্রভুর প্রতি 


জীবনচরিতসম্কলন। 


৪৯৭ 
কৃতজ্ঞতা গ্রকা শার্থ “হুসেন গঙ্গু বাহমণি* 
উপাধি গ্রহণ করিয় ব্রাহ্মণ-গ্রতু গস্থুকে 
আপনার গ্রধান মন্ত্রী ফরেন।  গন্ুই 


সর্ব প্রথমে .মুদলমানের অধীনে এরূপ 
উচ্চপদ্র লাত করেন। 


গজান্থর-_গজাকার অন্রবিশেষ। পূর্ব 


কালে মহেশ নামক এক নৃপতি ছিলেন, 
তিনি একদা দেবধি নারদকে উপেক্ষা 
করিয়া গমন করাতে দেবধি তাহাকে 
অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে 
তিনি জন্মান্তরে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিস্বা অস্থ্রত্ব প্রাপ্ত হন। পরে শিব 
দেই গঞ্জান্থরকে বধ করিয়!. তাহার চর্ম 
নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন। 


গণেশ_ গজান্ন গণেশ সন্ঘন্ধে এইরূপ 


পৌরাণিক কথার প্রসিদ্ধি আছে ১-- 
ইনি মহ।দেব ও পার্ধভীর দয্ঠ পুত্র । 
শণির দৃষ্টিতে ইইার মন্তক উড়িয়া গেলে 
বিষণ একটি করিমুণড আশিয়া ইহার 
স্কপ্ধে যোজন! করিয়া ইইকে জীবিত 
করেন। মতান্তরে, ইনি পার্ধতীর 
গাত্রমণসন্ভুত ; স্বয়ং শিব একটি করিমুণ্ড 


. সংখোজিত করিয়! দেওয়ায় ইনি সঙ্জীব 


হন। ইনি গণের অধীশ্বর এবং সর্বব- 
কার্যে দিদ্ধিদাতা। মুষিক ইহার 
বাহন। - 

দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়া 
গণেশ তপশ্চর্ধ্যায় জীবন অত্বাহিত 
করিতে লাগিলেন। একদিন তুলসী 
দেবী ইহাকে দেখিয়া! ইহাকে পতিভাবে 
পাইতে অভিলাধিণী হন। পরে ইহার 
তপোভঙ্গ করির ইহার নিকট আপনার 
মনোগত অভিপ্রায় ব্যস্ত করেন। গণেশ. 
বিবাহে অনশ্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং 
, তুলসী চিত্তচাঞ্চল্য জন্ত তাহাকে অভি- 
“সম্পাত করেন (য. তাহাকে জন্মরের 


৪৯৮ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





পত্ধী হইতে হইবে। তুলমীও ইহাকে 
অভিশাপ প্রদান করেন যে, অচিরে 
ইহাকে পরিণক্ূপাশে আবদ্ধ হুইতে 
হইবে। £পর ইনি পুষ্টি নামী 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 

একদিন কৈলামে গণেশকে হারে 
প্রহরী রাধিয়া হরপার্বতী নির্জনে 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে 
শিবশিষ্য ভার্গৰ মহাদেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে কৈলাসে উপ- 
স্থিত হন। গণেশ তাহাকে দেবাদি- 
দেবের আদেশ প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে 
অবস্থিতি করিতে বলেন। পরশুরাম 
দে কথা ন! শুনিয়া! পুরে প্রবেশ করিতে 
উদ্ভত হইলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। 
পরশুরাম স্বীয় কুঠারের আঘাতে গণে- 
শের একটি দত্ত ছেদন করেন। তদ- 
ৰধি ইনি 'একদন্ত' নামে খ্যাত হন। 
পরন্ধ মহাত্মতাহেতু ইনি পরগুরামকে 
ক্ষমা করেন। 

ব্যামদেব মহাভারত গ্রন্থ রচন1! করি- 
বার উদ্দেস্ত্ে উপযুক্ত লিপিকারকের 
অভাবে চিন্তিত হইয়া! ব্রহ্মার নিকট 
উপস্থিত হইলে তিনি ব্যানকে গণেশের 
শরণাপন্ন হইতে বলেন। তদন্ুসারে 
ব্যাসদেব গণেশের ন্রণ করিলে ইনি 
তীহার নিকট উপস্থিত হইয়! এই নিয়মে 
লেখকের কার্যে নিযুক্ত হইলেন যে, 
ইহার লেখনীর বিরাম হইবে না। 
ব্যাদদেবও ইহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া 
লইলেন যে, অর্থ না বুঝিয্! ইনি কোনও 
শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। 
এজন্ত ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে হুর শ্লোক 
রচনা করিতেন। সেই'সকল শ্লোক 
বুবিয়া! লিখিতে গণেশের বিলম্ব হইত। 
ইত্যবনরে ব্যাসদেব বিস্তর প্লোক মনে 


মনে রচনা করিয়া লইতেন ), প্র সকল 
হুবূহ শ্লোক ব্যাসকুট নামে খ্যাত। 


গদাধর- _বঙ্ধের প্রসিদ্ধ নৈয়্ায়িক পণ্তিত। 
' ইনি বঙ্গের অক্সফোর্ড নব্দবীপের জনৈক 


বারেন্্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন। অতি অল্পবয়সে ইনি দেশের 
পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎকালপ্রচলিত 
রীত্যন্থদারে ন্তায়শান্ত্র পড়িবার জন্ত 
মিথিলা গমন করেন। সে সময়ে বঙ্গ- 


দেশে স্তায়দর্শনের অধ্যাপনা! হইত না11 


বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মিথিলায় গমন করিয়। 
সে সকল অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ 
সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে 
উদ্ধত হইলে মৈথিল অধ্যাপকগণ তাহা 
দিগকে গ্রস্থাদি সঙ্গে -আনিতে দিতেন 
না। সুতরাং গ্রন্থাভাবে বন্ধীয় কৃতবিস্ত 
ছাত্রগণ শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্তাকক 
দর্শন শিক্ষ। দিতে পারিতেন না। 

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। 
তিনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, 
সমস্তই তাহার কঠন্থ হইত। পা 
সমাপ্ত করিয়! ইনি দ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইইার অধ্যাপক 
ইহাকে গ্রস্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ 
করেন। ইনি অল্নান বদনে তদীক্ক 
আদেশ গ্রতিপালন করিলে, তিনি পরীক্ষা 
করিয়া বিশ্মিত হইলেন যে, গ্রস্থসকল 
ইহার কগ্স্থ। তখন তিনি ইইকে 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশিষ্ট গ্রস্ত 
ইইকে প্রদান করিলেন, এবং শির- 
স্চম্বনপূর্ববক আশীর্বাদ করিয়া বিদায় 


" দ্বিলেন। 


অতঃপর পণ্ডিত. গদাধর নবদ্বীপে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্তায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা 
আরস্ত করিয়া দিলেন। ইহার অসা 
ধারণ প্রতিভা ও পাঙ্ডিত্যের যশ 
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জীবনচরিতসঙ্কলন। ৪৯৯ 





সৌরভ অতি অল্লকালমধ্যে বঙ্গের সর্বত্র 


বিকীর্ণ হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ দূর 
মিথিলা গুমন না করিয়া ইহার নিকটেই 
স্তারদর্শন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। 
এই মহাত্বার প্রতিভাবলেই বঙ্গদেশে 
ন্যায়দর্শনের বহুল প্রচারের , সূত্রপাত 
হ্য়। 
গরুড়___পক্ষিরাজ। ইনি মহধি কশ্তপের 
ওরসে তৎপত্বী বিনভার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন, একস ইহার আর এক নাম 
বৈনতেয়। ইনি ক্ষুধিত হুইয়্া পিতৃ- 
.নিদেশে যুদ্ধনিরত গজ কচ্ছপত্বয়কে ভক্ষণ 
করেন। বিমাতার দানীত্ব হইতে স্বীয় 
জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, 
ইনি বিমাতা কক্তর আদেশে সুধা 
আনিতে স্বর্গে গমন করেন [কদ্ত দেখ] । 
তথায় মৃত প্রাপ্ত হইয়া তাহ! পান না 
করিয়া পক্ষিবর তাহা! লইয়া আসিতে- 
ছেন দেখিয়] বিষ ইহার প্রতি সাতিশয় 
সন্ধষ্ট হইলেন। তিনি ইহাকে বর দিতে 
প্রস্তুত হইলে, পক্ষিরাজ তদপেক্ষ। উচ্চা- 
সনপ্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করিয়াও 
অজর অমর হুইবার বর গ্রহণ করেন। 
অতঃপর ইনি বিষ্ণকে বর দিতে উদ্যত 
হইলে, তিনি ইহাকে বাহনরূপে পাইতে 
চাহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন 
হইলেন, এবং গরুড়ের আপন বিষুর 
রখধবজের উপর স্থিত হইল। 

অতঃপর ইন্দ্র নুধাগ্রহণার্থ ইহার 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরাস্ত 
হই! ইহার সহিত সধ্য স্থাপন করি- 
লেন। ইন্ত্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের 
ভক্ষ্য হইল। অনস্তর ইনি অমৃত আন- 
করনপুর্ববক বিমাতাকে প্রদান, করিয়া 
মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন।  গরু- 
ডের যোগে ইন হথধা হরণ করিলে, 


তাহা-আর সর্পগণের বা সর্পমাতা কক্রর 
ভোগে আদিল না। 

একদ|। গরুড় সুমুখ নামক নাপের 
পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে তক্ষণ 
করিবার দিন স্থির করিয়া প্রস্থান 
করেন। ইতোমধ্যে স্থুমুখের সহিত 
ইন্ত্র-নারথি মাতলির কন্যার বিবাহ 
হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে দীর্ঘাযুঃ হইবার 
বর প্রদান করেন। তঙচ্ছ'বণে গরুড় 
স্বর্গে গমনপূর্ববক ইন্দ্রের ও বিষুটর সসক্ষে 
শ্বীয় বলের শ্পার্দা করিতে লাগিলেন। 
তখন বিষুণ পক্ষিবরের স্বন্ধে হস্তার্পণ 
করিলে ইনি তাহার ভরে মৃতপ্রায় হইয়া 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ 
করেন। অতঃপর সুমুখের সহিত গরুড় 
মিত্রতা স্থাপন করেন। 


গীন্দিনী__অক্রুরের মাতা, কাশীরাজতনয়া। 


ইনি নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল 
মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইহীর শুভকামন! 
করিয়। কাশীরাজ প্রত্যহ একটা করিয়া 
গবী দান করিতেন বলিয়া ইহার নাম 
গান্দিনী রক্ষিত হয়। ইহার সহিত 
যছুবংশীয্ শ্বন্ধের বিবাহ হইলে তদীয় 
গুরদে ইহার গর্ভে ক্ৃষ্ণতক্ত অক্র,রের 
জন্ম হয়। | 


গান্ধারী__দর্যোধনাদির জননী। ইনি 


গান্ধার দেশাধিপতি সুবল রাজার তনয়া। 
কুরুবংণীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইহীর 
বিবাহ হয়। পতি অন্ধ বলিয়! ইনি 
আব্ীবনকাল আপনার চক্ষু বস্ত্রখগুত্বার! 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার 
গর্ভে হুর্যোধনাদি শত পুতের জন্ম হয়। 
ইনি ছর্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বন 
করিতে পরামর্শ দিয়া পাগুবদিগেক্স 
সহিত সৌহার্দযদ্বাপন করিতে অন্থরোধ 


, করেনখ. কিন্তু হধ্যোধন ইহীর. সখ 
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পরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। যুধি- 
ষ্টিরের সহিত যুদ্ধ আরব্ধ হইলে, দুর্ষোযা- 
ধন সময়ে সময়ে জননীর নিকট গমন 
করিয়া ্বপক্ষের জয়কামনা করিবার 
নিমিত্ত ইহাকে অগ্ররোধ করিতেন। 
তখন ইনি কেবল এইমাত্রঃ' বলিতেন, 
প্থতো! ধর্ম স্ততোজয়ঃ,৮ অর্থাৎ ধর্ম 
যেখানে, জয় সেখানে । কুরুক্ষেত্র যুগ্ধ)- 
বসানে শ্রীপ্কষ্সহ পাগুবগণ গান্ধারীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, 
ইহার শতপুত্রের শোক উচ্ছগিত হয়। 
সে সময়ে ব্যাসদেব ইহার ক্রোধের 
শাস্তি করেন। স্বীয় নেত্রবন্ধনবন্ত্রের 
নিযদেশ দিয়! ইনি যুধিষটিরের অঙ্গুলি 
সকলের অগ্রভগমাত্র দর্শন করিলে 
সেগুলি বিরুতাকার ধারণ করে। অতঃ- 
পর গান্ধারী সমরক্ষেত্রে গমনপুর্ববক মৃত 
পুত্র ও আত্মীকস্বজনসমূহের নিমিত্ব 
বিস্তর শোক করেন। অনন্তর ইনি 
পতিনহ পঞ্চদশ বৎসর পাগুবকদিগের 
. আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। 
তৎপরে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন- 
পূর্বক তিন বৎমরকাল তপন্ত। করিয়! 
অবশেষে দাবানলে ভন্দ্ীভূত হন। 
গায়ত্রী__বেদমাতা) কথিত আছে যে, 
ইনি ব্রদ্ধার পত্ী। একদা ব্রহ্ধা 
যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আন- 
য়ন করিবার নিমিত্ত ইন্ত্রকে প্রেরণ 
করেন। সাবিত্রী সে সময়ে গৃহকর্থে 
ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে 
ব্রহ্গ। পুনরায় দারপরিগ্রহ বাসনায় উপ- 
যুক্তা কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ 
করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আন- 
যমন করিলে ব্রন্গা তাহাকে বিবাহ 
করেন। সেই গোপ কন্যাই গায়ত্রী 
নামে খ্যাত। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা? 


গাগা__প্রাচীন বিদুধী ভারতমহিলাবিশেষ, 


গর্থমুনির তনয়া। ইহার স্তায় বিদ্যা- 
বত্তী ও প্রতিভাশালিনী অতি অল্প রমণী 
ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) কথিত 
আছে যে, ইনি জনক রাজার সভায় 
উপস্থিত হুইয়। সর্বজনসমক্ষে যাজ্ঞবক্ক্যের 
সহিত শান্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার কৃত খথেদের টাক! 
অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 


গার্গ্য-_মুনিবিশেষ, গর্গসুনির পুত্র। ইনি 


খণ্যেদের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত বৈয়া- 
করণিক ছিলেন। জ্যোতিবশাস্ত্রেও 
ইইার অপাধারণ বুযুৎপন্তি ছিল। ইনি 
গার্্যসংহিতা। নামক একখানি জ্যোঁতি- 
ষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যাঁদব- 
দিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে 
বিবাহ করেন। শ্তালককর্তৃক নপুংসক 
বলিয়। কথিত হইলে, ইনি যাদবদিগকে 
ত্যাগ করিয়া! কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
হন। ইহার তগন্তায় তুষ্ট হইয়া মহা- 
দেব ইহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি 
যাদবদিগের অজেয় একটি পুত্রের কামন| 
করিম! বরগ্রহণ করেন। অতঃপর 
অগ্দরা গোপালীর গর্ভে ইহার গুরসে 
কাপযবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। 


গুরুগোবিন্দ-_ইনি শিখদিগের দশম- 


গুরু। খুষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ- 


' ভাগে ইনি গুরুপদে বরিত হন। শিখ- 


বিদ্বেধীর৷ ইহার পিতা নবমগ্ুরুকে বধ 
করে। সেই হইতে ইনি সমস্ত শিখ- 
গণকে একতাহ্ত্রে গ্রথিত করিবার 
এবং তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্রশীল 
হন। এতদভিপ্রায়ে ইনি সমুদায় 
শিখকে একত্র করেন। জাঁতিবিচার 
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ত্যাগ করিয়! সকল শিখকে একজাতীয় 
হইতে বলায় অনেকে ইহার শিব 
পরিত্যাগ করে। তথাপি প্রায় বিংশ 
সহত্র শিষ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। 
এই সকল লোক প্রতিক্ঞাপুর্বক শপথ 
করিল যে, তাহার! জাঁতিবিচার মানিয়! 
চলিবে না, ম্বধর্মমমবলম্বীদ্দিগকে প্রাণপণে 
রক্ষা করিবে, এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্বদ! 
সঙ্গে রাখিবে । যাহাতে পরম্পরের মধ্যে 
কোন প্রকার জাতিভেদের কথা না 
উঠে, এই অভিপ্রায়ে সকলেরই উপাধি 
“মিংহ” করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে 
গোবিন্দ নাঁনকের মতের অন্গসরণ 
করিলেন। 

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস 
করিতেন, তাহার সহিত বিরোধ উপ- 
স্থিত হইলে, রাঁজা। শিখদ্দিগের বিরুদ্ধে 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন । গোবিন্দ 
রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাম্ত করায়, 
রাজ! দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য 
প্রীর্থনা করিলেন। সমাট্‌ সাহাঁধ্য করায় 
গোবিন্দ পরাভূত হইলেন। এবং 
তাহার পরিবারবর্গ শত্রকর্তৃক নিহত 
হইল। কিন্তু পরে ইনি শক্রুপক্ষকে 
পরাস্ত করেন। এই সংবাদে দিল্লীশ্বর 
আওরঙ্গজেব ইহাকে উপস্থিত হইবার 
নিমিত্ত আদেশ .করেন। গোবিন্দ 
আত্মদোষক্ষালনে পারস্য ভাবায় লিখিত 
কবিতায় পত্র লিখিলে সম্রাট সন্তষ্ট হন। 

£পর গ্রোবিনদ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত 
হইলে তথায় তাঁহার জটৈক কর্মচারী 
তাহার প্রাণবধ করে। 
গুহক, গুহ-__নিযাদপতি বিশেষ। ইনি 
রামচন্ত্রের মিত্র ছিলেন। ভাগীরতীতীরে 
শৃঙ্গবেরপুরে ইহার বাদস্বান ছিল। বল-, 


বান গৃষনকালে রামচজ্্র ইহার রাজো |. 


জীবনচরিতসম্কলন। ৫০১ 








উপস্থিত হইলে, ইনি তাহাদের যখোচিত 
অতিথিসৎকার করেন। রাম ও লক্ষণের 
জট। নির্মাণ বটবৃক্ষের নির্ধযাস, ভাগী- 
রখীর অপর পারে যাইবার জন্ত নৌকা 
প্রভৃতি প্রদান করিয়া ইনি তাহাদের 
সম্যক্‌ পরিচরধ্যা করেন। চতুর্দশ বর্ষান্তে 
রামচন্ত্র অযোধ্যায় প্রতিগমনকালে 
গুহক তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়! অতীব 
সুখী হইয়াছিলেন। 


গোপা শাক্যসিংহের পত্থী, কলিদেশা- 


ধিপতি দণগ্ডপাণির তনয়া। ইনি অতি 
রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। 
শাক্যদিংহের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, 
তাহার পিত। পুত্রের জন্ত অশোকভাগও 
বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্ত রাজ- 
পুত্রীর স্তায় গোপাও অশোকভাণ্ডের 
প্রার্থিনী হইয়া কপিলবস্ততে গমন করেন। 
রাদকুমারের অশোকভাগ্ড নিঃশেষ 
হইলে হনি তাহার নিকট" উপস্থিত হন। 


_ এই উপলক্ষে উভয়ে কথোপকথন হইলে 


উভপ্ে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
তখন শাক্যদিংহ আপনার অঙ্গুরীয় 
ইইাকে প্রদান করেন। ২ 

অতঃপর উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব 
উত্থাপিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন 
যে, শাক/সিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়। 
তাহার কন্তার পতি হইতে পারেন। 
তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম, শৌধ্য, বিস্ত 
রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির সুকৌশল প্রদ- 
শুন করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিস্ভাবভী ও 
ধর্্মশীলা রমণী ছিলেন। 

শাক্যসিংহের সহিত কয়েক বৎসর 
স্থখে বাস করার পর গোপা। একটী শুত্র- 
সস্তান প্রসব করিলেন। এসবের পর 
বপ্ত.র্দনীতে পতি ধর্শার্থ গৃহত্যাগ 
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করিলে, গোপা। শোকাভিস্তৃত হুইয়া অতি 
কষ্টে দ্িনপাত করিতে লাগিলেন। সাত 
বদর পরে শাকযসিংহ ( তখন সিদ্ধার্থ ও 
বুদ্ধ নামে পরিচিত ) জন্মভূমি কপিলবস্ত 
দর্শনে গমন করিয়া একদ! প্রাতঃকালে 
ভিক্ষার্থ নগরে বহির্গত হইলেন। রাজ- 
পুত্রের ভিক্ষুকবেশ দর্শনে নাগরিকগণের 
শৌক-কোলাহল উখিত হইল। তচ্ছ,বণে 
গোপা! প্রাসাদের উপর উঠিয়া স্বামীকে 
দর্শন করিয়া! কৃতার্থ হইলেন। দেখিলেন, 
অনাবৃতপদে, মুণ্ডিতমস্তকে, পীতপরিচ্ছদে, 
ভিক্ষাপাত্র হস্তে, অবনতবদনে, বুদ্ধদেব 
ভিক্ষার্থ অগ্রসর হইতেছেন। এই সকল 
দেখিয়া পতি প্রাণ! গোপা অতি কষ্টে 
আত্মসংযমপুর্বক শ্বশুরের নিকট ন্বামীর 
আগমনবার্ত৷ প্রেরণ করিলেন। 

কতিপয় দিবস পরে বুদ্ধদেব রাজ- 
বাটাতে আহারার্থ আগমন করিলে, 
গোপা! স্বীয় পুত্র রাহুতরে বলিলেন, 
“আজ তোমার পিতার নিকট গমন 
করিয়া! পিতৃধনের জন্য প্রার্থনা কর।» 
এই কথা বলিয়া ঈষছুন্মুকত গবাক্ষদ্বার 
দিয়া গ্রশাস্তমূত্তি যতি বুদ্ধদেবকে দেখা- 
ইয়৷ দিলেন। বালক পিতৃদমীপে উপ- 
স্থিত হুইয়া বুদ্ধের শি্যরূপে পরিগণিত 
হইল। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বুদ্ধ 
দেব পিতার মৃত্যুকালে পুনরায় কপিল- 
বস্ততে উপস্থিত হন। রাজার মৃত্যুর পর 
গোপাপ্রমুখ রাজপুরস্ত্রীগণ বুদ্ধদেবের 
নিকট গমনপূর্ববক ধর্মার্থ জীবন উৎসর্গ 
করিবার অভিলাহ্ন প্রকাশ করেন। 
তখন বুদ্ধদেব তাহাদিগকে স্ত্রীভিক্ষকরূপে 
গ্রহণ করিয়! গোপাকে তাহাদের নেতৃত্বে 
নিযুক্ত করিলেন। ধর্ম্বশীলা গোপা সন্ন্যা- 
সিনীরূপে লোকহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া 


সাহিত্য-সংহিতা । 


গোরক্ষনাথ, 


[ ৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্য! 





মনের সাধে আর্তের পরিচর্য্যায় পরম 
পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। 
গোরখনাথ- বিখ্যাত 
ধার্মিকবিশেষ। উত্তর পশ্চিম প্রদ্দেশ- 
বাসী জনৈক ধর্পশীল গোপের গৃহে ইহার 
জন্ম হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণের 
ন্যায় ইনিও বাল্য গোচারণে নিযুক্ত হন। 
একদিন গোরখনাথ বনে গরু চরা- 
ইতেছেন, এমন সময়ে একজন তেজঃপুঞ্জ 
সন্নযাপী ইহার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
আগন্তকের সৌম্য সুপ্তি দর্শনে বালক 
গোরখনাথ নত হইয়! তাহার চরণ বনানা 
করিলেন। সন্যাপী কিছু আহারীয় দ্রব্য 
চাহিলে, ইনি শালপত্রে হুপ্ধ দোহন 
করিয়! তাহাকে প্রদান করিলেন। 
সন্ন্যাসী তাহ! পান করিয়া পরম পরি- 
তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অন্যাসীর সহিত 
আলাপে গোরখনাথ মুগ্ধ হইলেন। 
অতঃপর সেই মহাপুরুষ কিছু দিতে 
চাহিলে, গোরখনাথ ভাবিলেন যে, ইহার 
নিকট আমি এমন দ্রব্য লইব, যাহ! 
অন্যের নাই। এইরূপ স্থির করিয়া 
গোরখনাথ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন 
যে, ধন, সম্পত্তি, রূপ, যৌবন প্রভৃতি 
অনেকেরই আছে, এবং সে সকল 
থাকাতে তাহারা বিশেষ সুখী নহে। 
প্রার্থিত দ্রব্য স্থির করিতে ন পারিয়া 
ইনি সাধুপুরুঘকে এই বলিয়া গ্রণিপাত 
করিলেন যে, আপনি যাহা! ভাল বিবে- 
চনা করেন, তাহাই আমাকে প্রদান 
করুন্। তখন নন্গ্যানী গোরখনাথকে 
বলিলেন, তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যই পাইবে, 
কিন্ত তোমাকে এক সপ্তাহ কাল ইচ্ছান্গ- 
রূপ কাধ্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। 
গোরখনাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলে, 
মহাপুরুষ অদৃষ্ঠ হইলেন। . ৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


অতি কষ্টে নানা ক্রেশ সহ্‌ করিয়! 
সাধুর আদেশ পালনে হত্ববান্‌ হইয়! 
গোরকখনাথ লোকের নিকট উন্মত্ত বা 
বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়। পরিগণিত হইলেন। 
ষষ্ঠ দিবসে মহাপুরুষ পুনরায় দর্শন 
দিলেন,. এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বালক 
গোরখনাথের দৃঢ়তা দেখিয়া অতীব সন্ত 
হইলেন। বালকের আত্মীয় স্বজন তাঁহার 
নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গোরখনাথের 
আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
তাহাতে সম্মত হইয়া এইমাত্র বলিলেন 
যে, বালক আরোগ্য লাভ করিলে সাধু- 
দিগের পন্থাহুসরণ জন্য তাহাকে ত্যাগ 
করিতে হইবে। যে সময়ের কথা হুই- 
তেছে, পে সময়ে অনেকে চারি পাচটি 
পুত্রের মধ্যে একটিকে সন্ন্যাসী হইবার 
অনুমতি দিত। সেই প্রথান্থসারে গৌরখ- 
নাথের জনক জননী বাঁলকটিফে মহা- 


জীবনচরিতসঙ্কলন। 
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প্রস্তাব করেন। ইংরেজরা খালসা-সৈন্য 
ছাড়াইয়া' দিবার কথা বলার দে সময়ে 
সন্ধি হইল না, যুদ্ধ চলিতে থাকিল। 
অবশেষে ১৮৪৬ খৃঃ অন্ধের ১*ই ফেব্রু- 
য্ারি তারিখে শিখসৈন্য সোব্রাও ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে গোলাপসিংহ 
পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করেন। তদমুসারে 
যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরেজরা নগদ 
দেড় কোটি টাক ও শতদ্র ও বিপাশার 
মধ্যবর্তী দোয়ার প্রদেশ পাইবেন বলিয়| 
স্থির হয়। কিন্তু লাহোর দরবারে সে 
সময়ে ৫০ লক্ষ মাত্র টাক! মজুত ছিল। 
কাজেই কাশ্ীর প্রদেশে গোলাপসিংহের 
নিকট এক কোটি টাকায় বিক্রয় করিয় 
ইংরেজদিগকে দেওয়া হয়। তদবধি 
গোলাপসিংহ সমগ্র কাশ্শীর প্রদেশের 
রাজা হইলেন। অগ্যাপি তাহার ব'শ- 
ধরের তথায় রাঁজত্ব করিতেছেন। 


পুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর | গৌতিম__ ধর্শশীস্ত প্রযোক্তা খধধিবিশেষ 


গোরখনাথ প্ররুতিস্থ হইয়া কিছু কাল 
মাতাপিতার নিকট থাঁকিয়া হন্ন্যাসীর 
সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হুইলেন। 
অনন্তর গোরখনাথ দেই মহাপুরুষের 
নিকট দীক্ষিত হইয়া মনন্যমনে তপশ্চরণ- 
পূর্বক অল্নকাল মধ্যে ধর্মমার্গে সবিশেষ 
উন্নতি লাভ করিলেন। কালক্রমে ইনি 
সাধুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইলেন । 
ইহার নামানুসারে ইহার. জন্মস্থান 
গোরক্ষপুর নামে অভিহিত হইয়াছে । 
গোলাপনিহহ-_-জনৈক শিখ-সর্দার। ইনি 
প্রথমে জমুর রাজা ও কাশ্মীরের শাসন- 
কর্তা ছিলেন। পঞ্জাবকেশরী রগজিৎ- 
সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে নাশাবূপ 
বিশৃঙ্খল! হইয়া ইংরেজের সহিত শিখ 
 দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গোলাপাঁসংহ 
শিখরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হুইয়া সন্ধির 


গোতমমুনির পুত্র। ইহার প্রণীত সংহি- 
তায় মানবের আচার ব্যবহারের রীতি- 
নীতি প্রকটিত আছে। রাজধি বৈশ্বের 
যক্ঞস্থলে অত্রি খষির মহিত ইহার ঘোর 
বিতও উপস্থিত হয়। সে সময়ে সনৎ- 
কুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহ! মীমাংস! করিয়) 
দেন। শরস্ন্বে জাত ইহার সন্তান কূপ 
ও কৃগী। 
ব্রহ্ধ। অহল্যাকে স্যন করিয়। ন্যাস- 
স্বরূপ ইহার নিকট রাখিয়া দেন) দীর্ঘ- 
কাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ 
করিলে ব্রহ্মা ইহার জিতেজ্জিয়ত্ব ও তপ- 
স্তার সম্যক পরিচয় পাইয়। অতিশয় সন্ত 
হন, এবং ইহাীকেই দেই কন্যারত্ব 
ভার্ধ্যার্থ গ্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে 
ইই[র খ্যাতনামা পুত্র শতানন্দের অন্ধ 
* হয়। "অনস্তর একদা ইজ ইহার ক্গপ 


৫০৪ 





ধরিয়া অহ্ল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে, ইনি 
উভয়কেই অভিসম্পাত করেন | অহল্য 
ও ইন্ত্র দেখ]। অতঃপর গৌতম হিমা- 
লয়ে গমন করিয়া অনন্যমনে তপশ্চরণে 
প্রবৃত্ত হন। বহুবর্ষ পরে ইইার আশ্রমে 
বিশ্বামিত্র সহ রাম লক্ষণের আগমনে 
অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় 
উপস্থিত হুইয়! তার্ধ্যার সহিত পুন- 
শিলিত,হন। 
ঘটোত্কচ-_ব্াক্ষমবিশেষ। মধ্যম পাগুব 
ভীমের গুরদে ছিড়িম্বা রাক্ষণীর গর্ভে 
ইহার জন্ম হয়। জন্মকালে ইহার মস্তক 
ঘটের (ক্পিকুস্তের) ন্যায় উৎকচ 
(র্থাৎ কেশহীন ) থ[কায় ইহার নাম 
ঘটোতকচ র|খা হয়। মতান্তরে, বালক 
একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত 
হইলে হিড়িম্বা' “ঘটো্বান্তোংকচ:* এই 
শব্দ করিয়া ডাকে 7 তাহাতেই বালকের 
নাম ঘটোৎকচ হুয়। ইনি মাতামহের 
রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে 
পাগুবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার 
সময়ে বঞ্চাবাত ও বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর 
হুইয়৷ পড়েন। তখন ভীমের ন্মঃণমাত্রে 
ঘটোৎকচ সাম্চর তথায় উপস্থিত হইয়া 
তাহাদিগকে বহুন করিয়া মভীষ্ট স্থানে 
লইয়া! যান। ৃ 
কুরুক্ষেত্র মমরে ঘটোৎকচ পাণগ্ডব- 
দিগের পাহাধ্যার্থে সদলবলে উপস্থিত 
হন এবং অতিশক্ বিক্রমসহকারে যুন্ধ 
করিয়। বন কুরুসৈন্য বিনাশ করেন। 
চতু্দশ দিবসের নিশীধুদ্ধে ঘটোৎকচ 
* কৌরব্দলের রাক্ষযসেন৷ বধ করিয়া 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা 


ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মহাবীর কর্ণ 
ইহার সহিত যুদ্ধে আপনার প্রাণনাশের 
সন্তাবন! এবং কুরুদৈন্যের ত্রাস দেখিয়া 
কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে অর্জুন 
বধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্ত্রদত্ত শক্তির 
প্রয়োগে ইহার বিনাশ সাধন করেন। 
মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ স্বীয় কলেবর 
বন্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর 
গতিত হইয়া অনেকের জীবনাস্ত 


করেন। 


ঘণ্টাকর্ণ__পিশাচবিশেষ। এই পিশাচ 


গ্রথমে বিষুদ্বেধী ছিল, এবং বিষ্ুর 
নাম কোনক্রমে বর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিতে না পারে এই অভিগ্রায়ে 
আপনার কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়] 
রাখিত। তাহাতেই ইহার নাম “ঘণ্টা- 
কর্ণ হয়। সময়ে সময়ে ইহার মনে 
মন্ভাবেরও উদ্রেক হইত। এই পিশাচ 
মহাদেবকে তুষ্ট করিয়! তাহার নিকট 
মুক্তি প্রার্থনা করে। মহাদেব ইহাকে 
বিষ্ুুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। 
শ্রীকষ্খচ যৎকালে মহাদেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসাভিমুখে 


গ্রমন করেন, সেই সময়ে ঘণ্টাকর্ণ 


বদরিকাশ্রমে তাহার সাক্ষাৎ পায়, 
এবং স্তবে তাহাকে তুষ্ট করিয়া তাহার 
নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার 
কার্তিক শ্রদ্ধা ও অচল! ভক্তির বিষয় 
অবগত হইয়! শ্রীরুষ্চ ইহাকে মুক্তি 
প্রদান করেন। অনন্তর ঘণ্টা কর্ণ স্বর্গে 
গমন করে| 
ক্রমশঃ 
শ্রীন্ববলচন্দ্র মিত্র। 


শ্্ীধর্মমল। 


অথ শ্রীগণেশ বন্দনা । 


প্রণমহ গজানন ছুর্গীর তনয়। 
স্মরণেতে বিদ্বনাশ কার্ধ্য সিদ্ধি হয় ॥ 
অনস্ত দেবতা পুজে থাকিতে গণেশ। 
জপ যক্ত শুদ্ধ নয় আপদ বিশেষ ॥ 
ইন্ত্রবাজ আঁপনি চরণে দেন ফুল। 
গণেশ পুজিলে গুরুদেব অনুকুল ॥ 
প্রভাতের ভান্ জিনি অঙ্গের বরণ। 
স্থূল দেহ খর্বব তন্ন মৃষিকবাহন ॥ 
একাস্ত গজপ্তও শিরে জটাজুট। 
বিজলীর ছট! যেন শিরেতে মুকুট ॥ 
পরিসর লহ্মোদর নাভী সরোবর 
পঞ্চম মৃগাঙ্ক জিনি উজল নখর ॥ 
কটিবেড়া৷ব্যাপ্রচর্্ম কি্ধিণী মধুর । 
'গদাস্গুলে বাজে তাঁল সোণার নুপুর ॥ 
বা্মীকি পুরাণ আদি যত মহাঁকবি। 
নানা শাস্ত্র প্রকাশিল তব পদ সেবি॥ 
থেলেনা৷ বুঝিয়৷ দিলাম মন্দিরেতে 'ঘা। 
'ফেবল ভরসামাত্র তব রাঙ্গা পা॥ 
কাতরে কিস্করে ডাকে পুরাও অভিলাষ। 
দেবগণ লক্ন্যা উর ছাড়িয়া! কৈলাস ॥ 
"ঘটে আদি আপনি বসহ্‌ গজানন। 
ধিজ রামচজ্জ মাগে চরণে স্মরণ ॥ 


সর্ববদেব বন্দনা । 


গ্রথমে বন্দিলাম প্রভু ধর্ম নিরঞ্জন | 
জলশায়ীনেতে বন্দী লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
হংসে ব্রহ্ম! বন্দি বিষু গরুড় বাহনে। 
বৃষত বাহনে বন দেব ভ্রিলোচনে ॥ 
“গিরি হিমালয় বন্দ উদ্ধারে বসতি ।“ . 
আরূটের বৈদ্কনাথ পশ্চিমের গতি ॥ . 


গননা জালিনাগাণ্লা পণ রা বশত 1 


দক্ষিণে বন্দিলাম গ্রভু দেব জগন্লাথ। 
সাগর মঙ্গম আদি তীর্থ বারাণসী। 
স্বর্গের কপিলা বন্দ আস্তে তুলসী ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ বন্দ অযোধ্যার মাঝে 
ভরত শত্রদ্ব বন্দ দশরথ রাজে। 
কোষ্ল্যা। মিতা! বন্দ সীতার চরণ। 
কনক লঙ্কাঁপুরে বলা রাজ! দশানন। 
অষ্ট কুলাচল বন্দ প্রভাতের ভাহ্‌। 
বৃন্দাবন মাঝে বন্দ প্রীরাধা শ্রীকানথ। 
ষোড়শ গোঁপিনী বন্দ প্রভু শ্তামরাু 
কদশম্ব হেলন! দিয়! মুরলী বাজায় ॥ 
চন্দ্র হুরধ্য বন্দিলাম আর তারাগণ। 
ডাকিনী যোগিনী পায়ে লইম্ু শরণ। 


প্মশানে বন্দিলাম শ্তামা করাল্রবদনী। 


অনস্তর বদ্দিলাম চৌষট্ি যোগিনী 
টেঁকিতে নারদ বন্দ আর হুতাশন 
্ররাবতে ইন্দ্র বন্দ হরিণে পবন ॥ 
ফুবের বরুণ বন্দ দশদিক্পাল। 

স্বর্গে ম্লাকিনী বন্দ নন্দী মহাকাল 
ব্যান বাল্মীকি বন্দ আর মহাবিগ্ভা। 
চারি বেদ বন্দিলাম চৌষটি শান্তরবিগ্ঠা 1 
যক্ঞের ঈশ্বর বন্দ ধন অধিকারী 
গুকদেব বশিষ্ঠ ঘন্দিলাম যোঁড় করি ॥ 
একমনে বন্দিলাম কবি কল্পতরু। 

হরি নাম দিয়। হোল জগতের গুরু ॥ 
গোৌরা্ঠাদের মহিম! যে জন করে 'মনে॥ 
গোরার মহিমা কহি গুন সাবধানে ॥ 
কৃষ্ণগুণ গায় গৌর! বলে হরি হরি। 
অন্তকালে মুক্ত হোয়ে যান বিষুপুরী ॥ 
বৈষব হইয়! যদি হয় অবসান। 
অভুক্ত সর্যাসী নহে তাহার শমান। 


» বিভ্রঈপুরে ধঙ্গিলাম দেবীর নিজস্থান। 
. পানী লানিবালকাগা পণ প্থাণীপাতা লিঙ্গ, 


সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা। 


বন্দনা করিতে ভাই না করিব হেলা । 


বালডাঙ্গার বন্দিলাম সর্বমঙগল! ॥ 
দশঘরার বিশালাক্ষী দশ অবতার। 
তোমার চরণে মাতা আমার পরিহার ॥ 
বারানতের নন্দিনীর বন্দিলাম চরণে। 
স্থরেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী লইলাম শরণে ॥ 
কালীঘাটে কালী বন্দ বেড়োতে বেড়াই। 
পুরাটের ঠাকুর বন্দ আম্তাঁর মেলাই ॥ 
একে একে বন্দিলাম সকল রঙ্গিণী। 
সেহাখালায় বন্দিলাম উত্তর বাহিনী ॥ 
বৈস্তপুরে বাস্থকী বন্দিলাঁম সর্বজয়া । 
জগৎ জননী জয়া জয় কর আসিয়া ॥ 
সাহানি পাড়ায় বন্দ নেতের বসতি । 
মিংহাঁসনে বন্দ যথা আছেন জগতি ॥ 
জয় জয় আদি বন্দ জয় বিষহরি। 
পাতাল পুরেতে বন্দ পাঁতালকুমারী ॥ 
পল্মপত্রে জলপান পল্প কুমারী । 
বিশ্বধাত্রী নাম জয় বিষহরি ॥ 

সয়ল! পাড়াতে বন্দ কমল! সুন্দরী । 
তোমার চরণে আমি কি বর্ণিতে পারি ॥ 
. জগতের গুরু বন্দিলাম যতনে। 

অশেষ প্রণাম করি বৈষব চরণে ॥ 

. জনক জননী বন্দ জগতের সার। 

মাতা পিতা সেব৷ বিন! ধর্ম নাহি আর ॥ 
বন্দিতে বন্দিতে যেব1 এড়াইয়। যায়। 
অশেষ প্রণম করি সে দেবের পায়॥ 
রচিল রামচন্দ্র বাড়ুঘ্যে ধর্ম্মের গীত গায়। 
হুরি হরি বল সবে আসর সভায় ॥ 


অথ ভগবতীর বন্দন!। 


কোথা আছ জয় ছুর্গ| হইপ্না বিভোল। 
চারি দণ্ড ত্জি এস মহেশের কোল। 
কৈলাস ত্যজিয়ে এসগো! সর্ববমঙ্গলা। 
ঘটে ভর করিয়া ছাড়িয়ে দেহ গলা ॥ 
অভ্ের আসরে এস দৃষ্টি বুলাইয়ে। 
আমার জাসরে এস জয় জয় দিয়ে] . 





আগ্তাশক্তি মহামায়া, দেহ ছর্গে পদছায়া, 
অন্থরদলনী ক্ষেমন্করী। 

খঙ্জারনি চাপিণী ঘোরা। বৈষ্ণবী শিবাণী তারা, 
সাবিত্রী ত্রহ্মাণি মহেশ্বরী ॥ 

নিখিল মার্কও মুনি, নুষ্টিরূপা সনাতনী, 
তব সীমা কেব! দিতে পারে। 

আগমে নিগমে কথা, তুমি জগতের মাতা, 
দেবগণে ধরেছ উদরে | 


পৃথিবী ডুবিল জলে, মধুটকটভের কালে, 


“যোগ নিদ্রা দিলে নারায়ণে। 
মহামায়। নাম ধর, মায়ার প্রবন্ধে ফির, 
বুঝিতে কঠিন তব কথা ॥ 
অকালেতে পুজা নিলে, দশতৃজা! মুত্তি হোলে, 
মহোদধি ব(ধিলেন রাম। 
কপিগণে লয়ে হরি, দ্রিনি গেল লঙ্কাপুরী, 

দশাননে হোলে তুমি বাম॥ 
রাবণ নিধন হোল, মহীরাবণ লয়ে গেল, 
রঘুনাথে বধিবার তরে। 
মক্ষিকার বেশ ধরি,:.. প্রবেশে পাতাল পুরী, 
দেখে হনু কাঞ্চন নগরে ॥ 
খড় হাতে করে লয়, হনুমানে পেয়ে ভয়, 
তোমারে ম্মরেণ রদ্ুমণি। 
মহীর রুধির নিলে, কটরা! পুরিয়ে খেলে, 
রামচন্দ্রে রাখিলে আপনি ॥ 
ইতিহাস রামায়ণে,। যবে রাম গেল বনে, 
সীতা চুরি করিল রাবণ। 
রঘুনাথ যোড় হাতে, সেবিল সমর পথে, 
তবে রাবণ সবংশে নিধন ॥ 
কর যোড়ে করি স্ততি, ধন্ত মাতা ভগবতী, 
পুর্ণকর মনের বাসন! । 
ধর্মের আদেশ পান, ছি রামচন্দ্র গান, 
যারে হ'ল দৈবের করুণা ॥ 





অগ্রহায়ণ) ১৩১৩ ] 


অথ দিক্‌ বন্দন]। 


প্রথমে বন্দিব গৌসাই দেব নিরঞ্জন। 
শৃন্ত পথে ধৌত রথে উল্লুকবাহন | 
বন্দিব কামিন্তা দেবী টরণ-সরোজে। 
তবে ব্রদ্ধা বন্দিব বাহন হংসরাজে ॥ 
পন্নগারি বাহনে বন্দিব নারায়ণ। 

' বুুষভ বাহনে বন্দ দেব ত্রিলোচন ॥ 
জয় দুর্গা বন্দিব যে পারিত্র বাহনে। 
গিরিকা বাহনে বন্দ দেব গঞ্জাননে | 
বন্দিব সাবিত্রী দেবী লক্ষী সরস্বতী । 
হাঙ্গর বাহনে বন্দ গঙ্গা ভাগীরথী!! 
ময়ুরেতে কাত্তিক বন্দিব যোড় হাতে। 
ইন্দ্রদেবে বন্দিব বাহন এরাবতে ॥ 
বরুণ কুবের বন্দিব মহাকাল। 
নবগ্রহ আদি বন্দ ধত দিকৃপাল ॥ 
চন্র হুরধ্য বন্দিব হইয়া! সাবধানে । 
বিশ্বকর্ম্ম। বন্দি বাহন জান্ুবাঁনে ॥ 
ভুজন্গ বাহুনে বন্দ মনসা কুমারী। 
মহিষ বাহনে বন্দ যম অধিকারী ॥ 
চিত্রগুপ্ত বন্দিব যাঁর ভূত বাহুন। 
হরিণ বাহনে বন্দ পঞ্চাশ পবন ॥ 
নারদ সহিত বন্দ ঘত নেব খষি। 
ধর্মের সেবক বন্দ লাউসেন তপন্বী ॥ 
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বন্দিব এক মনে। 
মপ্ত পাতাল বন্দি গাইব যন্ত্রের সনে ॥ 
সাতবার ষোল তিথি বন্দ রাত্র দিন। 
উত্তর পশ্চিম বন্দ পূর্ব্ব দক্ষিণ ।॥ 

গঙ্গা! আদি তীর্ঘ চরণে আনতি। টা 
তুলনী কপিলা বন্দ আর যতি সতী॥ 
ৰশিষ্ঠ শঙ্কর আদি বন্দিলাম চরণ। 


ৰান্সীকি বন্দিলাম আর ব্যাস নারায়ণ ॥ , 


তন্তপর বন্দিলাম যোগাস্থা গ্রতৃতি। 


ভারত পুরাণ বন্দ হোয়্য শুদ্ধ মতি॥ 
দশ অবতার কন্দ য়া" (লহ মানা 





 শ্ীধর্্মমঙ্গল | 


পরশুরাম বন্দ জমদগ্রির কুমার 
বাহুবলে নিঃক্ষত্রি করিল একুশবার ॥ 
অযোধ্যাতে বন্দ বাম কমল লোচন। 
কাজা দশরথ-মৃত রাক্ষন দলন॥ 
বামেতে বন্দিব দেবী সীত। চন্্রমুখী। 
ভরত শক্রুন্ন বন্দ লক্ষ্মণ ধান্ুকী ॥ 
হনুমান বীর বন্দ বীরের প্রধান। 
সুপ্রীব বানর আদি মায় জান্ববান॥ 
কৌশলা। কৈকেয়ী বন্দ কর্যা অভিলাষ । 
রামের জননী বন্দ সাত শ পঞ্চাশ ॥ 
গোকুলে বন্দিব হরি কৃষ্ণ বলরাম। 
ব্রজ শিশু আদি বন্দ শ্রীদাম নুদাম॥ 
রাধিক! প্রভৃতি বন্দ যত গোপীগণ। 
কালিন্দী যমুন! বন্দ আর বৃন্দাবন ॥ 
দক্ষিণ জলধি তীরে বন্দ জগন্নাথ । 
কোথাও শুনিন! যে বাজারে বিকায় তাত। 
রহ্ধার দুর্ণভ অন্ন লক্ষ্মীর রন্ধন। 

সুপ পিঠা বড়ি ভাজ! নাকার বাঞ্জন॥ 
চারিবর্ণ একাকার ধন্ত মহাস্থান। 

শৃদ্র আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খান ॥ 
কুকুর বদন হোতে যদি কেড়ে খা । 
পরলোক দেজনা বৈকুষ্ঠে চল্যা যাঁয়॥ 
এমন স্থানের গুণ কে বর্ণিতে পারে। 
বলরাম সভদ্রা বন্দিব যোড় করে॥ 
ন্দীয়ার গৌরচন্দ্র বন্দিব নিতাই। 

বাম হাটু পাতিয়া বন্দনা কর ভাই। 
বারানসীতে মহাদেবে বন্দ করপুটে। 
খানাকুলে বন্দিব মে গ্রোগীনাথের পাঁটে ॥ 
অভিরাম গোস্বামী বন্দহ কুতৃহুণি। 
যোল সাঙ্গের কাষ্খান বাঁজান মুরলী ॥ 
বিষ্ুপুরে লালজিউ বন্দ মদনমোহন । 
এক মুখে কি করিব তাহার বর্ণন॥ 
মন্প উপরে ঘি সেজে আসে অরি। 
মদনজ্ঞাহুন তখন হন আসোয়ারি ॥ 
ফিরতে বঘবীরের বন্দিলাম চরণ। 


সাহ্ত্য-সংহিতা। 





আড়,ই বৈস্তনাথ বন্দ হ্যা গ্রণিপাত। 
বীর বক্রেশ্বর বন্দ সিয়ড়ে শাস্তিনাথ ॥ 
গবপুরে বন্দিব সে শ্বরূপ নারায়ণ। 
জুবাটিৰ ধর্মরাজে হয্্যা সাবধান ॥ 
শশাঞ্কভৃষণ শিব বন্দ সুবর্ণরেখা ধারে। 
বেহুলাতে বল্লেশ্বর বন্দিব সাদরে ॥ 
বেলবনির ধর্মরাজে হয়া! সাবধান। 
গণাত যাইয়া! বন্দ স্বরূপ নারায়ণ ॥ 
চন্দ্রকোণার রথুনাথে. বন্দিব মাথায় । 
কৃষ্ণনগরের বন্দ বগড়ির কৃষ্ণরায় ॥ 
অবিরত প্রীঅঙ্গে ঘাম পড়ে যার। 
মদনগৌপাঁল বন্দ দেউল পাড়ার ॥. 
ইন্দাসের বাকুড়ারাক় বন্দ সবাকার আগে। 
পানারের বাকুড়ারায় বন্দ মাথার পাগে॥ 
কাউরের কামাখ্যা ন্মরিয়া প্রণিপাত। 
চম্পাই নগরের বন্দ গরেশ্বর নাথ ॥ 
বন্দন! করিতে ভাই বড় মনে পড়ে। 
লালজিউ ঠাকুর বন্দিব লালগড়ে ॥ 
গোঁকুল নগরের প্রভূ শঙখান্ুর। 
বাহার কৃপায় হল্যাম কবি এ গ্রকার ॥ 
এস প্রভু শঙ্খাস্থুর বসহ বদনে। 
কোটি কোটি প্রণাম যাত্রাসিদ্ধির চরণে ॥ 
কোটি কোটি প্রণাম করিয়! তার পায়। 
জাড়। গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কানুরায় ॥ 
উড়িষ্যা যাইয়! বন্দি শিব মহেশ্বর। 
আড়,বারে বাকেশ্বর বন্দ তার পর॥ 
বোড়োর বলদেব বন্দ আনন্দিত মনে। 
ৰাঘনাপাড়ার বলদেব বন্দ সাবধানে ॥ 
ৰাকুড়ীরায় বন্দ নতি হয়া! বনপুরে। 
লোহাডাক্গার ধর্ম যে বন্দির নদীতীরে ॥ 
মল্লেশ্বর বিষুপুরের বন্দ রাজাদেশ। 
চন্দকল মল্লেশখর কাক্লের রমেশ ॥ 
বন্দিব গোকুলটাদ সাপটিয়া হাত, । 
নিজ গ্রাম চামটে বন্দিব গোঁপীনাথ'॥. 
পানখাউদ্সের কৌতুরায় বন্দিব সাদরে। 
ডিঙ্পাকার দমকা কন জল, গালে? 





[.৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা ।' 


কামারহাটার পঞ্চানন আর পড়াসেয়। 
বাজিৎপুরের ধর্ম খেলারাম রায় ॥ 
্রহ্মপুরে সাক্ষীগোপাল বন্দ জগচ্ন্ত্। 
গুপ্তিপাড়ায় বন্দি,গাইব বৃন্দাবনচন্ত্র ॥. 
অগ্রিঙ্ুখার হর বন্দ রাশি পলাসনে। 
বাস্থুলী সহিত বন্দ'লবাসনে ॥ 


এক লক্ষ চোট যেখ৷ বন্দ তার পাক 


সারা রাতি বাঘের উপরে যেব ধায় ॥ 
দিঘপাড়ের বাকুড়ারায় বন্দ করপুটে।' 
ভাড়েশ্ব় শিব যে বন্দিব তাঁরাহাটে ॥ 
খড়কাণুলির রঘুনাথে একমন হয়্যা। 
অযোধ্যার গোপীনাথের চরণ বন্দিয়! ॥ 
যাক্রাসিদ্ধি শঙ্খান্থুর বন্দ দিঘপেড়ে।' 
তবে ধর্ম ঘাত্রাসিদ্ধি বন্দ-কাটাগোড়ে ॥. 
বাল্সীর নবযৌবন বন্দ কুতৃহলে। 
ধর্দরাঁজ আঁধার কুলি বন্দ রাঁজসোলে ॥ 
কালসায়ের ধর্্দরাজে একমন হয়্যা। 
বড়াস ঠাকুর হড়ন্দায় চরণ বন্দিয়া॥ 
সেতুবন্দ রামেশ্বর বন্দিব সাদরে । 
অনকোট- শিব বন্দ সম্তা ময়নাপুরে ॥ 
বিক্রমপুরে বাঁন্ুলি বৈতাঁল ঝকড়াই। 
সজপুরে জয়ছুর্ণ। নাম মহলাই ॥ 
আন্ুড়ের বিশালাক্ষী বন্দ এক বেল 
লাড়চা যাইয়। বন্দ. সর্বমঙ্গলা ॥ 
মহেশ্বরী মহামায়ী বন্দ ইন্ুলাতে। 
অবিরত থাকে দেখী রাজবন হাটে ॥' 
বাড়ীর ঈশানেতে সুচকুন্দ ফুল থাকে । 
ফুল ফুটে ফল ধরে নাই ফল পাঁকে ॥. 
তায় বস্যা আপনি ঈশ্বরী-করে থেল1।' - 
খগ্তঘোষের মহামায়া প্রচণ্ড বিশাল! ॥. 
মুর্শিদাবাদ শঙ্তু্ায়ার চরণ বন্দিয়!। 
ডঙ্গালনের দ্বাট বন্দ সাবধান হয়্যা ॥ 
সেউগ্রামে দৃণ্ডেশ্বরীর চরণে গ্রণিপাত । 
যাহার ককপায় রাজামন্র মহীনাথ ॥ 
কাউরের কামাখ্যায় সদয় বাস্থলী। 


জাপ্ারসাগানাঘ আলার্ঘিসীব্যাক প্াস্দ পারাটা 0 





কুলীন গ্রামে বন্দ্য। গাই সিবাইচগ্ডিকা ॥ 
সাটনন্দির লক্ষমীদেবী বন্দ সাবধানে । 
সর্বমঙ্গল। ষে বন্দিব বর্ঘমানে ॥ 

পলাশীর চণ্ডী বন্দ পলাশীর মাঠে। 

গুভ মঙ্গলাচণ্ডী বন্দিব মঙ্গলকোটে-॥ 

না সহিতে পারে কারে। ছেলের কাদনা। 
তয়' বড় লাগে তাই করিতে বন্দনা ॥ 
তাহার চরণ বন্দ স্থির করি মন। 

গো গ্রামের ভগবতীর বন্দিব চরণ ॥ 
রামনবমীর দিনে পুর্জার ঘোর ঘটা । 
ছাগল কাটিতে মান্থষ যায় কাটা ॥ * 
চম্পাই নগরের বন্দ দেবী সহচরী। 
বানডাঙ্গার বন্দ্যা গাইব দেবী বাড়েশ্বরী॥ 
ছারনার বাস্থলী বন্দ স্থুরানালি ফাটে। 
মুখ গ্রামে ত্রন্ধাণি বন্দিব করপুটে ॥ . 


ক্ষীর গ্রামে যোগাস্বা বন্দিব কুতৃহলে। .'. 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৪] ভ্রীধর্শম্গল 1 
বন্দিব বেতার গড়ে সর্বামঙ্গলা। হনুমানবীর সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষণ 
অন্থর কাটিয়! যার গলে মুগুমাল॥ মহীরাবণ মারা গেল দৈবের কারণ 
জাজপুরে চরণ বন্দ ধর্মবীর যায়। পাতাল হইতে লয়্য। মর্তে উপনীত 1. 
নীলপুরে বন্দিব যে বান্গুলী চিন্তার ॥ ক্ষীর গ্রামে হনুমান করিলা স্থাপিত ॥ 
কিরিকলা যাইব! বন্দিৰ কিরিটানী,। ময়নাপুরের যষ্ঠী বন্দ সাবধান হোয়ে। 
সেয়াখালায় বন্দ্যা গাইব উত্তরবাহিনী॥ | পুত্রবর পাক সব নগরিয় মেয়ে ॥ 
অষ্টভূজা দেবী বন্দ আশ্বিন কোটায়। বন্দিব আম্মান, গাজী গড় মান্দারণে |. 
হাতীমায় চণ্ডীর ঠাউর কলানায় ॥ জফর গাজি বন্দ ত্রিবেণী সদনে ॥ 
কাপসটিকিরি বন্দ দেবী হাস্তসুখী। তাহার মহিম! গুণ কি বলিতে পারি। 
কালিঘাটে কালিক! বন্দিলেম আগে লেখি. | জল যোগাইতেন গা হাতে লয়্যা বারি ॥ 
লঙ্কায় বন্দিব উগ্রচণ্ড মহামাই। বাঘু আদি নবগ্রহ বন্দিলাম চরণ । 
বিষুঃপুরে চেঙ্গডুবির বন্দনা কর ভাই॥ বন মধ্যে বন্দ্যা গাইব ভেদের ব্রাহ্মণ॥ 
কর্ণপুরে দণ্ডেশ্বরী বন্দ করযোড়ে। ময়নাপুরে ধর্ম বন্দ হয়্যা ফোড় করে। 
মহামায়ী দেবী বন্দ জলন্দার গড়ে ॥ কুহ্ুম দীঘির বাত্রা সিদ্ধি বন্দিব সাদরে ॥/ 
বাউলতৃমে জয়চণ্ী জাড়ার কাঁলিকা। ময়নাপুরের যাত্রা ধিদ্ধির বন্দিলাম চরণ ৮ 
ক্ষিরিকোতুলপুরে বন্দ ক্ষীরাইচপ্ডিক1॥ যাহার ছুয়্ারে আছে পাথর আশি মণ ॥: 
ঘাটশিলায় বায়! বন্দিব রঙ্গিণী। শিল1 মধ্যে গণ্ডকীর চরণ বন্দিলাম। 
হেথায় বুড়া৷ হেথা বন্দ কু্তদনি॥ রাজানন্দে বন্দে গাইব অযোধ্যার রাম ॥ 
দোণায় রঙ্গিণী বন্দ মেন! কালিক1। নারী মধ্যে বন্দ্য! গাইব রস্তার চরণ। 


পুরুষ মধ্যে বন্ধ্য। গাইব মধুসদন ॥ 

এ তিন তুবনেতে যত দেব দেবী আছে ॥ 
সবাকে প্রণাম রাঙ্গা! চরণের কাছে ॥ 
বন্গুকাতে বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন। 

চারি পণ্ডিত বন্দ গাইব এ ঘরবন ॥ . 
ভক্ত্যাজন ধামাত কন্তে ব্দনে কামিনে।, 
পৃথিবীতে যত আছে গায়ে গুনিনে ॥ 
পিতা মাতার নাম মাথার উপরে। 

বড় ছুঃখ পায় মাত! ধরিয়া! জঠরে ॥ 
মায়ের হদ্ধের ধার শোধ! নাহি যায়। 
আগ্ভকার ময়ুর ভট্ট বন্দিলাম মাথায় ॥ 
দক্ষ দানা তৃত প্রেত বন্দ হয়্যা নত। 
ডাফিনী যোগিনী বন্দ ভূতযোনি যত ॥ 
গীত গাইব ধর্মের বন্দিয়! হাতে তালে 4 
ছাওয়াল খেল। করে যেন জননীর কোলে ॥ 
দক্ষাঞ্থরু শিক্ষার বন্দিলাম চরণ । 


সাহিত্য-সংহিত। |: 


[৭ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





অনাস্ত চরণ পদ্ম চিত্তি অহনিশি। 





ছ্বিজ রামচন্দ্র গান চামট নিবাসী ॥ 
গান দ্বিজ রামচন্দ্র অনাছের পায়। 
হুরি হরি বল সবে আদর সভার ॥ 
অথ স্থাপন পাল!। 
নম ধর নিরঞ্কন, ্রহ্মরূপ সনাতন, 
ষোগীন্ত্র পুরুষ পুরাতন। 
তুমি ্রিগুণের ধাম, অনাদি অন্ত নাম, 
নাই তব জনম মরণ ॥ 
নান্তি কায়া নাপ্তি ূপ, শুন্য ত্রিদশের ভূপ, 
শৃন্ত দেব শুন্ত অবতার। 
দাগডাইতে নাই স্থান, শুন্ত পথে ভগবান্‌, 
মহাঘোরময় অন্ধকার ॥ 
রজনী দিবস বেলা, নাহি হুর্ধ্য শশিকলা, 
নাই দেব দেবী যতী সতী। 
দানব গন্ধর্ধ নর, পশু পক্ষী শ্বতস্তর, 
কেহ নাই তাহার সংহতি ॥ 
মহাঘোর শুন্তময়, সবে ধর্ম পদদয়, 
' চিস্তামণি দেব ভগবান্‌। 
নাশিতে 'তিমির দৃষ্টি, সংসার করিতে সৃষ্টি, 
ৰ নিজ দেহ করিতে নির্মাণ ॥ 
প্রকাশিলে নিজ কায়। রতন নৃপুর পায়, 
শোভে অঙ্গ নান অলঙ্কারে। 
পরিধান পীতবাসে, ঘোর অন্ধকার নাশে, 
স্থরট মুকুট শোতে শিরে ॥ 
পরম উল্লাস মন, হইলে ব্রহ্ম নিরঞ্জন, 
ত্রিভূবন স্বজন 'অভিলাষে। 
করিতে আপন রক্ষ, উদ্নুক নামেতে পক্ষ, 
জন্মাইলে নাসার নিশ্বাসে ॥ 
আরোহণ হোয়ে তখি, ভ্রমে ধন্দব যুগপতি; 
দাগ্ডাইতে নাহি ছিল স্থল। 


চৌন্ যুগ শুক্তে গেল, উদ্ধুক কান্তর হোল, 


শনলা (হা শ্াতসিিপলশ টি পলি ০ 


শুন ধর্ম অধিকারী, আর ন! রহিতে পারি 
কর প্রভু পৃথিবী সঞ্চার । 
কৃপান্বিত হোয়ে, বদনে পীধুষ দিয়ে, 
প্রাণ রাখ এবার আমার ॥ 
এত শুনি ধর্ম রায়, পীযুষ দিলেন তায়, 
পড়ে বিন্দু পাতালের পথে। 
সেই হোঁতে হোলে! জল, উন্লুক পাইল বল, 
সমুদ্রের জল হোলো তাথে ॥ 
কিরূপে স্থজন করি, ভাবে ধর্ম-অধিকারী, 
ভাবিত হইল চক্রপাণি। 
ভাৰিতে ভাঁবিতে চিত্তে, বাম অর্থ অঙ্গ হইতে, 
বাহির হইল নারাকণী ॥ 
আছ দেবতার বামা, রূপের কি দিব সীমা, 
ত্রিভূবনে নাহিক তুলন]। 
দিনি বর হংস রাজে, চরণে নূপুর বাজে, 
তন্গরুচি জিনি কাচা সোণা ॥ 
নয়নে কাঁজর ছটা, কপালে সিন্দূর ফৌটা, 
প্রভাতের জিনিয়া! কিরণ। 
গলে অর্ধ ইেমোহার, শোভে নান! অলঙ্কার, 
গরিধান বসন ভূষণ ॥ 
বদনে পীযূষ রাশি, মুখে মন্দ মৃছ হাঁসি, 
দেখিয়া মোহিন্ত নিরঞ্জন। 
জুড়িয়া অতয় পাণি,। রহে দেবী নারায়ণী, 
দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন॥ 
উরিলেন আস্ত! দেবী অনাগ্া ভবানী । 
অনন্তরূপিণী মাত। সংসারকারিণী ॥ 
এক দেবী বিনে আর অন্য দেব নাই। 
সকলই করিতে পার অনাস্থা গোসাঞ্ী ॥ 
দেখিক়। আগ্ভার রূপ ভূলিল তখন। 
আপনার নিজ অঙ্গে কৈল সমর্পণ ॥ 
আছ্ধা গ্রককতি হোল ত্রিগুণের ধাম। 
সেই হোতে তিন গুণে হোল তিন নাম ॥ 
সত্ব রজঃ তমো! গুণ হইল ঠাকুর। 
ফলের মধ্যেতে যেন উঠায় অঙ্কুর ॥ . 
তিন গুণে তিন দেবে জন্মাতে সয়াল। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] 


সব গুণে বিষু হোল বাহন গরুড়। 
তমোগুণে জন্ম হোল ঠাকুর চন্দ্রচুড়॥ 
বিধি বিষণ হর যদি জন্মিল তখন। 
আগ্। প্রক্কতি তবে হুইল! অদর্শন ॥ . 
ন! দেখিয়া পিতা মাতা হইল! ভাবিত। 
তিন ভাই বন্ধুতে হইল উপনীত ॥ 
কিরূপেতে স্থষ্টি হবে করিব কেমন। 
তগন্তা করেন বিধি বিষু ভ্রিলোচন ॥ 
কতকাল তপন্ত! নির্ণয় নাহি জামি। 
মড়া রূপে ধর্মরাজ ভাদিল আপনি ॥ 
বিধি বিষু্, বিশ্বনাথে ছুলিবারে যান। 
অর্ধ অঙ্গ গলিত ছাড়য়ে পচা ভ্রাণ ॥ 
ভাসিতে ভাসিতে যান জুদ্বুকার জলে। 
প্রথমে ঠেকিল গিয়ে বিধাতার কোলে ॥ 
পচ৷ গন্ধ পেয়ে ব্রহ্মা ঠেলে ফেলে দুরে। 
নারিল চিনিতে ব্রহ্মা দেবতা কন্তারে ॥ 
তপস্তা ত্যজিল ব্রন্ধ দ্বণা কোরে মনে। 
ভাসিয়! চপিল ধর্ম বিষ্ণুর সদনে ॥ 
তগপন্তা করেন বিষু এক মন হোয়ে। 
বলিতে লাগিল তখন পচ! গন্ধ পেয়ে ॥ 
কোথাকার পাঁতকী আমার কাছে এলো 
চিনিতে না পারে বিষু তপন্ত। ত্যজিল॥ 
এইব্সপে ভাসিল শঙ্কর বিগ্তমানে। 
ধন্মরাজ বলে শিব জানিল ধ্যায়ানে ॥ 
জীব জন্ত কেহ নাই মৃত মড়া ভাসে । 
অখিলের পতি বোলে জানিল উদ্দেশে ॥ 
চিন্তা করি ভব অঙ্গে করিল লেপন। 
ধর্মকে চিনিতে শিবের হোলো! ব্রিলোচন॥ 
সদয় হইয়! বর দিল বিশ্বনাথে। 
নাম মহারুদ্র তব হোলো আজ হোতে? 
তুমি মহারুদ্র হবে সংসার ভিতরে। 
ংহারিবে জীবজস্ত অন্থর অমরে ॥ 
যাতে হয় স্প্টি কর এ তিন ভুবন। 
এত শুনি মহাদেবের হরধিত মন | - 
স্থষ্টি করিবারে যদি বসিল শঙ্কর। 


% 
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না৷ পারিল! শিব তখন স্থ্টি করিবাঁরে। 
ধর্মের নিকটে বলে হাত ষোড় কোরে ॥ 
বড় ভাই ব্রঙ্জাকে আপনি দেন পান। 
তিনি করিবেন স্থষ্টি বেদের প্রমাণ ॥ 
বদনে ব্রাহ্মণ হবে ক্ষত্রি বাহ মূলে । 
বৈশ্ত উরুতে শৃদ্র চরণ কমলে ॥ 

সাম, খক্‌, যু, অথর্ব তোমা হইতে । 
অপার মহিমা! গুণ নারি সীম! দিতে ॥ 
এত শুনি ধর্ম পান দিলেন ব্রহ্গাকে। 
বেদগান বিধাতা! নাচেন চতুম্ম্থে ॥ 
পঞ্চভূত শরীরে বসএ সর্বজনে । 

তবে মুনি জন্মিল সনক সনাতনে ॥ 
প্রথমে হইল মু আর অহঙ্কার । 

এই ছুই মুনি হোতে স্ত্ির সঞ্চার ॥ 
ছই মুনি হোতে হোলো এই পঞ্চজন । 
হুইল আকাশ, দেশ, অবনি পবন ॥ 
মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু জন্সিল৷ মহামুনি। 
তবে মুনি জন্মিলেন কপিল আপনি ॥ 
দশ প্রভৃতি নারদ মুনিবর। 

ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মিল বিস্তর ॥ 
ছুখানি কাটিল ব্রহ্ধা আপনার তন্থ। 
তাহাতে মানসপুত্র জম্মিলেন মনু ॥ 

মনু অসম্ভবকে বলেন প্রজাপতি । 
প্রজ! কিসে বৈসে কহ উপায় ভারতি ॥ 
পাতালগামীর ক্ষিতি অস্থরের ভয়। 
এই স্প্টি যুগে যুগে পুর্াণেতে কয় ॥ 
দেবগণ শুন্তেতে রহিল কত কাল। 
পৃথিবী তুলিতে হুল পুর্বে সে পাতাল ॥ 
আচম্থিতে বরাহ হইল নারায়ণ । 

জলদ বরণ হোলে বিকট দশন ॥ 

দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাগ্ভের পায়। 
শুনিলে কলুষ নাশ যে জন গাওয়ায় ॥ 


ত্রিপদী। 


/ প্রকাও বরাধ কার, হোলো ধর্ম দেবরায়, 


সাহিত্য-সংহিতা। .[ এম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 





প্রবেশিয়৷ জল পথে, ক্ষিতি ধরি দশনেতে, | বৎমর প্রমাণ হেতু, মান তিথি ছয় খতু, 


বধিলেন ছিরণ্যাক্ষ বীরে ॥ দিনে দিনে বাড়ে বত প্রজা। 
বালকে যেমন জলে, পদ্মের মলাম তুলে, | সত্য, ত্রেতা যুগ গেল, দ্বাপর কলি ষে এল, 
দ্শনে ধরণী ধরে হরি। ভাবিত হুইল ধর্ম রাজ! ॥ 
ুস্তের উপর তুহি, . নিজ বলে ধরে মহী, | মযুরভট পদ ভাবি, দ্বিজরামচন্জ কি, 
স্থাপন করিল তদুপরি ॥ সেবি ধর্ম চরণযুগল। 
হ্রিণ্যাক্ষ দর্প চর, দৃশন কুপ্রর বর্ণ, | ধর্শারাজ অন্ৃবলে, হাজার আত্রিশ সালে, 
গ্রকাণ্ড শরীর মহাবল।. আরস্ভিল অনাস্ভা মঙ্গল ॥ 
'জলবিদ্বু ফল সারি, উপরে রাখিল ধরি, | রা রঃ 
কম্পমান সমুদ্রের জল ॥ 
উদ্ধার করিতে ক্ষিতি, দেবগণ করে স্বতি, | তিন যুগ গেল কলি যুগ এল প্রায়। 
ব্রহ্মার আনন্দ হোলো বাড়া। প্রজা হেতু ভাবিত হইল ধর্মবরায় ॥ 
স্তব শুনি মহাশয়, জলেতে ডাকিয়া! কয়, | একদিন কৌতুকে বসিল দেবগণ। 
বার কত দিল অঙ্গ ঝাড়া ॥ ইন্ত্র আদি স্তব করে বরুণ পবন॥ 
'পরাৎপর নারায়ণ, অঙ্গ ঝাড়া দিল তখন, | ইন্দ্র চন্ত্র কুবের কার্তিক লম্বোদর। 
অঙ্গ হইতে খসে ছয় লৌম। নারদ গন্ধর্ব আদি সকল অমর॥ 
পড়ে লোম ধরধীতে, জাহৃবী হইল তাঁখে, বার দিয়ে বসিল অনাছ/ ভগবান্‌। 
সেই হোতে কুশের জনম ॥ বামদিকে উল্লক দক্ষিণে হনুমান ॥ 
ক্ষতির উপর মাঝে, অখিল মন্দর সাজে, | পঞ্চমুখে শঙ্কর আপনি গান গীত। 
চারি দিকে ছয় গিরিবর। হরিগুণ গানেতে সদাই পুলকিত ॥ 
প্রথমে উদয় গিরি, অন্ত গিরি তছুপরি, | হেন বেলা বলেন ঠাকুর-নিরঞ্জন। 
রথ লয়্যা ভ্রমে দিবাকর ॥ অবধান গুনহে সকল দেবগণ ॥ 
সাত ঘোড়। বর্তমান, ভ্রমে হুর্য্যের রথখাঁন, | সকল দেবতা পুজা পাঁধে কলিকালে। 
লোকারোক বেড়িয়া গমন। মোর পুজা না রহিল অবনীমণ্ডলে ॥ 
প্র্গপুর মহাস্থান,  হইলক্লাজা মঘবান, | কারে লয় জগ্মাইৰ অবনী ভিতরে। 
স্থানে স্থানে বৈসে দেবগণ ॥ মনস্তাপ করেন ঠাকুর মায়াধর ॥ 
শান উদ্ধার লোক ছোতে, মিরসিংহ পুন্তপথে, মুগে যুগে আছে বেদ সকল পুরাণ 
ত্রিভুবনে পতিত পাবনী। ভক্ত বিনা নাহি জানে পৃজার বিধান ॥ 
ধলোকালোক মহান্খ, বিধাতার শ্চে ছুঃখ, | ভোজরাজ1 আমারে পুজিল এক মনে। 
দেখে চিত্ত দিবদ রজনী ॥ : যুধিঠির রাজা পৃজে হস্তিন! ভবনে ॥ 


ক্রমশঃ 


শীযুক্ত ধর্মান্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী। 

১। যুক্তমাধব নাটক মুল্য আট আনা । মাগুল এক্‌ আনা। ২। ধর্ানন্দ 
প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাগুল এক আনা। ৩। ধর্ঘ্দীনন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাগুল এক আনা । ৪। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পধ্য্ত সমুদয় হিন্দুজাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহান 
সননিবি্ট হইয়াছে। জাতিতৰ ও সমাজতব সঙ্ন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষায় আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইগ্নাছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগাপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্ত 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাম আছে। ২য় খণ্ডে স্থবর্ণবণিক, ৩য় খণ্ডে বারুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈস্ক, 
৫ম খণ্ডে তিলি, তান্থুলি, উ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতির ইতিহাস দেওয়। হইয়াছে। ৬ঠ খণ্ডে 
সাহা জাতির বিবরণ সন্গিবি্ট আছে। 


কলিকাতা ২১ নং কর্ণওয়ালিস সীট, শ্রীগুুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়। 
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হিন্দুদর্শনসম্বন্ধে নূতন পুস্তক 
ভাষা-পরিচ্ছেদ 
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত) 


প্রথম থণ্ড 


রায় ্রীরাজেক্ররচ্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্‌স২এ, দ্বারা 
বহু টাকাসহিত বঙ্গভাষায় অনুদিত । 


রাজা শ্রীবিনয়ক্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে 
“সাহিত্য-সভা” হইতে প্রকাশিত। 


মূল্য ১২ টাকা, ডাঃ মাঃ সহিত ১৮*। 


১০৬১ নং গ্রে স্ীট, কলিকাতা “মাহিত্য-সভায়” এবং ২*১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্টে, 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রান্তব্য। 


(১) “আজ শাস্ত্রী মহাশয়ের ম্যায় একজন উপযুক্ত মনীষ।সম্পন্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শা 
পণ্ডিত, এই ছুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেগ করিয়াছেন বলিয়াই উহ! সর্বান্গ হুন্দররগে হুসম্পন্ন হইয়াছে। 
রঙ্গপুর দিক্প্রক।শ, ১৩১১।২৭শে জোো্ঠ। 


(2) এও 367620 080518000 111 96 216017 9015015160 0 5013019155 
[01157501505 21-7-04, 


(3) 6 05 20506 015 (09 89108097 5850155) 38705 11300009], ক ক ক 6179৩, 8০ 


৫০8৮০ 1090 10 ৮111 06 001675211) 80076019190. 
8৪1987,80) 19-4-094. 


যুক্ত পুর্ণচন্র বন্থর ্রস্থাবলী। 


এই গ্রস্থাবলীতে আর্ধ্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্শের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ 
মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপুর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব গ্রতিপাদদিত 
হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী অতুলনীয়__বঙ্গভাষাঙ্ম এক 
অপূর্ব স্ষটি। 


সাহিত্য-বিষয়ক | 


১। সাহিত্য-চিন্ত1 । এখানি গ্রস্থাবলীর ভিত্তিশ্বক্ূপ। ইহাতে বিলাতী 
সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত, আধ্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই 
গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্পপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন 
সমালোচনা! প্রদত্ত হইয়াছে। মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

১। কাব্যচিস্তা । রামায়ণ, মহাভারতাদ্দির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য 
এবং সেই কাব্যার্দি কেমন করিয়৷ হিন্দুদমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

৩। কাব্যস্ুন্দরী খিতীয় সংস্করণ। বন্ধিম বাবুর উপক্তাসাবলীর স্যতিচাতুরষ্য 
এবং সুন্দরীগণের চরিব্রবিশ্লেষণ এই গ্র্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাক! মাত। 


মামাজিক । 
৪1 সমাঁজতত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় 
মীমাংসাপুর্ণ ও অর্থমম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১* এক টাকা চারি আনা মাত্র 


৫।| সমাজচিস্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারদকল সমুৎপাঁদদিত 
হয়, তাহ! এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । মূল্য ১২ এক টাক৷ মাত্র। 


ধর্মবিষয়ক | 


৬। দেবহুন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর নিগুঢ় রহস্তপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। 
মূল্য ॥ বার আনা মাত্র। . 

৭। হিন্দুধর্মের প্রমাণ। প্রত্যক্ষ গ্রমাণে হিন্দুধর্ম স্থাপিত হওয়াতে এই 
গরস্থ সর্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্শের গ্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১০ মাত্র। 

৮। স্ৃপ্্িবিজ্ঞান। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু স্ষ্টিত্বের গুঢ় রহস্ত 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। হিন্দু স্থষ্টিতত্বের অতি সরল 
ব্যাথ্যা। মৃল্য ১২ এক টাক] মান্র। 

রস্থপ্রাপ্ডিস্থান__কলিকাতা; বর্ণওয়ালিস ইট, ২*১ নং প্রযুক্ত 'গুরুদসি 

চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস সরু, মভুমদার লাইব্রেরী । 


ইত্ডয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এপ ফার্মা িউটিক্যাল্‌ওযার্কসের 
অশ্বগন্ধা ওয়াইন্‌। 


শরীরে নব বল, বীর্য্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং নিন্তেজ পেশী ও ন্গায়ুমণ্ডল 
সবল করিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী মহৌষধ । ্বাভাবিক অথব৷ দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর 
শারীরিক অথবা মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার বশতঃ স্নায়ু ও মস্তি দৌর্বলা, অকাল 
বার্ধকা, শীরঃপীড়া, দৃর্িক্ষীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা, স্থৃতিশক্তির অভাব, উদ্ভমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
হৃদয়ের কম্পন, নিদ্রাক্নতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বীস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোথ, রক্ত ছুষ্ট 
এবং বাত প্রভৃতি রোগে মন্্রশক্কির স্তায় কাঁধ্য করে। ৪ আঃ শিশি ১২ টাকা, ৩ শিশি 
২৪০ টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাউও ৩।* টাকা । 


এক্সট্রা জান্বোল্যান্‌ লিকুইড্‌ কম্পাউগ্ড। 


আযুর্বেদোক্ত কতিপয় ওষধির সহিত জামবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্তত হইয়াছে । শর্করা ঘটিত বহুমূত্র ব! মধুমেহ রোগের এতদপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ 
গুষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহ! কয়েক দিন মাত্র সেবনে শর্করার অংশ হাস হইয়া 
প্রশ্রাব ম্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্স শিশি ১৭ টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডজন ২০২ টাকা, পাউণ্ড এ০ টাকা। 


জারজিনা। 


সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিফারক ক্ষমতায় ইহা! অদ্বিতীয় । রক্তছুষ্টি, বাত, চর্মরোগ এবং ক্ষতাদি রোগে 
বিশেষ ফলপ্রদ। ৩২ মাত্রা পুর্ণ ৪ আউন্দ শিশি ১%* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২০২ টাঁকা, পাউও ৬|* টাকা। 


একোয়া টাইকোটিষ্‌ কনঃ বা ষমানী জল-সাঁর। 


অজীর্ণ, অশ্ন, উদরাময়, গ্রহণী, স্থতিকা, উদরাধান-শূল বা! পেট ফাঁপা ও কামড়ান অথবা 
খালধরা, বুকজালা, অক্লোদগার অথবা আহার মাত্র বমন হওয়া, চৌয়া ঢেকুর উঠা, দমক। 
ভেদ প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হইয়! পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও সুনিদ্্া হয়। ৩ আউন্স 
শিশি ॥* আনা, ডজন ৫1০ টাঁকা। ্বদেশী গঁষধের সম্পূর্ণ তালিকার জন্ পত্র লিখুন। 

স্থান পরিবর্তন £__কার্ধ্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখান! বাটীতে স্থান সংকুলান 
না হওয়ায় নিয়লিখিত ঠিকানায় আমাদের কারখানা উঠিয়া! আসিয়াছে; এখন হইতে 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিথিবেন। | ॥ 


একমাত্র প্রস্ততকারক-_এস্‌, এন্‌, বনু, ম্যানেজার__ 
ইশ্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এগ  ফার্্মানিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। 
১ নং হোঁগলকুঁড়িয়া গলির মোড়, কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, পিমল! পোঃ অঃ কলিকাতা।। 


বিশ্ববিখ্যাত সেই 


ইলেক্টে। সাশপ্যারিলা 


চিকিৎসা-জগতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 
সহঅ সহত্ব লোককে রোগ হইতে স্বাস্থ্যে 
'অকাল-বার্ধক্য হইতে 
_... নবযৌবনে__ 
স্বত্যুমুখ হইতে নবজীবনে__ 
আনয়ন করিতেছে। 
ইলেক্টে,! সার্শাপ্যারিলার মৃল্যাদি_ সর্বপ্রকার ভাষার _বযবস্থাপ্র 
সম্ঘনিত ৮ দিন মেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২২ টাকা, ৩ শিশি ৫০ টাকা, 


৬ শিশি ১০॥* টাকা, ডজন ২*ং টাকা, প্যাকিং এবং ডাকমাগুল ইত্যাদি_-যখাক্রমে 
৮০৭ ৮৮০, ১৯১ ১৪০ আনা। 


আদি ও অকৃত্রিম ওষধ পাইতে হইলে, কলিকাতার ঠিকানায় 
মেসার্ম *্ডর্লিউ মেজর এণ্ড কোং”কে পত্র লিখিবেন ; অথবা 
কলিকাতা খোঙ্গরাপটি, মেঙ্সীর্স বটকৃ পাল এণ্ড কোম্পানির 
দোকানে পাইবেন। 


1120, 1২০, তে 28০, 


কেশরগন তৈল সম্বন্ধে 
জজমহোদয়দিগের পত্র। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা, কলিকাত। হাইকোর্টের জজ, 
ঠাকুর জাইন অধ্যাপক, মহাপঙ্িত অনারেষল ভাঃঃ 
জাশুতোধ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, মহোদয় 
লিখিয়াছেন, কবিরাজ নগেন্্রনাথ সেনের "কেশরঞ্রন 
তৈল” অতীব ন্বগন্ধি এবং মহোপফারী । 
লাহোর চিফকোর্টের জজ, মাননীয় প্ীযুক্ত প্রতুলচত্্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত হইয়া লিখিয়াছেন-__ 
কেশরঞ্জনের গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকর, এ 
অঞ্চলে সফলেই ইহার প্রশংস! করিয়া থাকে ।” 
ময়মদসিংহের জজ শ্রীযুক্ত বাবু মহেজ্রনাথ রায় বিএ, 
বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন, "কেশরপ্লনের গুণে 
আকুষ্ট হইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত । পুনঃ পুনঃ 
ব্যবহারে জানিয্াছি, ইহ মত্ত দীতল রাখিতে অস্থি- 
তীয় ও কেশের পক্ষে অতি উৎকুষ্ট তৈল।” 
কৃফমগরের ডি্রী্ট সেসন জজ যুক্ত কুমার গোপো- 
কুক দেব, এম, এ, বি, এল, আই, সি, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন এই মহান্গন্ধি তৈল মণ্তক শীতল রাখে, এবং 
কেশকলাপের সৌন্দর্যা ও উৎপাদিক। শক্তি বৃদ্ধি করে। 
পাটন! জেলার অতিরিক্ত সব জজ প্রীধুক্ত বাবু শরৎচন্তর মুখোপাধ্যায়, বি, এল, বলেন, ৩1৪ দিন মাত্র" 
কেশরঞ্জন বাবারে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইহার গন্ধ অতীব মনোরম ও দীর্ঘস্থায়ী। 


“কেশরঞ্জন তৈল” সর্বত্রই পাওয়া যায়। 
প্রতি শিশির ধূল্য ১ টাক, নাশুলাদি ।/* আন।; তিন শিশি ২৫* টাকা, মাণুলাদি |৬/* জানা। 


শ্বানারিষ। 


ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শ্বাস, ক।স, এবং তজ্জন্ত শ্বাসকৃচ্ছ তা, বক্ষোমধ্যে স্কার ও আকর্ষণবোধ, মুখমণ্ডল 
ফিক ও ধৃমবর্ণ, সর্বশরীরে ধর্ম, হত্তপদ।দির স্টতলতা মেন্মসহ রক্তদর্শন, প্রভৃতি যাবতীয় উপবাৰ সকল নিশ্চয়- 
রূপে আরোগ্য হইয়। থকে ।. উৎট শ্বাসরোগের আশ নিবারণ করিতে এমন উঁধধ আর নাই। 

এক-শিশি উধধ ও এক কৌট। বটিকার মূল্য ১৫* দেড় টাকা, গ্যাকিং ও ডা: মাঃ ।* আট আন|। 


সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা। 
চতুর্থ সংস্করণ । 


(পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত। ) 


ডাক্ত।রি শিখিবার জন্ত যাহ কিছু জানিবার আবস্তক, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই জতি 

বিস্তুতরূপে লিখিত হুইপাছে। কম্পাউগ্ডারি-শিক্ষা, জ্রব্যগুণ, শারীরতত্ব, রোগ-পরীক্ষা, চিকিংসাপ্রণালী, 

' রোগের কারণ ও লক্ষণ, অন্তরচিকিৎন! ও ধাত্রীবিদ। প্রভৃতি জ্ঞাতব্য-বিষয়ের কোন অংশই ইহাতে পনিত্যক্ত 

হয় নাই।. তস্তিন্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল তাল প্রেসূক্রিপ্শন্‌ প্রায় দুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত কর! 

হইয়াছে। পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ, দুই হাজার পৃষ্ঠার উপর । ছুই খণ্ডে বিভক্ত । খুল্য &) চারি টাকা, 
বধান পুস্তক « পাচ টাক1) ড।ক-মাশ্ুলাদি ॥* বার আন!। 


গতর্ণমেপ্ট মেডিক্যাল ডিগ্লোমাপ্রাপ্ত' 
: স্রীনগেন্্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ, রঃ 
, ১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎগুর রোড, কলিকাতা 








কমা ছে ্ ন্‌ কত 97 ৯2 মন িনাহগামে রও 582 ঘসচ গা টিটি এএম ০৪০০, 
ঃ ক্রু 








সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ লাল, পৌষ। [ ৯ম সংখ্যা । 





সম্পাদক 
শ্রীনৃসিংহ্চন্্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস। , 


সহযোগী সম্পাদক 
্্ীন্ুবলচন্ত্র মিত্র । 


সূচীপত্র । 
বিষয়। লেখক। পৃষ্ঠা । 


১। ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
ও তৎসংক্রান্ত কয়েকটী কথ! রাজা বিনয়কৃঞ্ণ দেব বাহাদুব ... ৫০৫ 


২। গন্ধদ্রবোব আদর -.. শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ২ ৫২৬ 
৩। ঞ্আমাদের বাড়ি শ্রীৰগৎগ্রসন্ন রায় ..১. ১.১ ৫২৯ 
৪1 আম্মারহস্ত , শ্রীহবিগোপাল বনু, ১১: ৫৩০ 
৫1 প্রাচীন কথ! শ্রীগতপ্রসন্ন রায় ,.৮১ ২ ৫৩৮ 
৬। জীবনচরিত সম্ধলন +. শ্্রীন্বলচন্্র মিত্র ১৭ ৭ ৫৪২, 
৭] শ্রীধর্মঙ্গল 5 ৫ দা ৪ ৯ 


কলিকাতা, 


১০৬।১ নং গ্রে সর, 'পাহিত্য-দ্তা” কর্তৃক প্রকাশিত । 


ইক" সাহ্তিষভার দন্ভাগণ এই পজিকা বিনামূলো পৰইবেন। 





মাহিত্য-মভা। 
৮1708 : 
ওযাং ঞমটঘাাম [7২850 10 0, 5, 1.14/%2%/-0906/%0%, 21254 
102-78019 : 


এ চ0মাটাণ্ 11 7. চা াউিছাণতছ। 01. ৪৮52. 695/%7/6%2 01724 
হাত চা0মা তান 81, £৮ ভঞাহান। [0 57476%% 2/%6% 1575, 

22224 
5] 8 চিতা) যাও 2909 [8.5 07শ 


দ্রষব্য। 


সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদেশে লিখিত গ্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রার 
রাজেন্্চন্ত্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহাছুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 

সাহিত্য-সতার সভাগণ এবং সাহিতা-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ববক ঠিকাঁন! 
পরিবর্তনের সংবাদ যথামময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। ধাহারা সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছ৷ করেন, তাহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভাক্প 
কার্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হুইতে পারিবেম। 

মাহিত্য-সংহিতা সন্বন্বীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে সুইবে। 

১০৬১ নং গ্রেট, ্রন্থবলচন্্ মিত্র, 

কলিকাতা। ] সহযোগী সম্পাদক-_সাহিত্য-সংহিতা। 


উদ্দেশ্য | 


৯ বঙ্তাষা ও বঙ্-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

২.। সংস্কত-তাষ। ও সংস্কত-ভাষ! হইতে উৎপন্ন প্রাককৃতাদি ভাষাসমুদরয়ের চর্চা, 
অন্থশীলন এবং এ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ) 
ুদ্রা্ন, অনুবাদ ও গ্রচার। এততিম্ন ভারতবর্ধায় অন্তান্ত ভাষা! ও ইংরাজি প্রভৃতি 
বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দারা| বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিমাধন ও উক্ত ভাষামমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার। 

৩। ইতিহাস, ভঁগোলবিপ্তা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে 
আলোচনা, গবেষণ! ও গ্রস্থাদি গ্রণয়ন। 

৪।. নান! উপায়ে শ্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেস্ঠগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্বতব, গবেষণা! ও সাহিত্যান্থশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, 
তততৎ উদ্দেস্তে পুরস্কার ও সার্থসাহায্যপ্রদান। 

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেপ্তগুলি, কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির 
রচনা, প্রচার, বিক্র্ন। বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্বৎ উদ্দেশ্রসাধনোপযোগী অন্তান্ত 
উপায়ের অবলম্বন। 

শ্রীরাজেন্্রন্দ্র শাস্ত্রী, 


শখ 


সপ্তম খণ্ড 


১০১৩ সাল, পৌষ । 


৯ম সং 





ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও 
তৎমংক্রান্ত কয়েকটী কথা । 


আমি মগ্ ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ 
পাঠ করিতেছি। এই বিষয়ে আমি কি বলিতে 
গারি? ইহ! পৃথিবীর সর্বত্র গ্রচলিত। মমুষ্যের 
নিশ্বাম যে স্থলকে স্পর্শ করিয়াছে, তথায় 
ইহার সন! হইয়াছে। নগর, প্রদেশ, 
রাজা, বাবসা-বাণিজ্য নিবন্ধন সমৃদ্ধিশালী 
হইয়| উঠে, কালক্রমে আবার সেইগুলি 
বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। সেই সকল স্থান 
শ্রীহীন ?৪ মলিন হয়। যে সমস্ত স্থল 
বাবসা-বাণিজোর জন্ত এক সময় মহিমা- 
ম্বিত ছিল, কালক্রমে তাহাদের অস্তি- 
ত্বের নিরূপণ ছুঃসাধ্য হইয়াছে। সেই 
ঘমস্ত গৌরবকাহিণী উপস্তাম হইয়াছে। 
আবার অনেক পরিত্যক্ত শলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর 
স্থল, ইহার অন্থুক'্পায় কি শোভা ধারণ 
করিয়াছে। যে রাজনগরীতে দণ্ডায়মান হইয়া 
এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, ক্ষণিকের নিমিত্ত 
তাহার পূর্বৃত্বান্ত আপনার স্মরণ করুন। 
এক ম্ময়ে ইহা! জলাকীর্ণ স্বাস্থ্যকর ভূমি 
বলিয়' নিন্দিত ছিল। গুণীজন, ধনী বা সামা- 
জিকগণ, কলিকাতা রাজধানী নির্বাচন ও 
ব্যবমা-বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইতে দেখিয়া 
বিশ্বপ্াপন্ন হয়েন। প্রাচীন গৌড়, দিল্লী ওবভু- 
তির পুর্ব্ব শোভা সম্পদ্‌ এখন আর নাই। 


আইসে) স্ৃপ্তিহীন জীবন হইতে শস্বাস্যতাঁর 
উৎপত্তি হয়। দেহমধ্যে রক্গ্রবাহের গথ 
নিরুদ্ধ হইলে, দেহ যেমন অবসন্ন হয়, সেই মত 
ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্োত ভিন্ন পথে চলিত 
হইলে, সমৃদ্ধিশালী জনপদ শোভাঁহীন হয় । 
প্রাচীন পারস্ত সামাজ্যের, উত্তরপূর্ব গাদেশ- 
গুলি যথা হিক্রেনিয়া, মার্জয়ানা, চেকটিরিয়া 
প্রসৃতি এক সময়ে মঘৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, অধুন! 
ইহাদের পুর্ব-গৌরব স্বপ্নবৎ বোধ হয়। আপ- 
নারা কলচিসদিগের গ্রতি দৃষ্টিগাত করুন। 
কলচস রাজা এক্ষণে বনজঙ্গলপূর্ণ। এই স্থল 
এক্ষণে দীন ছুঃখী অসভ্যদিগের বামভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । গিবন পাঠে জান! যায় যে, 
কলচস রাজ্যের ডি গস ফিউঢা'র নগরীর বিপ- 
ণীতে দেশ দ্েশান্তর হইতে এত অধ্নিক লোকের 
সমাগম হইত যে, এই স্থলে একশত ত্রিশ 
প্রকার ভাষায় কথোপকথন চলিত।' গ্রভি 
বতসর সহজ নরনারী ইহার বিপণীতে ক্রীত 
ও বিক্রীত হইত। কলচস গ্রদেশ শণ, তিসি 
ও কাচের জন্ত গ্রসিদ্ধ ছিল। এই প্রদেশের 
সুত্রনির্ষিত বস্ত্র সর্বাত্র আদৃত হুইত। ইউ- 
$ক্রটিন নদীকুলে স্থাপিত চাজডিয়ানদিগের 
বন্পিপা নগরীও এ জন্ত বিখ্যাত ছিল | রো 

ওগ্লিনী কহেন, তৎকালে কাচপাত্রের রা 
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অধিকার স্থাপন করেন। রোম নগরীর 
ভীনাস দেবীকে (ওর্বধশী) মুক্তা খচিত 
যে পুর্ণ চাপ বা চাল উৎসর্গ কর! হয়, 
তাহা ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে আনীত হয়। 
এইলিত্রন্‌ ও অরিঞ্জিন বলেন, ভারতের 
মুক্তার পরই ব্রিটিশ মুক্তার সুখ্যাতি ছিল। 
ক্রটস-জননী সারভিলাকে জুলিয়াস সিজার 
যে মুক্তা উপহার দেন, তাহার মূল্য ৪৫৪৭৫ 
পাউণ্ড বা সাত লক্ষ টাক! ছিল। ব্লিও- 
পেট্রার মুক্াঁর কর্ণালঙ্কারের মূল্য ১৬১৪৫৮ 
পাউও বা বাইস লক্ষ টাকা ছিল। রোমান- 
দিগের সময়ে ব্রিটন দেশ ধান্ত-শস্তে পরিপূর্ণ 
ছিল: গ্রীগ্ীয় চতুর্থ শতাবীতে জর্মাণ ও 
গল-সৈস্গণ এই ত্বীপজাত চাউল ভক্ষণ 
করিয়। জীবন ধারণ করিত। ইতিবেত্র। 
জোসিমাস বলেন যে, সমাটু জুলিয়ান আট 
শত বৃহৎ নৌকা! প্রস্তত করাইয়া এই ত্বীপ 
হুইতে চাউল আনাইতেন। রোমানদিগের 
সহিত সংঘর্ষহত্রে ব্রিটেনবাসীদিগের মতি 
বাণিজ্যের প্রতি ধাবিত হয় ও ৰাণিজ্যের 
উন্নতির সহিত কালক্রমে ইহারা জলযুদ্ধে 
কীর্ডিম।ন্‌ হইয়া উঠেন। 

_. ভলটেয়ার কহেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ইংলাণ্ডের অধিবামিগণকে প্রতৃত ধনশানী 
করি! তুলে ও সেজন্ঠ তাহারা স্বাধীনতা 
লাভের অধিকারী হয়। এই দ্বীপবা্িগণ 
স্বাধীনতা ভোগে সক্ষম হইলে, ব্যবস:-বাঁণি- 
জ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্তশীল হয়, এই উভয়ের 
সাহায্যে গ্রেট ব্রিটেন গৌরবাম্বিত হুইয়াছে। 
মণ্টেঘকিউ কহেন, অপর জাতি ব্যবসা- 
বাণিক্য অপেক্ষা রাজনীতির অধিক সম্মান 
করে, কিন্তু ইংরাজেরা রাজনীতি অপেক্ষা 
ব্যবসা-বাণিজ্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 
অথচ দেখা যায় যে, ধর্ম, বাণিজ্য ও স্বাধী- 
'নতার সমাদর ইহাদের অপেক্ষা আর কেহ 
করে না। (00:51 1050610005 1095565 00805 


সাহিত্য-সংহিতা। 
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বাণিজ্য-বাবসায়ের বৃত্তান্ত অনুশীলন 
করিতে হইলে,গ্রীকজাতির উল্লেখ করিতে হয়। 
শ্রীকগণ, ফিনিসিয়ান ও কার্থেজিয়ানদিগের 
নায় বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু ইহা: 
দিগের বাণিজ্য বিস্তারের সহিত জ্ঞান ও 
সভ্যতা চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। 
হোমার জন্মিবার পূর্ববর্তী সময়ে গ্রীকদদিগের 
ব্যবদা অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। 
কালক্রমে নানা বিস্তার অনুশীলনে শিল্প 
চর্চায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গ্রীকগণ জগৎকে 
দীপ্তিমান করিয়া তুলে । ইউরোপথণ্ডে 
গ্রীকরাজ্য এরূপভাবে অবস্থিত যে, তৎ 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বোধ হয় যেন ইহার 
উপসাগরগুলি নানাদিক দিয় ধাবিত হইয়া 
সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করিতেছে। গ্রীকগণ, 
সিসিলি রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! 
জ্ঞান ও অত্যতার স্থচনা করেন। ইহাঁ- 
দিগের রোডস্‌ করিগ্, অর্কোমিনাস গ্রদেশ- 
গুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনিয়াডে বর্ণিত 
আছে যে, রোডস্‌ অধিবাসিগণের প্রতি 
দেবরাজ জুপিটারের বিশেষ অন্থুকম্পা ছিল। 
তাহারা এই অন্ুকম্পা হেতু প্রভৃত ধনশালী 
হইস্কা উঠে। অর্কোমেনাশ প্রদেশে প্রচুর 
পরিমাণে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। করিস্থ 
নগরীর কথা আর কি বলিব। ইহার স্তার 
গ্রভৃত সমৃদ্ধশালী নগরী গ্রীকরাজ্যে আর 
ছিল না। বিলাসসামগ্রী ভাস্কর ও স্থপতি- 
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কার্যের জন্য করিস্থ নগরী চিরম্্রণীয় হই- 
স্সাছে। ইহার দেবী ভেগাসের মন্দির অপূর্ব-_ 
অন্থুপম ছিল। সহত্রাধিক চিত্তহারিণী সুন্দরী 
নর্তকী এই মন্দিরে দেবসেবায় নিষুক্ত ছিল। 
এথেন্দের কবি, নাট্যকার গ্রতৃতি প্রসিদ্ধ 
লেখকগণ, এই রূপনীদিগের সৌন্দর্য্য বর্ণন! 
করিয়া তাহাদ্িগের সাহিত্যকে মনোরম 
করিয়াছেন। গ্রীকদিগের এথেন্দ নগরী 
ইতিহাসে কীন্তিত। এখিনিয়ানগণের জল- 
যানগুলি কৃষ্ণ উপসাগর হইতে ক্রিমিয় হইয়া 
আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্তী জনপদসমূহে ধান্ক, 
যব প্রভৃতি শন্ত আহরণের জন্ত প্রেরিত 
হইত। মদ্দিরা, তৈল, মোম, ডুমুর, সুগন্ধ, 
মধু প্রস্ৃতির বিনিময়ে আফ্রিকা! গ্রসৃতি 
দেশ হইতে হস্তিদত্ত, স্বর্ণ, কাগজ, অশ্ব, 
তুল! নির্মিত বস্ত্র, উর্ণা,, পশম ইত্যাদি দ্রব্য 
গ্রীকগণ শ্বদেশে আনয়ন করিত। সিরিয়ান 
ও ভিনিপিয়ানগণকে জলযুদ্ধে পরাভব করিয়! 
এখিনিয়ানগণ অপ্রতিহত প্রভাবে তূমধ্য 
সাগরে আধিপত্য করিতে থাকেন। ফিনি- 
সিগ্লানদিগের স্তায় গ্রীকগণও উদ্বারসরল-_ 
. নীতিপথে ব্যবসায় চালাইতেন। এই গুণে 
গ্রীকজাতি স্থুখসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠ। লাভ 
করেন। ইহার! কলাবিগ্ঠার প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছিলেন। শিল্পবিগ্ভায়--বিশেষতঃ বয়ন 
কৌশলেও ইহার! যশস্বী হয়েন। সমগ্র সত্য 
ইউরোপখণ্ডকে গ্রীকগণ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
রমণীয় বস্ত্র মণি-সুক্তাদি-খচিত বিবিধ 
সৌথিন দ্রব্য, রেশম ও তৃল। নির্মিত আবরণ 
প্রদান করিত। 

গ্রীকদিগের স্তায় রোমানগণও ব্যবসা 
বাণিক্য্রিয় ছিলেন না। ইহাদিগের কচি 
ও প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ ছিল। সমুদ্র বহিয়া 


পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিব, সমুদ্রের, 
উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়! বাণিজ্য 


ব্যবপাক্ের প্রসারণ করিব, এ সকল বাদনা 


ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 
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তাহাদের 'স্ুদয়কে উত্তেজিত করিত ন]। 
সমুদ্র তাহাদিগের ভীতির কারণ ছিল। 
সমুদ্রধাত্রা, নাবিক-জীবনকে তাহারা অব- 
জঞার চক্ষে দেখিতেন। সাধারণতঃ ক্রীত- 
দাস বা মুক্তদাস এবং সেনার অন্কুপযুক্ত 
ব্যক্তিই নাবিকের কার্ধ্য করিত। নাঁবিক- 
দিগকে প্রতারক, অভিসদ্ধিপরায়ণ ব! 
কাপুরুষ জ্ঞান করা হইত। জলযুদ্ধের কৌশল 
চাতুর্টুপুর্ণ বোধে সাহনী রোমানগণ ইহা! 
দ্বণিত কাধ্য বলিয়৷ বিবেচনা করিতেন। 
সিসিরো কছিতেন, একই ব্যক্তির কারকুন 


ও কুঠিওয়ালার কার্যের সহিত রাজকার্ধ্য 


চালন যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সামান্ত ক্ষুদ্র 
স্বার্থের সহিত মহৎ উদ্দেশ্ট্ের অনুশীলন এক 
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জুলিয়াস দির্জার বলিয়াছিলেন যে, গল 
জাতি চিরদিনই জার্ন্মাণজাতিকে পরাজয় 
করিত। কিন্তু তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে 
মনোযোগ ' দিয়া অকর্্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
রোমান জাতি পৃথিবী মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা। লইয়া দুধী- 
দিগের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। প্রসিজ্ধ 
জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্বারার বলেন যে, প্রাচীন 
কালে ইহাদিগের শক্তি ও প্রভাবে ব্যবসা” 
বাণিজ্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ইহার! 
অপর সত্যস্তাতির ধন লুঠন করিয়াছেন । 


৫১৪ 


সাহিত্য-সংহিত। 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 





রোমানদিগের অত্যাচার নিধ্যাতনে অনেক 
উর্বর ভূমি মরুতৃমিতে পরিণত হইয়াছে। 
অধীন রাজ্যথচলি করভারে আক্রান্ত হইয়া! 
পড়ে ইত্যাদি । অন্তপক্ষে কেহ কেহ বলেন 
যে, রোমানরাজ্য-শাসননীতির হ্বার। নান! 
জাতি, সম্প্রদায় ও মনুযুদল একত্র এক 
শাসনের অন্তর্গত হইয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে 
শান্থি লাভ করিয়াছে। সাম্রাঙ্গ্য মধ্যে 
গ্রীতি ও সহান্ভৃতি বৃদ্ধি করিয়া! বাণিজ্যের 
পথ নির্মাণ করিয়া, রোমানেরা এক দেশের 
সহিত অপর দেশের পরিচয় সহজসাধ্য 
করিয়াছে। দন ও তন্কর-ভীতি অপনোদন 
করিয়। বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়াছে। 
আপিয়৷ ও ইয়ুরোপে এক সাম্রাজ্য স্থাপন 
করিয়া, শ্বাধীন অবাধ ব্যবসায় সদুরবিস্তৃত 
করিয়াছে। 

রোমানগণ কোন কোন স্থলে স্বাধীন 
জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনে আপত্তি 
করিতেন না। ছুর্দাস্ত অসভ্য জাতির সহিত 
ব্যবসা করিতে আশঙ্কা করিতেন। রোম- 
সতাট্‌ ভেলেন্দ প্রেপিয়ান, থিওডোসিয়ান, 
€ভেলেনটিয়ান প্রভৃতির বিধিব্যবস্থা অনুধাবন 
করিলে ইহা উপণন্ধি হয়। সমাট্‌ প্রোবাস 
ও ভুলিয়ানের কিন্তু অবাধ স্বাধীন ব্যবসার 
উন্নতি বিষয়ে দৃষ্টি ছিল। তাহাদের এই 
সংক্রান্ত বিধিগুলি উদ্দারত। ও স্তায়পরার়তার 
পরিচায়ক । রোমানদিগের মধ্যে সৈনিক 
জীবন ও ব্যবহারিক জীবন বিশেষ আদরণীক়্ 
ছিল। কালক্রমে এই রোমানজাতি নৌ- 
চালনবিভ্ভায় ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অদ্বিতীয় 
হইয়। উঠে। 
. আরবীয়্দিগের সহিত রোমানদিগের 
ব্যবসা-বাণিজোর উল্লেখ আছে। এই ব্যব- 
সার সৌকর্যযার্থে লমাট অগষ্ঠীন আরবদেশ 
ছয় করেন। সহম্মদের আবির্ভাবের পরবর্তী | 


চূড়ান্ত পরিচর প্রদান করিয়াছেন, সত্রাট্‌ 
অগষ্টামের সময় সেই আরবজাতি মৃহ্ত্বভাৰ 
ও নিরীহ্প্রক্কাতি ছিল। রোমান সেনাপতি 
আরব দেশ জয় করেন। কথিত আছে, 
এই যুদ্ধে রোমানদিগের সাতটী মাত্র সেনা 
বিনষ্ট হয়। রোমানগণ বহুকাল এই রাজ্য 
অধিকারভূক্ত রাখেন নাই। প্রান্কৃতিক ও 
অপর অন্ুবিধানিবন্ধন রোমানগণ এই রাজ্য 
পরিত্যাগ করেন। আরবগণ বোগদাদ, 
আলিপো! স্থান হইতে নানাবিধ ভ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়। জুয়েজ বন্দরে রোমান সম্রাটের জল- 
যানে প্রদ্দান করিত। 

রোমানদিগের সহিত তারতের ব্যবস! 
প্রসিদ্ধ। এই ব্যবসা স্থলপথ ও জলপথ 
উতয় পথেই চালিত হইত। ম্যাসিভোনিয়ার 
মওদাগরগণ এই জন্ত স্থলপথে একটী নূতন 
পথ নির্ধারণ করেন। মিসর রাজ্যের মায়াস্‌ 
হরমস্‌ বন্দর হইতে দক্ষিণায়ণে বণিকৃগণ 
জলযানে লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া 
ভারতে আগমন করিত। রোমানগণ ভারত 
হইতে গ্রতি বৎসর পাচ কোটা সিসটি,স মুদ্রা 
--২২ লক্ষ সুদ্রা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিত। 
ভারতীয় রেশম রোম রাজ্যে সমধিক আদৃত 
হইত। তৎকালে মহিলাদিগের মধ্যেই 
রেশমী পরিচ্ছদ ব্যবন্ধত হইত। পুরুষের পক্ষে 
ইহার ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিন্ত 
হইত। সম্রাট ইলাবেলাসের সময় হইতে 
পুরুষদিগের মধ্যেও ইহার ব্যবহার প্রচলন 
হয়। বঙদেশের জামালপুর প্রদেশ হইতে 
হীরক, ভারতীয় মুক্তা, প্রবাল ও বিবিধ মুল্য- 
বান প্রস্তর রোমরাজ্যে প্রেরিত হইত। 
দেবদেবীর পুজ। ও অস্ত্যেপ্ক্রিয়ার জন্ত গন্ধ 


জ্ত্বা ও চন্দন কাষ্ঠ এবং আদ্রক, মরিচ, 


আবনুশ কাষ্ঠ, ভারতীয় বৃক্ষ, খনিজ পদার্থ 
নীল ইত্যাদি-তারত হইতে প্রেরিত হইত।” 
কিন্বদস্তী আছে যে, বৌদ্ধধর্শ-প্রচারকগণ 


পৌষ, ১৩১৩] - ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 


খৃষ্টির় ষ্ঠ শতাবীত্ভে তাঁরতের চা চীন রাজ্যে 
লইয়া যান। ভারতীয়গণ রোমানদিগেক 
নিকট হইতে রৌপ্য, তার, সীনক, টিন, 
কুষ্ণকান্তমণি, শিলাকুন্থম, কাঁচ, বিবিধ গ্রকার 
মদিরা ও পরিচ্ছদার্দি গ্রহণ করিতেন। রোমান 
ডিনারি মুদ্রা ভারতে প্রচলিত ছিল। এই 
উপলক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভারতের 
সহিত ব্যবসা রোমানদিগের সুবিধাজনক 
ছিল না। আরব ও ভারতের সহিত ব্যবসায়ে 
দ্রব্য বিনিময়ে নিক্রমণ হেতু রোমরাঁজ্যে প্রতি 
বৎসর সুবর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর হাস হওয়ায় 
তা ইত্যাদি মলিন ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত হয়। 
অন্ত পক্ষে অনেকে এই মতবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই বাহ বাণিজ্যনিবন্ধন 
রোমানদিগের মধ্যে নৌচাঁলনবিস্তার সমা- 
দর হুয়। ইহারা জলপথে শক্তিশালী হুইয়! 
উঠেন। £শিল্প ও কলাবিদ্তার চর্চা হয়। 
জাতি, স্থুখস্পৃহ হইতে ধনম্পৃহ হুইয়া উঠে 
এবং সম্পত্তি শ্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর মধ্যে 
সন্কীর্পভাবে নিবদ্ধ থাকে না। সমরাট্‌ ক্লডি- 
ফামের পরবর্তী সময় হইতে রোমানের! মিস- 
“রের বণিক্গণের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ 
করিয়া ভারতের সহিত ব্যবসা চালাইতে 
থাকেন। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের ব্যব- 
সার উন্নতিকল্পে সম্রাট অগষ্টাস, মিসর অধি- 
কার করিয়! স্থবিধিব্যবস্থা প্রচলন করেন। 
জলপথে বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্ত র্যাভেনা, 
মিসিনিয়ম্‌ প্রভৃতি বন্দরে রণপোত স্থাপন 
করেন। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য রোমানদিগের 
নিকট বিশেষভাবে খণী। ইহার! (381078 
97550) মহাজনী কারবার প্রচলন করিয়া 
বাবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পথ উন্মুক্ত ক্ষরিয়া- 
ছেন। ইহীরাই বর্তমান মুদ্রাপ্রণালীর 
 শ্রবর্ন করেন। ইংলগ্ডের চলিত মু 
পাউও, শিলিং, পেম্দের় চিহ্ন (2. 478.). 
রোমান (11:81, 9০110179921) হইতে 
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লওয়া হুইন্থাছে। রোমানদিগের বাবসা 
বাণিজ্য খৃষ্টপূর্ব ৭০* শত বৎসর হইতে 
হৃচনা হইয়া, সম্রাট আগষ্টাসের সময় পূর্ণতা! 
প্রাপ্ত হইয়া পৃিবীতে এক অপূর্ব অতুলনীয় 
অসম্ভব ঘটন! দেখাইয়াছে। যে স্বাধীন ও 
অবাধবাণিজ্য ও পথের নিরাপত্তা! সভাতাঁর 
গৌরব বঙলিয়া আধুনিক রাজনীতিজ্ঞগণ 
কল্পনা করেন, পৃথিবীব্যাপী রোমরাজ্যে তাহা 
সম্পাদিত হইয়াছিল। 

আগষ্তীসের পর হইতে রোমের রাজ্য 
ভঙ্গের সহিত বাণিজ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হুই়া, ৪৭৬ 
খৃষ্টাৰে রোমের পতন সহ পাশ্চাত্য ইয়ো- 
রোপে এক প্রকার লোপ হয়। রোম- 
রাজ্যের কনষ্টার্টিনোপলে কতক পরিমাণে 
বাণিজ্য-ব্যবস! প্রচলন থাকে। 

পাশ্চাত্য খণ্ডের বাণিজ্য বিষয়ে বলিতে, 
হুইলে। কার্থেজিয়ানগণের বিবরণ বলিতে হয়। 
তাহাদিগের বাণিজ্যনীতি সন্ধীর্ণ কুটিলতামফ় 
ছিল। ইহারা অপর জাতির বশিক্দিগকে 
লারডিনিয়া হইতে হারকিউলিয়ের স্তস্ত পর্যন্ত 
আসিতে দিতেন না। বদি কেহ এই নিষেধ 
অবহ্লো করিত, তাহা হইলে ইহারা নৌকা? 
সহিত তাহাকে জলমগ্ন করিতেন। নাবিক- 
জীবনই ইহাদের তৃপ্তিকর ছিল। গ্রজামধ্যে 
কেহ নাবিক-জীবন ত্যাগ করিক্স! ভূমি কর্ষণ' 
কাধ্য অবলম্বন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইত। আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্তী অনেক 
জনপদে ইহারা বাণিজ্য চালাইতেন ও অনেক 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিবেন। . টায়ার, 
নগরীর পতনে কার্থেজের সৌভাগ্য উদয় 
হয়। ইহীরা চর্মবাবসায়ী ও বিচিজ্র ুত্রধার 
বলিয়া প্রশংসনীয় ছিলেন। এখনকার কাগ- 
জের নোটের স্থায় তাঁহারা চর্ঘসুদ্রা ব্যবহার 
কুরিতেন। ব্যবসা'বাণিজ্য নিবন্ধন পর- 
রাজ্যের সহিত বিবাদ ও আত্মকলহ ইহাদের 


পুনের 'হুঙটব]' হয়। অবশেষে রৌমানর্গণ 


শ্পবীিসাশি 


৫১২ 
ইন্থাদিগের দেশ ধ্বংশ করেন। হনুমানের 
লঙ্কাকাণের ন্যায় অগ্নি প্রজালিত করিয়! 
রোমানের। নগরীর ধ্বংশসাধন করে। সপ্ত- 
দশ দিবসে এই ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ হয়। 
সাত লক্ষ অধিবাঁসীর মধ্যে কেবল মাত্র 
পঞ্চাশ সহস্র লোক জীবিত ছিল। 
ভারত চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্্র 
ছিল। আমি অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণ 
ভাবে কতিপক্প প্রধান প্রাচীন জাতির যে 
কাছিনী বর্ণন। করিলাম, তাহাতে দেখাইয়াছি 
যে তাহারা সকলেই ভারতের সহিত আদান 
প্রধান করিতেন। জ্ঞান, শিক্ষ। ও সভ্যতায় 
ভারত চিরদিনই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করি- 
স্াছে। হিন্দুশাঞ্রে ভারতভূমি পৃণ্যভূমি নামে 
আখ্যাত। এখানকার ব্যবসায়ী মহাজন, 
সাধু প্রস্ৃতি স্থনামে অভিহিত হুইত। 
ইহাদিগের ব্যবসায় সততা ও -ন্ায়পরতার 
উপর ন্যস্ত ছিল। এখন পর্যন্ত ভারত 
বাসীদিগের পরম্পরের মধ্যে ব্যবসা- 
কার্ধ্য আইনগঙ্গত কন্টাক্ট ব্যতিরেকে 
মৌখিক কথায়-_-এমন কি ইঙ্গিতেও সম্পাদন 
হইয়। থাকে । কি প্রাচীন ও আধুনিক 
বিদেশীয় বণিক সকলেই ভারতের সহিত 
ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনে নিতান্ত উদগ্রীব । 
ইহা অত্যুক্তি নহে, ভারত হইতে বিবিধ 
দ্রব্য আহরণ সংকল্প নানা সভ্যজাতি মধ্যে 
ব্যবলা-বাণিজ্যের সুচনা! ও উন্নতি সাধন 
হইয়াছে। ভারতের ধন করায়ত্ব করিবার 
জন্ত প্রাচীন কাল হইতে সত্যজাতিগণ 
উন্মত্ত । স্থলপথে ও জলপথের যে সমস্ত 
উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই 
ভারতন্মে আগমন উদ্দেস্তে সাধিত হই- 


্াছে। প্রাচীন স্থলপথ ও জলপথের উল্লেখ 


পুর্বেই করিয়াছি। আধুনিক সময়ে ভারতে 
আগমন উদ্দেস্তে কলম্বম আমেরিকায় গমন 
করেও ভাঁসকো-ডা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ 


 সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্য! 





উত্তমাশা অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়। ইয়ো- 
রোগের পাশ্চাত্যথণ্ডের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যের পথ নির্ধারণ করেন। হুগ্নেজ 
ধাল কর্তন করায় বিজ্ঞানের গৌরবের 
সহিত ভারতে আসিবার জলপথ আরও 
সুগম হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ 
কর, দেখিতে পাইবে, চালডিয়া ও সিরিয়া 
হইতে বণিকৃগণ দলে দলে ভারতে আগমন 
করিতেছে । এই সকল.বণিক্দিগের সুরিধা 
করিয়া দিলুসিয়া, বাগদাদ, ডামাস্কাস, টায়ার 
প্রভৃতি নগরী ম্খসমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। 
মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়৷ নগরী এই উপলক্ষে 
এক হাজার আট শত বদর সুখসচ্ছন্দত! 
লাভ করিয়াছে। ইউভিমিয়। ও পিট! 
নগরীর পরিচয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
এই প্রাচীন ভারতভূমিই তাহাদের গৌরবের 
মূল কার়ণ। ইহার বছ পরবর্তী সময়ে 
ভিনিস ও জেনোয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে 
দেখিবে যে, ইহাদেরও উন্নতির কারণ এই 
ভারততূমি। একজন বিবেচক ইংরাজ 
স্থধী কহিয়াছেন, উল্লিখিত অধিকাংশ রাজ্য 
ও নগরীর উন্নতি ও অবনতি, ভারতের 
ব্যবসার উত্থান ও পতনের সহিত সংমিশ্রিত 
আছে। (52117 ৪1] 0০ ০1855 10 
05961521017. 10959 0020100:05 ৩ 
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সখস্পৃহ-বাসনা ও আঁকাজ্ষা। মন্ুয্য- 
হ্বদয়কে নিরন্তর উদ্বেলিত করে। ইহার 
গরিতৃপ্তির অন্ত বিলাসসামগ্রীর উৎপত্তি 
হয়। প্রকৃতির অগ্গৃকম্পীক্প কোন কোন 





পোষ, ১৩১০) 


* জনপদবাসী শিল্প ও জ্ঞানচর্চায় রত হইবার 
গ্ুবিধা ও সময় পায় এবং ক্রমশঃ উন্নতি 
ও মভাতার অভিমুখে অগ্রসর হয়। জাতি 
মধ্যে সামাজিক বন্ধন-প্রথা, জাতীয় উদ্ভমের 
সাহাষ্য বা বিরোধ করিয়া, মনুয্যাসমাজে 
তাহাদের স্থান স্থির করিয়া দেয়। আর্য 
হিন্দুগণ অতি প্রাচীন কালেই পার্থিব মন্থু 
স্ের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তীহারা 
সামাজিক লোকের পক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কামের 
সামঞজন্যভাবে সেবা বিহিত, ইহা স্থির করিয়া- 
ছিলেন। দেবধি নারদ, জিজ্ঞাসাচ্ছলে রাজ! 
ধুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “মহারাজ, 
অর্থচিস্তায় নিরত থাকিয়া, ধর্মচিস্তাত বিস্থৃত 
হয়েন নাই? ধর্মানুরক্ত হইয়া অর্থ-চিস্তায় 
ত একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না? অবিশ্রান্ত 
কামরসান্বাদ দ্বারা আপনকার ধর্্ার্থের 
ত কোন হানি হইতেছে না? উচিত 
সময়ে ত উহ্াদিগের যথাবিধি সেবা করিয়! 
থাকেন ?, কৃষি ও বাণিজ্যে উন্নতি সাধন 
অষ্টবিধ রাজকার্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। 
কষিসন্বন্ধে রাজার কর্তব্য বিষয়ে প্রাচীন 
হিন্দুদিগের ব্যবস্থা! দেখিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইতে 
হয়। কৃষি, খালখনন ও কৃষকদিগকে অল্প 
সুদে অল্প পরিমাণে কর্জ দাদন সম্বন্ধে অধুন। 
গভর্ণমেপ্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হুইস্বীছেন, 
চারি সহত্র বৎসর পূর্বে 'মার্ধ্য হিন্দুগণ সেই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয্লাছিলেন। দেবধি 
নারদ রাজ যুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
রাজ্াস্থ কৃষকেরা ত সন্তষ্টচিত্তে কালধাপন 
করিতেছে? রাজ্যমধো স্থানে স্থানে সলিল- 
পুর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত 
নিথাত হুইয়াছে? ক্কষিকার্ধ্য ত বৃষ্টি নির- 
পেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে? কৃষকদিগের 


গৃহে বীজ ও অন্নদ্দির ত অসস্তাব নাই? আঁব-. 


শুক হইলে তাহাদিগকে ত পাদদিক বৃদ্ধিতে 
। অন্ুগ্রহ্থরূপ শতদংখ্যক খণ প্রদান করিয়। 


ব্যয় ৭৩) গিপ্ত (খখরও। । 


৫১৩ 


থাকেন,” শিল্পে/ক্নতির প্রতি হৃষ্টি রাখিয়! 
আর্ধ্য হিশ্লুগণ বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করিতেন। “শিল্পকারদিগকে ত উপকরণ 
সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয় থাকেন ? 
হে রাজন! লাত প্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে 
সমাগত বণিক্গণের নিকট আপনকার 
শুক্ষোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথাযোগ্য শুক্ক 
গ্রহণ করিয়। থাকে ? সেই সকল বণিকেরা ত 
সর্বত্র সম্মানিত হয় এবং তদীয় লৌক 
দ্বারা পরীক্ষিত হইয়! ত পণ্যদ্রব্য আনক্কন 
করে ?” ইহা হইতে বোধ হয় যে, তাহার! 
দেশমধ্যে শিল্পের উপকরণসামগ্রীর অভাব 
হইতে দ্দিতেন ন। এবং ভিন্নদেশীয় শিল্প 
সামগ্রীর সম্বন্ধে অন্থসন্ধান রাঁখিতেন। রাজা 
যুধিঠিরের রাজন্থয়জ্ঞে প্রদত্ত উপহার- 
গুলির আলোচনা! করিলে, সেই সময়ের 
আদৃত বস্ত ও সেই সকলের নির্দ্মাণস্থানের- 
বিষয় জানা যায়। পকাম্োজরাঁজ উর্ণা- 
নির্শিত সামুদ্রিক বিড়াল-লোম-রচিত কাঞ্চন 
সদৃশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদসকল প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। শুত্রের! ত্রাঙ্গণে/চিত রক্কু মৃগের 
অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাপী জনগণ সর্ব 
প্রকার পুজৌপকরণ ও গান্ধারদেশজাত 
তুরঙ্গঘ লইয়! উপস্থিত ছিল। ধে সকল 
মনুষ্য সি্ধুপারে ও সমুদ্র-সন্নিহিত উপ- 
ৰনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার! 
ইন্ত্রকষ্ট ও নদীমুখ ধান্ত দ্বার জীবনযাতা 
নির্বাহ করে, তাহারা কলস, বৈরাম, পারদ, 
অভীর ও কীতবগণ, বিবিধ বলি, বহুবিধ রদ্থ, 
সন গ্রন্থত অর্জীছুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্ভ, উতর, 
ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়! 
দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। শ্নেচ্ছাধি- 
পতি গ্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর তগদত্ত, যবনগণ 
সমভিব্যাহায়ে প্রসিদ্ধ তুরজ্সকুল-সন্ভূত বেগ- 
গীমী অশ্বমমূহ ও সর্ববিধ বলিগ্রহণ ক্রিয়া 
আসিয়াছিবেনু, তাহারা প্রবেশ করিতে ন! 


৫১৪ 


পারিয়। লৌহনির্দিত অশ্বভৃষণে ও নির্মল 
গঙজদস্ত নির্মিত ৎসরু-শোভিত অসিসমুদায় 
প্রদান করিয়! প্রস্থান করিল। চীন, শক 
ও .ওডুদেশবাসী এবং বনবাদী বর্ধরজাতি, 
বৃঝ্িবংশীয় হুণদেশীয় হিমালয় পার্কতীয় এবং 
নীপ ও অগ্থপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। 
বঙ্চুতীরনিৰাসীর! কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শত 
ক্রোশগামী স্শিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশ সহ 
রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুখার, 
ক্ষ, রোমক ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য, উর্ণাজ, কষ্কর, 
কীটক, পষ্টক, কুটিক্কৃত কমলসদৃশ প্রভা- 
সম্পর ও কার্পাদনির্শিত শ্লক্ষ বস, মেযহুগ্ধ, 
কোমল অজ্িন, নিশিত ও আয়ত খড়গ, 
খতি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ. রস, 
গন্ধ ও সহ্অ সহত্র রত্ব এই সমুদয় গ্রহণ 
করিয়। দণ্ডায়মান ছিল। পূর্বদেশাধিপতি 
ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শষ্য, মণি- 
কাঞ্চন-খচিত, গঞ্ধদত্ত বিনির্প্িত বিচিত্র 
কবচ, শন্তর, সুশিক্ষিত হয়সম্পন্প হ্থবর্ণীলঙ্কৃত 
বহুবিধ রথ, বিচিত্র রত্ব, নারাঁচ, অর্থনারাচ 
প্রস্ৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া! মহাত্মা 
পাগুবগণের যজ্ঞসদনে গ্রবেশ করিল। 
বাহার! মেরু ও মন্দর গিরির মধ্যবর্তিনী 
শৈলোদ! নদীর উভয় কুলস্থিত কীচক ও 
বেন্গুর রমণীয় ছায়া সেব। করিয়া থাকেন, 
দেই সকল মহীপালেরা ড্রোগ পরিমিত 
অত্যুতকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন, 
কুচ ও গুরুবর্ণ চমর, হীমাগারসম্ভূত, পুষ্প 
নুম্বাদ মধুং উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত 
অপূর্ব্ব মালা, উত্তর কৈলাস হইতে আন্বত 
ৰলবিধায়িনী ওষধি এবং অন্তান্ত পার্বত্য 
উপহার সকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধি- 
ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। বঙ্গ, 
কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিধ, সুপুুক, দৌবা. 
রিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণ, প্রাবরণ 
গ্রভৃতি রাজগণ, ত্বখায় দণ্ডায়মান হইয়া 


সাহিত্য-সংহিতা। 7 ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 





কান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । তাহারা 
প্রত্যেকে সুশিক্ষিত পর্ধাত গ্রতিম কবচাত্বত 
সহম্র কুঞ্কয় প্রদান পূর্বক দ্বারে গ্রবি 
হুইলেন। হেমকুস্তসমাস্থিত ন্থুরভি চন্দন 
রস, মলয় এবং দহরাচলসন্তৃত চন্দন ও 
অগুকুরাশি, দীপ্তিমান মণি, রত্ব ও লুক 
কাঞ্চন বস্ত্র লইয়। চোল এবং পাস্ত্য উপস্থিত 
হইলেন। কিন্ত দ্বার গ্রাণ্ড হইলেন ন। 
পসিংহল দ্বীপের লোকের, সমুদ্রের সারভূত 
বৈছুধ্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আস্তরণ 
উপহার প্রদান করিয়াছে । (মহাভারত 
সভাপর্ব )। ভারতবর্ষে অভি প্রাচীনকাল 
হইতে জাতিবিভাগ বর্তমান আছে। নান! 
কারণের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প অন্থশীলন এই 
জাতি বিভাগের কারণ। এই জাতি বিভাগ 
হেতু বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের শিল্লিগণ 
অসহনীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাই- 
যাছে। পুরুষান্থকুমিক চর্চা ও চেষ্টায় শিল্প, 
কুশলতার উচ্চতম শৃর্গে আরোহণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছে। এই জাতিবিভাগ না 
থাকিলে, বিনা মূলধনে সাধারণ শিল্পীর পক্ষে 
এতদূর উন্নতি অসম্ভব হইত। সার উই- 
লিয়ম হাণ্টার বলেন যে, ভারতের মধ্যযুগের 
অন্থপম মসলিন, রেসম বস্ত্র, জরির কার্ধ্য 
ও সুবর্ণ ও বহুমূল্য রত্বথচিত অস্ত্র ও অন্ত 
প্রকার শ্রমগত জাতি বিভাগের ফল (075 
ভি5005 0091/050608585 96 11501555581 
[17018) 165 08511575551], ০1০93 ০৫ 
£০/৫, 10150 ৮58190159, 2150 550515169 
৮০155 11) 00:501055  560179955/215 
01০080৮ ০ 09৮0০007 80057 61১5 
5815 ০1 00) ০856555 0: 0:505-551105) 
এই উব্তত শিল্পমার্জিতরুচি ধনীদিগের 
সাহাধ্য-সাপেক্ষ। সাধারণ লোক বহুমূল্য 
অব্য ব্যবহার করিতে পারে না। লময়া 
ভাবে ফাহাদের রুচি. ও উন্নত শিল্প-সৌন্দর্ধয 


পৌষ, ১৩১৩] 


উপভোগের নিমিত্ত মার্জিত হয় না। এরূপ 
অবস্থায় ধনবানদিগের রুচির পরিবর্তনে 
উন্নত শিদ্লের অবনতি হয এবং পুরুষানু- 
ক্রমিক শিল্পিকারগণের অবস্থা শোচনীয় 
হয়। ভারতের এক্ষণে এই ছুর্দাশা উপস্থিত 
হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ৪৭৬ খৃষ্টাবে 
রোমের পতনের সহিত ইউরোপ খণ্ডে বাণি- 
জোর অবসান হয়। বিজনী বর্ধররজাতি লু£ন 
ঘার! ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্র করিত, বণিকৃদিগের 
অর্ণবপোত বা বৃহৎ জলঘান আর নদীপথে 
ঘুষ্ট হইত না। লোকসকলের গমনাগমনের 
জন্ত নদীপথে ক্ষুদ্রতরণী ব্যবহৃত হইত। ইউ- 
রোপীয়গণ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া ভুমিকর্ষণে 
মনোযোগী হয়। খৃষঠীয় ধরশধাজকগণ ব্যবসা 
বাণিজ্য ও তদন্ুকুল মহাজনীকার্য্যের নিন্দা 
প্রচার করিয়া, লোকসকলকে এই সকল 
কার্ষ্ে নিরস্ত করিতে থাকেন। এই ঘোর 
তমসাচ্ছর্ন ছর্দিনে পাশ্চাত্া খণ্ডে কেবল 
মাত্র ইহদিজাতি ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা করিয়া- 
ছেন। ইছদ্দিগণ বাণিজ্য বিষয়ে চির প্রসিদ্ধ। 
যে অমান্ষিক ভীষণ অত্যাচার সহা করিয়া 
ইহারা নিজ জাতি ও ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন 
তাহার বৃত্তান্ত পাঠে লোমাঞ্চ হয়। ব্যবসা ও 
তজ্জনিত ধনশালিত৷ ইহাদের নির্যাতনের 
কারণ হইয়াছিল। ইহারা থৃঠীয়ানদিগের 
এক প্রকার অন্পৃষ্ঠ ছিলেন। ন্দখোর শঠ 
ককপণ প্রভৃতি দ্বণ্য আখ্যাম্ন ইহাদিগের উল্লেখ 
কর! হইত। দন্যগ্রক্ৃতি, প্রবল খৃষ্টায়ানগণ 
ইহাদিগের শ্রমল্ধ ধন লুঠনকে গৌরবের 
কার্ধয বলিয়া বিবেচনা করিত। এইরূপে 
ত্বণিত ও উৎগীড়িত হুইয়াও চরিজবল ও 
কাধ্যফুশলতায় ইহুদিগণ, রাজ্য সংক্রান্ত 
বিশ্বস্ত গোপনীয় কার্যে নিধুক হইগ। 
লুষ্টন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিজ নিজ 
মুল্যবান সম্পত্তিগুলি বিশবপ্ত আখীর ধা বন্ধুর 


ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিগ্ড বিবরণী । 


€ ১৫ 


নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অপর দেশ হইডে 
ইহারা বরাতপত্র বা! হত্ডির খারা ব্যবসা 
কার্ধ্য নির্বাহ করিত। কথিত আছে এই 
বরাতপজ (1-৩৫513 ০1 [:01781009 ) 
গ্রথমে ইহীরাই বাবসা কার্ধ্যে প্রবর্তন 
করেন। 

ইউরোপের এই সময়ে আরব প্রদেশে 
ধরমাপ্রচারক মহম্মদের আবির্ভাব হয়। এই 
মহাত্মার অন্ভুকম্পায় মুসলমান জাতির সৃষ্টি 
হয়। ইহার্দিগের প্রতাপ ও বীরদর্পে এক 
সময়ে মেদিনী কম্পিত হুইয়াছিল। রোম- 
রাজা অপেক্ষাও মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তৃত 
হইয়া! উঠে। উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ 
ইউরোপ, পশ্চিম ও মধ্য আসিয়া ও ভারতবর্ষ 
এই সকল জনপদগুলি মুসলমান সভ্যতায় 
উদ্ভাসিত হয়। দিখিজয়ী মুলমানগণ জ্ঞান ও 
শিল্পবাঁণিজ্যের বিরোধী ছিলেন না। প্রত্যুত 
ইাদিগের সময়ে শিল্প-বাণিজ্যের, বিশেষ 
শ্ীবৃদ্ধি সাধন ঘটে। ম্পেনরাজ্যের পিরাণি 
পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চীনরাজ্যের 
প্রাস্তভাগ অবধি,_-কুসিয়া হইতে ভারত 
অবধি, ইহাদিগের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া! 
পড়ে। মুসলমানজাতি বীরভাবে অনু প্রাণি 
থাকিন্নাও অতি বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ফলতঃ 
ভোগবাননা বৃদ্ধি সুলমানদিগের দ্বার] এ 
জগতে হইয়াছে । তৎকর্তৃক শিল্পবাণিজে)র 
বিস্তার অতি ভ্রতবেগে সংসাধিত হয়। 
অমরাবতীর স্থখভোগ করিবার নিমিত্ত এই 
মর্তযভূমিকে সুন্দর মনোরম ও উৎকৃষ্ট করিয়া 


'ছেন। এই জুখপ্রিয় জাতি বিবিধ উদ্যান- 


বাটীক! ও মর্শরনির্শিত হ্র্ণ্যাবলী নির্মাণ 
করিয়াছে । কানন মধ্যে মনোরম গ্রত্রবগ 
স্থাপন করিয়! শ্রুতিন্থুখকর তৃপ্তিদা়ক জল- 

প্রবল করিয়া রাণের পিপান! মিটা" 
ইন্সাছে। ইহীক্স বিচিত্জ মূল্যবান পরিচ্ছদ 
পরিধান ,করিতেন। আকোমল-লাবশ্যমরী 


৫১৬ 


রমণীর নৃত্য ও উহাদিগের কম্পিত কণ্ঠের 
সঙ্গীতে বিষুগ্ধ হইতেন।, নানা যন্ত্রযুক্ বাদ 
বাঞ্াইতেন। ইহ্াদিগের আলিপো।, বাগদাদ, 
ডামাস্কাস্‌, কায়রো, সেভাইন গ্রাণাডা প্রভৃতি 
নগরী ব্যবসার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্তো- 
পসাগর ও কাম্পিঙ্নান হুদের উপকূলবর্তী 
যে সমস্ত জনপদ অধুনা শ্বশানে পরিণত 
হইয়াছে, খালিপদিগের সময়ে তাহা জন- 
কৌলাহলে গগন ভেদ করিত। প্রাচীন 
রাজনীতি অর্থাৎ শক্র-রাজ্য বিধ্বংশ করিয়া ও 
সেই রাজ্যের উৎকৃষ্ট বস্তগুলি লইয়া নিজ 
রাজ্যের শোভা বৃদ্ধি করণ প্রথা পরি- 
ত্যাগ করিয়া মুসলমানগণই বিজিত রাজ্যের 
শোভা-্রীবৃদ্ধিতে মনোযোগ প্রদান করেন। 
পাশ্চাত্য খণ্ডে স্পেন রাজ্য প্রভৃতিতে মুসল- 
মানদিগের প্রাচীন গৌরব অদ্যাবধি উজ্জ্বল- 
ভাবে বিরাজ করিতেছে । ধর্দযুদ্ব-কাণ্ডে 
প্যালেষ্টাইন, ক্ষেত্রে মুসলমানদিগের সহিত 

ংঘর্ষণে ধর্াজক-পরিপুষ্ট মূঢ় আআ্বীভিমান 
কুঙ্থাটিক ভেদ করিস, সভ্যতার ক্সীণালোৌক 
ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশমান হয়। স্পেনীয় 
মুরদিগের শিক্ষকতায় ইউরোপ, শিল্পোন্নতি- 
.কর নান] বিস্তা অর্জন করে। গ্রীক ও 
লাঁটান সাহিত্য অন্থশীলনে ইউরোপে নবধুগের 
আবির্ভাব হয়। স্বাধীন চিন্তা সমাদৃত হয়। 
কুমংস্কার, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। ধর্ব 
যাজকর্দিগের অগ্রতিহত প্রভাব ক্ষীণ হয় 
এবং উহ্বীদিগের মধোও মত পরিবর্তনের 
সুব্রপাত হয়। বাণিজ্য-ব্যবস! ত্বারা মুঘল- 
মান গ্রদেশগুলির সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া, 
ইউরোপীয় শাসনকর্তৃগণ, ব্যবসায়ীদিগের প্রতি 
অত্যাচার 'নির্ধ্যাতন করিতে নিরম্ত হইতে 
থাকে । ভিনিস, জেনো, লেগহরণ ইত্যাদি 
জনপদগুলি এই সময়ে ব্যবসায়ে খ্যাতি- 
লাভ করে। এই প্রদেশগুলিতে ইহুদি- 
পিগের সহিত  সন্ধাবহারের হৃচন! .হয়। 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


ইহুদিগণ এই সকল স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
রত হয়। ইহারা লেগহরণে একটা ধর্শ 
মন্দির (5/792050৩) প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইন্ুদিদিগের এই ধর্শমন্দির পৃথিবীর মধ্যে 
এক অপুর্ব অট্টালিকা নামে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে। ইয়োরোপের ধর্মসংস্কার-বিপ্র- 
বের ফলেও ইহুদ্দিদিগের উপর নির্যাতন 
কম হইয়াছে । নান।-ঘটনার সমাচারে ইঈ- 
রোপীয়গণ বুঝিতে পারেন যে, শিল্পী ও ব্যব- 
সায়িগণের উপর অন্যাচার করিলে রাঁজ্যেরই 
অনি সাধন করা হয়। ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে নুচতুর জাতি, এই নীতির মর্ম হদয়ঙ্গম 
করিয়া শিল্পীগণকে উৎসাহ দিতে থাকেন। 
ভ্রমান্ধজাতি অত্যাচার করিয়া নিজ অনিষ্ট 
সাধন করে। ফ্রান্স দেশের হিউগিন্টস্‌, বর্জেস্‌ 
ও তদ্নিকটব্র্তী প্রদেশের এই জন্ত বিষম ছুর্দশা 
হয়। আর অত্যাচারগ্রগীড়িত পশম শিল্প- 
কারদিগকে সমাদর করিয়া ইংলগ্ডের 
সৌভাগ্য বর্থিত হয়। জাতীয় জীবনের 
শৈশবাবস্থায় রোম-বিজয়ী বর্ধরজাতিগণের 
মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতালোক বিস্ৃত হইলে, 
আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগণ অদম্য উদ্ম- 
শীল হুইয়। উঠেন। জীবনের সকল কার্য্যেই 
এই উস্মশীলতার প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
শিল্প ও বাণিজো,, প্রীবৃদ্ধি সাধন ইউরোপীয়- 
দিগের (প্রধান কার্য্য হইয়! উঠে। ইউরোপ 
খণ্ডের মধ্যে আর তাহার নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারিলেন না ॥ পৃথিবীর সর্কত্র তাহাদিগের 
প্রভাব বিস্তার করিবার আকাঙ্ঞা হুর্দমনীয় 
হইয়া! উঠিল। তাঁহাদের একাগ্রতা, সাহস 
ও আত্মনির্ভরতার ফল পৃথিবীর সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনারা অনেকেই বোধ 
হয় মার্কো পৌলোর ভ্রমণকাহিনী অবগত 
আছেন। ১২৯৫ খৃষ্টান উহ! সম্পন্ন হয়। 
এই ষময় হইতে পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে গ্রাচ্য 
প্রদেশের ধনদুঠন লালসার উদ্রেক হয়। 


'পৌঁষ, ১৩১৩] 
না 


ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিগ্ত বিবরণী । 


৫১৭ 





ইহার এক শতাববী পরে সার্জন ম্যানডেভিল 
আপিয়ার অভ্যন্তর প্রদেশে বঙ্ী বর্ষ কাল বাস 
করেন। কর্টি নামা জনৈক ইউরোপীয় 
পারস্য ও ভারত রাজ্যে ১৪০৯ হইতে ১৪৪৪ 
 খৃষ্টান্বের মধ্যে পর্যটন করেন। দিকৃনিরণ় 
যন্ত্রের (0০7019999) ব্যবহারে পৃথিবীতে 
অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। 
সমুদ্র-ঘাত্রায় সুবিধা হওয়ায় সমগ্র পৃথিবীর 
দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাবীর মধ্য- 
ভাগে কলম্বস্‌, আটলার্টিক মহানগর অতি- 
৬ ক্রম করিয়া আমেরিকার উপকূলে উপনীত 
হইয়া ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন। এই 
ভ্রমণের ফল-গৌরবে কলম্বসের নাম মহিমা- 
নিত ও চিরস্মরণীয় হইয়াছে-_-ইউরোপে 
যুগান্তর সংসাঁধিত হইয়াছে । কার্য্যের ফল 
যে অবস্থীসাঁপেক্ষ, কলম্বসের আবিষ্ষীর তাহার 
একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত। কলম্বসের জন্মের ৪০০ 
বৎসর পূর্বে স্কাণ্ডিনেভীয় গ্রদেশেয় এরিক- 
দিরেডের পুত্র লিফ (1616) আমেরিকায় 
গমন করেন ও স্1টিকিউট প্রভৃতি প্রদেশের 
নামকরণ করেন। ইহার ভ্রমণে ইউরোপে 
কিছুমাত্র আন্দোলন হয় নাই। কেহ কেহ 
অন্থমীন করেন যে, কল্ম্বদ্‌, লিফের এই 
ভ্রমণবৃত্বাস্ত জানিতে পারিয়া আমেরিকায় 
যাইতে ক্কৃতসংকল্প হন। অপরে আপত্তি 
করেন যে, কলম্বসের ইহা জানা থাকিলে, 
তিনি আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি- 
তেন। যাহাহউক কলম্বসের ভ্রমণকালে 
ইউরোপে অদম্য সাহসিকত। ও বীরভাবের 
উদ্দীপন হয়। অজ্ঞাতর্দেশে, ধর্মগ্রচার ও 
তথাকার ধননুঠনের প্রথল বাসনা ইউ- 
রোপীয়গণকে উত্তেজিত করে। স্থিরসংকল্প 
সাহুদী নাবিকগণ দৃঢ় যত্ব সহকারে পৃথিবীর 
সর্বত্র গমনাগমনের অন্ত সমুদ্রপথের আস্মে- 
ষণে বহির্গত হন। ম্বণিত ইহুদি জাতির 


আব্রাহাম ও জোসেফের পরামর্শে পর্ত,সীজ 
গেড়! 'ডি কেভিল হো আফ্রিকার দক্ষিণ 
অস্তরীপগুলি বেষ্টন করিয়] থাকেন। আর- 
বীর্ধ নাবিকও তাহাদিগের সামুদ্রিক মানচিত্র 
অবলম্বনে কেভিল হো! এই কাধ্য সমাধা 
করেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাবে নই জুলাই তারিখে 
ভাসকে। ড৷ গাম! হুইটা জলযানে ১৬৮ ব্যক্তি 
ও ছুইজন ইহুদি চিকিৎসক লইয়া! মুসলমান 
দিগের মানচিত্র অবলম্বনে ভারতে আসিবার 
সমুদ্রপথ নির্ধারণ জন্য. বহির্গত হয়েন। 
ইছদি চিকিৎসকদিগের পরামর্শে বিখ্যাত 
পর্ত,গীজ পর্যটক গাম! জলপথে সময় ও 
স্থান নির্ণয় হেতু চক্র, হুর্ম্য, নক্ষত্রের দুরত্ব 
মাপক যন্ত্র (4091099) ব্যবহার করেন। 
নানা বাধা বিশ্ন অতিক্রম, নাবিক ও সঙ্গি- 
দিগের আত্মকলহ সহ করিয়া, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 
১৯শে মে তারিখে ভারতের উপকূল কালি- 
কট রাজ্যে আগমন করেন। এই.জলপথে 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভাঁসকোডি-গাঁমা আরব- 
দিগের জলযানে দিকৃনির্ণয় যন্ত্র (00207993) 
ও উচ্চতা পরিমাপক যক্ত্রের (0890181)6) 
ব্যবহার দেখিয়! বিন্বক্লান্বিত হন 1 আরৰ- 
দ্িগের (59৪ ০1১21) সামুদ্রিক মানচিজও 
তাহাকে আশ্চর্যযান্বিত করে। ইহার পৃষ্ঠে 
১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্বে ভিনিমিক় কডো ম্যাগটো 
আফ্রিকার পশ্চিম গ্রদেশগুলির তথ্য 
পাশ্চাত্যদিগের নিকট গ্রচার করেন। সিবা- 
যান ক্যাবট হিমপ্রধান নিউ ফাউগ্ুল্যা্ 
প্রদ্দেশে গমন করেন ও উত্তর সমুদ্র দিয়! 
চীনদেশে যাইবার অন্ত চেষ্টা করেন। ১৫৮* 
্রষ্টাবে ফ্যাত্রাল, রণপোত লইয়া আফ্রিকার 
পশ্চিম কূল হইতে ঝর্টিকা-বিতাঁড়িত হইয়া 
অবশেষে ব্রাজিলে উপনীত হন। জলপণ্থে 


| সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ উদ্দেশে স্পেন 


রাদেঃয় কর্তৃপক্ষের সাহাষ্য লইয়া ম্যাগেলিন 
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্রষ্টান্বে ১০ই আগস্ট তারিখে ৫টী জলযান 
বমেত প্রয়াণ করেন। ম্যাগেলিনের দৃঢ়- 
মংকল্পতা, সহিষুণতা ও অনমসাহনিকত! 
দেখিয়া সুধীগণ মুক্তকঠে একবাক্যে বলিক্লা- 
ছেন যে, জগৎ মধ্যে মন্গয্যরিত্রে এরূপ 
দূ আর পরিলক্ষিত হয় নাই। ইঠার 
তুলনায় কলশ্গসের কার্ধ্য মলিনতা! প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। এই মহাবীর ছুই বৎসর তিন 
মাসকাল সমুক্রোপরি জীবনযাপন করিগা- 
ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগণিয়া 
প্রদেশ ইনিই আবিষ্কার করেন ও 
মহাদেশ পরিক্রম করিয়া, পশ্চিম মছাসাগয় 
আটল্য।স্টিক হইতে সমশীতল ও উষ্ণ, 
নির্বাত ও ঝটিকা প্রপীড়িত (207৩) পৃথি- 
বীর কটিবন্ধন অতিক্রম করিয়া! ছিম প্রধান 
পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর সঙ্গিকটস্থ স্থান দিয়া 
পূর্ব সমুন্রে 02060 0০587) উপনীত 
হন। এই সমুদ্রের স্থিরভাব সন্দর্শনে তিনি 
ইহাকে গ্রশাস্ত মহাসাগর নামে আখ্যাত 
করেন। নাবিক ও সঙ্গীদিগের বিশেষ 
অঙ্গুরোধে ছুই মহাসমুত্রের সংযোগ-স্থল 
(58510 ০1 11525111) নিজ নামে অভি- 
হিত করেন। ইনি প্রশান্ত মহাসাগরে 
[তিন মান কুড়ি দিন অতিবাহিত করেন। 
পানীয় ও আহার্ষ্যের অভাব হইলে, ছুরন্ধযুক 
ছুধিত জল পান করিয়াছেন_শুষ্ক চর্ম 
সকল জলে কোমল ও সিদ্ধ করিয়া আহার 
করিয়াছেন, তথাপি নিজ সংকল্প ত্যাগ 
করেন নাই। তাহার দৃঢ়তা ও শাসনগুণে 
নাবিকগণ বিদ্রোহী হইক়াও তাহার কার্ধ্য 
পণ্ড করিতে পারে নাই। কথিত আছে, 
অকুল প্রশাস্ত মহাসাগরের পথ নিরূপণ 
উদ্দেন্তে ম্যাগেলিন স্থাদশ সহজ মাইল পথ 
জর্ণ করেন। মালা! দ্বীপের নিকটস্থ যেবু 
বা মিউট্যাল উপবীপে অস্ভ্যদিগের হস্তে 
গাহার নিধন হয়।. কেহ কেহ কহেন, 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


বিস্রোহী নাবিকগণ তাহাকে সংহার করে। 
ফলতঃ ম্যাগেলিন মৃত হইয়াও চিরপ্মরণীক় 
আছেন। ভূমগ্ডল ও নভোমগুলে তাহার 
নাম উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। 
পৃথিবীর ছুইটী মহাসাগরের সম্মিলন-স্থল 
তাহার অতুল কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। 
পৃথিবীর দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ হীরক 
ক্ষরে তাহার নাম প্রকাশ করিতেছে। 
ইহার সহকারী সিরাশ্টিয়ান ডি আলকানে! 
স্বীয় নরপতির নিকট মহৎ কার্য্ের অভি- 
জ্ঞান শিরোপার সর্বপ্রধান ভূষণে ভূষিত 
হুইয়াছিলেন। তাহার কেতনে পৃথিবীর 
অনুরূপ গোলকের উপর 7১111203 0100107 
05015675 খোদিত কর! হুইয়াছিল। এই 
সমস্ত অসমনাহমিক নাবিক কর্তৃক সমুদ্র 
পথের মানচিত্র প্রস্তত হইলে বাণিজ্যকাধ্য 
পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। প্রাচীনকালের 
নাবিকগণ আধুনিক ইউরোপীয় নাবিক- 
দিগের সমকক্ষ ছিলেন না। তাহার! যে 
আসিয়ার ও আফ্রিকার সর্বত্র গ্রমনাগমন 
করিত, এরূপ উল্লেখ নাই। প্রাচীনকালের 
জলযানগুলি অকুল সমুদ্রগমনের উপযুক্ত 
ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতি ও সাহায্যে 
এতৎ বিষয়ে কি অভাবনীষষ না পরিবর্তন 
ংঘটিত হইফ্সাছে। সমুদ্রপথে ভ্রমণ আর 
ভীতিজনক নহে। এমন কি পঞ্চমবর্ধীয় 
বালকের পক্ষেও সমুদ্রত্রমণ যেন আনন্দ- 
দবায়ক হুইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে ধন- 
তৃষ্ণ! এক্সপ প্রবল যে, এক দেশ হইতে অন্ত 
দেশে গমনাগষনের পথ সুগম হইলে উহারা 
পর-রাষ্ট্লুণ্ঠনে উন্মত্ত হইয়া উঠে। পোপ 
বষ্ঠ আলেকজান্দারও পটু গীজদিগকে ' পৃথি- 
বীর পুর্বদিক ও স্পেনীয়দিগকে পশ্চিমদিক 
নুন করিবার নিমিত্ত বিভাগ করিয়া! দেন। 
এই হই জাতির ক্রিয়া-কলাপ ও অভ্যাচায় 
আমার লেখনীর ছাতা ব্যক্ত কর! অলন্কব। 


পৌষ, ১৩১৩ ] 


ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 
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টাইপার বিশপ বলেন, স্পেনীয়গণ তাহার 
সময়ে দেড় কোটীর অধিক লোকের প্রাণ 

হার করিয়া, নিশ্চিন্তমনে তাহাদিগের ধন- 
সম্পত্তি লু$ন করেন। এই অসহ দারুণ 
উৎপীড়ন হইতে পরিভ্রাণ কামনায় হতভাগা 
আমেরিকাবাদিগণ, রক্তবর্ণ ফ্লেমিলে পক্ষী 
যে সমস্ত সমুদ্রকূলবর্তী নিভৃত বালুক] মধ্যে 
উবার সময়ে মতশ্য ধরিত, তথায় বা নিভৃত 
পর্বত-কন্দরে লুক্কায়িত হইয়! অবশেষে আপনা 
আপনি নিধন প্রাপ্ত হইত। একমাত্র জগ- 
তের চক্ষু দিবাকর বাতিরেকে ইহাদিগের 
মৃত্যুর সাক্ষী কেহ ছিল না। উলিরম ডরেপার 
কহেন যে, ম্পেনীয়গণ তাহাদিগের অপেক্ষা 
অধিকতর সত্য আমেরিকা! জাতিদিগের 
সমূলে ধ্বংশ সাধন করিয়াছেন । মুরদিগের 
প্রতি ইহাদিগের নিষ্ঠুরতা মনুষ্য-নামে কলঙ্ক 
লেপন করিয়াছে। পর্তূগীজগণ এক হস্তে 
তরবারি 'ও অপর হস্তে বাইবল পুস্তক ধারণ 
করিয়া লুণ্ঠন ক্রিয়ায় বহির্গত হয়েন। স্পেন 
ও প্ট,গালের নুখ-সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া 
অপর ইউরোপীয় জাতি ইহাদিগের প্রতিতবম্্ী 
হুইয়া উঠেন। পূর্বখণ্ডের বাণিজ্য হইতে 
ডচ্গণ পর্থগীজদিগকে ক্রমশঃ বিতাড়িত 
করেন। কালক্রমে সকলকে পরাস্ত করিয়! 
ইংরাজ জাতি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। 
পাশ্গাত্যগণ কণাহন্কে আফ্রিকা ও আমেরি- 
কার খনিসমূছে ক্রীতদাসদিগকে নিষুক্ত 
করিয়। দেহপাঁত পরিশ্রম করাইয়া শোণিত 
শোষণ করিত | ভগবানের বিধি অলৌকিক 
শক্তি ঘারা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে পরি- 
চালিত হয়। দেখা যায়, অন্তায় অত্যাচার 
চিরদিন প্রতৃত্ব করিতে পারে ন৷। প্রবল 
পাশ্চাত্যগণের বিরুদ্ধে তুর্ববল ক্রীতদাসগণ 
'আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ছিল। 


দাসঘটিত বিবদ-কলহ বিরোধেয় সুচনা হয়। 
এতংস্ত্রে নানাবিধ প্রণালী প্রবর্তন করা 
হয়। নুদুরদরশা তীক্ষবুদ্ধি ইউরোপীয়গণ 
যখন বুঝিলেন যে, এই নব বিধিপ্রণালী 
অনুসারে ক্রীত দাস হার! কার্ধ্য তাদৃশ ফল- 
জনক নহে। ইহা বুঝিয়া অল্পে অল্পে দাসত্ব- 
প্রথা তিরোধান করিতে গ্রাবত্ত হয়েন। 
ফলতঃ পাশ্চাত্যদিগের শ্বার্থবোধ অতিশয় 
তীক্ষ ও প্রবল। ইহাদিগের রাঁজনীতি-সমাজ- 
নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সকলগুলিই বিভিন্ন 
প্রকার স্বার্থগুলির পরিপু্ইি সাধন ও সামগ্রন্ত 
রক্ষায় বিশেষ ঘত্ববান। এই স্থার্থগুলি সকল 
সময়ে যে কুটিলতাময় ও সংকীর্ণতায় আবদ্ধ 
আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্যদিগের তীক্ষ 


দৃষ্টি ও বহুদপিতার প্রশংসা করিতে হয়। 


ইহারা কল্পনাকে দমন করিয়! যুক্তি দ্বারা 
স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার করেন। এবং যুক্তি 
অপেক্ষা প্রকৃত ঘটনার প্রাধান্ত শ্বীকার 
করেন। কোন বিষয়ের প্রক্কৃত অনিষ্টের 
কুচন! হইতে দেখিলে, ইউরোপীয়গণ দৃঢ় 
হৃদয়ে সেই অনিষ্টের কারণটী অপস্ত 
করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। মানলিক দৌর্বল্য 
ক হদয়দৌর্বল্য দ্বারা তাহারা বিচলিত হয়েন 
না। এই প্রকষ্টস্বার্থজ্ঞান ইউরো পীয়দিগের 
উন্নতির অন্ততম প্রধান কারণ হুইয়াছে। 
আমি অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছি যে, 
বিভিন্ন জাতি মধ্যে ব্যবসা সম্বন্ধে বিভিন্ 
সংস্কার ও মতবাদ প্রচলিত ছিল। বিভিগ্ন 
জাতি বিভিন্ন নীতি অনুসারে ব্যবস! কার্ধ্য 
সম্পাদন করিত। প্রাচীন জাতি লুঠনপ্রিয় 
ছিল। পররাষ্্-ুগ্ঠন ভাদৃশ দোষাবহ ছিল 
না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশসমূহেই 
এই প্রকার দস্থ্য-নীতির সমাদর ছিল। 
কিংবদন্তী আছে যে, রাবণের রণপিপাসা 


ইহাদিগের, জীবন বিনিময়ে লত্য খনিজ ধাতুর | নিবৃত্ির, জন্ত রূরুপাতহীন রণক্রীড়ার অর্থাৎ 


হেতু হশেষে ইউকলোপীগদিগের মধ্যে ভ্রীত- 


সতরঞ্চ €েলার লই হইয়াছিল। ফলতঃ 
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অনেক জাতিই বাণিজ্যকে রক্তপাতহীন 
লুঠন ক্রিয়ায় পরিণত করেন। আত্ড ফলা- 
ফলের প্রতিই ব্যবসায্সিগণের অধিক লক্ষ্য 
ছিল। পরোক্ষ ফলের দিকে তাদুশ দৃষ্টি 
'ছিল না। বোধ হয় এই নিমিত্ত ব্যবসা 
খটিত নানা জাতি মধ্যে অধিক লাভের 
প্রত্যাশায় নানাবিধ অনুদার সংকীর্ণ ভাবের 
প্রাবল্য হয়। এই লোত প্রদ অন্ুদার নীতি 
প্রথমতঃ নুবিধাজনক বলিয়া পরিদৃশ্তমান 
হইলেও পরিণাঁমে উহা! পতনের সহায় হয়। 
স্পেনীয্দিগের অধঃপতন ইহার একটা 
উদ্বাহরথ। আমেরিকাবাসীদিগের সর্বনাশ 
করিয়! লোভী স্পেনীয়গণ হ্বর্ণ-রৌপাদি ধাতু 
অন্রত্রপরিমাণে নিজদেশে আনয়ন করিত। 
ম্পেনীয়গণ ইউরোপে প্রধান ধনশালী জাতি 
হইয়া উঠে, এবং নিজদেশে পরিশ্রমসাধ্য 
শিল্পোক্নতির প্রতি অবহেলা! প্রদর্শন করিয়া, 
বর্ণাদি, ধাতু বিনিময়ে অপর দেশজাত 
সৌখীন ভ্রব্য খক্সিদ করেন। কিছুকাল 
পরে অজত্র স্বর্ন রৌপ্োর আমদানী হুত্রে 
ইউরোপে দ্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ প্রায় 
দ্বিগুণিত হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের বিনিময় 
মূল্য পূর্ববাপেক্ষা অর্ধেক হইয়া যায়। সুতরাং 
ম্পেনীরদিগের লাভের পরিমাণও হাঁস হয়। 
ইহার পরিণাম--নরপতি দ্বিতীয় ফিলিপ 
গ্রকান্তভাবে দেউলিয়া হন। ভিনিস, জেনে- 
ওয়! গ্রভৃতি জনপদের পতনও বিশেষ বিবে- 
চনার বিষয় । এই সকল জনপদের উন্নতির 
কারণ ভারতের বাণিজ্য । অর্থাৎ এই লমস্ত 
জনপদের সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশীয় শিল্পের উপর 
নির্ভর করিত। চলিত ভাষায় ইহার! “পরের 
ধনে পোর্দারি করিউ।” ভারতীয় বাণিজ্য 
সমুদ্রপথে ইউরোপে চালিত হওয়ায় এই 
পরধন তাহাদের হত্তচ্যুত হয় ও সেই সঙ্গে 
তাহাদের সৌভা গ্যনূর্ধ্য অস্তমিত হয়। দেখা 
যায় বে, শ্রমসাধ্য শিল্প ব্যতিরেকে অনায়াস- 


সাহিত্য-সংহিত| | 


[৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্য।। 


লভ্য সমৃদ্ধি চিরদিন স্থির থাকে না। 
বঞ্ধাবায়ুর এ্রথম প্রকোগেই উহ -অনৃশ্ 
হ্য়। 

বাণিজ্য ছই প্রকার। অস্তর্বাণিজ্য ও 
বহির্বাণিজ্য। ম্বদদেশজাত বস্তর আদান প্রদান 
স্থত্রে দেশ মধ্যে গ্রচলনকে অন্তর্ব্বাণিজ্য 
ও একদেশজাত বস্তর আদান প্রদান সুত্রে 
অপর দেশে গ্রচলনকে বহির্বাণিত্য ফছে। 
অন্তর্বাণিজ্য প্রধানতঃ প্রচলিত মুদ্রা বিনি- 
ময়ে সম্পাদিত হয়, আর বহির্বাণিজ্য প্রধা- 
নতঃ হুণ্ডি ও দ্রব্যাদি বিনিময়ে সম্পাদিত 
হয়। আবার বহির্বাণিজ্য পররাষ্ট্রের শ।সন- 
প্রণালী, সম'জ ও শিল্পাদির অবস্থাসাপেক্ষ। 
থে সমস্ত ঘটনার সমবায়ে শ্বদেশজাত বস্তর 
মূল্যের তারতম্য হয়, ভিন্ন দেশজাত বস্তর 
মূল্য সম্বন্ধে সেই সকল কারণের প্রভাৰ 
নাই। ইহার মধ্যে স্বদেশী শিল্পকার্ষ্যে ও 
বিদেশী শিল্প কার্যে মূল ধন নিয়োগের সুবিধা 
ও অস্থবিধা এই পার্থক্যের অন্তম কারণ। 
জাতি মধ্যে শিল্পপ্াত বস্তর নির্মাণ অধিক 
পরিমাণে হইলে বহির্বাণিজ্যের সুচনা হয়। 
দেশ মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য যত অধিক প্রকা- 
রের হইতে থাকে, ততই নির্মাণকৌখল 
বৃদ্ধির সহিত সেইগুলির হুঠামের প্রতি 


দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মনোহারী দ্রব্যের স্থষ্টি * 


হইলে, তাহাদের মধ্যে কোন না কোন বস্ত 
অপর জ।তীয় চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, সেইগুলি 
সৌখিন সামগ্রী বলিয়৷ তথায় আদৃত ও 
প্রচলিত হুয়। জল, বায়ুঃ প্রাকৃতিক অবস্থ1 
কর্তৃক আমাদিগের আচার-ব্যবহার-রীতি- 
প্রণাণী প্রচলন হয়। বিভিন্ন শাসন-প্রণালী 
হইতে ইহার উন্নতি অবনতি নির্ধারণ হইয়া 


থাকে। যদিও মনুষ্য বিভিন্ন রীতি, নীতি,- 


আচার, ব্যবহার, আকাজ্ষা ও উদ্দেশে, , 


বিভিন্ন স্থানে বলবাস নিবন্ধন অথব। বিভিন্ন 
শাদন-প্রণালীর অধিকারভুক্ত হুইয়। পৃথক 


পৌষ, ১৩১৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 
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জাতিতে বিভক্ত দেখা যায়, তথাপি অনেক 
-বিষয়ে মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের মিল 
আছে। এই নিমিস্তই এক জাতির উৎপন্ন 
ত্রব্য অপর জাতির নিকট আদরের বস্ত 
হয়। বিশেষতঃ প্রকৃতি সকল স্থল ও সকল 
মন্ুষ্যকে সমগুণবিশিষ্ট না করায় আমরা 
পরস্পরের সাহাধ্য প্রত্যাশা করি। এক 
দেশে যে বসব অল্প আয়াসসাধ্য, উহ! 'মন্ত্র 
বহু আয়াসসাঁধ্য, এমন কি কোন কোন স্থলে 
উহ ছুঃসাধা হইয়াছে । ফলতঃ বহির্বাণিজ্য 
দ্বার বিবিধ আবশ্তক সৌখিন দ্রব্যের 
উপভোগ সভ্যজাতিমাত্রেরই স্থপাধ্য হুই- 
যাছে। বিভিন্নজাতি মধ্যে আদান প্রদান 
যদ্দি না থাকিত, তাহা হইলে মঙ্ুষ্য কি 
এত জ্ঞান, মধুরস্বভাব ও ন্কুখসমৃদ্ধি অর্জন 
করিতে সক্ষম হইত? পরম্পরের প্রতি কি 
এত মমত। সহানুভূতি জল্লাইত ? মনুষ্য, 
চরিত্রের ঈদৃশ বিকাশ হইত না, ঘোর 
অচিস্তনীয় দুর্দশা মানবকে গ্রাস করিত। 
ইহাও দেখ! যায় যে, বাঁণিজ্য-স্জে ব্যবসায়ি- 
গণ মধ্যে প্রতিদন্দিতা-বশতঃ হিংসাদ্বেষ ও 
৯ পরশ্রীকাতরতার অভাব নাই। 
মনুষ্য সমাজবদন্ধ হইলেই ব্যবসার কার্ধ্য 
আরস্ত হয়। প্রথম দ্রব্বিনিময়ে দ্রব্যের 
সংগ্রহ হুয়। বাসস্থান নির্দিষ্ট হইলে ভূমি 
কর্ষণ ও কৃষিকাধ্যে মনোনিবেশ প্রদান 
করিয়া মন্থৃস্ের অভাব ও আকাঙ্ষার বৃদ্ধি 
ঘটে। এই সুত্রে আবশ্তক দ্রব্যের প্রচলন 
হয়। অবশেষে দ্রব্যবিনিময়-প্রথা বিশেষ 
অন্ুবিধাজনক হইয়া! উঠে। বিনিময় সৌক- 
ধ্যার্থে এমন একটী চিহ্নিত নির্দিষ্ট বস্তর 
এরচলন আবশহক হয়, যাহ! দ্বারা কেহ কোন 
প্রকার অন্থবিধ! ভোগ না করেন। বিভিন্ন 
গুজাতি অবশেষে বিভিন্ন প্রকার সুদ্রা 


বা ছি 


ব্যবহার আরপ্ত করে। বেগবান্‌ নদীপ্রবাহ 


গর্ভস্থ ধাতুরাশির বিষয় অবগত হইয়! 
মনুষ্য ম্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু সংগ্রহ করিতে 
আরমস্তকরে। কালক্রমে দৃঢ়তা, অমলিনতা, 
ছপ্রাপ্যতা প্রভৃতি গুণের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য 
ধাতুর মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রচলিত হয়। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সহিহ টম্কশালা 
(81776) গভর্ণমেন্ট ধনশাল। ও সাধারণ 
ধনশাল! (13211) প্রভৃতির স্থাপন ও হুপ্ডির 
প্রচলন হয়। শাসনপ্রণালীর গুণে সম্পত্তি 
নিরাপদ হওয়ার জাতিমধ্যে মূলধন সংগ্রহ 
হয়। বিজ্ঞানসাহায্যে শিল্পের উন্নতি, গমনা- 
গমন ও বাণিজ্যে দ্রব্য এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে লইয়া! যাইবার স্বিধা হওয়ায় 
খরতর বেগে পৃথিবীময় ইহার বিস্তার হ্য়। 
অধুনা সমস্ত দেশ বাণিজ্য সঘন্ধে মুক্তঘার 
হইলেও শাদনকর্তৃগণ ভিন্নদেশীয় বণিক- 
গণকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দেন ন|। 
পণ্ডিতগণ কহেন যে, ইহাতে ব্যবসায়ের 
স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত পক্ষে হস্তক্ষেপ করা 
হয় না। ব্বদেশীয় শিল্পের সাহায্যের জন্ত 
এবং বিদেশীয় বণিকৃগণ বাণিঙ্গয ব্যপদেশে 
যাহাতে দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে ন! 
পারেন এই উদ্দেশে, বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের 
উপর শুন্ক স্থাপন ও উহা পরিদর্শন করেন। 
কোন কোন গ্রদেশে এই শুকগ্রহণের 
ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষ .বা মন্প্রদায়বিশেষের 
নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়। বিক্রয় করা হইত। 
এই সমস্ত জোতদারগণ অত্যাচার ও অধথা 
গুক্ধ গ্রহণ করিয়া ব্যৰসার অনিষ্ট সাধন 
করিয়াছে। দেশের শাসনকর্তৃগণ নিজহত্তে 
ব্যৰসার কার্ধ্য গ্রহণ করিলে রাজ্যের অনিষ্ট 
সাধন হয়। জোনারাস কহেন, সম্রাট 
থিয়োফাইলাস্‌ নিজ রাজ্য মধ্যে সমরাজীর 
ব্যবদ্ঠ কর! অগ্চিত বলিয়া বিশ্বাম করি- 
তেন এবং সেইজগ্ত স্বীয় রাজ্তীর জলঘানপুর্ণ 


ঝ| ভুমিস্ফোটন হইতে (ত7926107) পৃথিবী | পণ্যজরব্য, রোমে "আনীত হইলে, অগ্নিদ্থার! 
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সাহিত্য-ংহিতা।_.[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 





জলধান সমেত পণাত্রব্গুলি দ্ধ করিতে. জর্দন প্রদেশ হইতে সটৈন্তে তথায় যাত্রা 


অন্ুমতি দেন। পর্তগীস্‌ ও ম্পেনীয়দিগের 
ক্ষমতাশালী কর্তৃপক্ষগণ নিজ হস্তে ব্যবসার 
কার্ধ্য গ্রহণ করিলে তাহাদিগের অতুল এর্থর্য্য- 
সম্পন্ন গ্রতাপশানী সাম্রাজ্য অবনতিসুখে 
নিপতিত হুইয়। যায়। 
কোন বিশেষ অনিবার্ধ্য ঘটনা! ব্যতি- 
রেকে এক জাতির আর একটী জাতির 
সহিত ব্যবসা রহিত কর! অবিধেয়। অথব! 
বিক্রেয় ভ্রব্যসমূহ একনির্দিষ্ট মূল্যে কেবল 
মাত্র এক জাতির সহিত ক্রয় বিক্রয় করা 
সুবিধাজনক নহে। ফলতঃ নান! ঘটনার 
স্বারা বিক্রেয় ভ্রব্যগুলির মূল্য এমন কি 
প্রতি দিবস হান ও বুদ্ধি হয়। এই কারণ 
গুলির গ্রতি ত্রক্ষেপ না করিয়া বস্ত গুলির 
এক মুল্য নির্ধারণ করা দূষণীয়। ব্যবসা 
কাধ্য এক অথগুনীয় স্থির সিদ্ধান্ত বা অক্ষ 
নীতিগ্রণালী দ্বারা পরিচালিত হয় ন!। 
ব্যবসা বাণিকোর প্রভাবে সকলেই সুগ্ধ। 
নির্ধন হইতে নরগতি অবধি, কে না ধন-লৌভে 
লোভী? চতুর্দশ শতাবীর কোন সময়ে 
একদা ফরাদী নরপতি রাজ্জী সমভিব্যাহারে 
তাঁহার বুঙেস এদেশে গুভাগমন করেন। 
.তৎকালে এই প্রদেশ ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশীলী 
ছিল। রাজীর সংবর্দনাহেতু বুঞ্জেসের বিশিষ্ট 
ছয় শত অধিবাসীর পত়্ী নানা বেশতৃয! 
, ধারণ করিয়া' রাজমহ্ষীর সম্মুখে উপস্থিত 


হয়েন। রাজী ইার্দিগের বহুবিধ মূল্যবান্‌ 


বিচিত্র পরিচ্ছদ অবলোকন করিয়া ও আপন 
হীন রাজবেশের আবস্থ! চিন্ত। করিয়া ক্রদন 
করিয়া ফেলিলেন (79০15 [২৪:০%- 
1907)। আর একটী ঘটনার এনস্থলে উল্লেখ 
করিলাম। চতুর্দীশ লুইস ইটালি জয় করিয়া 
টিউরিগ অধিকার লালসায় সসৈস্কে তথায় 
গমন করেন। ইতোমধ্যে রাজকুমার ইউ-- 
দ্িনি এই দেপগুলি উদ্ধার করিবার জন্য 


করেন। রাজপুত ইউজিনির এই যুদ্ধযাত্র) 
নির্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাভাব হয়। 
ইংরাজ সওদাগরদিগের নিকট হইতে তিনি 
৫০ লক্ষ মুগ্থা। কর্্ চাহেন। অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে 
ইংরাজের! তীহাকে এই টাক! কর্জ দান 
করেন। এই অর্থান্কুল্যে সাহুলী বীর ইউ- 
ধিনি শক্রদিগকে পরাস্ত করিয়া এ সকল 
রাজা হইতে বহিষ্কৃত করেন। উদদারহদয় 
রাজপুত্র কতজ্ঞতাসহকারে ইংরাজ বণিক্‌- 
দিপকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয় পাঠান; 
আমি অর্থ পাইয়াছি এবং ইহা গৌরব 
সহকারে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে উহ! 
আপনাদিগের শ্রীতিকর কার্যে ব্যয় করি- 
য়াছি। (11196 17500150 9০0৮1100116), 
20] 79000117561 0796 [17955 121% 
1006 00 001 98010806107), 

স্থধিগণ বাবসায়ের কাল তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। যথা ১--১ম, পুরাকাল হইতে 
৪৭৬ খৃঃ অর্থাৎ রৌমের পতনের সময় অবধি” 
২য়, ৪৭৬ ধৃঃ হইতে আমেরিকা আবিষ্কারের 
কাল অবধি, ওর, বর্তমান সময় জলপথে 
ভারতে আমিবার পথ সুগম সাধন অর্থাৎ 
যোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হুইক্মাছে 
কেহ কেহ ইহা কহিয়া থাকেন বাবসা- 
বাণিজ্য নিবন্ধন বর্তমান কালে যুদ্ধ বিগ্রহ 
তিরোহিত হুইয়। গিয়্াছে। ও বিষয়ে 
আমার দনেহ আছে। অবশ্ত শ্বীকার 
করি ষে; বর্তমান কালে জাতি মধ্যে যুদ্ধের 

গড 

কারণ ভিন্ন হুইয়াছে। বর্তমানকালের যুদ্ধের 
তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে স্তম্ভিত 
হইতে হয়। এস্থলে আমি কতিপয় যুদ্ধের 
উল্লেখ করিলাম। ১ম, আমেরিকার আত্ম 
কলহ-সংক্রাস্ত যুদ্ধ (80৫ 0151] 58) 
২য়, ফরাসী ও ইটালি একত্র হই! আই্রীয়ার 
মহিত যুদ্ধ। ওয়, প্রনীয়া ও অন্য এক্‌জ, 


পৌষ, ১৩১৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। 


হইব ডেন্ার্কের সহিত যুদ্ধ। - ৪র্থ, গ্রুসিয়। 
'ও ইটালি একত্র হইয়া অ্ীয্নার সহিত যুদ্ধ । 
€ম, ১৮৭০ থৃং অবে' ফ্রান্কে! অর্মান যুদ্ধ। 
৬, চীনদিগের সহিত পাশ্চাত্যজাতিগণের ও 
আমেরিকানদিগের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
অধুনা ব্যবসা সৌকর্ধ্যার্থে প্রবল হুূর্বলকে 
নির্যাতন করিয়। ইহার সুচনা করিয়! থাকেন।' 
এতছৃপলক্ষে স্ুদত্য ইউরোপীয়গণ আফ্রিক। 
মহাপ্রদেশ যেভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, 
জনৈক সুধী তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়া" 
ছেন )১-75৬/ 17010 0911005 51050020195 
1725 105010 93071016601 075 [019961 
০61000190১০ 0826 01 076 01)151 ০1৮1- 
11590 178010975 ০0 1501005 01৮101 
2000100 01901501595 0173 4710217 
(0070176170 10170065217 2. 517800 
(150195 105- 
100019007 2170 1109165 ), 

অধুনা! পরম্পর পরম্পরের মধ্যে ভীতি 
উৎপাদন করিয়া শাস্তি সংরক্ষণ হেতু নিয়- 
মিত সৈম্ত রক্ষার জন্য কি অজন্র অর্থশ্রান্ধ 
হইতেছে ? কে বলিতে পারে ইহ1। পরিণামে 
অশেষ ছুঃখের কারণ হুইবে না? কবডেন 
ক্লাবের পুস্তিকায় উল্লেখ আছে ১৮৭২ খৃঃ 
অবে ইংলণ্ডে সৈম্ত-সংরক্ষণ-হেতু ৮* কোটি 
টাকা ব্যয় হছুইত। ১৮৯১ খুঃ অন্দে গ্রেট 
বুটনের কমন্স মহাসভায় জনৈক সভ্য 
ইহা উল্লেখ করেন যে, এই বাবতে একশত" 
পঁচানব্বই কোটা চল্লিশ লক্ষ টাক। ব্যয় বুদ্ধি 
হইতেছে। "১৮১৮ শ্ীষ্টাৰে ইউরোপে ফ্রান্স, 
অস্রীয়। ও ইটালি যুদ্ধক্ষেত্রে যাট লক্গ সৈন্ত 
অনায়ামে আনয়ন করিতে সক্ষম ছিল। 
দিন দিন ক্রমশঃ এই বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে 
হাস হইতেছে না। সৈল্তরক্ষা বাবতে বায়েরু 
পরিমাণ দেখিলে মৃচ্ছিত হইতে হর।- অধুনা 
করতারে অধিবাদিখণ জর্জরিড। * 


01 00196656 0£ 0270 
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জ্মাজবিশ্লবকারী ও শ্রম্জীবীদিগের 
(3০9০18115 2120 1.910001-81% ) বিষদ্কে 
কতিপয় কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। ইহাদিগের মতবাদ বুবি- 
বার অন্ত, ধন, ভ্রব্যের মূল্য প্রভৃতির বিষয় 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। শ্রমসাধ্য আব- 
শ্তক পার্থিব বস্ত-যাহার বিনিময়ে অপর 
জব্য পাওয়া যায়, তাহাকে ধন বলা যায়। 
দ্রব্যের মূল্য ছুই প্রকার, একটা প্রকৃত শ্বাভা- 
বিক মূল্য, আর একটী বাজার দর বা বিনিময় 
মূল্য । পণ্যব্য প্রস্তুত করিতে কারিকরকে 
থে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সেই শ্রমের 
পারিশ্রমিক প্রক্কভ মূল্য অর্থাৎ সমশ্রমসাধা 
বস্তর মূল্য সমান। বিনিময়-মূল্য বা বাজার 
দ্র জিনিষের পরিমাণ ও ক্রেতার আগ্রহের 
তারতম্য-অনুসারে অধিক বা অল্প হয়। ফলতঃ 
এই তারতম্য অনুসারে শিল্পিগণ ভ্রব্য প্রস্তরতে 
মনোযোগী হন বা অবহেলা করেন। বিনি- 
ময় মৃল্য গ্ররুত মূল্যের সমান হইতে থাকে । 
শ্রমজীবিগণ যাহাতে অনায়ামে (বিনা কষ্টে 
ওৰিন! বিলাসিতায়) জীবিকা নির্বাহ করিতে 
ও সমসংখ্যক সন্তানের লালনপালনে সক্ষম 
হয়, এই পরিমাণ পারিশ্রমিকই তাহাদের 
্তাধ্য বা শ্বাভাবিক। কিন্তু এই পারিশ্রমিক ও 
তাহাদিগকে নিধুক্ত করিবার লোকের আগ্রহ 
ও তাহাদদের সংখ্যার তারতম্য-অন্ুসাঁরে 
বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। এইন্পে বৃদ্ধি বাহাস 
হইলেও এই পারিশ্রমিক অধিক কাল স্বাভা- 
বিক হইতে পৃথক্‌ থাকে না। ব্ণারণ পারি- 
শ্রমিক বৃদ্ধির সহিত বিলাসিতা র বৃদ্ধি হইয়া 
তাহাদের অভাব বিস্তৃত হয় ।' এবং তাহাদের 
সংখ্য। ও বিবাহাদিক্ত্রে বৃদ্ধি হয়, আর' তাহা 
দের পারিশ্রমিক কম হইলে অভাবহেতু 
তাহাদের-সংখ্য কম' হইয়া! পড়ে। দেশের 
মধ যে ধন অর্থাৎ খাত, বসত, বসত, উপকরণ 


- | সামস্রী ক্ষকারখানা গ্রতৃতি যাহা শিল্পো- 
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সাহিত্য-সংহিতা |: [ ৭ম খণ্ড, ৯ম স 





তখ্যা। 





স্নতির জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাঁহাকে মূলধন বলে। 
কলকারখাঁন! দ্বারা গ্রকৃতির শক্তি মন্থয্যের 
কার্যে নিয়োজিত হওয়ায় শ্রমের পরিমাণ হাস 
হয় ও সেইজন্ত শির্পজাত দ্রব্যের শ্বাভাবিক 
মূল্যের হাস হয। শ্রমজাত শিল্পপ্রব্য বিক্রয় 
করিয়া যে অর্থ হয়, তাহ! হইতে শিল্পের উপ- 
করণসামগ্রী ও শিল্পজীবিগণের পারিশ্রমিকের 
যে মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা আদায় 
হইয়া যাঁহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই ধনী কার- 
বারীর লভাংশ। এই লভ্যাংশ বিনিময় 
মূল্য হইতে উদ্বৃত্ত হুয়। সুতরাং ম্বাভাঁবিক 
মুল্য অপেক্ষা বিনিময় মুল্য যে পরিমাণে 
বৃদ্ধি হয়,লত্যাংশও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। 
আবার এই বিনিময় মুল্য হইতে পণ্য দ্রব্য 
গ্রস্ততকালীন ব্যয়িত মূলধন আদায় বাদে 
উদ্বৃত্ত অংশ লাভের বলিয়া এই মূলধনের 
অর্থাৎ প্রধানত: শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের 
পরিমাণ হাঁস হইলে লভ্যাংশ বৃদ্ধি হয় এবং 
তদ্বিপরীতে কর্ম হয়।' কলের দ্বার শ্রমজীবী- 
দিগের কার্য কম হওয়ায় জীবিকার জন্ত 
তাহাদের মধ্যে প্রতিঘন্দিতা বৃদ্ধি হয়। 
সুতরাং তাহাতে ধনীদদিগের. সুবিধা হয়। 
অন্ত পক্ষে ধনীদিগের মূলধন বৃদ্ধি হওয়ায় 
নুতন শিল্পের স্থষ্টি হইয়া শ্রমজীবীর আবস্তক 
বৃদ্ধি হয়। এই ছুই বিপরীত অবস্থার তাঁর- 
তম্যে শিল্পজীবিগণের অবস্থার তারতম্য হয়। 
ইংলগ্ডের ও ফ্রান্সের মূলধন বৃদ্ধির সহিত 
তাহাদের নব নব শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের 
বাঙ্জার ক্রমশঃ বন্ধিত হওয়ায় শিল্পজীবিগণের 
অবস্থাও ভাল হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপের 
অন্যান্ত স্থানে সেরূপ না হওয়ায় শ্রমজীবী- 
দিগের সাহায্যের জন্ত সোসিয়ালিষ্টগ্রস্ৃতির 
দলের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমান কালের 
সমাক্গ বিপ্লবকারী শ্রমজীবীদিগের. প্রভাব 
ও আধিপতা ইউরোপথখণ্ডে বিস্বৃতিলাভ করি- 
ভেছে। ফলতঃ ইহাঁদিগের মতবাদে নুতন 


৮০ পপ সপে পাপী স্পা শশা ীশাসীীশিিিসিস 


নীতি-কথা প্রদান হয় নাই। যথ। প্রত্যেক 
মানবই পার্থিব বন্ততে ভোগাধিকারী। ৭খগ 
দান বা কুসীদ গ্রহণ দৃষণীয়” ইত্যাদি বাঁক্য- 
গুলি প্রাচীন পুস্তকেও উল্লেখ আছে। 
প্রাচীন হিন্দু হিক্র বা ইন্দি এবং খ্রীষ্ট ধর্ম 
ষাজকগণের বচনাবলীতে পাঁওয়! যায় ষে 
যে ব্যক্তি কষুধার্তকে 'মন্নদান, উলঙ্গকে বন্তরদান 
না করিয়া! অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহার 
মুখ দর্শন অবর্তব্য, সে ব্যক্তি পাপাত্মা 
ইত্যাদি” জীবিক1 নির্বাহের নিমিত্ব যে 
পরিমাণ অর্থ আবশ্তক তাহাই গ্রহণ করিয়া 
অবশিষ্ট দীন দরিদ্রকে প্রদান করিতে প্রত্যে- 
কেই বাধ্য। “মৃত্যু হইলে ধন সম্পত্তি সঙ্গে 
যায় না” ইত্যাদি বচনগুলি বর্তমান সমাজ- 
বিপ্লবকারিগণ প্রথম প্রচার করেন নাই। 
তাহারা অনুগ্রহের উপর ধনবিভাগ নির্ভর 
না করিয়৷ পরিবর্তিত সমাজের শক্তির উপর 
নির্ভর করিতে চাছেন। মাবাস্ক নামক এই 
দল্লের জনৈক প্রচারক বলেন, প্রাচীন ক্রীত- 
দাসদিগের জীবন অপেক্ষা বর্তমান কালের 
শ্রমজীবিগণের অদৃষ্ট অধিকতর ক্লেশ কর। 
বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া! বিবিধ প্রকার কল 
কারখান। স্থাপন হইয়া! গরীব শ্রমজীবীদিগের 
ছুঃখের উপশম হয় নাই। যে কোন শ্রমজীবী 
প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে তাহার 
উপজীবিকা আহরণ সম্ভবপর হয়। এই কল 
কারখানায় তাহাদিগকে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম 
“করিতে হয়। এই অতিরিক্ত পাঁচ ঘণ্টা 
পরিশ্রমের ফল শ্রমনীবীরা! না পাইয়া কল 
কারখানার সত্বাধিকারিগণ প্রাপ্ত হয়েন। 
শ্রমজীবিগণ দশ ঘন্টা দেহপাঁত পরিশ্রম 
করিয়া পাঁচ ঘণ্ট। পরিশ্রমের ফল সেই উদদ- 
রান্ন সংস্থান ব্যতিরেকে আর কিছুই পায় না৷ 
ফলতঃ ইহাদিগের সিদ্ধান্তে কল কারখানার 
সবাধিকারীদিগের উপসন্থ বা মূলধনের যে 
সথষ্টি হইতেছে, উহ! শ্রমন্দীবীদিগকে বঙ্গ 
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পূর্বক অন্তায় পরিশ্রম করাইবার ফলে ঘটি- 
তেছে। ম্যারাক্স কহেন যে, শ্রমজীবীদিগকে 
চিরকালই ধনী ব্যবসার়িগণ লুণ্ঠন করিয়। 
আপিতেছেন। বেতন” ব| “মজুরী” নামে 
শ্রমজীবীদদিগকে প্রতারণ করিয়া তাহাদের 
পারিশ্রমিকের অতি অল্লাংশমাত্র দেওয়! 
হয়। রুষিয়ার নিহিলিষ্টসম্প্রদায়ের নেতা 


সমাজবিপ্লবকারী বকুনিন এই উপলক্ষে. 


বলেন, ব্যক্তিগত মূলধন লুণ্ঠন করিয়া! শ্রম- 
জীবীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া 
উচিত। ল্যাসেল ( [.955611) বলেন, শ্রম- 
জীবীদিগের শ্রমফল যেন তাহাদের ধ্বংশ 
সাধন উদ্দোশ্তে উৎপন্ন হয়। ৭.6 1১:001105 
91015 10915001 90705105 0176 121000121 
কল কারখানার শ্ররীবৃদ্ধিাধন হওয়ায় শ্রম- 
জীবীদিগের হুংখ পরিবদ্ধিত হুইয়াছে। ইহ] 
দ্বারা শিল্পের বৃদ্ধির সহিত লাভের অংশ বৃদ্ধি 
হইয়াছে, এবং লাভের অংশ বৃদ্ধি শ্রমজীবী- 
দিগের উপন্বত্ব লুঠন ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
মূলধন এইরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় শুরমজীবিগণ 
ধনী ব্যবসায়ীর অধিকতর করতলগত হুই- 
তেছে, এবং এই দাসত্ব আইন মধ্যে মধ্যে 
ঘে সংশোধন করা হইতেছে, তাহা দ্বারা 
শ্রমজীবীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে ন|। 
ক্ষুধার তাড়না তাহাদিগের কম কষ্টদায়ক 
নিশ্পেষণ নহে। শিল্পোপ্নতিতে পৃথিবীর ধন 


ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। 


৫২৫ 


বৃদ্ধি”হুইতে পারে। কিন্তু ভিত্তি হইতে 
সমাজ গঠন সংস্কত না হইলে শ্রমজীবিগণের 
অবস্থা উত্তরোত্বর ছুঃখজনক হুইবে। 
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ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রাস্ত কতিপয় সমন্তার 
উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। সকলগুলির অব” 
তারণ! হয় নাই. এবং সকলগুলির অবতারণ! 
এক প্রবন্ধে হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। 
ইহার সহিত মনুষ্যের অবস্থা স্থির হইতেছে । 
আপনাদ্িগের মনোযোগ আকর্ষণ উদ্দেশে 
ইহা! পঠিত হইল।* 


আবিনয়কৃষ্ণ । 


* সাহিত্যসভায় সপ্তম বর্ষের দবম সাদিক গধিষ্ধেশনে গঠিত 


গন্ধদ্রব্যের আদর । 


কোকিলের কাকলী, ভ্রমরের, গুঞ্জন, 
বঙ্ধার এবং স্ুকণ্ের শ্বর-লহরী যেমন 
কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিয়া! থাকে, সেইরূপ 
পরিমল-গর্ভ বিকপিত কুন্থমদামের মন-প্রাণ- 
বিভোরকারী গন্দামোদে মানব-চিত্ত ্বতঃই 
প্রফুল্ল এবং বিসুদ্ধ হইয়া উঠে। গন্ধপ্রব্যের 
সহিত মানব-্ৃদয়ের এই ফে সন্বন্ধ+ ইহা! 
জতি পবিত্র, অতি সুখ এবং অতি 
প্রলোভনীয়। মনুষ্তের স্ায় অন্তান্ত জীব- 
দিগের মধ্যেও গন্ধীমোদ উপভোগের বাসন! 
বলবতী দেখিতে পাওয়! যায়। পরিমল 
গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অলিকুল ব্যাকুলতাৰে 
পুষ্প হইতে পুণ্পান্তরে মধুসংগ্রহ করিয়! 
থাকে। নব.বসন্তের সমাগমে যখন আত্র- 
মুকুল দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় সুরভি 
বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তখন সে 
সৌরভে কাহার ন! চিত্ত বিমোহিত হয়? 
ফলতঃ গন্ধ-দ্রব্ের উপভোগঞ্জনিত যে বিমল 
আনন আমর। সন্ভোগ করিয়া থাকি, তাহ] 
ভগবানের শাস্তি-গ্রদ দান। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নান! 
দেশে, নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্য বিভিন্নীকারে ব্যব- 
ব্বত হইয়। আমিতেছে। কিন্ত ইহা! কোন্‌ 
সময়ে, কোন্‌ দেশের অধিবাসীরা প্রথমে 
কিরূপ আকারে ব্যবহার করিতে আরস্ত 
করিয়াছিল, তাহার তত্ব নির্ণন্ন করা অতীব 
ছুঃসাধ্য। ইয়ুরোপীয় প্রচীন ্রস্থকারদিগের 
মতে এই হুখব্ধক-দরবা-সমূহ প্রথমতঃ 
ইনাম নামক দেশ হইতে ইযুরৌপ খণ্ডে 
আনীত হইয়াছিল। ইনাম দেশের বর্তমান্‌ 
মাম পারস্ত দেশ। অতি পুর্বকালে তত্রত্য 
অধিবানিহন্দ মিসর দেশের সহিত বাণিজ্য 


করিত। ইহাদিগের ধর্ণব্যবস্থাপক মুসার 
প্রণীত “আদিপুস্তক* নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে, যাকুব নামক এক ব্যক্তির দ্বাদশটা 
পুজ ছিল; তন্মধ্যে যৌমেফ নাম! সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্রটিকে সে অত্যন্ত গ্েহ করিত। এজন্ত 
তাহার অন্তান্ত ত্রতারা অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ 
হইয়া, যোসেফকে ইন্মাইল দেশীয় বণিক্‌- 
দিগের নিকট বিক্রয় করে। তৎকালে এ 
বণিকের! নানা-প্রকার মসলা, গন্ধ-্রব্য এবং 
বহুমুণ্য উধধাদি লইয়া, মিসর দেশে বাণিজ্য 
করিতে যাইতেছিল। যোসেফ তাহাদের 
সহিত গমন করিয়া, বহুকাল মিসর দেশে 
বাস করে; অনস্তর তাহার পিতা, ভ্রাত। এবং 
অন্তান্ঠ পরিবারের তথায় আসিয়া! অবস্থিতি 
করে। এই স্থানে তাঁহার! যে, বহুল পরিমাথে 
গন্ধ-্রব্য ব্যবহার করিতে অভ্যাম করি- 
যাছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যায়। 
অতএব মিশর দেশে বাস করিয়া, ইন্রায়েল 
বংশীয়েরা যে, গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার শিখিয়া- 
ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কালসহকারে 
তাহাদের বংশধরগণ পারন্ত গ্রভৃতি দেশে 
উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে 
পৃথিবীর নান! দেশে গন্ধ-দ্রব্য প্রচারিত এবং 
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

মুগনাভি প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় গন্ধ- 
দ্রব্য জীবদেহ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা- 
দিগকে জৈব-গন্ধ-দ্রব্য কছে। যে সকল গন্ধ- 
দ্রব্য খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা-- 
দ্িগকে খনিজ গন্ধ-্রব্য বলা যায়। মৃত্তিক! 
হইতে এক প্রকার গন্ধপরব্য প্রক্রিয়াবিশেষ 
প্স্তত হইয়া থাকে । যে সকল গন্ধ-দ্রব্য 
তরু) লতা, পুষ্প এবং তু গ্রৃতি হইতে উৎ- 
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গন্ধ-দ্রর্যের মাদর। 
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পর হয়, তৎসনুদয় উত্তিজ্ৰ গন্ধ-দ্রব্য। কোন 
কোন বৃক্ষের কাঠই অতি উপাদেয় গন্ধ- 
ড্রব্য+_-যেমন অগুরু, চন্টন। কোন কোন 
উদ্ভিদের পর হইতে গন্ধ-্রব্য প্রস্তুত হুইয়। 
থাকে । এইরূপ উদ্ভিদ্গণের ত্বক্‌, নির্যাস 
এবং মূল প্রভৃতি হইতে বিবিধ গন্ধ-্রব্য- 
প্রস্তুত হইতে দেখা ঘায়। কিস্তু গন্ধ-দ্রব্য 
সমূহের মধ্যে পুষ্পই সর্বশ্রেষ্ঠ । রূপ-রস- 
গন্ধের আধার একমাত্র পুষ্পই নয়ন ও নাসার 
ঘুগপৎ আনন? জন্মাইবাঁর প্রধান সাধন । 
জাতি, যুধি, বেল, মল্লিকা, মালতী ও গোলাপ 
প্রভৃতি অতি মনোহর পুষ্প সমূহের ন্যায় 
পরিমল-বিশিষ্ট পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছুই 
নাই। রসায়ন-বিদ্বা-প/রদর্শী পণ্ডিতের 
উক্ত সর্ববিধ পদার্থ হইতে নানা-প্রকারে 
বিবিধ সুগন্ধ তৈলাদি গ্রস্তত করিয়া থাকেন। 
যুগ্ভেদে এবং রুচিভেদে মাঁনব-সমাঁজে 
বিভিন্নাকার গন্ধ-দ্রবোর সমাদর হইয়। আসি- 
তেছে। আমদের দেশে গ্রচীন কালে পুষ্প, 
চন, অগুরু-প্রভৃতি গন্ধ-দ্ব্য-সমূহ অন্যন্ত 
আঁদরের সহিত ব্যবহৃত হইত | এজন্ত 'প্রচীন 
হুপ-শান্ত্রে রাজন্তবর্গের পরিবেধিকা সম্বন্ধে 
উল্লিখিত আছে £-_ 
হ্বাত। বিশুদ্ধবসন| নবধূপিতাঙ্গী কর্প,র- 
সৌরভমুখী নয়নাতিরাম!। 
বিশ্বাধর। পিরপিবদ্ধহুগন্ধিপুষ্প। মন্দন্রিন। 
ক্ষিতিতৃতাংপরিবেধিকান্তাৎ ॥” 
স্নান করি সুন্দরী শোভন বন্ত্র পরি। 
স্ুচারু নুতন ধৃপগন্ধে অঙ্গ ভরি ॥ 
কর্পুর সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল। . 
বলে ছলে মৃছমদে নয়ন-হিল্লোল ॥ 
ও ছুটি পরিপাটি বিশ্বফল জিনি। 
কোমল মুখে মৃহ মধুরহালিনী ॥ 
সগন্ব-পুতপের গুচ্ছে কবরী বন্ধন। « * 
রূপ গরিবেধিকার এমত লক্ষণ” : " 


সামান্ত পরিচারিকা পর্যযত্ত সকলকেই কোন 
না ফোন প্রকার গন্ধ-দ্রবা দাবার করিতে 
দেখা যাইত। বিশেষতঃ মহিল্লাগণের নিকট 
উহা! অত্যন্ত আদরধীর় | অতি নির্মল 
অথচ উপকারী এবং স্বখদ, এরূপ দ্রব্যের যে 
সমাজ মধ্যে সমাদর বৃদ্ধি হইবে, তাহ! আশ্চ- 
ধো্যের বিষয় নহে। মনুষ্যসমাজ যে পরিমাণে: 
সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাধিধ বিলাস-সাধনোপ- 
যোগী দ্রব্যাদিরও আবিষ্কার এবং ব্যবহার 
অধিক হইতে দেখা যায়। এই প্রাকৃতিক 
নিযমানুসারে এ পর্যস্ত পৃথিবীতে বন্থবিধ গন্ধ" 
দ্রবোর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । জাতি 
বিশেষে আবার গন্ধ-দ্রব্যের আদর পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে) এদেশে 
চন্দনাদির যেরূপ ব্যবহার, পৃথিবীর আর 
কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না। বাঁগ্‌- 
দেবীর বরপুত্র কৰিগণ নির্গন্ধ কুসুমের "সহিত 
গুণহীন নরের তুলন! করিয়া, গন্ধের সক্মান 
বৃদ্ধি করিয়া-গিয়াছেন। 

ইতিহাসে দেখা যায়,-_“হমায়ুনের 
অমরকোটে অবস্থান কালে, তীয় মহ্ধন্মিণী 
হামিদ! বান্থ ১৫৪২ থুৃষ্টান্বের ১৪ই অক্টো- 
বর এক পুত্র প্রসব করেন । «এই পুজ 
আক্বর নামে খ্যাত । আক্বরের জম্মকালে 
হুমাযুনের এরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল যে, 
তাদুশ গুভ সময়েও অন্্চরবর্গকে সামান্ত 
একটি মৃগনাভি ব্যতীত অন্ত কোনও উপহার: 
প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। হুমায়ুন 
এই বলিয়া মৃগনাভিটাঁ বণ্টন করিয়া দিয়া- 
ছিলেন যে, আমার পুজের যশঃসৌরভ যেন 
এই ুগন্ধি ভ্রব্যের সৌরতের স্তায় সমস্ত 
অগৎ ব্যাপ্ত হয় ।” 

গন্ধ-প্রব্য খাগ্তাদির উপয়ও স্বীয় আধি- 


, পত্য বিস্তার. করিতে জ্রটি করে নাই। কি 


ফলতঃ রর্িহাসারঢ় নরপতি হইতে [.পানীক্ক, কি তাল, কি অন্্রবিধ খান্য, 
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নানাপ্রকার গন্ধ দ্বারা স্থবাসিত কর! হইয়া 
থাঁকে। ফলতঃ খা্দ্রব্যাদি গন্ধামোদিত 
করিবার প্রথাও প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত। গগ্ধ-দ্রব্য বিলাস-সাঁধনের একটা 
প্রধান উপকরণ। এজন্ত প্রেমিক ও 
প্রেমিকার্দিগের নিকট উহা? অতি প্রিয় 
বস্ত। অন্তঃকরণ বিমর্ষ থাকিলেও কোন 
প্রকার সুরভি নানিকাপথে গ্রবিষ্ট হইলে, 
প্রাণে কেমন এক প্রকার পুলকের প্রবাহ 
প্রবাহিত হুইগ্না থাকে! সাগন্ধ মনের 
উত্তেজক; এবং স্বাস্থ্যের অন্তকুল। ব্যাধি- 
কিউ রুগ্ন বাক্তির শধ্যা, পরিচ্ছদ কিংবা 
দেহে সুগন্ধ সংযোগ করিলে, রোগীর এক 
প্রকার গ্রুল্পতা দৃষ্ই হইয়। থাকে। এজন্য 
রোগ এবং পথ্য বিশেষে স্থুগন্ধের অ.দর 
দেখ। যায়। আযুর্বেদ-শাপ্তে লিখিত আছে, 
গন্ধ দ্রবা শরীরে লেপন করিলে, বীর্ধা, বল, 
বর্ণ, সৌভাগ্য ও প্রীতির বুদ্ধি হয় এবং 
তৃষ্তা, মৃচ্ছ, শ্রম, বাধু, তন্তরা ও গাত্রদৌর্বগ্য 
নিবারিত হয়। 

আমাদের দেশে ধুপধূনার স্থগন্ধে বায়ুর 
বিশোধনক্রিয়া সাধিত হুইয়া থাকে । এজন্য 
অনেক স্থলে, সদগন্ধ দ্বারা ওষধের কার্য 
সাধিত হয়। শরীরের ক্লেদ অথব! অন্ত 
কোন প্রকার ন্তক্কার-জনক পদার্থ-সমূহের 
ছুর্ন্ধ বিনাশ করিবার পক্ষে, সুগন্ধ দ্রব্যের 
ব্যবহার অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। এজন্ত প্রায় 
পৃথিবীর মকল দেশেই শ্বান্থ্যরক্ষার উদ্দেস্তে 
কোন না কোন গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহার হুইয়! 
আসিতেছে। পুর্বে হিন্দুজাতির মধ্যে চন্দন 
ও কুস্কুমাদির সমধিক ব্যবহার ছিল? 
সুসলমানরাজত্বকালে, আতর এবং গোলাপ 
জলের প্রচলন হুওয়াতে কি হিন্দু কি মুসল- 
যান উভয় জাতিই এ সকল গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি 
আকষ্ট হইয়াছে। ৃ 

ইতিহাস পাঁঠে জান! যায় যে, প্রাচীন 


সাহিত্য-সংহিতা। 
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মিসর, গ্রীন এবং রোমরাজ্যে গন্ধ-দ্রব্যের 
অত্যন্ত আদর ছিল। রোমের বিলাসিত। 
দর্শনে নুবিখ্যাত স্থধীবর শ্লীনি আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছেন,_-“আহা, ম্ববাসবিশি্ই 
বস্তর সৌরভে এদেশের লোকের! কি বিমো- 
হিত হইয়াছে! শিবিরস্থিত সৈন্তেরাও ইহার 
অন্ত উন্মত্তগ্রায় হয়; কোন যুদ্ধে জয়লাভ 
করিলে, তাহার! অন্ত্র-শস্ত্রেও গন্ধ-দ্রব্য লেপন 
করিয়া, আপনাদ্িগের শ্লাঘা গ্রকাশ করিয়! 
থাকে ।”* 

আমরা জীবিতকাঁলেই ঘষে কেবলমাব্র 
গন্ধ-দ্রব্যের প্রতি আদর করিয়া থাকি তাহ। 
নহে। মৃত ব্যক্তির গ্রতি সম্মান ও ভক্তি 
প্রদর্শনার্থেও উহার ব্যবহার হুইয়। থাকে। 
অস্ত্োষ্টিক্রিয়ার সময়ে প্রায় সকল জাঁতিই 
কোন না কোন প্রকার গঙ্ধ-দ্রব্য মৃত শরীরে 
লেপন করিয়া থাকে এবং কোন কোন 
জাতি গন্ধ-দ্রব্য জবালাইয়৷ শব দাহ করে। 
উপাননাকালে গন্ধ্রব্য ব্যবহার করে না, 
এমত জাতি পৃথিবীতে অতি বিরল দেখা 
যায়। গ্রীহরীয়সম্প্রদ।য় মধ্যে রোমান কাথ- 
লিকেরা অগ্ঠাঁপি ধুনচিতে গন্ধদ্রবা জালাইয়। 
উপাসনামন্দির আমোদিত করিয়। থাকেন। ' 

পুর্বকালে লোকে উপচৌকন দানকালে, 
মণিমাণিক্য এবং স্বর্ণ রজতাদি বনুমূল্য দ্রব্য- 
সম্ভারের সহিত ষে গন্ধ-দ্রবা প্রেরণ করিতেন, 
তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ দেখ যায়। মহা- 
ভারত মধ্যে সভাপর্ধে লিখিত আছে, 
মহারাজ যু্ধঠির সিংহাসনারোহণ করিলে, 
নানাস্থান হইতে ভারে ভারে গন্ধ-দ্রব্য-সমূহ 
উপহারস্বরূপ তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
কংসবিনাশ সাধনে বান্থদেব মথুরাতে উপ- 
স্থিত হইলে, কুজা নামী পরিচান্সিকা তাহাকে 
অগুরু চন্দন প্রদান করিয়াছিল। 

গন্ধ-্রব্য দেবতাদিগের পুজার একটা 
গ্রধান উপকরণ। শ্বর্ণমণিমাণিক্যাদিতে 
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দেবতা! বে সন্তষ্ঠট হন, এরূপ প্রমাণ 'মতি 
বিরল) কিন্ত সৌরভপূর্ণ পুষ্প এবং ধূপদীপা- 
দিতে যে পরিতুষ্ট হন, ইহ সর্বন্র বিখ্যাত। 
বাস্তবিকই দেবার্চনার সময় স্থরভি-পরিপূর্ণ 
চন্দনচ্চিত কুম্থম-সমূহ এবং ধৃপাদদির সাগন্ধে 
চিত্তে এক গ্রকাঁর অপূর্ব সাত্বিক ভাবের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে; সাবিক ভাব দ্বারা 
চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হয়। এই জন্যই 
হিন্দুর নিকট দেবপুজায় পুষ্পের এত আদর । 
নির্সদ্ধ পুষ্প দেবপূজায় প্রায় ব্যবহৃত হয় 
না। বাহ বস্তরনিচয়ের সহিত মানব-চিন্তের 
অতি নিকট সন্বন্ধ। যে সকল দ্রব্যের 
ব্যবহারে মনের উত্তেজনা বুদ্ধি হইয়া অস্তঃ- 
করণ মধ্যে বাসনা-শ্রোত প্রবাহিত হইতে 
থাকে, সেই সকল দ্রব্য মভীষ্ট দেবের আরা- 
ধনায় মনের একাগ্রতা জন্মাইতে পাঁরে ন। 
মনের একাগ্রতা বা চিত্ববৃত্তির নিরোধই 
ধ্যান ধারণার প্রকৃত সময়। এই জন্তই 
যাহাতে মনে পাত্বিক ভাবের উদয় হুয়, 
সেইরূপ দ্রব্ই ভগবানের পুজার প্রধান 
উপকরণ। তাই ঈশ্বর-৫প্রমিক ভক্ত হৃদয়ে 
সুর মিলাইয়! গাথিলেন ১ 

"তোমার আরতি করে নিথিল ভূবন; 

_নিরথি জুড়াই নাথ, যুগল নয়ন। 
গগন-থালে কেমন দ্বীপ জলে অনুক্ষণ, 

শোভিছে শণী তপন হৃদয়-রঞ্জন ॥ 


আঁমাদের বাড়ি। 


৫২৯ 


মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুধধায, 
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন। 
ধূপ মলয়-পবন, নিরন্তর সমীরণ 
করে চামর-ব্যজন, হে বিশ্বকারণ। 
বন উপৃবন যত, পুষ্প দ্বের় অবিরত, 
বাজে ভেরী মনাহত,শুনে প্রেমিক যে জন॥» 
পুম্পের ষে এত আদর, কেবলমাত্র 
সৌন্দর্ধ্যই কি তাহার কারণ? লোকে ত 
নির্গন্ধ পুম্পের প্রতি তত শ্রদ্ধা গ্রকাশ ধরে 
না। এই গন্ধের জন্তই ত পুষ্প ভগবানের 
চরণতলে আশ্রয় পাইয়া থাকে! আমাদের 
থাস্তপ্রবাসমূহ যেমন সাত্বিক, তামসিক এবং 
রাজনিক গুণত্রয়াত্মক, সেইরূপ গন্ধপ্রব্য- 
সমৃহও উক্ত ত্রিবিধ গুণসংযুক্ত। ইমুরোপীয় 
বে নকল গস্বদ্রব্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে, তৎগমুদ্নয় প্রায়ই ম্পিরিটসংযোগে 
প্রস্থত হইতে দেখ। যায়; এজন্ শ্রী সকলের 
ব্যবহারে অস্তঃকরণে তামসিকার্দি ভাবের 
মঞ্চার হইয়। থাকে। এ&ঁ সকলের দ্বারা 
চিন্তে সাত্বিক ভাবের মাবি9ভাব হয় না। 
পযন্ত ধুপ গুগ্‌গুল এবং পুষ্প চন্দনাদির গন্ধে 
হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের পৃত শ্রোত প্রবাহিত 
হইতে দেখা যায়। এজন্ত হিন্দু সচন্দন 
গন্ধ পুষ্প দ্বারা ইঠ্টদেবতার চরণ পৃজঃ 
করিয়। আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। 


শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ॥ 


আমাদের বাড়ি। 


সুখ, শাস্তি, প্রেমপূর্ণ নহে বক্ষপুরী_ 
অলকানুন্দর;) . 

পড়েনীক লুব্ধ-- মেধ চুমা! বেতের 
তরঙ্গ উপর। 


'আছে হংসকুল, চরিতে জানেন! তারা- 


মণিমন্ন ঘাটে ) 
কুম্দ কহলার মাঝে ফুটে দরোজিনী 
.*.. খালে বিলে মাঠে। 


৫৩০ সাহিত্য-সংহিতা। | ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

ফুটেন। অশোকগুচ্ছ রমণীর কম গোধুলি গেরুয়া রঙে ঢলে পড়ে সেই 
বাম পদাঘাতে ) পুকুরের ঘাটে । 

সুখ প্রক্ষালিত মদদিরায়,_হাসে নাক এখনো! কলমী কাকে সারি দিয়া পথে-- 
মহয়! গ্রভাতে ৷ বধু ঘাটে যায়, 

ম্যালেরিয়া প্রসবিনী মধ্য বঙ্গভূদে,_ মুখে হাসি নাই, দীর্ঘস্বাসে ঘরে ফেরে 
যশোর জেলায় শ্তামল্‌ সন্ধ্যায়। 

গ্রামখানি শুয়ে আছে যেন, বনলতা! অঙ্গন! পরে না আর কমনীয় ভালে 
তরু আগাছায়। গুলপৌকা টিপ) 

দক্ষিণে খেলেন! বায়ু, পূর্ব্বে রবিকর-_ শব্হীন, দীপ্তহীন, সান্ধ্য-শুভশঙ্ঘ,_ 
বাঁশবনে ঢাকা ; সন্ধ্যার প্রদীপ । 

ধন, ধান্ত, স্বাস্থ্যহীন আছে কৃষকের-_- আজো সেই ভাঙা লায়ে পাটনি একেলা 
সকরুণ ডাকা । ঘাটে দেয় পাড়ি) 

পশ্চিমে অঙ্থখ আড়ে,না জানায়ে কারো-| এই ইছামতী তীর, এ চন্দনপুরে-_ 
হুরধ্য বসে পাটে) 'মামাদের বাড়ি । 

জ্লীজগত্প্রসন্ রায় । 
আত্মারহস্ত। 


আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে যতটুকু 
সাধনা ও সাম্যের প্রয়োজন, তাহ! সাধা- 
রণতঃ সকলের সমান নহে । অধিকাঁরি- 
ভেদে তাহার তারতম্য মন্ুয্ুজীবনে অবস্তা- 
ভাবী। জন্মজন্মাস্তরের ন্ুকৃতিদ্ধার হেতু 
উত্তম অধিকারী যাহারা, তাহার! ইহজীবনে 
স্হল্লভ গুরূপদেশ লাভ করিলেই সম্যক্‌ 
রূপে আত্মজ্ঞান লাতে সমর্থ হইয়! থাকেন) 
পক্ষান্তরে প্রকৃত সদ্‌্গুরু লাভ এ জীবনে 
ধাহাদের ভাগ্যে আদৌ ঘটিয়া উঠিবার নহে, 
সেই মধ্যম ও মন্দ অধিকারিগণের  মলার্থ 
বিশিষ্টূপ উপদেশাস্তরের আবশ্ক, শাস্ত্রের 
অনুশাসন প্রতিপাঁলনই সে. পক্ষে তীহাদের 
প্রধান সহাম়। এক্ষণে কিন্প প্রক্কৃতির 





কারী, শান্ত সে সম্বন্ধে কি বলিতেছেন-_ 
অবহিতভাবে অতঃপর তদালোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া যাউক। শাস্ত্র বলিতেছেন )-- 


কি প্রকারের লোক তত্বজ্ঞান 
লাভের যোগ্য ? 

মুমুক্ষবে শ্রন্ধধানার তয়ে বীতরা গায় । 

অর্থাৎ-সুমুক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও বৈরাগ্যস্পর 
জনগণই তবজ্ঞান বিষক্গে উপদেশ লাভের 
গ্রন্কৃত অধিকারী। মুক্তির ইচ্ছা! ব্যতির্যেক 
মুক্তি বিষয়ে অধিকার লাত ঘটিতেই পারে 
না। আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিই যুক্তিপ্রাপ্তির 
প্রকবষ্ট পন্থা । আত্মধিৎ মহান্ুভব জনগণই 
জালামালাসঙ্কুল সংসারের শোকরপ মহা 
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সম্যক্ন্ূপ সামধ্য ধারণ করিয়া থাকেন। 
আত্মতবজ্ঞের পক্ষে চরমে পরমপদ প্রাপ্তি 
অনায়াসসাধ্য 1 


মোক্ষ কি? 


আলাধন্ত্রণাময় সংসারের - মায়া মোহ 
জনিত ছঃখের বিষম যন্ত্রণ! হইতে সর্ববতোভাবে 
আত্মরক্ষা করিয়া পরিদৃশ্তমান এই বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের আদি মূল সেই চিদ্ঘনবূপী যে 
ব্রহ্ম, তাহার স্বরূপে জীবের যে চরম অবস্থান, 
তাহারই নাম নির্বাণ বা মোক্ষ। এই মোক্ষ- 
লাভের উৎকট লালসা, অবিচ্ছেদভাবে হ্বদয়ে 
ধিনি পোষণ করিয়া থাকেন, তিনিই মুমুক্ষু- 
পদবাচ্য। মোঁক্ষলাভ জ্ঞান ও উপদেশ- 
সাগেক্ষ, গুরু ও আচারধ্যগণের প্রতি গ্রগাঢ় 
শরদ্ধাভক্তিসম্পন্ন না হইলে, উক্ত জ্ঞান ও 
উপদেশপ্রাণ্থির আশা সুদুরপরাহত, বিশ্বাসও 
মোক্ষপথের মুখ্য সোপান। 


শ্রদ্ধা কাহাঁকে বলে ? 


গুরু এবং বেদাস্তাদি শাস্ত্রবাক্যে অটল 
বিশ্বাসই শ্রদ্ধী। কি এহিক, কি পারত্রিক, 
কোন প্রকার বিষয় ভোগেই বিন্দুমাত্র 
আকাঙ্ষা ধাহার নাই--ভোগেচ্ছাপরিশুন্ত 
এইরূপ মহাম্মাকেই প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্ন 
বলা যায়। 


ধর্মের গ্রকার। 

অভ্যুদয় ও নির্ব্বাণভেদে ধর্ম ছুই প্রকার। 
য্সাদি কর্ম সম্পাদনরূপ যে ধর্ম, তদ্দার! 
আমর! এই সংসারে নানাবিধ অভ্যুদয় লাভ 
করিতে সমর্থ হই, পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞান 
লাভরূপ যে ধর্্স, তাহা দ্বারা আমরা ব্রন্মের 
সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যত! প্রাপ্ত হই 
থাকি। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 


আত্মারহস্য। 
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সাধন:চতুষটরসম্পনম অধিকারীকেই প্রন্কত 
বঙ্ষজান উপদেশ করা বিহিত) আর সেই 
অবস্থাতেই মানবের ত্রহ্মজিজ্ঞাসার ও তদ্ি- 
ষয়ে প্রকুষ্ট জ্ঞান লাত করিবার পক্ষে একা 
স্তিকী মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, 
অবস্থাস্তরে নহে। 


সাধনচতু্য় কি 


১। শম- মনের নিগ্রহ । 

২। দম-বাহ ইন্ড্রিয়ের সংযমন। 

৩। তিতিক্ষাশীতোষ্ণাদি ঘন্ব-সহিষুণতা। 
৪। উপরতি -কর্মমাত্রে অনাসক্তি। 


২। উৎক& পদার্থ কি? 
আত্মল।ভ।ৎ পরলাভ।ভাব1ৎ। 


অর্থাৎ__আত্মজ্ঞান লাভ অপেক্ষা উৎ- 
কষ্ঠতর লাভ এ সংসারে আর কিছুই নাই। 
আত্মজ্ঞানলাভই ছুল্লত মানবজন্বোর ষে এক 
মাত্র চরম উদ্দেম্ত এবং তাহাই যে আমা- 
দের জীবনের মুখ্য প্রয়োজন-_মনীষাসম্পন্ন 
ব্রন্মেকনিষ্ঠ পরম পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা 
স্বীকার করিয়া গিযাছেন। ষে প্রয়ো- 
জন আমাদের পার্থিব জীৰনে যে পরিমাণে 
ইষ্টদায়ক, সেই প্রয়োজনেই আমাদের তত 
আসক্তি, তত অভিরুচি, ও তত উৎকট 
আকাঙ্ষার বিস্কমানত]। দ্বর্গাদি অভ্যুদয়রূপ 
যে সকাম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধি. ইহ- 
লৌকিক দান ও হজ্ঞাদদি ধর্মের উপরেই 
নির্ভর করে) পক্ষান্তরে মোক্ষরূপ প্রয়োজন- 
সাধনবিষয়ে যত্বগরায়ণ হইতে গেলে আখ্ম- 
জ্ঞানরূপ ধর্দের উপরেই সর্বতঃ ও সমধিক 
নির্ভরতাপরতন্ত্র. হইতে হুয়। পরিদৃশ্ডমান 
নিথিল এই বিশ্বমংসারে সেই এক নিত্য 
অতীন্তিক্ নিরুপাধিক নির্ধ্বিকা'র অদ্ধিতীয় 
আত্মা ভিন্ন অন্ত কোন স্স্তরই পৃথক্‌ সত্বার 


যে, নির্বাণকাম ব্যকতিমাত্রেই জানধর্শর | বিগ্তমাসতা নাই। মাযাংদোহণন দ নশ্বর ও 
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আর সর্কবোপরি ব্বর্গই বল, তাবৎ অভ্যুদবয়ই 
আঁকাশকুন্মবৎ অজ্ঞানবিজ্ত্তিত অনিত্য 
ও অসৎ, সুতরাং তাহাদের লাঁভও যে 
অনিত্য ও অসৎ এবং গ্রন্কত আত্মজ্ঞান 
লাভের একান্ত অনন্থকূল, তথ্িষয়ে সংশয়ের 
লেশমাত্র নাই। অতএব ইহা! হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞান বিজ্ঞানময় 
নিত্যানন্দরূপী আত্মার লাঁভই আমাদেরই 
সর্ধোৎকষ্ট প্রয়োজন । 


৩$ দৃশ্য পদার্থ হইতে দ্র সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। 
জট দৃষ্তোহন্ত ইতি প্রমিদ্ধ লেকে । 


অর্থাং_নিখিল বিশ্বের যাবতীয় দৃশ্ত 
পা যে ত্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাতে 
আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতে যে 
সামগ্রী অলব্, তাহাই লব্ধ হইবার সম্ভাবনা । 
চিদ্ঘনরূপী অবিনশ্বর আত্মাই এ সংসারে 
একমাত্র নিত্য বস্ত, সুতরাং তিনি কখনই 
অপব্ধব্য হইতে পারেন না, গ্রাঁণিমাত্রেই 
অজ্ঞান ও মোহে অবিরাম আচ্ছন্ন, তাই 
লন্ধব্য আস্মা তাহার সকাশে অলব্ধব্য বস্তর 
চায় সদাই প্রতীয়মান হর, এবং এই কর্ণ 
নিবন্ধনই, আঁমি যে আত্মা নহি, পদে পদে 
তাহাদের এই হছুরপনেম্ব ভ্রাস্তির উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। আত্মবিষয়ক অজ্ঞান 
নিবৃত্তিই যে আত্মলাভ-_মনীষাসম্পন্ন 
ভগবদৈকনিষ্ঠ মহাগ্রাণ মহধিগণ মুক্তকণে 
তাহার স্বীকার ও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। 
অনাবিল বিশুদ্ধ জ্ঞানই অজ্ঞাননিবৃত্তির মুখ্য 
সাধন ; অতএব ধে উপায় অবলম্বন থার! 
অনায়সে সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে 
সমর্থ হওয়া যায়, তাহা! অবগত হওয়া একান্ত 
আবশ্তক। সাধারণ জ্ঞানে আমাদের নিকটে 
সুম্পষ্ট প্রতিভাত হয়,. যিনি যে কোন 
বন্ত দর্শন করেন, তিনিই ভাঙার ভ্রষ্টা, এবং 


দুই পদার্থটিই দৃশ্ত। ভরা রাম হইতে দৃষ্ট 
বৃক্ষট যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, তাহা অনুভব 
করিবার শক্তি সকলেরই আছে, আবার 
একমাত্র নিত্য ও শুদ্ধ আম্মাই যে তাবৎ 
পদার্থের প্রকৃত দ্রষ্টা নিঃসংশগ্মিতরূপে তাহাও 
প্রমাণিত। 


৪1 আত্মা কি ?-_অথ ক আত্মেতি 


অর্থাৎ উপরে যে আত্মার কথ! বলা 
হইল, তিনি কে? কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ 
দ্বারা তাহা আদৌ নির্ণীত হইবার নহে। 
হুঙ্ষ বিচারশক্কিসাহায্যেই তিনি গ্রতিপাগ্। 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে-_আত্মাই তাবৎ 
পদার্থের ভু | যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, 
তাহ! হইলে আমাদের এই দেহান্তর্ণত কোন 
বস্তবিশেষই অবস্ত “আত্ম” পদবাচ্য হইবে; 
যেহেতু দেহ্বহিভূ্তি পদদার্থবিশেষ হইতে 
দেহীর দর্শনাদি জ্ঞান কখনই সম্ভবপর নহে। 
অতএব হপ্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ অথবা মন 
প্রভৃতির কেহ না কেহ যে আত্মা সে 
বিষয়ে আর সংশয় কোথায়? কিন্তু বাস্ত- 
বিকই কি তাই? পাছে হস্ত-পদাদির উপর 
আত্মার আরোপ হয়,তাই শাস্ত্র বলিতেছেন 


৫। হস্ত-পদাঁদি সম্বলিত এই দেহ 
আত্মা নহে। 
দেহস্তাবদাত্বা ন ভবতি রূপাদিমন্বেনোপলভ্যমনত্বাথ। 
অর্থাৎ_-কর-চরণাদি সংযুক্ত পরিদৃশ্ত মান 
আমাদের এই ষে বহিঃস্থ শরীর, ইহা! কখনই 
আত্মা হইতে পারে না। তবে এই শরীরে 
রূপারদির বিগ্যমানতা আছে বলিয়া ইহা দৃশ্ 
এবং এই কারণেই আমর! ইহার উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ। পঞ্চতৃতাত্বক আমাদের এই 
দেহ ও আত্ম! ষে এক পদার্থ নছে, গ্রথ- 
মতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অনস্তর 
এই দেকেই আমাদের অজচ্ঞক়ায় কা ভাতা, 
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ভ্রম কেন জন্মে, তাহার রহস্য ক্রমশঃ 
প্রকাশ্ত। অনুমান ও প্রমাণ দ্বারা দেহ ও 
আত্মার ভেদ সাধিত হইতেছে । অনুমান 
প্রথমতঃ গ্রতিজ্ঞাবাক্য নির্দেশ করিতে 
হয়। পক্ষ, সাঁধা ও হেতু এই তিনটিই 
গ্রাতিজ্ঞাবাক্যের অঙ্গ । যাঁহা সাধন করিতে 
হইবে, তাহাই সাধ্য, সাধ্য যাহাতে বিস্ত- 
মান তাহাই পক্ষ, এবং হেতু বলিতে কেবল 
কারণই বুঝায়। গ্রতিজ্ঞাবাক্যের দৃষ্টাস্ত 
যথা পর্বত অন্নিধুক্ত, কারণ ইহা ধৃম- 
বিশিষ্ট, এস্থলে অগ্নি বা অগ্নির সংযোগ- 
সাধ্য; পর্বত-_পক্ষ (কারণ পর্বতেই অগ্নির 
বিগ্তমানতা ), আর ধুম বা ধূমের সংযোগই 
হেতু বা কারণ। অতএব হুত্রস্থ 'প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের আম্মভেদই সাধ্য ( অর্থাৎ প্রমাণ 
দ্বারা তাহা সাধন ব! প্রতিপন্ন করিতে হইবে) 
দেহ পক্ষ (যেহেতু দেহেই আত্মার বিদ্য- 
মানতা ), আর রূপাদিযুক্তরূপে অন্ুভবই 
হেতু বা কারণ (অর্থাৎ দেছে রূপাঁদি বিস্ত- 
মান আছে বপিয়্াই আমর! তাহার উপলব্ধি 
করিতে পারি)। হেতু দ্বারা যে কিরূপে 
সাধ্য সাধিত হয়, তাহা পরে বিশদভাবে 
বুঝান যাইবে) বূপাঁদি বলিতে রূপ, রস, 
শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বুঝায়, 
আর রূপাদিযুক্তভাবে দেহের অনুভব বলিতে 
ইহাই বুঝায় যে, আমি গৌর বা কৃশ, 
আমার শরীর উষ্ণ বা! শীতল ইত্যাদি 
রূপ প্রতীতি জীবমাত্রেরই হুইয়া থাকে । 


৬। রূপাদি বিশি্ বলিয়াই দহ 
চক্ষুরাঁদি ইন্ড্রিয় দ্বারা উপলব্ধ 


হয়। 


বখ। ঘটাদয়ে। রূপাদিমণশ্চ্ষুরাদি করণৈরূপ ২ 
লভ্যতে এবনে হোৌহপি রূপাদিসান চক্ষু দি. 
করণৈরুপলভ্যতে অয়মিতি। 


আত্মারহস্য ৷ 
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যেমন চক্ষুরাদি ইঙ্জরিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, 
দেহও রূপাদি বিশিষ্ট বলিয়! চক্ষুরাদি করণ 
উপায় দ্বারা তদ্রপ এই দেহ নুন্দর, এই দেহ 
রুশ ইত্যািরূপ ম্পঞ্ট প্রতীয়মান হইয়! 
থাকে । 

এক্ষণে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্তা সম্বন্ধে 
কথঞ্চিং বিবৃত হইতেছে । ব্যাপ্তি ও পক্ষ- 
ধর্্মতাধুক্ত হেতুই সাধ্য সাধনের উপযোগী । 


ব্যাপ্তি কাহাঁকে বলে ? 


যে যে স্থলে হেতু বিগ্যমান থাকে, সেই 
সেই স্থলেই যদি সাধ্য দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে 
ব্যাপ্তি বলে। যেমন--যে ষে স্থানে ধূমের 
বিদ্তমানত1, সেই সেই স্থলেই অগ্নির অস্তিত্ব। 
আবার উক্ত ব্যাণ্ডির প্রমাণার্থ দৃষ্টাস্তের 
প্রয়োজন। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ব্যতীত 
পূর্বোক্ত কথা৷ আদৌ বিশ্বাস্ত নহে। অ্মি 
স্থলে দৃষ্টান্ত যথা-_রন্ধনশীলা, কর্মকা রগৃহ 
ইত্যাদি। ব্যাপ্তি ভিন্ন মাত্র হেতু ছার! সাধ্য 
নির্ণ কখনই সম্ভবপর নহে। ব্যাপ্তিই এই 
জন্য অনুমানের মুখ্য অঙ্গ । 


পক্ষধর্্াত! কি ? 


এইরূপ ব্যাপ্তিযুক্ত হেতু যদি বথার্থই 
পক্ষে বিস্তমান থাকে, তবে তাহাকে পক্ষ- 
ধর্মতা কহে। পক্ষে যদি হেতু না থাকে__ 
তাহা হইলে সাধ্যের বিদ্বমানতা আদৌ 
সম্ভবপর নহে। এই কারণে পক্ষধর্মতাও 
অন্থমানের আর একটি অঙ্গ । 

হুত্রস্থ অন্মানৌপযোগী বাক্য এই যে, 
যে যে বস্ত যাহা কর্তৃক রূপাদি যুক্ত বলিয়৷ 
প্রতীয়মান হয়, সেই সেই বস্ত তাহা অর্থাৎ 
উপলব্ধ! হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। যেমন "ঘট 
পট প্রস্থতি রূপাদি যুক্ত, বলিয়া, মন্গত্যেরা 
তাহার হবক্ধূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অথচ 


সপন নি উর 
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পৃথক্‌। 
ইউপলন্ধ হয় বলিয়া, পঞ্চতৃতাত্মক আমাদের 
এই দেহও আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
পদার্থ। 


৭। দ্ু্রী আত্ম! দৃশ্য দেহ হইতে 
ভিন্ন পদার্থ । 


বখ। দাহ প্রকাশ্য কাঠ।দি বাতিরিক্তে। দাহক- 

গ্রকাশকোহগ্রিঃ। তথ দৃষ্ঠাদ্‌ দেহাদ্‌ ষ্টা 

বাতিরিস্ত আত্ম সিদ্ধ: ॥ 

অর্থাৎ--যেমন অগ্নি দাহক ও প্রকাশক 
বলিয়া, দাহ ও প্রকান্ত কাষ্ঠাদি হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, মেইনধপ আত্মা ভ্রষ্টা বলিয়া 
দৃশ্ত ও পরিদৃশ্ীমান যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ পদার্থ । 

অতঃগর দেহের, অনাত্মত্ব অনুমান 
করিয়! তত্্যতিরিক্ত যে আত্মস্থ তাহারই 
অনুমানার্থ বিপরীতভ্বাবে অন্গুমান ওবাপ্তি 
্রত্ৃতি প্রদর্শিত হইতেছে । সাধারণতঃ, 
কর্তা যে কর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পদার্থ, 
বর্তমানে ইহাই প্রতিপাগ্ত। সামান্ততঃ, 
কর্তৃত্ব ও কর্ণাত্ব লইয়া__মঘি ও কাষ্ঠকেই 
দৃষ্টান্ত্ব্ূপ অবলম্বন করা হইয়াছে। 
এখানে অঙ্কমান বখা- দরে আত্মা 
দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যেহেতু 
আত্মা কর্তা ও দেহাদি তাহার 
কন্ম। আবার ব্যাপ্তি বখা-_যে যেবস্ত 
কর্তা, সেই সেই বস্তুই তাহার কর্ম হইতে 
ভিনন। দৃষ্টান্ত দহন ও প্রকাশ 
কর্তী অগ্নি-দহন ও এ্কাশ কর্ম কাষ্ঠ 
হইতে বিভিন্ন। কর্তৃত্ব ও কর্ধত্ব লইঙ্কাই 
সাধারণতঃ ভেদ-সাধনের অভিপ্রায় বুঝিতে 
হর। কর্তা যে কর্ম হইতে ভিন্ন, ইহা 
সহজেই অচুভবযোগ্য। অগ্নি স্বয়ং কর্তা 
হইয়া কখন নিজেকে দাহ করিতে অমর্থ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 





দেহ ও আত্মা কর্তৃক এইরূপে | আরজ করিবার সামর্থ্য ধারণ করে না। 


সেইব্ধপ আত্মার পক্ষে আত্মাকে দর্শন করা 
আঁদৌ সম্ভবপর নছে। 


৮। দেহের মরণ, মুচ্ছ ও নিগ্রা- 
বস্থাই দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় 
আত্মার বিদ্যমানতা। গোতক। 


এতম্মাদপি কারণ।দ্‌ দে€ব্যতিরিস্ত আত্মাঃ-- 

্বাপ মরণাদিদর্শিনাৎ ॥ 

অর্থাৎ_দেহের মরণ মুচ্ছ1 ও নিদ্রাবস্থাঁ 
দর্শন করিয়াও দেহ ব্যতিরিক্ত-__দেহের 
পরিচালক কোন চৈতন্তময় আত্মার বিষ্ঞ- 
মানতা সহজ জ্ঞানেই অন্থমেয়। এ সম্বন্ধে 
আরও একটি অন্মানব্যাপার বিশেষ প্রণি- 
ধান-যোগ্য। দিদ্রা, মৃত্যু ও মুচ্াকালে দেহ 
পূর্বের স্ায়ই অটুট বিদ্যমান থাকে, অথচ 
পূর্বের মত তাহার গতিগ্রতৃতি কার্য আদ 
অন্থভূত হয়. না পক্ষান্তরে জাগরণকালে 
দেহের সেই সেই গতিবা! ক্রিয়া পুনরায় 
আমাদের চ্মচক্ষুর গোচরীভূত হয়। সুতরাং 
যখন একই বস্তর এক সময়ে গতি প্রভৃতি 
কাধ্য দৃষ্টিগোচর হয়, আবার সমযনাস্তরে 
তাহাদের *বিগ্ভমানতা আদৌ উপলব্ধ হইবার 
নহে, তখন নিঃসন্দেহরূপে নুম্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে যে, দেহের প্রাগুক্ত গতি 
প্রভৃতি কার্যযগুলি নিজ দেহের আতত্বা- 
ধীন নহে; নিশ্য়ই অন্ত কোন বস্তর 
সাহায্যে উহ! অর্থাৎ সেই সেই কার্য নিপন্ন 
হইয়। থাকে । দেহ যংকালে সেই সাহাষ্য 
প্রাপ্ত হয়, কার্ধ্যগুলি তখনই চলিতে থাকে, 
আর সাহাধ্য প্রাণ্থির সম্ভতাবন! খন না 
থাকে, তখন বাহ্‌ কার্য্যাবলির অন্তিত্বও আর 
দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের কার্য 


সম্বন্ধে আত্মার দেহাভিমানই এ সাহায্য- .+ 


কারী, সুতরাং দেহ হইতে আত্ম! সম্পূর্ণ 


পৌষ, ১৩১৩] 


আত্মারহস্ত । 
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অনুমের- দেহ অন্ত কোন চেতন-পদার্থের 
সংযোগ-নিবন্ধন ক্রিয়াবিশিষ্ট ; যেহেতু উহা! 
সাময়িক ক্রিয়াধুক্ত ; যাহা যাহা সামগ্সিক 
ক্রিয়াবিশিষ্ট;) তত্তৎ অবশ্তই অন্ত-প্রেরিত 
ক্রিয়াশক্তি-পরিচালিত। রথ ও শকট গ্রভৃতি 
ইনার জাজল্যমান দৃষ্টান্ত । এখানে আত্মা 
সাধ্য-_দেহ পক্ষ ও সামরিক ক্রিয়া হেতু। 
৯। জাগ্রদবস্থায় আত্মা যখন 
জীবদেহে অহমভিমান রূপ 
ব্যাপ্তি বিস্তার করিয়। অবস্থিতি 
করেন, সেই সময়েই শরীর গমন 
ভোজন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি 


ব্যাপারে সমর্থ হয়। 

যস্সিন্কালে দেহং সম্বা।প্য বর্ততে আস্ম। 

ফাষ্টাদিবৎ তদা দেহে। বাযবহারযোগে।। 

তবতি, যদ। দেহাদপসপতি তদা দেহঃ 

ফাষ্ঠাদি সদূশে। ভবতি । 

অর্থাৎ_অগ্ি যতক্ষণ কা্ঠার্দি ব্যাপিয়া 
অবস্থান করে__ততক্ষণই যেরূপ সেই কাঠ 
বারা দাহ ও পাকাদি কার্য নিষ্পম্ন হয়, 
সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় আত্মা ষখন জীব- 
দেহে অহমভিমান রূপ ব্যাপ্তি বিস্তার পূর্ব্বক 
অবস্থান করেন, সেই সময়েই শরীর 
গমন-ভোজন-দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে 
সমর্থ হয়, পক্ষান্তরে দেহ হইতে সেই আম্মা 
যখন বিয়োগ-অবস্থা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ 
দেহে অহমভিমান পরিত্যাগ করেন, তখনই 
এই দেহ নির্বাপিত কাষ্ঠথণ্ডের স্তায় 
জড়বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যর্ণিও 
পরিদৃশতমান আমাদের এই দেহের অবস্থান 
রূপ ব্যবহার [শ্বীর সব্বা) অবিচ্ছেদভাবে 
অবিরামই বিগ্যমান, তথাপি তাহার গমনাদি 
ক্রিয়ারূণ ব্যবহার অবশ্তই আগন্তক ) বরণ 
দেহে সকল সময়ে যে গমনাদি ক্রিয়ার 


কিন্ধ সংশয়বাদীর! এন্লে সম্ভবতঃ এই একটা 
অতি অকিঞ্চিংকর আপত্তি উথাপন করিতে 
পারেন যে-_পআত্মা ধখন সর্বব্যাপী পদার্থ, 
তখন তাঁহার সহিত দেহের সংযোগ 
অবিচ্ছেদ্ভাবেই অবিরাম বর্তমান আছে? 
অতএব আত্মাই যদি দেহের তাবৎ ক্রিয়ার 
সাধক, তখন দেহের ক্রিয়াদিও নিরস্তরই 
বর্তমান থাক! উচিত।” স্ৃতরাং সিদ্ধান্তের 
সহিত যদি সামপ্রস্ত রক্ষা করিতে হয়, তাহা 
হইলে প্রাক অন্মানে “হেত্বৃসিদ্ধি” 
দোষ আসিয়া! ঈ্ীড়ায়। এক্ষণে উন্ধ আপ- 
ত্বির খণ্ডন করিয়া “হেত্সিদ্ধি* দোষের 
পরিহারকল্পে গ্রয়াসণীল হওয়া যাউক। 
আত্মা সর্বব্যাপক, সুতরাং অবিচ্ছেদভাবে 
সর্ধকালেই দেহের সহিত তাহার নির্পেপ- 
ংযোঁগ আছে, ইহ! বাস্তবিক কথা। কিন্ত 
মাত্র সংযোগত্ব নিবন্ধনই কি আত্মা দেহকে 
পরিচালিত করিয়| থাকেন? কখনই.নছে। 
যে মুহুর্ত হইতে দেহে আত্মার অহংভাবৰ 
আসিয়! গড়ে, সেই মুহূর্ত হইতেই দেহ 
পরিচালিত হইতে আরম্ত হয়। আত্মার 
এই অহংভাবই বা অহ্মভিমানই দেহ ব্যব- 
হারের হেতু-__ইহাকেই আত্মার দেহ-ব্যাপ্তি 
বলা যায়। কাণ্ঠাভ্যস্তরে অগ্নির বিস্তমানত। 
যতক্ষণ, ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব পাচকত্ব 
প্রভৃতি ব্যবহার-যোগ্যতা উপলব্ধি হুইয়! 
থাকে। আত্মাও সেইরূপ যাবৎ জড়দেহকে 
ব্যাপিয়া৷ অবস্থান করেন এবং দেহে অহং 
রূপ অভিমান প্রকাশ করেন, ততঙ্ষণই 
এই দেহ গমন-স্পন্দন গ্রভৃতি কর্তৃত্বাদি 
ব্যবহার-যোগ্যত। লাভ করে। কিন্তু নিদ্রা 
অবস্থায় যখন তিনি দেহ হইতে বিষুক্ত অব- 
স্থায় থাকেন, অর্থাৎ দেহে অহংভাঁব পরিত্যাগ 
করেন, তখন দেহ পূর্বোক্ত যোগ্য" 
খিহীন হুইকা নির্বাপিত কাঠখণ্ডের গ্থায 





৫৩৬ 


ব্যবহার অবিরামভাবে বর্তমান থাকিলেই 


বে অনন্ত ব্যবহার স্কলকে অনাগন্তকন্বরূপ. 


গণ্য করিতে হইবে, তাহাও নহে। অব. 
স্থান ব্যবহার কাষ্ঠাদিতেও নিয়ত বর্তমান 
আছে, অথচ তাহার দাহ-যোগ্যতাদি ব্যব- 
হার যে আগন্তক, তাহা সকলেরই স্বীকার্ধ্য। 
স্বতরাং দেহের কর্তৃত্বাদি ও গমনাদি 
ব্যবহার যে আগন্তক ব্যাপার, ইহা আদৌ 
অযৌক্তিক নহে; এ অবস্থায় তাহ হইলে 
“হেত্বসিদ্ধি” দোষের অলীক আশঙ্কা কোথায়? 


১০। আত্মা দেহ হইতে স্থতরাং 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। 
তম্মাদ, দেহ ব্যতিরিক্ত আ। সিদ্ধঃ | 


অর্থাৎ _আম্ম। যে দেহ হইতে সুতরাং 
মম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, ইহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ বা 
গ্রতিপন্ন হইল। সংশয়বাদী কেহ কেহ এ 
স্থলে হয়ত এই আশত্তি পুনরায় উত্থাপিত 
করিতে পারেন যে, পূর্বোক্ত অনুমান 
আত্মার সাধক না হইয়া আম্মা ভিন্ন 
অপর কোন পদার্থের সাধকও ত হইতে 
পারে। উক্তরূপ আপত্তির খণ্ডনার্থ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া আত্মপাধনপ্রকরণের উপসংহার 
কর! যাইতেছে । উপরে যে হেতুগুলি বিস্তস্ত 
কর! হইয়াছে, সেইগুলি স্বীকার করিলে 
প্রাগুক্ত অনুমানসকল আত্মারই সাধন বা 
প্রমাণ পক্ষে ম্প্টতঃ সমর্থন করিবে । আবার 
প্রস্তাবিত হেতুগুলি যদি অস্বীকারও কর! 
যায়, তাহা হইলেও আত্মা ভিন্ন অন্ত কোন 
পদার্থ প্রমাণই পাওয়া যাইবে না। উভয় 
অবস্থাতেই স্থতরাং পুর্ববোস্ত আপত্তি অতি 
তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিংকর, অতি ভিত্তিহীন । 


১১। চক্ষু আত্মা নহে। 


চক্ষুরপি আজ! ন ভবতি,--রাপগ্রহণ সাধনত্বাৎ 
. প্রদদীপবৎ। 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 





অর্থাৎ চক্ষুও আত্মা নহে) যেহেতু 
তাহ! দ্বার! প্রদীপের. স্তায় মাত্র বূপগ্রহণ- 
কার্য সাধিত হইয়া থাকে। অনেকেই 


-এই ভ্রান্ত ধারণার অধীন, ইক্জিয়গণই 


আত্মা, যেহেতু আমি অন্ধ আমি বধির-_ 
চক্ষুরাদি ইন্ত্িয়গুলিতে ইত্যাদি রূপ আত্ম- 
প্রত্যয় সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। 


কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্জিয়পঞ্চক যে আত্ম! নহে, 


যুক্তিপ্রয়োগে তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে । 
ঘেমন আমি অন্ধ-_-এইরূপ অনুভবের বি্ত- 
মানতা আছে, সেইরূপ আমার চক্ষু, এই- 
রূপ অন্থভবও ত হইয়া থাকে। সুতরাং 
চক্ষু ভিন্ন একজন আত্ম! যে বর্তমান আছে-_ 
তাহা স্পষ্টই গ্রতীয়মান হইতেছে । আমি 
অন্ধ__-এই অন্ৃভবটি ভ্রমমাত্র। আবার 
দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত্ত করিলেও আমি রূপ- 
বান, আমি কদাকার, এবংবিধ অনুভবও 
হইয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ 
তাবৎ ইন্দিন্টই যে আম্মা! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
পদার্থ, তাহাঁও প্রতিপন্ন করা যাইতেছে । 
চক্ষু যে করণ অর্থাৎ দৃষ্টিক্রিয়াসাধন, এ 
বিষয়ে অনুমান যথা-_রূপ গ্রহণ করণ সাধ্য, 
যেহেতু উহ! একটি ক্রিয়া, যেমন ছেদন 
ক্রিয়া অন্ত্রপ্ূপ করণ সাধ্য। এইরূপে সামা" 
স্ততঃ করণসাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হইলে অপরা- 
পর করণের যোগ্যত। না থাকায়, অবশেষে 
চক্ষুই রূপজ্ঞানের করণ বলিয়া প্রমাণিত 
হইতেছে । আবার করণের অনাত্মত্ব সম্ব- 
ন্বেও প্রমাণ যথা_যাহ1! করণ তাহ! আত! 
নেও যেমন প্রদদীপরূপ করণের সাহায্যেই 
দর্শনরূপ ক্রিয়া সংসাঁধিত হয়, কিন্তু প্রদীপ 
নিজে যে দর্শনকর্তা নহে, বালকদিগেরও 
ইচ্ছা অনায়াবোধ্য । অতএব যে সাধন ৰা 
করণ বা! উপায় দ্বারা যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, 
সেই করণ বা সাধন বা উপায় কখনই যে 


1 সেই কার্যের কর্ত। নহে, ইহ! প্রত্যক্ষ ও 


১৯ 


পৌষ, ১৩১৩] 


যুক্তিসিদ্ধ। এই হেতু চক্ষু যখন দর্শন-সাধন 

তখন উহা দর্শনকর্ত। বা আত্ম! কখনই 

নছে। 

১২। প্রদীপ সাহায্যে রূপের উপ- 
লব্দির ন্যায় চক্ষু দ্বারাও রূপের 
প্রতীয়মানতা । 


যখ। প্রদীপেন কফরণেন রূপমুপলভাতে, তখ। 

চক্ষুষাপি করণেন রূপমুপলভ।তে । 

অর্থাং-যেরূপ প্রদীপ রূপ সাধন বা 
করণ সাহাযো রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে, 
চক্ষু রূপ করণদাহায্যেও সেইরূপ রূপের 
উপলব্ধি হইয়া থাকে । উপরে তাহা বিশেষ- 
রূপে ব্যাখাণত হইয়াছে । 
১৩। চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইক্ডিয়- 

গুলির সন্বন্ধেও এই কথ! । 

একমেব ইতরাণ্যপি করণানি। 

অর্থাংচক্ষ ব্যতীত অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় 
গুলির সন্বন্ধেও উল্লিখিত যুক্তি 'প্রযুজ্য। 
অন্যান্য ইন্দ্রিয় গুপিও যে আত্মাপদবাচ্য নহে, 
উল্লিখিত রূপে তাহাও প্রতিপাদ্থ। পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ এক একটি ইন্জরিয়ই যে আত্মা, তাহাও 
আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ পুর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, আমার ইন্্ির়_এই বিরুদ্ধ 
প্রত্যয়টিই আত্মত্বের সাধক না হইয়া বিষম 
বাধক ) বিশেষতঃ আমি ইক্জ্রিয়ি এই 
অনুভবটি যে মাত্র একটিতেই বিগ্যমান আছে 
তাহা নহে; ইহা যেমন অন্ধের চক্ষুতে, 
তেমনই বধিরের কর্ণে, আবার ইন্দরিয়াস্তরেও 
তাহার বিস্তমানতার সম্ভাবনা । ম্থৃতরাধ 
আমি ইক্জ্রিয় এই প্রত্যয়ের বলবত্বা স্বীকার 
করিলেও ইহা বা কোন্‌ ইক্জিযটি যে 
আত্ম তাহার কিছুই স্থিরনিস্চয়তা নাই; 
গঙ্ষাত্তরে যাবতীয় ইঞ্জিয় সম্মিলিতভাবে ফন্দি 
আত্ম৷ হয়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে 
পারে ন'। 


আঁত্বারহস্ত |. 


৫৩৭ 


প্রত্যভিজ্ঞা কাহাকে বলে ? 

অর্থাৎ আমি একটি বস্ত দর্শন করিলাম" 
পরক্ষণে হস্ত দ্বার! স্পর্শ করিবার সময় বুঝিতে 
পারিলাম যে “যে আমি” এই পদার্থটি তখন 
দর্শন করিয়াছিলাম_-“সেই আমিই” এই 
বস্টি এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি) ইহারই নাম 
প্রত্যতিজ্ঞা। এক্ষণে এই এক আমি 
জ্ঞানটি কিরূপে জন্মিল? দর্শন সময়ে ত 
আমি চক্ষু ছিলাম, স্পর্শ সময়ে সেই আমিই 
আবার স্পর্শ বা ত্বক্‌ হইয়াছি। জ্তঞাতার 
একত্ব সিদ্ধ বা গ্রতিপাদিত না হইলে বস্তরও 
একত্ব সিদ্ধি আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ 
এক বস্ককেই যে স্পর্শ করিতেছি, ইহাই বা 
কিরূপে হইতে পারে? পর্বের দর্শন কর্তী 
আমি ও বর্ধমানের স্পর্শকর্তা আমি-_ 
পরস্পর ভিন্ন-_-এই ভাবে জ্ঞাতদয় শি ভিন্ন 
হয়, তাহা! হইলে জ্ঞান ছুইটিও অবশ্তই 
স্বতন্ত্র হইবে। আবার জ্ঞান ছইটি যদি ভিন্ন 
হইল, তাহা হইলে জ্ঞেয় বস্তটিও এইটির ন্যায় 
ভিন্ন বণিয়া প্রতীত হওয়ারই সস্তাবনা। 
আবার একই দেহে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিস্য- 
মানতা আছে বলিয়াই যে এক প্রত্যভিজ্ঞা, 
ইহাও হইতে পায়ে না) তাহা হইলে একই 
হস্তীতে আরঢ় রাম-যছু গ্রস্ৃতিরও এক 
প্রত্যনিজ্ঞ হইত, অর্থাৎ রাম খাঁহ। দেখি- 
য়াছে, হরিও তাহা হইলে তাহা দেখিয়। 
চিনিতে পারিত; কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রকৃত 
তাহাই হয় কি? সুতরাং নিখিল ইন্দ্রিয়ের 
সমবায় ঝা সম্মিলনই যে এক আত্মা তাহাও 
ন্হে। 


১৪। মনও আতা! নহে। 
মনোইপি আত্মা ন ভবতি, দৃষ্াত্বাৎ করণাচ্চ 
প্রদ্দীপৰৎ। 
মনও আত্মা নহে) যেহেতু 
বঙ্গ ও জাগা এবং প্রাদিপের ল্বাঁয় করণ ব! 


৫৩৮ 


কার্ধ্য সাধক। মনেরও অহশ্প্রত্যয় আছে, 
অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি, আমি 
ইচ্ছা করিতেছি, ইত্যাদি নানাবিধ অহস্তাব 
মনোমধ্যেও অনুভূত হইয়! থাকে । তজ্জন্য 
কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, মনই 
আত্মা; কিন্ত মনে যে অহপ্রত্যয় ভাবের 
বিকাঁশ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা ও ভ্রাস্তি- 
বিজ্স্তিত অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
কারণ “আমার মন” এব'বিধ বলবান্‌ 'অনু- 
ভবই তাহাকে পূর্ববৎ বাধা দিতেছে । 


১৫। বুদ্ধিও আত্মা নহে। 
বুদ্ধিরপি আল্ম। ন ভবতি, দৃশ্ঠবাৎ করণাত্।ৎ 
প্রদীপবৎ । 
অর্থাং_বুদ্ধিও আত্মা নহে; যেহেতু 


তাছাও দৃশ্ঠ এবং প্রদীপের ন্তায় করণ বা 
কাধ্য সাধক । সম্প্রদায়বিশেষের মত এই 
যে, বুদ্ধিই আত্ম!) কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহ! 
নহে। বুদ্ধিকে যদি দৃশ্ত না বলা যায়, তবে 
বুদ্ধিই সিদ্ধ হয় না। আর যদি কে 
দৃস্ঠ বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তবে পূর্বোক্ত 
রূপে তাহারও অনাত্বত্ব-গ্রাতিপাদিত হইবে। 


প্রাচীন 


অনেক মাগিক পত্রিকার আজকাল 
অনেক প্রাচীন কথা-- প্রাচীন ইতিহাসের 
আলোচনা হইতেছে, কিন্তু উক্ত পত্রিকা- 
সমূহে সুদুর পন্লীগ্রাম বা যে সমস্ত স্থানে 
গমনাগমনের বিশেষ কোন সুবিধা নাই, 
সেই সমস্ত স্থানের অতীত কীর্তির কোন 
উল্লেখ ব! আলোচন! বড় বেশী দেখিতে 
গাওয়া যায় না। ছর্গম পল্লীগ্রাম, যাহা 
এক কালে মমৃদ্ধিশালী বদ্ধিষ্ঠ গণ্ডগ্রাম বলিয়া 
পরিগণিত ছিল, যাঁহাকে একদিন মফঃম্বলের 


! 
ব্লাপপত পপি ২ জিন পজিশন | পা বলাকা | 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


অধিকস্ত বুদ্ধিকে করণও বলা যায়। আবার 
ধদ্দি তাহাকে কত্রী' বণিয়াই স্বীকার কর! 
যায়, তাহা হইলে করণরূপা আর একটি 
বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়। পড়ে। নিশ্যয়তা- 
জনক. একটি সাধারণ করণের বিস্তমানত। 
ন| থাকিলে অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি বা 
ক্রিয়া অপস্ভব হুইয়। উঠে। কিন্তু দুইটি 
বুদ্ধির অস্তিত্ব কাহারও স্বীকার্ধ্য কি? অত- 
এব বুদ্ধিও অবশ্তই করণ। তাহা হইলে 
তাহার আত্ম-ভিন্নত্ব-বিষয়ে আর কোন বিঝা- 
দই থাকে না। কোন কোন মতে বিজ্ঞানা- " 
জিকা বুদ্ধি ক্ষণস্থায়িনী; তদনুসারে যদি 
বুদ্ধির ক্ষণস্থায়িত্বও স্বীকার কর! যায়, তাহ! 
হইলেও ম্মরণ ও প্রত্যতিজ্ঞাদদি সিদ্ধির নিমিনত 
বুদ্ধির অতিরিক্ত কোন একটা দ্র, পদার্থের 
সত্বা শ্বীকার করা আবশ্তক হইয়া পড়ে; 
তাহ! ন! হইলে পূর্বক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির জ্ঞাত 
বা অধিগভ বিষয় পরক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধির স্মর- 
ণের বিষয় হইতে পারে ন! 
ক্রমশঃ 
শ্রীহরিগোপাল বন্থ। 


কথা । 


স্থানে হিন্দু মুদলমানের অক্ষয় কীর্তি 
অতীতের অনেক বিশ্বযনকর কাহিনী বক্ষে 
ধারণ করিয়! বর্তমান সময়ে লতাগুল্সের নিগড় 
পরিধান করতঃ শ্বাপদকুলে পরিবৃত হইয়! 
নীরবে নির্জনে নিদ্রা! যাইতেছে, আজ সেই 
সমস্ত মফঃম্বলের সুপ্ত প্রাচীন কথ! অতীতের 
গহ্বর হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় অগ্রসর 
হইতেছি। 

বনগ্রাম সাতভেয়ে কালী। বন-" 
গ্রাম যশোহর জেলার অন্ততম একটী মহা- 


আগ পাটি লামাশীপলী আযজবীদাল পী খাজনা 


পৌষ, ১৩১৩] 


জেলার ভিতর উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান। 
এই বনগ্রামের ছই মাইল দক্ষিণে ইচ্ছামতী 
নদীর পশ্চিম পার্খে পুরাতন বনগ্রামে "সাত 
ভেয়ে কালী” নামে একটা জাগ্রতা দেবী 
আছেন। পুরাতন বনগ্রাম পরগণা খোসদহের 
অন্তর্গত, বর্তমান কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত 
গুণেন্ত্রনাথ বনু মল্লিকের জমিদারিভূক্ত। 
[3 5. 891152/র 06708] 56061012 
হইতে কলিকাত। দিয়া যশোহর ও খুলন! 
যাইতে হইলে এই বনগ্রাম 508601 দিয়| 
যাইতে হুয়। পশ্চিম বঙ্গবাদী ও কলিকাতা'র 
ভদ্রসস্তানগণ যখন যশোহর যান, তখন 
তাহারা এই বনগ্রাম 5080০1এর এক 
মাইল দূরবর্তী ইচ্ছামতী নদী দেখিবার 
জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়েন। রেলওয়ে 
পুলের উপর উঠিম্বা তাহারা ইচ্ছামতীর 
কুস্তীরের ভয়ে ভীত চকিত ও ত্রস্ত হইয়া 
সোৎ্ন্থকনেত্রে পুল হইতে ইচ্ছামতীর বক্ষো- 
পরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন এবং 
বোধ হয় পূর্ব জন্মের স্ুক্কৃতির ফলে 
তাহাদিগকে যে ইচ্ছামতীর তীরে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় নাই, সেইজন্ত ভগবানকে মনে 
মনে ধন্বাদ দিয়া থাকেন। ইচ্ছামতীর 
কুস্তীরের নাম করিলে অনেকেরই কম্পন 
উপস্থিত হয়। আমরা ছূর্ভাগ্যবশতঃ এই 
ইচ্ছামতীর ধারেই বাস করিয়া! থাকি এবং 
প্রায়ই সাতার দিয়া নদী পার হইয়! 
থাকি । ভগবানের আশীর্ধাদদে ইচ্ছামতী 
তীরবাসীদিগের প্রতি কুন্তীরের তত অত্যা- 
চার দেখিতে পাওয়! যায় না, তবে ক্ধচিৎ 
কোন বর্ষে ছই একটী লোককে কুস্তীরে না 
ধরে, তাহাও নহে। মনে গড়ে, ছোটবেলা 
যখন বনগ্রাম ক্কুলে পড়িতাম, সেই সময় 
কলিকাতার এক বাবু ইচ্ছামতীর জে 


আগুল.ফ নিমজ্জিত করিয়াছেন, আর আশে, 
পাশ 911 জান লোক মোটা বংশদণ্ড লইয়।- 


প্রাচীন কথা । 


৫৩৯ 


নদীর জলে গ্রহার করিতেছে, বাবুর তথাপি 
কম্পন থামিতেছে না। পাশে অনেক লোক 
জমি গিয়াছে । অনুসন্ধানে জানা গেল 
কলিকাতার কোন বড়লোক মোকদ্দমার 
জন্ত এখানে আসিয়াছেন। কুম্তীরের ভয়ে 
নদীতে নামিতে তাহার সাহস হয় নাই। 
সেইজন্তই এই রহস্তজনক ব্যাঁপার। সে 
রহস্ত অনেক দিন ন্মরণ থাকিবে। 

যশোহর যাইতে হইলে এই ইচ্ছামতী 
নদীর পুলের ঠিক বামপার্থেই যে লতাপাত! 
ঘের! প্রকাণ্ড বট ও অশ্বখ বৃক্ষ এবং আশে 
পাশে যে কয়েকখানি মেটেঘর দেখিতে পাওয়! 
যায়, এই স্থানটাই আমাদের সেই জাগ্রত সাত- 
ভেয়ে কালীতলা । শনি ও মঙ্গলবারে প্রায় 
সারাদিনই এখানে জনসমাগম হইয়া থাকে । 
অনেক বলিদানও হুয়। এই ছুই দিন ৬কালী- 
তলায় যথেষ্ট ভিড় হইয়া! থাকে; £217 
হইতে অনেক অহুসন্ধিৎধু ব্যক্তি এ বিষয় 
লক্ষ্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

প্রবাদ, পুরাতন বনগ্রামে কোন বংশে 
সাত ভাই ছিল, ডাকাতি করিয়া তাহার! 
জীবিকা অর্জন করিত। তথন রেল হয় 
নাই। ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম তীরস্থ 
যশোহর ও ২৪ পরগণার পল্লীসমূছ্রে হিন্দু 
তীর্থযাত্রী ৮ গঙ্গান্নান উপলক্ষে রাণাঘাটের 
সন্নিকট চাঁকদহে যাইত, সেই সময় কানী- 
তলার সম্মুখীন প্রশস্তরাস্তা ব্যতীত ধাত্রী- 
দিগের গমনগমনের অন্ত কোন বিশেষ 
স্থবিধাজনক " রাস্তা ছিল না। তখন 
নদীতীরস্থ ৬ কালীতলার পার্খববর্তা স্থান- 
সমূহ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সাত 
তাই ডাকাত তাহাদের লুঠন ও চৌর্যয- 
বৃত্তির সুবিধার জন্তই এই গভীর জঙ্গলে 
আডঢা করিয়াছিল। তাহার! ডাকাতি করি- 
বার পুর্বে এই স্থানের কালীমাতার পুজা 
না করিয়া কোথাও বাহির হইত না। প্রবাছ 


৫৪০ 


গ্রতিবর্ষে মায়ের সস্তথোষার্থে ইহারা একটী 
করিয়া নরবলিও দিত। প্রবীণ লোকে আজও 
বলিয়। থাকেন, সে সময়ে সাধারণ লোকের 
অস্তঃকরণে এরূপ দৃঢ় ভয় ছিল যে, প্রাণাস্তে ও 
একাকী কেহ ৮ কালীতলার রাস্তা! দিয়! 
দ্রিনের বেলায় যাওয়া আসা করিত না। এই 
ভয় যে সাত ভাই ধরিতে পারলেই নিশ্চয় 
৬ কালীতপাঁয় বলি দ্রিবে। লোকে বলে, 
এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর 
একদিন এক সাধু সপ্্যাসীকে ধরিয়া আঁনিয়া 
ভাকাতেরা মায়ের নিকট বলি দিবার জন্য 


জঙ্গলে বধিয়া রাখে । মাত ভাই যে সময় 


মায়ের পুঁজ দিবার পুর্বে ইচ্ছামভীতে স্নান 
করিতে গেল, সেই সময় এক রমণীমৃত্তি অক- 
স্মাৎ জঙ্গল হইতে 'মাবিভূ্তা হইয়া সন্ন্যাসীর 
মুখে একটা অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বাকরুদ্ধ 
করিয়। দিয়া বলিল, “আয় বাছ! আমার সঙ্গে 
আয়, তোর ক কুন্ধ করিয়া দিলাম, আমার 
কথ! মুখ দিদা কাহাকেও ব্যক্ত করিতে 
পারিবি না, আমি তোকে বর দিল[ম, তুই 
আকার ইঙ্গিতে গ্রামবাসীকে সমস্ত -বুঝাইয়| 
দিবার ক্ষমতা পাইলি, আমি আর নরবলি 
খাইতে পারি না। তুই ভক্ত, তোর রক্ত 
আর স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না, তোর 
এইখানেই মুক্তি হইবে, কোন ভয় নাই, 
আমার. সঙ্গে আয়, গ্রামবাপীকে শনি ও 
মঙ্গলবারে আমার পূজা দিতে বলিস্‌, সাত 
ভাই আমার বড় ভক্ত ছিল; তাহাদিগকে 
কোল. দ্রিলাম, তাহারা আর অই নদী 
হইতে উঠিবে না। এই কথ! বলিয়া রমণী 
সাধুকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের তিতর লইয়া 
গেল। প্রায় ভোর হইল, রমণী যে সেই 
সময় কোথায় অন্তহিতা৷ হুইয়! গেল, সন্ন্যাসী 
তাহার কিছুই অন্গুমন্ধান' করিতে পারিল 
না। শনি মঙ্গলবারে মায়ের পুজ। দিবার 
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স্বপ্ন হইয়নছিল, গ্রাতঃকালে সাধু আকার 
ইঙ্গিতে সমস্ত কথা ভার্গিয়া বলিল। তখন 
গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়। বনজঙ্গল অনু- 
সন্ধান করিয়৷ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, 
কেবল ইচ্ছামতী নদীর তীরে সাতটা কৌপীন 
ও একখানি তরবারি পড়িয়াছিল ইহাই 
দেখিতে পাইল) আর জঙ্গলে মায়ের গ্রতিমুস্তি 
কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল একটী বেল- 
তলায় একখণ্ড পাথরের গাত্রে সিন্দুরের ফৌট। 
দেখিতে পাইল। তথন হইতে গ্রামবামী সেই 
প্রস্তরখগ্ুকে ৮ দাত ভেয়ে কালী বলিকা 
পুজা করিয়া আসিতেছে, সন্্যাসী কিছুদিন 
রুদ্ধবাক্‌ অবস্থায় ৮ কালীতলায় ছিলেন, 
পরে তাহার মৃত্যু হইলে মায়ের আপনের 
নিম্নে তাহাকে সমাধি কর! হয়। 

এ পর্যন্ত এখানে বোধ হয় লক্ষ বলিরও 
অধিক বলিদান * হইয়া গিয়াছে। এই 
সমস্ত কারণে এবং “মানত” করিলে প্রায়ই 
সকলে সিদ্ধমনোরথ হয় বলিয়া এ দেশের 
লোকে সাতৃভেয়ে কালীতলাকে একটা সিদ্ধ 
পীঠস্থান বলিয়া মনে করেন । পুর্বে বেলগাছ 
ছিল, এখন আর তাছ।র কোন চিহুও দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। বেলগাছের পরিবর্তে বট 
ও অশ্বখ বৃক্ষ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। 
আমরা ছেলেবেলায় সেই গ্রস্তরখগখানি 
দেখিয়াছি, কিন্তু বর্তমান সময়ে বটের বোকা! 
নামিয়! চারিদিক্‌ হইতে সেই গ্রস্তরথগুখাঁনি 
আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, এক্ষণে এই বট ও 
অশ্ব বৃক্ষের মূলে সিন্দুর দিয়া পুজা কর! 
-হইয়া থাকে, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে 
যথেষ্ট মানত” পৃঙ্া আসিয়া থাকে এবং গ্রায় 
৮1১০টী করিয়া বলিদান হয়। প্রায় ১২১৪ 
ক্রোশ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই উভম্ব 
সম্প্রদায়ই 'মানত' পুজা দিতে আসিয়! থাকে। 
পোর্টাল ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারাল ৬বিষু- 
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করিয়া! সফলকাম হওয়ায় ৮ কালীতলার 
গোড়া বাঁধাইয় দিয়াছেন, সাঁতভেয়ে কালী- 
তলার উপর তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস 
ছিল; কোন শুভ কার্যে তিনি ৮ মায়ের 
পুজা না দিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। 
তিনি জীবিত অবস্থায় প্রায়ই সাতভেয়ে 
কালীতলায় পুজা দিতেন। বনগ্রামের লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত তারা প্রসাদ 
মিত্র মহাশয় আজপর্ধ্যস্ত প্রতি অমাবন্তায় 
৬ সাতভেয়ে কালীর পুজা ন! দিয়া জল- 
গ্রহণ করেন না। আর একটা কথা। ১৮৮৩ 
সালে খুলন! রেল খোল! হয়, জনশ্রুতি এই- 
রূপ যে রেলওয়ে কোম্পানির বড় সাহেৰ 
এই ৬ কালীতল৷র উপর দিয়া রেল লাইন 
বদাইবার ব্যবস্থা করেন, স্থানীয় কোন হিন্দু 
মুমলমান বৃক্ষ ছেদন করিতে স্বীকৃত না 
হওয়ায়, সাহেব জিদ করিয়া কতকগুলি 
সাঁওতালি কুলিকে গাছে উঠিয়া গাছ কাটিতে 
হুকুম দেন, যাহার গাছ কাটিতে উঠিয়াছিল 
তাহাদের অনেফেরই পরদির্ন কলেরায় 
মৃত্যু হয়। 

সাহেবপুঙ্গব9 মরিতে মরিতে বাচিয়! 
ষান। সেই সময়ের এ সমস্ত কাণ্ড ধাহার! 
স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
আজো পধ্যন্ত বাচিয়া আছেন। এখনও 
বিশেষ লক্ষ্য করিয়৷ দেখিলে অশ্বখের প্রকাণ্ড 
ডালগুপিতে 1২911) লাইনের অনেক 
তার জড়ান দেখিতে পাওয়া যায় ও স্থানে 
স্থানে ডাল কাটার চিহ্নও স্পষ্টরূপে প্রতীষব- 
মান হয়। শুনিতে পাই ৮কালীতর্লার উপর 
দিয়া পুল না হওয়ার জন্ত বনগ্রাম ষ্টেসন 
হইতে রেল লাইণ এরূপ বাকিয়া গিয়াছে। 
শুনিতে পাই, সেই সময় রেলের সাহেব 'মাচুয়র 
পুজ। দিয়। অব্যাহতি পান এবং সেই সময় হইতে 


রেল কর্তৃপক্ষ আব পর্য্যস্ত বৎসরাস্তে একবার, 
৮০ 


প্রাচীন কথা 
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আর সেই ময় হইতেই ৮ সাতভেয়ে কালী 
সর্বসাধায়ণের নিকট অত্যধিক জাগ্রত হুইয়! 
পড়িয়াছেন, পুরাতন বনগ্রামের কয়েকঘর, 
ব্রাহ্মণ জমিদারের নিকট হইতে বর্তমান 
৮ ক্লালীতল! জমা করিয়া লইয়াছে, তাহারাই 
এখন প্রকৃত সেবাইত। যদ্দি কখনও কোন 
কারণে শনি ও মন্গলবারে মানত পুজা 
না আসে, তবে তাহাদিগকেই সেদিন পুজা 
দিতে হয়। আজ কাল সেবাইতগণ ৮ কালী- 
তলার দৌলতে ছু,পয্সাঁ সংস্থান করিষ্া 
লইয়াছে। এই স্থানটা বড়ই নির্জন, পুর্বে 
কোন জনমানবের সম্বন্ধ ছিল না, এক্ষণে 
কয়েকঘর বৈষব ও দোকানদার এই পবিত্র 
নির্জন স্থানটাতে বাদ করিতেছে । এখানে 
বট, অশ্বখ, অশোক, বেল ও অন্তান্ত লতা- 
গুনের সমষ্টি লইয়া কেমন একটা কুঞ্চের 
সুষ্টি হইয়াছে, গাছের তল দিব্য পরিফার 
পরিচ্ছন্ন, কত শত লোক মানত করিয়া 
ইটের ভারা বাধিয়! যাইতেছে, আবার হাজার 
হাজার লোকে সিদ্ধমনোরথ হুইয়া ইটের 
ভার! খুনিরা দরিয়া যাইতেছে । কত সঙ্গ্যাসী, 
কত অন্ুর্যম্পশ্ত ভদ্রললনাগণ গাছতলায় 
মায়ের পবিত্র আশ্রয়ে বনভোজন করিয়! 
যাইতেছেন, মানত করিতে আসিতেছেন। 
কত সহতম্্ সহম্র ইক প্ররস্তরের ভারা কত 
বৎসর ধরিয়। বটবৃক্ষের প্রতি বোরায় বোরাস়্ 
ঝুপিতেছে। যে রেল একদিন গর্ব করি! 
মায়ের বক্ষ চিরিয়া চলিয়া বাইবার বাসনা, 
করিয়াছিল, আজ সেই রেল যেন ভয়ে ভয়ে 
প্রতিদিনই একটু দূর দিয় যাওয়া, আস! 
করিতেছে। 

৬ কালীমায়ের পাদদেশ ন্বচ্ছমলিল। 
শ্রোতম্বতী ইচ্ছামতী কুলুকুলুস্ধরে প্রবাহিত 
হইয়া চলিয়াছে। যখন কত দেশ দেশাস্তর 
হইজে আগত হিন্দু ও মুসলমান কুলললনাগণ 
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করিয়া ময়ের নুলীতল ছায়ায়-দনের আনন্দে 
পাশাপাশি বনতোঁজন করিতে থাকে, তখন 
সেই দৃষ্ত অবলোকন করিলে নান্তিকেরও 
পাষাণ হায় ভ্রবীতৃত হইয়া! যায়। এখানে 
আদিলে দ্বভাবতঃই ঈশ্বরের গ্রতি কেমন 
এক গ্রকার ভক্ষির উদ্রেক হইয়া! থাকে। 
এই স্থানে--এই জনশূন্য প্রান্তরে অনেক 
উকিল মোক্তার সুব্সেক মাজিষ্ট্রেট গ্রতৃতি 
বড় ঘরের তত্র ঘরের মেয়ে ছেলেরাও মর্য্যা- 
দার সহিত মানত করিতে আসিয়া থাকেন, 
তক্তির সহিত সাতভেক্ে কালীচলার মানত 
করিলে গ্রায় কেহ বিফলমনোরথ হন ন!। 
ৰঙ্গবিজেতা-লেখক মাননীয় শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
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সিল 


রমেশচজ দত মহাশয় অনুমান ১৮৭৮১৮৭৯ 
সালে বনগ্রামের জয়েন্ট মাজিষ্রেট ছিলেন। 
বঙ্গবিজেতায় অনেক স্থানে এই ইচ্ছাদতী 
নদীতীরস্থ অনেক প্রান্তিক দৃপ্ত ও পল্নী- 
সমূহের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যায়। তাহার 
সেই ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ বনগ্রামের "মহ 
স্বর মঙ্দির” এই সাতভেয়ে কালীতলার়ই 
রূপাস্তর বলিয়! অনেকে অন্থমান' করেন । 
বঙ্গবিজেতা-লেখক যে এই সাততেয়ে কালী- 
তল! উপলক্ষ করিয়াই সেই বনগ্রামের চক্র- 
শেখর মহুস্তের “মহেশ্বর মন্দিয়” কল্পনা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
শ্রীজগত্প্রসম রায়।- 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর |) 


খনরাম-_বঙ্গতাষায একজন উচ্চশ্রেণীর 


প্রাচীন কবি। খৃষ্টায় সপ্তদশ শতা- 
 ীতে ইনি বিস্তদান ছিলেন। বর্দমান 
বেলার অন্তর্গত কৃষ্পুর গ্রামে ব্রাক্মণ 
কুলে গৌরীকাস্ত"চক্রবর্তীর রসে তৎ- 
পরী সীতাদেবীর গর্ভে ইহার জগ্ম হুয়। 
বালাকালেই ইহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ 
, পায়। সময় পাইলেই ইনি ক্ষুডর ক্ষু্র 
ক্কাব্য ঝা প্রবন্ধ রচনা! করিতেন। ইহার 
মধুষয়ী কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া সকলেই 
মুগ্ধ হইতেন। ইহার গুরু ইহার অদ্ধি- 
তীয় কবিত্বণক্তি দেখিয়া ইহাকে এক 
খানি মহাকাব্য রচনা! করিতে বলেদ। 
, সাহার আদেশে ইনি শ্রীধর্্মহল নামক 
'অহাকাব্য প্রণয়ন করেন। তিনি সন্ত 
. ককরেম। -ইইার রূটনয় মধ্যে এক্ষণে 


ইহার ভাষা অতি.সরল ও অনেকাংশে 
্াম্যতাদোযবর্ধধিত। কবি স্বয়ং বলিয়া" 
ছেন, প্শ্রীধশ্বষঙ্গল রচনার আরম্তকাল 
স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রাহায়ণ 
' মাসে ইহা সমাপ্ত হইল।” বঙ্গীয় সাহিত্যে 
কবির কৃত্তিবাদ ও কবিকন্বণ প্রভৃতি 
যেন্ধপ উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঘনরাম 
তাহা হইতে কোন বিষয়ে কোন অংশে 
নুন নছেন। 

ঘুতাচী__অন্দরাবিশেষ । ইহীয় গর্জে 
রাজধি কুশনাত্তের শত কভার জন্ম হ্য়। 
চাবনতনয় প্রমতি ইঙ্ার গর্তে রুরু 
নামক পুত্র উৎপাদন করেন। মহা 
ভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইহাকে 
দেখিয়! ব্যাসদেবের' মনে কামভাখের 


ীম, ১৩১৩] 


(চততীদাস_ বাঙানা ভাষার একজন বি্যাত 
প্রাচীন কবি। ইনি প্রসিদ্ধ কবি 
বিস্ভাগতির সমসাহা্িক এবং চৈতন্ত- 
দেবের পুর্ববরবর্তী। বীরভূম ঝেলার 
অন্তর্গত নাক্ুর গ্রামে ইহ্থার বাস ছিল। |. 


"ক্রাক্মপকুলে ইহার জন্ম। চতীদাস 
বিস্তাপতির গুণ শুনিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাতের অভিলাধী হন। পরে ঘটনা" 
ক্রমে ভাগীরঘীতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ 
হইলে পরস্পরের কবিত্ব ও রসিকতায় 
মুগ্ধ হইয় পরম্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। 
চত্ধীদাসের সময় বাঙ্গাল! রচনার আদি- 
কাল বলা যাইতে পারে। ইনি বঙ্গের 
আদি কবি না হইলেও বঙ্গতষার সেই 
শৈশব অবস্থার ইনি যেরূপ রচনা-পারি- 
পাট, বসমাধূর্্য ও সুললিত ছন্দোবন্ধের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় 
কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার 
যোগ্য। চত্তীদাস অতি সরল ভাষায় 

_ যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের নিখুঁত ছৰি 

অস্কিত করিয়াছেন, তৎকালীন অন্ত 
কোন কবির লেখায় সেন্ধপ দেখা বান 
না। ফলতঃ চণ্ডীদাস আমাদের দেশের 
একজন খাঁটি বাঙ্গাল! কবি। 


চক্র, চন্দ__চজ্জদেবতা সম্বন্ধে এইরূপ 


উপাখ্যানের প্রচার আছে ;_ 
ইনি অত্রি খবির পুজর। মতাস্তরে, 
সমুদ্রমন্থনে ইহ্হীর উদ্ভব হয়। ইহীর 
রখ ত্রিরক্র ও দশটি কুদদধবল অঙ্বস্বারা 
. বাহিত। ইনি দক্ষের সপ্তিংশতি 
. কঙ্তার পাণিগ্রহণ করেন। অন্তান্ত 
. পন্থী অপেক্ষা ইনি রোহিনীর প্রতি 


স্পা শিশিটিটাশি শ্াশাশৌটাশ্িীিশি এ শী পিস্প্ালিলাপাাশালাপাক্পিসিপাপপীলালশাশাাাশি লি 





ধান অর পরনরন, করিতে অনুরোধ 


করেন। চজ সে কথান্ব কর্ণপাত ন] 
করায় দক্ষ ইহাকে যন্তারোগগ্রস্ত হই- 
বার অভিশাপ প্রদান, করেন। চক 
সেই' রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে 
প্রচ্চাসতীর্থে গয়ন .করিয়! স্বগুরের 


আদেশ পালন করিলে, ইহার রোগের 


উপশম হুয়। অনন্তর ইনি রাজুর যজ্ঞ 
ফরেন। কথিত আছে যে, ইনি বুহ- 
গতির ভার্ধ্যা তারাকে হরণ করেন, 
এবং তাহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎ- 
পাদন করেন। দেবগুরুর অপমানে 
দেবতারা ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করিলে, ইনি গুক্রাচার্ধ্য ও অন্থরগণের 
শরণাপয় হন। তখন দেবাসুরে যুদ্ধ 
বাধিবার উপক্রম হয়। অতঃপর ব্রহ্মার 
আদেশে চক্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে 
দেবাস্ুরে যুদ্ধ রহিত হয়। 


চন্দ্রগুণ্ড-_মগধ রাজোর স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ 


নরপতি। মগধরাজ নন্দবংশীয় মহা- 
নন্দের ওরসে তদীয় মুরানান্ী এক শুদ্র- 
দালীর গর্ভে ইঞ্থার জন্ম হয়। উত্তর- 


কালে ইনি মগধে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 


করেন, তাহা ইহার মাতার নামানুসারে 
মৌর্ধ্যবংশ নামে খ্যাত হয়। বরঃপ্রাপ্ত 
হইয়। ইনি বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় 
প্রদান করেন। যৌবনের গ্রারস্তে পিতৃ- 
নিদেশে ইনি পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন। 
নানা কারণে ইনি অনেকের হিংসার পা 
হওয়ায় দগধরাজ্যের আশ্রয় পরিত্যাগ- 
রর পলায়ন করেন। 

. এই সময়ে খ্যাতনামা! প্রীকবীর 


রড প্রা ছিলেন সেই |. আলেকজাগার (সেকন্দার) পঞ্গুষের 






রস ছা, কি তি 
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ইঙ্ার সহায়তায় মগধরাজ্য আক্রমণের 
্ুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া 
চতুর আলেকজাগার ইহাকে সাদরে 
গ্রহণ করেন । কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি 
ইস্থার উপর নিতান্ত অসহ্ষ্ট হুইয়। পড়েন। 
তখন চন্ত্রগুপ্ত প্রাণভয়ে সে স্থান হইতে ও 
পলায়ন করেন। 

অতঃপর চন্ত্রগুপ্ত বিখ্যাত কুটরাজ- 
নীতিবিশারদ পণ্ডিত চাণক্যের শরণাপন্ন 
হন। চাণক্য স্বীয় অপাধারণ বুদ্ধি- 
কৌশলে নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া 
চন্ত্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন (৩১৬ খৃঃ পৃঃ)। কালসহুকারে 
চন্জগ্তপ্ত একজন অসামান্য প্রবল পরা- 
ক্রান্ত রাজা হইয়া উ,. ... ২. থে 
ঘুঢ় ভিত্তির উপর রাজ্যস্থাপন করিয়] 
যান, তাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুপ্ 
ছিল। 

আলেকজাগু।রের মৃত্যুর পর তাহার 
বিস্তৃত রাজ্য তাহার সেনাপতির! ভাগ 
কারিয়৷ লন। গ্রধান সেনানী সেলিউকস 
পূর্ববাঞ্চল প্রাপ্ত হুইয়া ভারতবর্ষ জয় 
করিতে অগ্রসর হইলে, চন্দ্রগুপ্ত তাহার 
লহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে গ্রীকদিগের 
পরাজয় হয়। অনন্তর চন্দ্রগুপ্ত সেলিউ- 
কসের এক রূপবতী কণ্তাকে ভার্ধ্যার্থে 
গ্রহণ করিয়া এবং গ্রীকদিগের অধিকৃত 
ভারতবর্ধের অনেক প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
সেলুকসের সহিত সন্ধি করেন, এবং এই 
মকলের বিনিময়ে মিগাস্থিনিদ্‌ একজন 
শরীক রাজদূতকে আপনার সভায় থাকি- 
বার অনুমতি .দেন। ,চক্্রগুপ্ত খৃঃ পৃঃ 
২৯* অব পর্্যস্ত রাজত্ব করেন। 
ঈন্দ্রহাস__-নরপতিবিশেষ। ইনি অতিশয় 
রূপবান্‌ ছিলেন বলিয়! ইহার নাম চন্তর- 
হাস হয়। কথিত জাছে যে, এই রাজ- 


সাহত্য-সংহত।। 


॥ ৭ম খও্, ৯ম সংখ্য।। 





পুত্র শৈশবে পিতার বিপৎকালে অন্ত 
রাজো রক্ষিত হন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী 
ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট 
ইঙ্াকে উপস্থিত করেন। ইনি রাজ- 
তৰনে গৃহীত হইয়া! দাসীপুত্ররূপে পালিত 
হইতে লাগিলেন। 

একদ। সেই রাঁজভবনে ব্রাঙ্গণভোজন 
হইতেছিল। আগন্তক ব্রাহ্মণগণ চন্ত্র- 
হাসের রূপদর্শনে রাজজামাত বিবেচনায় 


. ইঙ্ার সহিত কথোপকথন করিতে লাগি- 


লেন। রাজ! এই ব্যাপার অবগত হইয়। 
অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ইহাকে 
বধ করিবার নিমিত্ত ঘাতক্দিগের প্রতি 
আদেশ প্রদান করিলেন। বধ্যভূমিতে 
উপস্থিত হইলে তাহার! ইহার অভি- 
প্রায়ান্থসারে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়। 
থাকিয়! ইঙ্গিতদ্বারা শিরশ্ছেদের সময় 
জানাইবার প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভগ- 
বত্রুপায় ইতোমধ্যে তাহাদের হৃদয় 
দ্রবীভূত হইলে তাহার! ইহার গ্রাণবধ 
না করিয়া ইহার অতিরিক্ত একটা 
অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান 
করিল। চন্দ্রহাস তখন বনমধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অন্ত এক 
রাজা মৃগয্বার্থ সেই বনে আসিয়া স্থরূপ, 
যুবক চন্ত্রহানকে দেখিতে পাইয়া! সঙ্গে 
করিয়৷ লইয়া গেলেন। 

কিছুদিন পরে সেই রাজা অন্তান্ত 
উপহারদ্রব্যসস্ভারের সহিত চন্ত্রহাসকে 
পূর্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। 
ইহাকে দর্শনমাত্র রাজার পুর্বহিংসানল 
গ্রজলিত হইয়া! উঠিল। তিনি একখানি 
পত্রসহ চন্দ্রহাসকে উদ্তানস্থিত স্বীয় 
পুজের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে 
বিষপ্রদানে ইহার প্রাণবধের আদেশ 
ছিল। রাজপুজ্র পত্রের অন্তনূপ অর্থ. 


পৌষ, ১৩১৩] 


বুঝিফ্া বিষের পরিবর্তে ইহাকে রাজ- 
নয়া স্বীয় ভগিনীকে ভার্ধ্যার্থে প্রদান 
করিলেন। 
অতঃপর তিনজনে রাজার নিকট 
উপস্থিত হইলে, রাজা সমন্ত ব্যাপার 
অবগত হুইক মনে মনে অতিশয় ছুঃখিত 
হইলেন? তাহার ক্রোধানল অধিকতর 
গ্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল, এবং ভিনি চন্তর- 
হাসের জীবননাশে দৃঢ়দক্কগগ হইলেন। 
পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ! চন্্র- 
হাঁসের সহিত কন্ঠার বিবাহ দিয়া, বিবা- 
হান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীকে 
প্রণাম করিবার নিমিত্ত পঃঠাইয়। দিলেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে করেকজন বিশ্বস্ত ঘাত- 
ককে নবজামাতার বধার্থে গোঁপনে 
উপদেশ দিয়া দিলেন। কথিত আছে 
যে, মহামাগার মায়ায় কালীবাড়ীতে 
রাপ্পরিবারস্থ ষকলেই নিধনপ্রাপ্ত হই- 
লেন। তচ্ছ,বণে রাজ! ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া 
স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্ম- 
হত্ম। করিয়৷ সকল জ্বালা হইতে মুক্ত 
হইলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নির্বিবাদে 
শত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! পরম- 
স্থথে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। 
চন্দ্রাপীড়-_কাশ্বীরদেশের নরপতিবিশেষ। 
ইহার পিতার নাম প্রতাপাদিত্য। 
এস্থলে প্রতাপার্দিত্যের কিঞিৎ পরিচয় 
দেওর। আবস্তক। কেহ কেহ বলেন, 
কাশ্ীররাজ বালাদিত্যেবর পুত্রপস্তান ছিল 





না, অনঙ্গলেখ! নামে এক কন্ত| ছিল।, 


বাণাদিত্য তাহাকে অশ্বখামবংশীয় ছুর্ল ভ- 
বর্ধন নামক এক স্থুপুরুষ কারস্থ যুবার 
হস্তে সম্প্রদান করেন। বিস্ত কহলপ- 
_. পণ্ডিত ছর্ষতবর্ধন ও তাহার উত্তরপুরুষ- 
বর্গকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়। উল্লেখ 
করিম্নাছেন। বানাদিতে/র মৃত্যুতে রাজ- 


জীবনচরিত সন্কলন। ৫৪€ 


ংশের লোপ হইলে, কায়স্থ দুর্সভবর্ধনই 
কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ছুর্লত- 
বর্ধন লোকান্তর গমন করিলে তৎপুন্র 
ছুর্শভক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া মাতামহের নামানুসারে প্রতা- 
পাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। প্রতা- 
গার্দিত্য নরেক্ত প্রভ। নামী এক নর্ভকীর 
রূপে মুগ্ধ হুইয়া তাহাকে ভার্ধযান্নপে 
গ্রহণ করেন। এই নর্তকীর গর্ভে প্রতা- 
প।দিত্যের চক্জ্রাপীড়, ভাঁীপীড়, ও অবি- 
মুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহারা পিতৃমীতামহের বংশের 
রীত্যন্থসারে যথাক্রমে বজাদিত্য, উদয়া- 
দিতা চলনা স্কুনামে খ্যাত হন। 

৬৮৪ খুঃ অন্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু 
হইলে, জ্জাপীড় পিতৃসিংহাসনে অধি- 
রোহণ করেন। ইহার মহ্ধীর নাম 
প্রকাশী। ইনি অতিশয় গ্রজারঞ্জন রাজ 
ছিলেন। ইনি বিবিধ স্থুনিয়ম প্রচলিত 
করিয়া স্তায়সন্মত শাসনে সকলেরই শ্রদ্ধা- 
ভক্তি আকর্ষণ করেন। পরস্ত হুর্ভাগ্য- 
বশতঃ ইনি নয় বৎসরের অধিক রাজ্য- 
শামন করিতে পান নাই। রাজ্যলোলুপ 
্বীয় ভ্রাত। তারাপীড়ের নিয়োজিত ত্রাহ্ষ- 
থের অভিচারকার্ধ্য খারা ইনি ৬৯৩ খৃঃ 
অবে নিধন গ্রাপ্তহন। 

চন্্রাগীড়ের স্তায়বিচারের একটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত এস্থলে গ্রকটিত হইতেছে। এক 
সময়ে ইনি বিষুমূর্ধি স্থাপনের অভিলাধী 
হইয়। একটি মন্দিরনিষ্্ীণের আদেশ 
দেন। মন্দিরের স্থান মনোণীত হইলে 
তথাকার অধিবাসী গ্রাজািগকে স্তাষ্য 
মুল্য লইঙ্া তাহাদিগের অধুষিত স্থান, 


২ বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্তত উঠি! 
যাইতে বনা হইল। সকলেই যথোচিত 
মুল্য পাইনা স্থানাত্তরে উঠিয়া খেল, 


৫৪৬ সাহিত্য-সংহিতা। .[৭মখণ্ড ৯ম সংখ্যা । 


কেবল এক চর্মকার তাহার আবাস] 


বিক্রয় করিতে অস্থীকত হইল । চন্তরার্গীড় 

এই কথ! শুনিয়া! স্বীয় কর্মচারীদিগকে 
বণিলেন বে, নে বাক্তি স্বেচ্ছার মুলা 
লইয়! তাহার আবাস বিক্রয় না করিলে, 
রাজার বলপূর্বক তাহা লইবার অধিকার 
নাই। অতঃপর চন্জ্রাপীড় স্বয়ং সেই 
চর্মকারগৃহে গমন করিলে, সে ব্যক্তি 
সন্ধষ্ঠচিত্তে উপযুক্ত অর্থ লইয়া বাসন্থান 
বিক্রয় করিয়! উঠিয়া গেল। 

চক্দ্রাবলী- -ব্রজবাসিনী গোপীবিশেষ, 
শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অতি প্রিয় সখী। 
রাধার খুন্তুতাত চন্্রভান্থুর গুরদে তৎপত্ধী 
বিল্ুমতীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 
গোবর্ধনমল্লের সহিত ইহীর বিবাহ হয়। 
অস্তান্ত ব্রজবাসীর স্তায় ইনিও শ্রীকষ্ণের 
রূপেগুণে বশীভূত হুইক়! তাহাকে অস্তরের 
সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। 

চরক-_প্রদিদ্ধ বৈস্বক গ্রন্থকার মুনিবিশেষ। 
কধিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মা, অস্থিনী- 
কুমারছয়, ধন্বস্তরি, ইন্দ্র ভরদ্বাজ, 

' আত্রের, ও অগ্নিবৈশ্তের নিকট আফুর্ষ্দ 

শান্তর শিক্ষা করিয়া তাহাতে সবিশেষ বু" 
পত্তি লাভ করেন) ইহার প্রণীত “চরক- 
সংহিতা” চিকিৎসাশান্ত্রের অমূল্য রত্ব। 

া্দ কবি-হ্প্রসিদ্ধ হিন্দি কবিবিশেষ। 
ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দু নরপতি পৃথথীরাজের 
সমসাময়িক | তীহার রাজত্বের ইতিহাস- 
সম্বন্ধে ইনি “পৃর্থীরায় রাসৌ” নামক 
পুস্তক-হিন্দি কবিতায় তিন খণ্ডে প্রণয়ন 
করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের 
তাৎকালিক ত্ববস্থা অনেক পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায়। 

উদ রায়-_১। রাতমহলবাসী একজন বছ- 
সম্পত্তিশালী জমিদার । ইনি ধনাঢ্য হইয়া 


গ্রজাগীড়ন ও পরধনহরণই ইহীর প্রধান 
ব্যবসায় ছিল। সতীর সতীত্বনাশ, সাধুর 
অপমান প্রভৃতি ছুফার্য্য ইহার অঙ্গতৃষণ 
ছিল। ক্রমে এতদূর স্পর্ান্বিত হুইয়! 
উঠিলেন যে, নবাব সরকারে রাজকর 
প্রেরণ রহিত করিয়া! এক প্রকার স্বাধীন 
হইয়া উঠিলেন। নবাব সৈল্ক প্রেরণ 
করিয়াও ইহার কিছুই করিতে পারিলেন 
না। কিছুদিন পরে পাপের ফল 
ফলিল,__দস্থাপতি টাদরায় উন্মাদগ্রস্ত 
হইলেন। ইহার কনিষ্ঠ সম্ভোষরায় ” 
অনেক বৈদ্ত আনাইয়। চিকিৎসা করা- 
ইলেন, কিন্ত রোগের এতীকার হওয়া 
দুরে থাকুক, পাপের ফল দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। অবশেষে সম্তোষরায় 
গড়ের হাট নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে 
আনাইয়া জ্যোষ্ঠকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত 
করাইলেন। কিছুদিন পরেই চাদরায় 
আরোগ্য লাত করিলেন। তদবধি ইহার 
মতি গতি ফিরিয়া গেল। সর্বপ্রকার 
গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাধু- 
শীল ও পরম বৈষ্ণব হুইলেন। প্রশী 
শক্তির কি অপুর্ব মহিমা ! 

২। বিখ্যাত বার ভূ'য়ার মধ্যে এক- 
জন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব 
করিতেন। শ্রীপুর ইহার রাজধানী। 
ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও 
নৌধুদ্ধে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। ইনি 
নিজ বাহুবলে সন্দীপ পর্যাস্ত অধিকার 
করেন। ইনি নিজের অধিকার মধ্যে 
নানান্থানে ব্রদ্ষোত্তর দান ও শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠী করেন। কেদারনাথ নাষে 
ইনার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। চাদ 
রায়ের বংশ নাই। কিন্ত বেদার রায়ের. 
বংশ আছে। 


অস্চঙ্লিজ ও দহ দলপতি হইয়াছিলেন। | াদ লদাগর-_্ষনামধ্যাত বণিক্বিশেষ। 


পৌষ, ১৪১৩] 


ইস্ছার পুত্রের নাম নখিদর। চম্পাই 
নগরে ইহার বাস ছিল। ইনি মনসা- 
দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টী ছিলেন, এবং 
সর্বঘা তাহাকে অবজ্ঞা করিতেন। 
ইহাতে মনসা অত্যন্ত কোপাবিষ্ হওয়ায়, 
নধিন্বর বিবাহরাত্রিতে বাসরঘরে সর্পদষ্ট 
হইয়া মৃত্যুসুখে পতিত হয়। পতিগ্রাণা 
বেহুলা! পতিশোকে ভ্রিয়মাণ! হইয়া নানা- 
বিধ ত্তবস্ততিতে মনদাদেবীকে তু 
করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া নখিন্দরকে 
পুনর্জীবিত করিয়া দেন। তদবধি চাদ 
সদাগর মনসাবিষ্বেষ পরিত্যাগ করিয়। 
তাহার একাস্ত ভক্ত হই! পড়েন। 
চাণক্য _কুটরাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত- 
বিশেষ। তক্ষশীলা ইহার আদি বাস- 
ভূমি। ইনি প্রথমে একজন সামান্ত 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতিশয় যত্ব ও পরিশ্রম 
সহকারে অধায়ন করিয়া বিবিধ বিদ্তায় 
পারদশীঁ হইয়া ইনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের 
জন্ত যত্বশীপ হন। কথিত আছে, বিবাহের 
পাত্রী স্থির হইলে, বিবাহার্থ গমন করি- 
বার সময়ে পথে ইহার চরণে কুশাস্কুর 
বিদ্ধ হওয়ায় তাহা হইতে রুধির পাত 
হয়। কাদেই সেদিন বিবাহ স্থগিত 
থাকে। চাণক্য কুশকুল সমূলে নির্মল 
করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অবস্থিত হুইয়। 
কুশমূলে তক্র ঢালিতে থাকেন। এই 
সময়ে মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের মন্ত্রী 
শটকার সেই স্থলে উপস্থিত হন। তিনি 
ইহার সেই কঠোর প্রতিজ্ঞীর বিষয় 
শুনিয়া এবং তৎপালনার্থ ইহার এঁকাস্তিক 
অধ্যবসায় দেখিয়া শ্বীর শক্ররাজ্যের 
অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইহাকে নিষুক্ত 
ফরিতে মনস্থ করেন। 
শটকার কৌশলে মহানন্দ সবার! চাগ- 


ক্যের অপমান করাইলে, চাণক্য ননগবংশ |; 


জীবনচরিত সহলেন'। ৫৪৭ 





ধ্যংশের গ্রতিজঞা করেন। অতংপর 
মগধরাজ্যলোলুপ চন্ত্র্প্ত ইহার সহিত 
মিলিত হইলে, ইনি শ্বীয় বুদ্ধিকৌশলে 
ননাবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চক্জ- 
গুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিয়া স্বয়ং তাহার প্রধান মন্ত্রী হন। 
চাণকোর বুদ্ধিবলে চন্্রগুপ্তের রাজন্রী 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। 
ই্ছার মন্ত্রণায় চালিত হইয়া চক্গুপ্ত 
অচিরে ভারতীয় রাজন্তবর্গের মধ্যে অতি 
উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেহ 
কেহ বলেন, ইহ্ণীর শেষ জীবনে চন্দর- 
গুপ্তের সহিত মনোমালিস্ত ঘটায় ইনি 
পাটলীপুত্র ত্যাগ করিয়! নির্জন গ্বানে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 
করেন। চাণক্য পণ্ডিতের সঙ্কলিত 
শ্লোকসমূহ নীতিশিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 


চার্ববাক-_১। নাস্তিক মতাবলহী দার্শনিক 


পণ্ডিতবিশেষ ; ইন্হীর মতে, “সচেতন 
দেহ ভিন্ন আঞ্জী নাই; পরলোক নাই; 
স্থখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষ মাত্র 
প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বাযু ও অগ্নি 
হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, 
ইত্যাদদি।” কথিত আছে যে, বৃহস্পতি 
এই মতের প্রথম প্রবর্তক; চার্বাক 
বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, এবং তাহার 
নিকট এই মত প্রাপ্ত হন। 

২। রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস 
কৌরবগণের পক্ষাবলম্বী ও পাণ্ডবদিগের 
বিপক্ষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে 
যুধিষ্টিরাদি বৎকালে ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনা- 
পুরে গ্রবেশ করেন, তৎকালে চার্বাক 
্রাঙ্মপবেশে তাহাদিগকে তিরম্কার করে। 
পরে ব্রাহ্মণের ইহার প্রক্কত বৃত্ধাত্ত 
অথগতৃ হইয়। ইহাকে তন্দীতৃত করেন। 


&8৮- 


চিন্রগুপ্ত-__বমবিশেষ, চতুর্দশ যমের এক 
যম) যমরাজের লেখক-কর্মচারী । ব্রহ্মার 
কার হইতে ইহার উৎপত্ি। পিতার 
আদেশে ইনি চণ্ডিকার গ্রীত্যর্থে তগস্তা 
করিলে দেবী প্রসন্া হইয়া ইহাকে 
পরোপকারী, শ্বাধিকারস্থ, ও চিরজীবী 
হইবার বর প্রদান করেন। ইনি ইরা- 
- বতী ও দক্ষিণ নামী ছইজন ব্রাঙ্গণ- 
তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদের 
গর্ভে ইহার দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
অনেকে বলেন, চিত্রগুণ্ডের এর সকল 
পুত্রই কায়স্থগণের আদি পুরুষ । 
চিত্ররথ-_গন্ধর্ববিশেষ। কশ্তপের গরসে 
_. দক্ষকন্যার গর্ভে ইইার জন্ম হয়। ইহার 
অপর লাম অঙ্গারপর্ণ। সময়ে সময়ে, 
ইনি ইন্দ্রের সারখ্য করিতেন, তাহা! হই- 
তেই “চিত্ররথ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি 
এক্দ| .মত্ত্যে গঙ্গাতীরে জলবিহার 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাগুবগণ 
একচক্রা নগরী হইতে পঞ্চালে গমনকালে 
তথায় উপস্থিত হন? চিত্ররথ তাঁহাদের 
প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুর্বাণ হস্তে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্ত 
যুদ্ধে অর্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়। তাহার 
হুত্তে বন্দী হন। পরে দয়াশীল যুধি- 
ষিরের ক্ূপায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। 
অনস্তর চিত্ররথ অর্জনের সহিত মত্রী- 
স্থাগনপূর্ব্বক তাহাকে চক্ষুষী বি্ত গ্রদান 
করিয়া তাহার নিকট ব্রঙ্গান্ত্র গ্রহণ 
করেন 

চিত্রলেখা-_-অস্থররাজ কাণতনয়া! উযাঁর 
প্রিয়তম সহচরী ॥ বাপের অন্যতম ত্র 
কুম্নাণ্ডের কন্যা । ইনি ভিত্রবিস্তায় অতি- 


শয় নিপুণ। ছিলেন। উষা ম্বপ্রে, কৃষ্- |. 


পৌজ অনিরদ্ধকে দেখিয়! তৎপ্রতি 
প্রণয়ামুকা! হইলে, চিত্রলেখ! তীধাকে 


'সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ পম থ্ও, ৯ম সংখ্যা । 


নানাদিগেশীয় রাজকুমারগণের চিত্র 
প্রদর্শন দ্বারা! কৌশলে তীহার প্রন্কত 
গ্রণয়পারত্রর কথ জানিয়া লন। অতঃ- 
পর ইনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং 
নারদের নিকট শিক্ষিত তা'মসীবিস্ভার 
প্রভাবে অনোর অগোচরে অনিরুদ্ধের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে সমস্ত 
ভ্তাপন করেন। অনস্তর ইনি অনি- 


কুদ্ধকে লইল়্া বাণরাজপুরীতে উপস্থিত 


হন, এবং তাহাকে গোপনে রাতবান্তঃপুরে 
গ্রবেশ করাইয়া উ্ার সহিত মিলন 
সঙ্ঘটন করিয়! দেন। 


চিন্রসেন-_ ইন্দ্রের সভাসদ্‌ গন্ধর্বাধিশেষ, 


গদ্ধর্বরাজ বিশ্বীবস্থুর পুর এবং স্বর্গের, 
নৃত্যবীতাদির অধ্যক্ষ। বনবাসকালে 
অঞ্জুন ম্বর্গে গমন করিলে চিত্রসেন 
তাহাকে গন্ধর্বববিদ্তা শিক্ষা দেন। এক 
সমস্ষে ছুর্্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে 
তাহার সৈন্যগণ এই গন্ধর্ধের বন ভগ্ন 
করে। তাহাতে ইনি জুদ্ধ হইয়া তাহা” 
দিগকে আক্রমণ করেন” এবং যুদ্ধে 
কর্ণাদি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণ- 
সহ হুর্যোধনকে বন্দী করিয়া! লইক়। 
বাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়! 
যুধিষ্টির, অর্জুনকে ইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। ইনি অর্জুনের নিকট পরাজিত 
ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। 


চিত্রাঙ্গদ-__শস্তস্থর পুত্র.) সত্যবন্ভীর গর্ভে 


ইহার জন্ম হয়ঃ শান্তচূর মৃত্যু হইলে 
দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ ভীম্ম স্থীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ 
রাজাগ্রহণ ন! করায় ইনি পিতৃমিংহাসনে 
অধখিরোহ্ণ করেন, এবং নান! দেশ জয় 
করিয়া: রাজ্য বিস্তার. করেন। একদ! 
ইনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সরম্বভীতীরে 
এক গন্ধর্ধের সহিত যুদ্ধে টি 
গতিত হুন। 


ভা 


চিত্রাঙ্গদা__১। লক্ষেশ্বর রাবণের ভার্ধ্যা । 
২। মণিপুররাজ চিত্রভান্র কন্তা। 
তৃতীয় পাগুব অঞ্জন একাকী দ্বাদশ ব- 
সর বনবাসকাঁলে মণিপুরে উপস্থিত হইয়া 
চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া ইহার পাণিগ্রহণের 
অভিলাষী হন। চিত্রতান্থ অর্জুনের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্ত এই 
নিয়ম করিলেন যে, চিত্রাঙদার গর্তে 
পুত্রসস্তান হইলে, তিনিই মণিপুরের 
“ ফ্াজা হইবেন। অনস্তর অর্জুনের সহিত 
ইহার বিবাহ হইলে, অঞ্জুন এক বৎসর 
কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন, এবং 
তাহার ওরসে চিত্রাঙ্গদার বক্রবাঁহন নামে 
এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর 
অর্জুন শ্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, 
চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রছিলেন। কিছু- 
কাল পরে যুধিঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে 
অর্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভুমণ 
করিতে করিতে মণিপুরে উপস্থিত হইলে 
আন্ব লইয়া! পুত্র বন্রবাহনের সহিত 
তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অজ্ুন হতচেতন 
হইলে, তাহার অন্ততমা পত্বী উলুপীর 
সহায়তায় তাহার চৈতন্ত সম্পাদন কর! 
হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা শ্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। অনস্তর যজ্ঞকালে 
ইনি হস্তিনায় গমন করিয়া পতিসহ বাস 
করিতে লাগিলেন । [ চিত্রাঙ্গদ দেখ ] 
টৈতন্য-_আধুনিক বৈষ্ণবমতের- প্রধান 
প্রবর্তক। বৈষ্ণবের! ইহাকে পুর্ণব্রহ্ম ও 
স্বয়ং শরীক বলিয়। থাকেন। কাহারও 
কাহারও মতে ইনি ভগবানের অংশাব- 
তার। সে যাহা হউক, ইনি যে একজন 
প্রকৃত ধর্মপরায়ণ সাধক ও হরিনাম সাধক 
ছিলেন, তদ্বিষযয়ে কাহারও সংশয় হুহাঁতে 


পারে না। এই মহাপুরুষ ১৪৮৫ হুষ্টান্কে | 
বাঙ্গালার শেষ রাজধানী পধিত্র নবন্ধীপ-.] 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 
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ধাষে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ওঁরসে 
তৎপত্ঠী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার অনেকগুলি নাম ছিল। 
মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলি! ইনি প্রথ- 
মতঃ নিমাই নামে কথিত হন, পরে 
অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহার নামকরণ হয় 
বিশ্বস্তর ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়! 
অনেকে ইহাকে গৌরাঙ্গ বলিত 7 গবং 
উত্তরকালে সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে ইনি 
চৈতন্ত নাম প্রাপ্ত হন। এই শেফ 
নামেই ইনি সাধারণের নিকট সবিশেক 
পরিচিত। 

বাল্যকালেই চৈতন্য অসামান্য মেধ! 
৬ অলৌকিক গ্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করেন। অতি অল্ল বয়সেই ইনি ব্যাক- 
রণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্তৃতি, 
ন্যায়, বেদাস্ত প্রভৃতি নানাশান্ত্রে গ্রগাড় 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর চতু- 
স্পাঠী ত্যাগ করিয়াও ইনি. সতত অধ্য- 
যনে রত থাকিতেন। এই সময়ে ইহার 
জ্োষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়1 
সন্ন্যাসী হওয়ায়, চৈতন্য অন্তরে দারুণ 
আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে ইহার পিতৃবিয়োগে চৈতন্য ই শোক।- 
তুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন ও ভরসা- 
স্থল হইলেন। অতঃপর শচীদেবীর 
চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত 
ইঞ্ঠার বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে 
লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষুপ্রিয়। লামী আর 
একটি স্ুশীলা কন্যার সহিত ইহার 
পরিণয় হইল। 

একবিংশবর্ষ বন্ঃক্রমকালে চৈতন্ত ব্বয়ং 
চতুশ্পাঠী স্থাপনপুর্ব্বক অধ্যাপনা প্রবৃত্ত 
হুইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইহার 
স্থগভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার 
ধ্যাজি দেশমর় ব্যাণ্ড হুইয়৷ পদ্ধিল। 
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খ্যাতনামা পঞ্ডিতসকল বিচারে ইহার 
নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন? কিন্ত 
ইষ্টার সৌজন্যে এবং সরল ও সাধু ব্যব- 
হারে কেহই ইঙ্ঠার উপর রাগ করিতে 
পারিতেন না। ক্রমশঃ ইনি একজন 
দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। 
একদিন রজতশুত্র চন্ত্রিকাময়ী রজনীতে 
পুখ্যতোয়! ভাগীরথীতীরে ইনি শিষ্যাগণ 
সহ বসিয়। শান্ত্রালীপ করিতেছেন, এমন 
সময়ে জনৈক দিথিজয়ী পণ্ডিত সমাগত 
হইয়া বলিলেন, “ওহে নিমাই, তুমি 
নাকি বড় পপ্তিত।” নিমাই ( চৈতন্ত ) 
অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি 
কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
কবি, অন্ুগ্রহপূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন 
করুন্‌, আমর! শুনিয়া স্থখী হই।” আগ- 
স্তক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শ্লোক 
রচনা] করিয়। আবৃত্তি করিলেন। শ্লোক- 
গুলির দৌষাদোষ গ্রদর্শনার্থ অন্গুরুদ্ধ 
হইয়া নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অল- 
স্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। তখন 
' আত্মাভিমানী পণ্ডিতপ্রবর অত্যন্ত অগ্র- 
তিভ হইয়া চৈতন্তকে সরম্বতীর বরপুত্র 
বলিয়৷ প্রস্থান করিলেন । 

চৈতন্ত অতি উদারস্বভাব ছিলেন। 
একদিন ইনি অপর একটি পণ্ডিতের 
সছিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতে- 
ছিলেন। পণ্ডিত, চৈতন্তের হস্তে স্তায়ের 
টীকা দেখিয়। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 
ইনি তাহার ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা 
করায়, পণ্ডিত বলিলেন, “আমিও এক- 
খানি স্তায়ের টাক! লিখিম়্াছি, কিন্ত 
নিমাই পণ্ডিতের টাকা থাকিতে আমার 
টীক। কে পড়িবে?” এই কথা শুনিবা- 
মাত্র চৈতন্ত নিজের কৃত' টীকা খানি 
গঙ্গার জলে ফেলিয়া! দিলেন।: 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 


কিছুদিন পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ 
গয্াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
বিষুণপদ মন্দিরে গ্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ- 
গণের স্তব, স্বতি, পুজা, বদন! গ্রভৃতি 
দর্শনে ও শ্রবণে ইহার হৃদয়ে ভক্তির 
শ্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্থানে 
ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্ষচারীর 
সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইল। সাধুর 
সহিত আলাপে ইহার ভক্তিআোতে প্রবল 
তরঙ্গ উখিত হইল। কয়েক দিন পরে 
নিমাই ব্রহ্গচারীর নিকট বৈষ্ণবধর্থে 
দীক্ষিত হইলেন । ভক্তিরসে প্লাবিত হও- 
যায় এখন হইতে ইহার কেবল হরিনাম 
জপ, হুরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল। 

নবজীবন লাভ করিয়। নিমাই নবদ্ধীপে 
প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন 
অন্ত কিছু এখন আর ইহার হৃদয়ে স্থান 
পাইত না। নিমাই তক্তিপ্রেমে একে- 
বারে মগ্ন হইয়। পড়িলেন। সংসারের 
কাজকর্ম আর ইহার ভাল লাগিত না, 
কাজেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে 
পারিতেন না। অতঃপর ইনি অধ্যাপন! 
কার্য্যও বন্ধ করিতে ৰাধ্য হইলেন, কারণ 
ছাত্রদিগকে .পড়াইবার সময়ে হরিনাম 
ভিন্ন আর কিছুই ইহার মুখে আসিত ন1। 
এন্ধণে নিমাই সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়! 
কেবল হুরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । নব- 
দ্বীপের বৈষ্ণবগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া 
অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্বগণ ইহার 
ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহার সহিত 
মিলিত হইলেন। যবন হরিদাস হরি- 
নাম-রসে আর্ত হইয়৷ বৎপরোনান্তি ক্লেশ 
ও নির্যাতন সহ্‌ করিয়াও হরিনাম ত্যাগ 
না করিয়া ইহাদের সহিত যোগ দিলেন 
[হরিদাস দেখ ]। - ত্বক্ত বৈষ্ণবসকল 


পৌষ, ১৩১৩ ] 


একজাতীয়) তাহাদিগের মধ্যে জাতি 
বিচার নাই। তাহার! জানিতেন 
“চাগডালোপি ঘ্বিজশ্রেষ্ঠে হরিতক্তিপরায়ণঃ। 
হুরিতক্তি বিহীনত্ত ছ্বিজোপি স্বপচাথমঃ ॥* 
“মুচি হ/য়ে গুচি হুয় যদি হরি ভজে। 
গুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥। 

অতঃপর নিমাই সাধুভক্তবৃন্দে পরি- 
বেষ্টিত হইয়। কেবল: হরিনামরসে মগ্ন 
হুইয়া রহিলেন। সাধন ভজন ভিন্ন ইহার 
আর .অন্ত কার্য রহিল না। সংসারে 
থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্জগতে খিচরণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত ইহাতেও 
চৈতন্তের মনের আশা! মিটিল না। ইনি 
সর্বত্যাগী হইয়৷ ধর্ার্থ জীবন উৎসর্গ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে সংসা- 
রের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমত] 
ছিন্ন করিয়া এক দিন নিশাকালে গৌতম 
বুদ্ধের ন্যায় বৃদ্ধা জননী, যুবতী ভার্য্যা 
ও প্রিয় সহচরবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক 
নিমাই পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ 
করিলেন, এবং কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া! 
দৃণ্তী কেশব ভারতীর নিকট সম্ন্যাসধর্ম্ম 
গ্রহণ করিলেন। 

সন্যানী হুইয়] চৈতন্ত শাস্তিপুরে ভক্ত 
অধ্বৈতের গৃহে গমন করিলে, সেখানে 
শচীদেবী ও তক্তবৃন্দ ইহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন); অতঃপর ইনি মধুরসম্তাষণে 
সকলকে আপ্যারিত করিয়া! বিদায় দিয়া 
লীলাচলে যাত্রা! করিলেন। নিত্যানন্দ, 
মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ধর্্মবন্ধ 
ইহার সহিত গমন করিলেন। পুরীর 
নিকটবর্তী হইলে, জগন্নাথ দেবের মুষ্তি 
দর্শন করিবার নিমিত্ত ইহার আগ্রহ এত- 
দূর বৃদ্ধি পাইল যে, ইনি উদ্মত্তের সায় 
ছুটিলেন। মন্দিরে উপস্থিত হুইস! বিগ্রহ- 
ুর্তি দর্শন করিয়া ইনি অনুরাগের, 


জীবনচরিত সন্কলন। ৫৫১ 


আগে তাহা ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত 
ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ অগ্রসর 
হইয়! ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
তৎপরে সঙ্গিগণ ভ্রুতপদে আসিয়া! হরি- 
নামের ধবনিতে ইহার চৈতন্ত সম্পাদন 
করিলেন। 

নীলাচলে অবস্থানের সময়ে পুরীরাজের 
সভাপপ্ডিত সার্বভৌমের সহিত ইহীর 
হ্বদ্ভতা জন্মে। তিনি একজন তত্জ্ঞান- 
সম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ধারণ! 
ছিল যে, চৈতন্য বড় বেশী কিছু জানেন ন 
বা বুঝেন না। তিনি চৈতন্ত ভাগবত 
গুনাইতে শুনাইতে একদিন 
"আল্মারামাশ্চ মুনয়ে! নিগ্রাহ্া অপুযরুক্রমে। 
কুর্বন্তাহৈতুকীং তক্তিং মিথং তৃতগুণো হরিঃ॥ 
শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন । 
চৈতন্ত উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার 
ব্যাধ্যা করিয়। শুনাইলেন। তখন সার্বব- 
ভৌম পরাজয় শ্বীকার করিয়া চৈতন্তের 
মতের অন্ুবর্তী হইলেন। 

£পর ইনি নীলাচলেই আপনার 

আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস 
প্রন্থৃতি ছই একজন ধর্্মবন্ধু ইঙ্হীর নিকটে 
রহিলেন। অনন্তর ইনি নিত্যানন্দকে 
দেশে ফিরিয়া যাইয়! ধর্ম প্রচার করিতে 
বলিলেন। ইহার পর চৈতন্ত কাশী, 
বৃন্দাবন প্রত্ৃতি তীর্থে গমন করিলেন। 
তথায় রামানন্দ গ্রভৃতি ভক্তগণের সহিত 
ইহার সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে একবার 
দেশে প্রত্যাগমন করিয়! ইনি ভক্তগণের 
মনোবাঞ্৷ পূর্ণ করিলেন। তৎপরে 
আবার নীলাচলে গমন করিলেন। সেই- 
স্থানে আটচল্লিশ বৎসর বসে ইনি 
তিরোছিত হন (১৫৩৩ খৃঃ)। - 

চৈতন্যের মতে তক্তিই ভগবতগ্রাপ্তির 


_ একমাত্র উপায় । তাগতচিত্তে হরিনাম 


৫৫২ 


করিতে পারিলে জীবমাত্রেরই মুক্তি হয়। 
ইনি বলিতেন, বৃহুম্নারদীয় পুরাপোক্ত 
শ্হ্রের্নাম হয়ের্নাম হরের্লামৈব কেবলং। 

কলে নান্তেব মাণ্যেব গতিরন্যথ! ॥* 
শ্লেকের উপদেশই যথার্থ। হুরিনামই 
একমাত্র সার পদার্থ; কলিতে মুক্তির 
অন্য উপায় নাই। এই জন্য চৈতন্য 
যেমন নিজে সর্বদ1 হরিনাম করিতেন, 
তেমনি অন্যকেও সেই পথ অনুসরণ 
করিতে উপদেশ দিতেন। নীলাচলে 
অবস্থানের সময়ে উৎকলবানী জনৈক 
ভক্ত ব্রাহ্মণ চৈতন্যকে ভোজনার্থ নিমস্ত্র 
করেন। গৌরাঙ্গদেব বলিলেন, “আমি 
লক্ষপতি ভিন অন্যের গৃহে আহার করি 
না।” ইহ! শুনিয়। ব্রহ্গণ ক্ষু্ মনে বলি- 
লেন, “তাহ! হইলে এ নির্ধনদেশে কেহই 
আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া হুখী হইতে 
পারিবে না” চৈতন্যদেব বলিলেন, 
“যে ব্যক্তি লক্ষ হরিনাম জপ করে, তাহা" 
কেই আমি লক্ষপতি বলি।» 
চৈসিহহ__কাশীরাজবিশেষ। মোগল 
 সামাক্যের অবনতির অবস্থায় বারাণসী 
এদেশ অযোধ্যার নবাবের অধীন হইয়া 
পড়ে। কাণীরা্দ অযোধ্যার নবাবকে 
কর দিতেন। কাশীরাজ বলবস্ত সিংহ 
ইংরাজদিগের সহায়ভায় নবাব সুজা- 
উদ্দৌলাকে অপদস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া 
১৭৭* খ্রীষ্টাব্ে তাহার মৃত্যু হইলে, 
নবাব তদীর় বংশধরদিগকে কাশী- 
রাজ্য হুইতে বিদুরিত করিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্ত ইংরেজর! তাহাতে বাধা 
দিয়া বলবস্তের পু্নু চৈৎসিংহকে কাশীর 
ফিংহানে প্রতিঠিত করেন। চৈৎসিংহ 
নবাবকে পূর্ববাপেক্ষা কিছু অধিক কর 
দিতে শ্বীকৃত হইলেন ) কিন্তু নিয়ম হইল 
যবে, অতঃপর আর কখনও করবুদ্ধি 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা! 





হইতে পারিবে না। ১৭৭৫ খৃঃ অকে 
স্থজাউদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
আসফদ্দৌলা। অযোধ্যার নবাব হইলেন। 
তাহাদের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি 
হয়, তত্বারা কাপীরাজ্য ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্টের অধীন হইল। নিয্নম হইল যে, 
চৈৎসিংহ নবাবের পরিবর্তে ইংরেজদিগকে 
বারধধিক সাড়ে বাইশ শক্ষ টাকা কর 
দিবেন; কিন্ত তিনি অন্যান্য বিষয়ে 
পূর্বের ন্যায় শ্বাধীন থাকিবেন, এমন 
কি প্রকৃত স্বাধীন বাজার ন্যায় শ্বনামে 
মুদ্রা পর্যন্ত চালাইতে পারিবেন। কিছু- 
দিন বেশ সন্ভতাবেই চলিল। ইতোমধ্যে 
হায়দর আলি ও মহারাসীয়দিগের সহিত 
যুদ্ধে অপরিষিত ব্যয় হওয়ায় ইংরেজের 
কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। এই 
ব্যর পূরণ করিবার নিমিত্ত তদানীস্তন 
গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংদ চৈৎ- 
সিংহকে বাধিক আরও পাঁচ লক্ষ টাক! 
অধিক কর দিতে বলিলেন। চৈৎনিংহ 
ছই এক বৎসর এই কর দিয়া অস- 
গতি বিজ্ঞাপনপুর্বক সন্ধির নিক্মমীতি- 
রিক্ত কর দিতে অস্বীরৃত হইলেন। 
হেষ্টিংস তখন তাহার বিরুদ্ধে এই অভি- 
যোগ করিলেন যে, তিনি ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্টের শক্রদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে- 
ছেন। এই বলিয়া হেষ্টিংস স্বয়ং কাশী 
গমন করিলেন, এবং চ২দিংহের বিরুদ্ধে 
কোন সন্তোধজনক এমাণ না খাকিলেও 
তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন। 
অতঃপর কয়েক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া চৈংদিংহ তাহার অধিকাংশ ধন- 
সম্পত্তি: লইয়া গোঁয়াপিয়রে প্রস্থান 
করিলেন। ইংরেজরা তাহার ধনাগারাদি 
লু্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহার একটি 
ছুর্গে ৫* লক্ষ টাকার ধনরত্ব প্রাপ্ত হই 
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লেন। তৎকাঁল প্রচলিত প্রথাগ্থদারে 
এই অর্থ সৈনিকগণ আপনারা. ভাগ 
করিয়া লইল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের 
কিছুই লাভ হইল না। লাভের মধো 
ঈদৃশ অন্যায়াচরণ জনা হেষ্টিংদ লোকের 
অধিকতর বিরাগভাজন হইলেন । অতঃ- 
পর চৈৎপিংহের ভ্রাতৃপুর অধিক অর্থ 
প্রদানে সম্মত হইলে, হেষ্টিংস তীহাতকেই 
কাশীরাজ্য প্রদান করিলেন। 


চ্যবন___খধিবিশেষ। মহর্ষি ভূগুর ওরসে 


পুলোমার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মাতৃ- 
গর্ভে অবস্থানকালে এক রাক্ষস পুলো- 
মাকে হরণ করিয়া লইয়া! যাঁইতেছিল, 
এমন সময়ে গর্ভগ্থ বালক ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া মনতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হন, 
তাহাতেই ইহার নাম চ্যবন হয়। 
ছুরাত্মব! রাঞ্ষদ ইহার তেজে ভম্বীভূত 
হ্স্। 

উপযুক্ত বয়সে চ্যবন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। বহুকাল এক স্থানে উপবিষ্ট 
থাকিয়া তপন্তা করায় ই্ঠার শরীর 
বন্ীক দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। একদিন 
রাজ! শর্যাতি সপরিবারে সটপন্তে তথায় 
উপস্থিত হইলে, রাজার ন্থকন্তানায়ী 
ছুহিতা কণ্টক দ্বারা বন্গীকমধাস্থ খাষি- 
ৰরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন চ্যবন 
রাজসৈস্তের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করিয়া 
দিলেন। তখন. রাজা ইহ্থীকে স্বীয় 
ছুহিত৷ ভার্ধ্যার্থে প্রদান করিয়া ইহার 
তুষ্টি বিধান করেন । 

অতংপর চ্াবন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করিয্বা ভার্য্যা স্ুকন্ভসহ সুখে বাস 
করিতে লাগিলেন। দেব অশ্থিনীকুমার- 
ছয়ের প্রসাদে ইনি নবযৌবন লাভ ক্ি- 
লেন। স্ুকস্তার গর্ভে ইহার ওঁমতি 


নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্বীক্স 


জীবনচরিত সঙ্কলন। ৫৫৩ 


্শুরেরু. যক্ঞে ইনি অঙ্নিনীকুমারঘয়কে 
সোমরস পান করিতে দেন। তাহাতে 
ইন্্র কুপিত হইয়। ইহার বিনাশার্থে ব্জ 
নিক্ষেপে উদ্ভত হইলে ইনি তাহার হস্ত 
স্তত্তিত করেন। অনস্তর চ্যবন তপো- 
বলে এক অন্ুর স্তন করিয়া তাহাকে 
ইন্দ্রের প্রাণনাশার্থ আদেশ করেন। 
তখন দেবরাজ চ্যবনের শরণাপন হইয়া 
অব্যাহতি ল।ভ করেন। 


ছায়া স্ধপ্রিয়।। স্র্য্ের প্রথমা পত্ী 


সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহা করিতে না 
পারিয়া শ্বীয় দেহ হইতে আপনার অন্ধ- 
রূপ ছায়াকে শ্বজন করেন। অতঃপর 
তিনি ছার়াকে পড়ীভাবে গতির নিকট 
রাখিয়া এবং স্বীয় সম্তানদিগকে ইহার 
হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীকে না বলিয়া 


ৃ পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া হুর্ষেযের 


সহিত বাস কণ্ধিতে লাঁগিলন। সুর্যের 
ওরসে ইহার গর্ভে সাবমিমন্থ ও শনি 
নামক ছুই পুত্র ও তপতীনায়ী কন্তার 
জন্ম হয়। সপত্বীর সম্তানদ্িগকে অযন্তু 
করায় তাহার ইহার প্রতি অসন্তপষ্ঠ 
হইয়া উঠেন। যম ইহাকে পদাঘ।ত 
করিতে উদ্ভত হওয়ায় ইনি অভিশাপ 
প্রদানে তাহার পদঘ্য় ক্ষত ও কীটপুর্ণ 
করিয়৷ দেন। 


জগৎ শেঠ- সুর্শিদাবাদবাসী অুগ্রসিন্ধ 


বণিক্‌বংশ। ইহ! কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নাম নহে,_রাজদত্ত উপাধিমাত্র শেঠ 
কথাটা শ্রী শবষের অপভ্রংশ। অধুনা 
এদেশীয় বিদ্তালয়সমূহে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত- 
সার ইতিহাসগুলিতে যে্'পভবেে জগৎ- 


. শেঠ শব্দটার ব্যবহার করা হইয়াছে, 


তাহাতে উহা! একজন লোকের নাম 
বলিয়াই সহজে ধারণা হয়।, পরন্ত সেরূপ 
ধারণ 'ভ্রমাস্মক। তীহার পূর্ণ নাম 
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মহুতাৰ রায় জগৎশেঠ। তাহার কথ। 
পরে বলিব। 

রাজপুতানার মধ্যস্থ যৌধপুর রাজ্যাত্ত- 
গত নাগর নামক নগরে এই বংশের 
পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। প্রায় 
তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইহারা 
তথা হইতে অন্তান্ত মাড়ওয়ারী বণিক্‌. 
দিগের সহিত গৌড়রাক্ে মাগমন করেন। 
১৬৫৩ থৃষ্টাবে এই বংশীয় হীরানন্দ স। 


প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাদ | 


করেন। সে সময়ে পাটনাঁয় ইউরোপীয় 
বিভিন্ন জাতির কুঠি ছিল। হীরানন্দের 
সাত পুর । এই সাতজনই পিতার স্কায় 
ভারতের নানা স্থানে মহাজনী ও হণ্ডির 
কাজ করিতেন; জোষ্্রপুজ মাণিকচাদ 
ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। 


ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী । এই | 


খানে থাকিয়াই মুর্শিদকুলি খা দেওয়ানী 
করিতেন। মাণিকাদ নবাবের দক্ষিণ- 
হস্তন্ব্ূপ ছিলেন! ১৭০৪ গ্রীষ্টাৰে মুর্শিদ 
কুলি রাজধানী পরিবর্তন করিয়া মুকসদা- 
বাদে উঠিগ্া! আদিলেন ; তাহার নামান্- 
সারে নবরাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ 
হুইল। মাঁণিক্টাদও নবাবের সহিত 
উঠিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদে বাদ করি- 
লেন। এখানে নূতন টাকশাল আরম্ত 
হইল। মাণিকাদ তাহার কর্তৃত্ব পাই- 
'লেন। মুর্শিদ কুলি খার আবেদনান্কুসারে 
সম্রাট ফরুথৃশিয়ার মাণিকাদকে “শেঠ” 
উপাধি প্রদান করেন (১৭১৫ খৃঃ)। 
-মাণিকটাদের পুত্রদস্তান না থাকার, 
তিনি আপনার ভাগিনেয় ফতোদকে 
পোস্পুত্র গ্রহণ করেন।: . 

১৭২২ খৃঃ অবে .মাণিরুচাদের মৃত্যু 
হইলে ফতেটাদ তাহার উত্তরাধিকারী 
হইয়া! অল্পদিনের মধ্যে, একজন. ধন- 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 


কুবের হুইয়া পড়িলেন। ১৭২২ খঃ 
অবে তিনি সম্রাট মহল্মদ সাঁহের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে, স্ট্‌ তাহাকে “জগৎ- 
শেঠ উপাধি প্রদান করিলেন। কথিত 
আছে যে, এক সময়ে সত্্রাট্‌ মুর্শিদ- 
কুলির উপর বিরক্ত হুইয়! ফতেঠাদকেই 
বঙ্গের সিংহালন প্রদান করিবার ইচ্ছা 
প্রকশ করেন। কিস্তু উদারহৃদয় 
ফতেটাদ যাহাতে মুর্শিদকুলিই সিংহাসনে 
থাকিতে পান, তজ্জন্ত আখ্েদন করেন। 
ইহাতে সমাট্সত্তষ্ট হইয়া ফতেঠানকে 
একটি বহুমূল্য সমুজ্জল মরকত মণি 
প্রদ্দান করেন; তাহাতে “জগৎশেঠ” 
নাম ক্ষোদিত ছিল। ১৭২৫ খুং অবে 
মুর্শিদকুলির মৃত্যু হইলে, স্থজাউদ্দিন 
নবাব হইয়া চতুর্দশ বর্ষ নির্বক্বে রাজা 
শাসন করেন। এই সময়ে ফতেটাদ 
তাহার অন্যতম প্রধান সচিব ছিলেন। 
১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সরফরাজ খা বঙ্গের 
মিংহানে আরোহণ করেন।& সর- 
ফরাজের কিঞ্চিং চরিত্রদোষ ছিল। এই 
লাম্পটা-দোষেই তাহার সহিত ফতে- 
চাদের বিবাদ হয়। ফতেচাদের পুত্রবধূ 
অলোকমামান্ত রূপলাবণ্যবর্তী ছিলেন। 
কথাট। সরফরাজের কাণে গেল। নবাব 
স্ন্দরীকে একবার দেখিতে চাছিলেন । 
জগৎশেঠ ফতেটাদ প্রথমে স্বীকৃত হন 
নাই; কিন্তু পরে অত্যাচারের ভয়ে 
একদিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের নিমিত 
পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে 
ৰাধ্য হইলেন। নবাব সুন্দরীর ধর্মন& 
করেন নাই বটে, কিন্ত ধনকুবের জগং- 
শেঠ আর্পনাঁকে ত্ত্যস্ত অপমানিত জ্ঞান 
করিলেন। অতঃপর ফতেটাদ আলি- 


ব্দি খাঁর সহিত মিলিত হুইয়! সর- 
ফরাজকে সিংহাসনচাত করিয়া আলি- 


পৌষ, ১৩১৩] 


বৃর্দিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। 
১৭৪২ থৃষ্টাবে নাগপুরের মার্হাট্টা রাজা 
রঘুজী ভৌদলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত 
মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন, এবং জগং- 
শেঠের আড়াই কোটি টাক লুণ্ঠন 
করিয়৷ লইয়া! ধান। 

১৭৪৪ খৃঃ অব ফতো্দের মৃত 
হয়। তাহার ছুই পুত্র--দয়ার্টাদ ও 
আনন্দটাদ। দয়াটাদের গরসে শ্বরূপ- 
ঈদ ও আনন্দটাদের রসে মহতাৰ রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্বরূপটা্ধ “মহারাজ” 
এবং মহতাব রায় “জগংশেঠ” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টা্বে মআালিবর্দি 
খা ইংরেক্গদিগের কাঁশিমবাজারস্থ কুটি 
আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিকৃগণ জগৎ- 
শেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা! 
লইয়। নবাঁৰকে গ্রদান করিয়া]! অব্যাহতি 
লাভ করেন। তদবধি ইংরেজর! সময়ে 
পময়ে জগংশেঠের নিকট অনেক উপ- 
কার প্রাপ্ত হন। এই জগংশেঠ মহতাব 
রায়ই ইংরেজদিগের ভারতসাম্রাজ্যস্থাপ- 
নের সূত্রপাত করিয়া দেন। ১৭৫৬ খৃঃ 
আব আলিবদ্দি খার মৃত্া হইলে, তাহার 
দৌহিত্র তরুণবযস্ক উদ্ধত সিরাজউদ্দৌলা 
বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সমন 
হইতেই জগংশেঠের মছিত ইংরেজদিগের 
ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ। ইহার কিছুদিন পরেই 
সঘাট্‌ দ্বিতীয় আলমগীর পিরাজের উপর 
কুদ্ধ হন। পুণিয়ার শানকর্তা বিদ্রোহী 
হই উঠিলেন। সেনাপতি মিরজাফর 
তাহার বিরুদ্ধে প্ররিত হইলেন। এই 
ছঃসময়ে সিরাজ জগংশেঠ মহতাব রায়ের 
নিকট তিন কোটি টাক! চাহিয়া বসি- 
লেন। জগৎশেঠ তাহাতে আপত্তি করা 
উদ্ধত বিরাজ অগৎশেঠের গণুদেশে এক 

চপেটাধাত করিয়া তাহাকে বন্দী করি. 





জীবনচরিত সন্কলন। 
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লেন।--ধনকুবের জগৎশেঠের এই অব- 
মাননাই মিরাজের অধঃগতনের মূল 
কারণ) অতঃগর অতি কষ্টে জগৎশেঠ 
মুক্তিলাভ করিলেন, এবং সিরাজকে 
সিংহাসনচ্যুত করিবার স্থষোগ দেখিতে 
লাগিধেন। এই সময়ে আর এক ঘট- 
নায় লক্ষীশ্বর মহতাব রায় সিরাজের 
উপর আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কথিত 
আছে যে, অসামান্ত। নামে জগৎশেঠের 
এক অনুপম রূগলাবগ্যবতী কন্তা ছিলেন; 
তেমন সুন্দরী নাকি বাঙ্গালায় আর ছিল 
না। তাহার উপর বিলাসব্যসনাক্ত 
কামুক সিরাজের কুছৃষ্টি পড়িল। কিন্ত 
প্রবল প্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের ছুছি- 
তাকে আয়ত্ব করা সহজসাধ্য নয় দেখিয়া 
নবাব কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। 
একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূগতৃষ্ণার 
মোহে অন্ততঃ একবার স্বচক্ষে দেখিয়া 
নয়নের সার্থকতা সম্পাদনমানসে বেগ- 
মের বেশে রমণীমূর্তিতে শেঠভবনের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর 
কৌশলে শেঠতনয়াকে এক নিভৃত কক্ষে 
আনাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, 
তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। 
তিনি হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া ফলাঁ- 
ফলের বিষয় চিত্ত! না করিয়া আলিঙ্গন- 
মানসে সুন্দরীর অঙগম্পর্শ করিলেন। 
শেঠদুহিতার তখন আর বুঝিতে বাকি 


রহিল না। তিনি ত্রন্ত হইয়া ্রতপদে' 


তথা হুইতে গলায়নপূর্ব্বক সাশ্রনয়নে 
স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। 
শ্রবণমাত্র শেঠজামাত| শারদুলবৎ গর্জন 
করিতে করিতে এক লক্ষে গৃহ হইতে 
বহিগ্গত হইলেন, এবং সিরাজ সেই 
স্িমহালবিপিষটশ্রেস্টপ্রাসাদ অতিক্রম 


* করিয়া গলাঙন করিবার পূর্বেই তাঁহাকে 


৫৫৬ 


ধরিয়া শতাধিকবার চক্খপাছিকা গ্রহারে, 
ঘন ঘন মুষ্টিপ্রহারে ও চপেটাঘাতে 
কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট 
রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই মর্দম্পরশী 
ছুঃসহ যাতনাএদ নিদারুণ অবমাননার 
কথা লিরাজের হৃদয়ে স্থৃতীক্ষ শেলবৎ 
আমূল বিদ্ধ হুইয়! রছিল। এই ঘটনার 
কতিপয় দিবস পরে শেঠজামাতা রাজপথ 
দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন 
যবন-সেনানী হঠাৎ আসিয়া প্রকাশ্তে 
দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাহার 
মস্তক স্বন্ধচ্যত করিনা ফেলিল। ভয়ে 
সকল লোক পলায়ন করিল। অতঃপর 
সেই মস্তক রৌপ্য থালে রক্ষিত ও বহু- 
মূল্য কমালে আচ্ছাদিত হুইয়! শেঠছুহি- 
তার নিকট উগটৌকনস্বরূপ /প্ররিত 
হইল। জগংশেঠ মহতাব রায় আর 
ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। 
ক্লাইভ কর্তৃক চন্দনূনগর 'অধিকাঁরের 
পর মিরাজের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ 
অনিবার্ধয হই্রা উঠিল। জগংশেঠই 
_ মিরাজকে দিংহাসনচাত করিবার জন্ 
প্রথমে প্রস্তাব করিলেন। মিরজাফর 
তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পলা- 
সীর রণক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া 
- পলায়ন করিলে, মিরজাফর বাঙ্গালার 
মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫৭ খৃঃ)। 
১৭৬০ খৃষ্টান্দমে মিরজাফর রাজ্যচাত এবং 
তাহার জামাতা মিরকাসিম নবাবী পদ 
প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যখন ইংরেজদিগের 
সহিত তীঁহার বিরোধ আরস্ত হইল, তখন 
তিনি শুনিলেন, শেঠের! ইংরেজের পক্ষ 
অবলশ্বন করিয়াছেন । তিনি কাল বিলম্ব 
না করিয়া! সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী 
. করিবার আদেশ দিলেন ( ১৭৬৩ খৃঃ)। 


গংশেঠের পুরমহিলাগণ যখন এই কথ! | 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্য।। 





জানিতে পাঁরিলেন, তখন যবনের হস্তে 
নিগৃহীত হইতে হইবে ভাবিয়া তাহারা 
আগুন হাতে করিয়া বারদের উপর 
বসিয়া রছিপেন। এই নিদারুণ সঙ্কট- 
কালে ক্লাইভ গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিলেন, কিন্ত মহারাজ ত্বরূপটাদ ও 
জগৎশেঠ মহ্তাঁব রায় নবাবের বন্দী হই- 
লেন। ইংরেজগণ ইঞ্াদের মুক্তির 
নিমিত্ত বিস্তর অন্ুনয় বিনয় করিলেও 
নবাৰ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন।। 
উদ্বনালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে মির- ' 
কাসিম ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়। মুজেরে 
আসিলেন, এবং সেখানেও রাজ্যরক্ষার 
কোনও উপায় নাই দেখিয়৷ ক্রোধোন্মত্ত 
হইয়া! মহারাজ স্বরূপটটাদ ও জগৎশেঠ 
মহতাব রায়ের প্রাণবিনাশ করিলেন। 
ছুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুজৎয় স্ব স্ব পিতৃপদ 
শ্রাপ্ত হইলেন। 


জগদীশ তর্কালঙ্কার- বঙ্গের স্থগ্রসিদ্ধ 


নৈয়াগ্িক ও দ্ীধিতি গ্রন্থের অন্ততম 
টাকাকার। অনুমান থৃষ্টির সপ্তদশ শতা- 
বীর প্রথমভাগে ইনি বিদ্তমান ছিলেন! 
ইছার পিতার নাম যাদব চন্দ্র বিস্তাবাগীশ। 
যাঁদবচন্ত্র নবন্ীপের মধ্যে একজন প্রধান 
নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার! পাশ্চাত্য 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । জগদীশ বাল্য- 
কালে অতিশয় হূর্বৃন্ত ছিলেন। তছুপরি 
শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইহার ছূর্ব- 
ত্ততা আরও বাড়িয়া উঠে। হূত্বত্ততার 
মধ্যে পক্ষিশাবক ধর! একটা প্রধান রোগ 
ছিল। একদিন পক্ষিশাৰক-গ্রহণ-মানসে 
এক প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়! 
পক্ষীর কুলায় মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়! 
দিলে এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া 
ইহাকে দংশন করিতে উদ্ভত হইল। এই 
আকশ্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হুই- 


পৌষ, ১৩১৩ ] 





লেন না) আর কোন উপায় না দেখিয় 
দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়! ধরঝিলেন। 
তখন সর্পও লেজ দিয়! ইহার হাত জড়া- 
ইয়া ধরিল? কিন্তু তাহাতেও ইনি ভীত 
হইয়। দিশাহারা হইলেন না। প্রত্যুত 


প্রত্যুৎপন্নমতি বলে তালশাখার করপত্রবৎ | 


ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া! সর্পের মস্তক 
কাটিয়া দুরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদ- 
বধি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবপ কাধ্য আর 
কখনও করিবেন না। একজন সন্ন্যাসী 
অগরদীশের এইরূপ অসাধারণ সাহসিকতা 
ও তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ত্তাহাকে 
অনেক সছপদেশ দিলেন। সন্যাসীর 
সীর কথায় জগদীশ তাহার নিকট অধ্য- 
যনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইহার বয়ঃ- 
ক্রম অষ্টাদশ বৎসর,-_-অথচ অক্ষর পরি- 
চয় পর্য্যন্ত হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় 
পরিশ্রমে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া 
অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ কাব্যাদির 
পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে ইহার 

£খের সীমা! ছিল না। তৈলাভাবে 
রান্রিতে রীতিমত পাঠ হইত না বলিয়া 
বাশের পাত। জালাইয়া তাহার আলোকে 
অধ্যয়ন করিতেন। কাব্যাদির পাঠ শেষ 
হইলে জগদীশ ম্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবা- 
নন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্তায় পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা- 
বলে. অল্প সময়ে স্তায়শাস্ত্রে বিশিষ্টন্ূপ 
ব্যুৎপন্ন হুইয়া অধ্যাপকের নিকট তর্কা- 
লঙ্কার উপাধি লীত করিলেন। অতঃপর 
ইনি নবন্থীপে টোল খুলিবার ইচ্ছা করেন, 
কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতে 
পারেন নাই। অবশেষে গ্রামস্থ লোকের 
 বহাক়্তায় জগদীশ চতুষ্প(ঠী স্থাপন 

করিলে, অল্পদিন মধ্যেই তাহীর যলঃ 


4৪) 


দেশময ব্যাণ হয! পড়িল। দুরদূরান্তর ]. 


জীবনচরিত সঙ্কলন। ৫৫৭ 





হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোল 
পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তীহার পুর্বে 
দীধিতি গ্রস্থ অনেক স্থলে অনেকে হৃদয়- 
জম করিতে পারিতেন না, এ কারণে 
উহার অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইত। সেই 
অতীব পূরণের নিমিত্ত তিনি দীধিতির 
টীকা রচনা করিয়া স্তায়জগতে অক্ষয়- 
কীত্তি অর্জন করিলেন। ইহা! ভিন্ন ইনি 
আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন? 
তন্মধ্যে তর্কামৃত ও রহন্তপ্রকাশ নামক 
কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া 
যায়। জগদীশের ছুই পুত্র, রঘুনাথ ও 
রুদ্রেখ্বর ; উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। 


জগদেব পমার- বিষুতক্ত সাধুবিশেষ । 


ইনি অতিশয় হুরিতক্তিপরায়ণ ছিলেন, 
সর্বদা অনন্তমনে হরিনাম সাধন করি- 
তেন। পরমধার্মিক বলিয়া সকলেই 
ইহাকে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত / 
ইনি ষে দেশে বাস করিতেন, সেই 
দেশের রাজতনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত 
হইলে, রাজা ইহাকেই কন্তারত্ব সম্প্র- 
দানের অভিগ্রায় করিয়া ইহার নিকট 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইনি কিন্ত 
দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে হুরি- 
সাধনের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়! 
সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর 
কীর্তনশ্রবণার্থ একদিন সাধু জগদেব 
রাজবাটীতে গমন করিলেন। স্থযোগ 
পাইয়া রাজকন্যা! ইহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়। বলিলেন, “আপনি আমাকে গ্রহণ 
করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন কেন? 
আমি আপনার ধর্মসাধনের পথে কণ্টক 
নিক্ষেপ করিব না। আমার অন্ত আকাজ্ঞ 
নাই; আমার একমাত্র ইচ্ছা, আপনার 
েব! করিরা দেহ পবিশ্র করি, এবং 
লর্বা হরিগুপান্বীর্তন শ্রবণ করিয়া 


৫৫৮ 


সাঁহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড ঈম সংখ্যা । 





কর্ণকুছর পরিতপ্র করি। তখন জগ- 
দেব রাজবালাকে হরির অন্করাগিণী 
জানিয়! তাহাকে বিবাহ করিলেন, এবং 
পরমানন্দে সন্ত্রীক হরিসাধন করিতে 
ল/গিলেন। ৃ 
জগমাথ-___পুরুষোত্তম জগন্নাথ সম্থন্ধে এই- 
রূপ কথার প্রপিদ্ধি আছে 7-_- 

এই মুর্তি পুরীক্ষেত্রে রাজ! ইন্ছ্যয় 
কর্তৃক স্থাগিত। তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জরা- 
ব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে 
তাহার শবদেছ সেই বৃক্ষমূলে পতিত 
থাকে। পরে কোন মহাপুঞ্ষ সেই 
দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা 
ইন্্রছায়ের হস্তগত হইলে, তিনি তাহাতে 
জগন্নাথদেবের মৃত্তিনির্মাণার্থ বিশ্বকম্থ্নাকে 
নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্মা রাজাকে এই 
নিক্মে আবদ্ধ করিয়া মৃণ্ডিনির্মাণে প্রবৃত্ত 
হইলেন যে, “আমার মুন্তিনির্মাণ সময়ে 
যদি কেহ তাহা দর্শন করে, তাঁহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ আমি কার্য ত্যাগ করিয়া 
প্রস্থান করিব।” বিশ্বকর্মা দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া মৃষ্ঠিনিষ্মাণ করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে 
ইন্রছায় মৃত্তিদর্শনার্থ একান্ত ওুৎনুক্য- 
বশতঃ অধীর হুইয়া যেমন দ্বারোদঘ।টন 
করিলেন, অমনি বিশ্বকর্মা অস্তর্িত 
হুইলেন। তখনও মৃষ্তির হস্তপদাদি 
নির্মিত হয় নাই। অগত্যা মৃদ্তি সেই 
অবস্থাতেই রছিল। পরে ব্রহ্মার তদবস্থ 
মৃত্তিই জগগ্নাথদেব বলিয়। প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 
জগন্নাথ তর্কপর্ধানন--ইনি একজন দেশ- 
বিখ্যাত পণ্ডিত। হুগলী জেলার অস্ত- 
গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ গ্রষ্ট 
অবে ব্রাহ্মণ কুলে ইহার জন্ম হয়। 
ইন্টার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। 


জগনাথের জন্মকাঁলে রুদ্রদেবের বয়ংক্রম 
৬৬ বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব শাস্ত- 
ব্যবসায়ী ছিলেন। শাস্ত্রে তাহার বিল- 
ক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি 
শাস্ত্গ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্ত 
তাহার অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। 
ক্রিক্সাকাণ্ডের নিমন্ত্রণে এবং শিষ্যজমানের 
স্বার। যাহ! কিছু আয় হইত, তাহাতেই 
তিনি কায়ক্লেশে বু পরিবারের গ্রীসা- 
চ্ছাদন নির্বাহ করিতেন। অনপত্াত! 
ও দারিদ্ৰ্যনিবন্জন তিনি বহুদিন বড়ই 
অন্ুখী ছিলেন; পরে শেষাবস্থায় এক 
পুত্র লাভ করিয়া যারপর নাই স্থখী 
হইলেন। 

পুত্রের নামকরণের সময় কদ্রদেব স্বীয় 
শ্বশুরের অভিপ্রায়ান্থসারে বালকের নাম 
জগন্নাথ রাধিলেন। কথিত আছে যে, 
বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক 
গুণমম্পক্ন পুত্র জন্মিবে,ঃ এই কথা কোন 
বিখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট শ্রবণ করিয়া 
বাহুদেব ব্রহ্মচারী সেই অরাভীর্ণ রুদ্র- 
দেবকে আপনার বালিক1 কন্য! সম্প্রদান 
করেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় 
বান্থদেব পুরুষোত্তম গমনপূর্ববক পুরশ্চ- 
বণাদি নানা দৈব কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলে, তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হর 
ষে, “তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্য 
রত্ব জন্ম গ্রহণ করিবে) তুমি গুছে গমন 
কর, শিশুর নাম জগনাথ রাখিও।” 
তদনুসারে তিনি দৌহিত্রের নাম জগন্নাথ 
বরাখেন। 

পাচ বংসর য়সের সময় জগগ্নাথের 
বিস্তারস্ত হয়। রুত্রদেব তাহাকে মুখে 
মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখাইতে 
লাগিলেন। পরে ছুই চারিখানি সাহ্ভা- 
্রন্থও গড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার 


পৌষ, ১৩১৩] 


অনাধারণ মেধা, অসামান্য স্থৃতিশক্তি ও. 


অলৌকিক প্রতিভাবলে অনায়াসে এ 


সকল হুরহু গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে লাগি- 


লেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যে 
পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি 
প্রথম পাঠ্যগুলি সমাপ্ত করিয়া জগন্াথ, 
ক্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যাক়্ালঙ্কারের বা- 
বেড়িয়। গ্রামস্থিত টোলে স্থৃতিশাস্ত্র অধ্য- 
রন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং 
কিছুদিনের মধ্যে তাহাতেও বিলক্ষণ 
বুুৎপন্ন হইলেন। তখন তাহ।র বর়ঃক্রম 
দ্বাদশবর্ষ মাত্র। 

ইতোমধ্যে পুজ্রবংসল বুদ্ধ রুদ্রদে 
পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হুইয়৷ পড়ি- 
লেন, এবং জগন্নাথের চতুর্দশ বর্ষ 
বয়ংক্রমকালে এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত 
তাহার পরিণয়কাধ্য সম্পাদন করিয়া 
দিলেন। অতঃপর জগন্নাথ ন্যায়শান্ত্ 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি 
অন্নকালমধ্যে সেই অতীব ছুরূহ শাস্ত্রে 
প্রগাট বুৎপত্তি লাভ করিলেন। তথাপি 
তিনি আরও সাত আট বৎলর ন্যায় ও 
অন্যান্য শান্ত্রালোচনায় নিধুক্ত থ|কিয়া 
এককালে নানাশাস্ত্রে সবিশেষ বু'ৎপন্ন 
হুইয়। উঠিলেন। এই সময়ে তাহার 
পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম 
চব্বিশ বংসর মাত্র। এ পর্য্যন্ত তিনি 
কেবল বিস্তান্শীলনই করিয়াছিলেন, 
অর্থোপার্জনের কথা একদিনও ভাবেন 
নাই। এক্ষণে সংসারের ভার মাথায় 
পড়িল দেখিয়া, জগন্নাথ ভাবিয়। আকুল 
হইলেন। জগন্নাথ সর্ব্থাস্ত হইয়া কোনও 
রূপে গলার কাঁচ1 নামাইয়। শুদ্ধ হইলেন। 

অতঃপর কায়ক্লেশে একখানি টোল 
বাধিয়। কয়েকটি ছাত্র লইয়৷ অধ্যাপনা 
নরম কিয়! দিলেন। ইতঃপূর্কেই 


জীবনচরিত সঙ্কলন। ৫৫৯ 


তিনি..'তর্কপঞ্চানন/ উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন। তাহার অধ্যাপনা-কৌশলের 
গুণে ক্রমে তাহার বিষ্া, বুদ্ধি, ও প্রতি- 
ভার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 
সৌভাগ্যলক্মী সরস্বতীর বরপুত্রের দিকে 
মুখ তুলিয়া চাহছিলেন। উ্তরোত্তর তাহার 
মানদন্ত্রম বাড়িয়া উঠিল। চতুর্দিক্‌ 
হইতে নিমন্ত্রপত্র আমিতে লাগিল। 
এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি 
হুইতে লাগিল। তাহার পৈতৃক সম্পত্তির 
মধ্যে পিতলের *মমৃতী” জলপাত্র, অন- 
ধিক দশ বিঘা নিফর ভূমি ও তৃণাচ্ছািত 
নিতান্ত ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু 
জগনাথ মৃত্যুকালে অন্ন এক লক্ষ টাকা 
নগদ ও বার্ধিক চারি হাজার টাক! 
লাভের নিফর ভূমি রাখিয়া! বান। 

ক্রমে দেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান 
সাহেব ও দেঁশীয়ের সহিত তর্কপঞ্চাননের 
বিশেষ হৃপ্ভত| জন্মে। শোভাবাজারের 
রাজ। নবগ্ষ্ণ বাহাছুর ও নবাবের দেও- 
য়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ার রাজ। 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন 
হেষ্টিংস, নার জন শোর, প্রভৃতি বড় বড় 
লোক তাঁহার যথেষ্ট মান্ত করিতেন, এবং 
অনেক বিষয়ে তাহার সাহাধ্য করিতেন। 
সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান 
বিচারপতি হারিংটন সাহেব তাহার 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন। স্ুগ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি অগাধ বিস্যাবুদ্ধিসম্পন্ন 
সার উইলিয়াম জোন্স তাহাকে এমন 
ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, 
মধ্যে মধ্যে সন্ত্রীক জ্রিবেণীতে তাহার 
বাটিতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন। দেশে সে. সময়ে ডাকাতির 
অত্যন্ত গ্রাহর্ডাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই 


* ভয়ে শর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন।. : এই 


৫৬৩ 


ব্যপার অবগত হইয়া সার উইলিয়াম 
নস নিজ্গ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী 


প্রহরী জগন্লাথের বাটাতে নিযুক্ত করিয়া 


দিয়াছিলেন। 
* রাজা নবরৃষ্খ তর্কপঞ্চাননের ইষ্টকা- 
লয় নির্মাণ করিয়া দেন, এবং “হেদে 
পোতা' নামক একথানি তাঁলুক প্রদান 
করেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্ডিচক্র 
জগন্নাথকে অনেক নিফ্ষর ভূমি এবং 
ত্রিব্ণীতে একটা বৃহৎ পুক্ষরিণী দান 
করেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 
তাহাকে উথুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা 
ভূমি প্রদান করেন। জগন্নাথের বংশা- 
বলী দেই জমির আয় হইতে অগ্তাপি 
সুখে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিতেছেন ৷ 
কথিত আছে ধে, সে সময়ে গবর্ণমেন্ট 
তর্কপর্চাননের দ্বারা ছুরূহ ধর্্মশাস্ত্রের 
অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লই- 
তেন। সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির 
অনুরোধে জগন্নাথ “অষ্টাদশ বিবাদের 
বিচারগ্রস্থ৮ ও “বিবাদ্‌-ভঙ্গীর্ণব” নামক 
ছইখানি দায় সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রস্থ সঙ্কলন 
করেন। সঙ্কলন সময়ে তিনি গবর্ণমেন্ট 
হইতে ম।পসিক ৭০০. টাকা এবং গ্রন্থ 
সমাপ্ত হইলে মাসিক ৩** টাকা 
করি! বৃত্তি পাইতেন। তত্তিন তিনি 
.বলামচরিত বর্ণনা'দি বিষয়ে ছুই একখানি 
সংস্কত নাটক রচনা এবং ন্তায়শাস্ত্রের 
কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন 
করেন। 

জগপ্নাথের বুদ্ধি ও মেধা যে কত প্রবল 
ছিল, তাহা বলা যায় না। এমন কি 
তাহাকে শ্রুতিধর বলিলেও দোষাখহ হয় 
না। তাহার অসাধারণ স্তৃতিশক্তি সম্বন্ধে 
পশ্চাল্লিথিত অদ্ভূত গল্পের প্রসিদ্ধি আছে। 
একদিন তিনি ত্রিবেণীর বাধাঘাটে বঙিয়। 
আহ্কিক করিতেছিশেন, এমন সময়ে 
সেখানে একখান! ব্রা আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল বজরা হইতে দুই জন 
গোর! ভীরে অবতীর্ণ হইয়! ঝগড়া বাধা- 
ইয়া! দিল। কথাত্তর হইতে হইতে ছুই- 
জনে শেষে হাতাহাতি পধ্যন্ত হইয়া 
গেল। জগন্নাথ আহ্কিক করিতে করিতে 
ভাহাদিগের ঝগড়। আস্োপাস্ত গুনি- 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


- লেন। অতঃপর সাহেবের পরস্পরের 


নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত 
করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ 
সাক্ষী আছে কিন জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহার! বলিল, “আমাদের সাক্ষী কেহই 
নাই, তবে আমর! যখন ঝগড়া করি, 
সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী 
সর্মাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের 
ধারে হাত প1 নাড়িয়া কি করিতেছিল”। 
অন্ুসদ্ধীনে বিচারপতি জানিতে পারি- 
লেন, দে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
ঘাটে বসিয়া আঙ্কিক করিতেছিলেন। 
বিচারপতি কর্তৃক আহৃত ও সাহেবদ্বয়ের 
বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্ক 
পঞ্চানন বলিলেন, “উহ্থার৷ মারামারি 
করিয়াছে দেখিয়াছি, ছইজনের বচমা ও 
শুনিয়াছি; কিন্ত ইংরেজী জানি না 
বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি 
নাই, তবে কে কি শব্ধ প্রয়োগ ক রিয়া- 
ছিল, অবিকল বলিতে পারি।” এই 
বলিয়া ষে ধাহাকে যাহা বলিকাছিল, পর 
পর সমুদয় অবিকল বপিলেন। বিচার- 
পতি শুনিয়া অবাক্‌ হুইয়। রহিলেন। 
তাহার এতাদৃশী স্থৃতিশক্তি অতি প্রাচীন 
কাল পর্ধ্যস্ত অক্ষুপ্ণ ছিল। কালিদাসের 
বিখ্যাত নাটক সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুস্তল 
তাহার আস্োপাস্ত কস্থ ছিল। 

জগন্নাথ যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও 
অত্যুৎকষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি অতি 
দীর্ঘজীবনও ভোগ করিয়। গিয়াছেন। 
১৮০৬ খৃঃ অব তাহার লোকাস্তর প্রাপ্তি 
ঘটে। এই সময়ে তাহার বয়ংক্রম ১১১ 
বৎসর হুইয়াছিল। তত বয়সেও তাহার 
দর্শন ব! শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় 
হয় নাই। 

জগন্নাথের তিন পুক্রৎ-জ্োষ্ঠ কালি- 
দাস, মধ্যম ক্ুষ্ণচন্ত্র, এবং কনিষ্ঠ রাম- 
নিধি। এধাম ও কনিষ্ঠ পুজের অনেক- 
গুলি সন্তান হইয়াছিল। এ সকল সস্তা- 
নের মধ কষ্ণচন্দ্রের জো্ঠ পুক্র ঘনগ্তাম 
সার্বভৌম বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 


_ নঅঙ্্রূপ পৌত্র ঘনশ্তামের অকাল মৃত্যুতে 


জগন্নাথ শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। ক্রমশঃ 


ভ্রীন্থুবলচন্দ্র মিত্র । 


শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র বধুর গ্রন্থাবলী | . : 


এই গ্রন্থাবলীতে আর্ধ্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্দের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ 
মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে। যুি প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী অতুলনীয়__বঙ্গভাষায় এক 
অপূর্ব স্ৃষ্টি। 


- সাহিত্য-বিষয়ক | 


১। সাহিত্য-চিন্তা। এখানি গ্রস্থাবনীর তিত্তিস্বরূপ। ইহাতে বিলাতী 
সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কত আর্ধ্যসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই 
গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর এক নূতন 
সমালোচন।! প্রদত্ত হইয়াছে। মৃত্য ১২ এক টাক৷ মাত্র। 

১। কাব্যচিন্তা । রামায়ণ, মহাতারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য 
এবং সেই কাব্যাদি' কেমন করিয়! হিন্দুসমাজকে গড়িয্সাছে, এই গ্রন্থে তাহা! প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা! মাত্র। 

৩। কাব্যস্থুন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্ানাবলীর ৃষ্িচাতুরধ্য 
এবং স্থন্দরীগণের চরিঅবিঙ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা! মাত্র। 


সামাজিক । ূ 
৪ সমাজতত্ব। হিন্দুরমাজের রীতিনীতি ও স্মাচারব্যবহারের শন্্রীর 
মীমাংসাপুর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাধ্যা। মূল্য ॥* এক টাকা চারি আনা মাত্র। 


৫ | সমাঁজচিস্তা | বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কাররকল সমুৎপাদিত 
হয়, তাহ! এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হুইপ্লাছে। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


ধর্মবিষয়ক | 


৬। দেবন্ুন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর নিগুঢ় রহন্তপূর্ণ ভক্তিমূলক গ্রন্থ। 
মূল্য ॥* বার আনা মাত্র। 

৭। হিন্দুধর্মের প্রমাণ । প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিনদুধন্ম স্থাপিত হওয়াতে এই 
গ্রন্থ সর্বংশয় দূর করে এবং হিনুধর্শের রতি আস্থা হিুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১০ মাত্র। 

৮। স্থষ্টিবিজ্ঞান। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু সষিতত্বের গুড় হস্ত 
বৈজানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। হিন্দু গৃষ্টিতত্বের অতি সরল 
ব্যাখ্যা। মূল্য ১২ এক টাঁকা মাত্র।. .. 

র্থপরাপ্তিস্থান__কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস স্রট, ২৯১ ন্‌ং যুক্ত গুরুদাস, 

চট্টোপাধ্যায়ের দোকান এবং ২* নং.কর্ণ ওয়ালি রট। মদুমদার লাইবেরী। 


ইতডয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এগ ফার্ামিউটিক্যাল:য়ার্কসের 
অস্থগন্ধা ওয়াইন্‌। 


শরীরে ন নব বল, ল, বীর্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এ নিভে লেন ও ম্বাযুমণ্ডল 
সবল করিতে. অদ্বিতীয় শক্তিশানী মহৌষধ। ন্বাভাবিক অথবা! দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর 
শারীরিক অথব! মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার বশতঃ স্নায়ু ও মন্তি দৌর্বল্য, অকাল 
বার্ধক্য, শীরঃপীড়া, দৃষ্ক্ষীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা স্থৃতিশক্তির অভাব, উদ্যমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
হৃদয়ের কম্পন, নিদ্রার্পতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বাস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোখ, রক্তৃষ্ট 
এবং" বাত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রশক্তির ন্তায় কার্য করে। ৪ আঃ শিশি ১২ টাকা, ৩ শিশি 
২৮* টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাউও ৩* টাক1। 


একসটীক্ট জান্বোল্যান্‌ লিকুইড্‌ কম্পাউণ্ড। 


আযুর্বেদোক্ত কতিপয় ওষধির সহিত জামবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্তুত হইয়াছে । শর্করা ঘটিত বহুমূত্র ব! মধুমেছ রোগের এতদপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ 
ওষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা! কয়েক দিন মাত্র সেবনে শর্করার অংশ হ্বাস হইয়! 
প্রশ্রাৰ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্দ শিশি ১/* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডন্জন ২*২ টাকা, পাউণ্ড ৬ টাক! । 


জারজিনা। 


সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিষ্ারক ক্ষমতায় ইহা! অদ্বিতীয় । রক্তছৃষ্টি, বাত, চর্দরোগ এবং ক্তাদি রোগে 
বিশেষ ফলগ্রদ। ৩২ মাত্র! পুর্ণ ৪ আউন্স শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২* টাকা, পাউও ৬* টাকা । 


একোয়! টাইকোটিম্‌ কনঃ বা যমানী জল-সীর। 

অজীর্ণ, অমন, উদরাময়, গ্রহণী, হুতিকা, উদরাগ্মান-শূল বা! পেট ফাঁপ! ও কামড়ান অথবা 
খালধরা, বুকজালা, অক্নোদগার অথবা! আহার মাত্র বমন হওয়া, চৌয়া ঢেকুর উঠা, দমকা 
ভেদ প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হুইয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও সুনিদ্রা হয়। . ৩ আইউন্দ 
শিশি ॥* আন, ডজন ৫1০ টাক1। হ্বদেশী ওষধের সম্পূর্ণ তালিকার জন্ত পত্র লিখুন । 

স্থান পরিবর্তন ঃ__কার্ধ্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখান! বাটাতে স্থান সংকুলান 


না হওয়ায় নিয়লিখিত ঠিকানায় আমাদের কারখান! উঠিয়া গিয়াছে? এখন হইতে 
নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন। 


একমাত্র প্রস্ততকারক_ এম, এন্‌, বনু, ম্যানেজার-_ 
ই্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এণ্ড ফার্্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। ূ 
১ নং হোগলঝুঁড়িয়! গলির মোড়, কর্ণওয়ালিস্‌ রী, দিমল! পোঃ অঃ কলিকাতা। 


১। মুক্তমাধব নাটক । মূল্য আট আনা। মাঞছল এক আনা। ২। ধর্ম্ান্দ 
প্রবন্থাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাগুল এক. আনা'। ৩। ধর্মানন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড. মৃ্য ১২ টাকা, মাণুল এক আনা। ৪1 মিষ্ধান্তসমুত্র। এই 

বিরাট গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্ধ্যস্ত সমুদয় হিন্দুজাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্িবিষ্ট হুইয়াছে। জাতিতত্ব ও সমাজতব সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষাম্ব আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগাপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্ত 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাম আছে। ২র থণ্ডে স্ুবর্ণবণিক, ৩য় খণ্ডে বারুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈদ্য, 
৫ম খণ্ডে তিলি, তাম্থুলি, উদ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬ঠ খণ্ড 
সাহা জাতির বিবরণ সন্মিবিষ্ট আছে। | 
কলিকাতা! ২*১ নং কর্ণ ওয়ালিস সীট, প্রগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দৌকানে পাওয়া যায়। 
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হিন্দুদর্শনসন্বন্ধে নূতন পুস্তক 
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলীমহিত) 


গ্রথম খণ্ড 


রায় শ্রীরাজেন্্রচ্্র শাস্ত্রী বাহাছুর এম, এ, দ্বারা 
বহ টাকাদহিত বঙ্গভাষায় অনুদদিত। 


রাজা! ্রীবিনয়$্চ দেব বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে 
“সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। 


মূল্য ১২ টাকা, ডাঃ মাঃ সহিত ১%০। 


১০৬১ নং গ্রে রী, কলিকাতা “সাহিত্য-মভায়* এবং ২১ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, 
প্ীগুরুদাস.চট্টোপাধ্যায়ের নিকট গ্রাপ্তব্য। 


(১) “আজ শাস্ী মহাশয়ের স্তায় একজন উপযুক্ত মনীষামমপ প্রা ও গাশ্যাতয বিদ্যার গারদর্শা 
পণ্ডিত, এই হুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই উহ! সর্বাঙ্গ হৃদররূপে হুসম্পনন হইয়াছে। 
রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ, ১৩১১1২৭শে জোঠ। 


(2) গত ০ 0940818000 ৮111 ১6 (907 80016019150 ৮5 50)01815, 
চে 01512487927 শু" ৫ 


(3) 91093 00806 015 (91 88080079850) 89706 সি, কক ক ভি 5: 09 
9০৪১০, 091 10 91110 ০87৩1511) ৪01599060, রা 
38108188) 19-4-04, 


সর্ট 


শ্্রীধর্মমঙ্গল | 


(পুর্বাপ্রকাশিতের পর ।) 


ধুমদন্ত বণিক্‌ পুঁজিল মন্থুই পুরে। 
রাজা হুরিশ্চন্ত্র পুজে বন্ধুকার ধারে ॥ 
পুক্রবর নিলেন মদন! পাটরাণী। 
আদ্য। পূজা! সাবধানে দিল নৃপমণি ॥ 
পুর্িল অনেক ভক্ত অবনী ভিতরে । 
কলিকালে পুঁজ! হবে কেমন প্রকারে 
স্বর্গবানী হোল মোর সেবক সকল। 
কে আর দিবেক কলিকালে পুষ্প জল 
এত যদি কহিল ঠাকুর নিরঞ্জন। 
যোড় হাতে বিধাতা করেন নিবেদন ॥ 
ইন্দ্রের নাচনী নাম আছে অন্ুবতী। 
কলিষুগে গ্রকাশিবে পুজার পদ্ধতি ॥ 
গোঁড়েশ্বর রাজা গৌড়ে মহেন্দ্র পাতর। 
ভানুমতী পাটবানী পাত্র সহোদর ॥ 
তার প্রিত। বেণু রাজা রমতিনিবাসী। 
মুন্দুর! নামেতে বেণু রাজার মহ্যী॥ 
জন্ম নেক্‌ তার গর্ভে ইন্ত্রের নাচনী। 
অনুব্তী নাম যার রূপেতে বাখানী ॥ 
নাম হবে রঞ্রাবতী অবনী ভিতর। 
বিবাহ করিবেক কর্ণ সেন নুপবর ॥ 
শালে ভর দিবে রঞ্া ঠাপাই ভিতরে । 
নেয়াদিত্য জন্ম নিবে রঞ্জার উদ্বরে ॥ 
হাকন্দে দ্রবেক সেন পশ্চিম উদয়। 
তবে মে তোমার পুজ1 কলিষুগে হয় ॥ 
অন্ুবতী নৃত্য করে ইন্দ্রের মহলে। 
তারে শাপ দেয় জন্ম নেবে মহীতিলে ॥. 
ঠাকুর দিলেন সায় দেবত| সকল। 

, নৃত্য দেখিবারে চলে ইন্দ্রের মহল ॥ 
ইন্দ্রের মহলে হবে ধর্দের বিরাম । 
আক্ঞা গেয়ে বিমান সাজান হনুমান । 
উত্দদাল ঘঙ্গের ঘণ্টা বাজে রণ রথ। 
রথ লয়্যা যোগাইল পবননন্বন ॥ 


আরোহণ হইল রথে ধর্ম যুগ্রপতি। 
চলিল' ধর্মের রথ উন্লুক সারথী ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেব লয়্যা চলে করতার। 
চামর চুলায় হনুপবনকুমার ॥ 
অবিলঘ্বে পাইল রথ ইন্দ্রের ভবন। 
আনন্দিত হোলে রাঁজ৷ সহজ্রলোচন ॥ 
বিধি হর উদ্দেশে সেবন করে যার। 
হেন ব্রহ্ম! উপনীত মন্দিরে আমার ॥ 
পাদ; অর্থ্য দিল রাজ বসিতে আসন। 
সকল দেবা বৈসে আনন্দিত মন ॥ 
নারদে বলেন ইন্দ্র শুন মন দিয়া। 
অন্থুবত্তী নাচনীকে আন ডাক দিয়! ॥ 
তাগুৰ দেখিবে তার সকল অমর। 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান গুণে মায়াধর ॥ 
এত শুনি সংজ্রলোচন দেবরাম্ন। 
অন্ভুবর্তী নাচনীকে আনান ত্বর[য় ॥ 
ইন্দ্র বলে বিদ্যাধরী কর অবধান। 
কেঝা ভাগ্যবতী আছে তোমার সমান 
তব নৃত্য দেঁখিবারে ধর্মের আগমন। 
মুখ চেয়! আছেন সকল দেখগণ ॥ 
শুনিবে তোমার গান সকল অমরে। 
নাচ বেশ কোরে এস গান করিবারে ॥ 
সাবধানে গান কর ধর্মের সাক্ষাতে । 
ছুই মন করিলে যাইবে অধঃপাতে ॥ 
আজ্ঞ। দিল এত বলি মঘবান রায় ! 
স্নান করিবারে তবে অন্ুবতী যায় ॥ 
মন্দাকিনী জলে নটা করিবারে গ্রান। 
রাজহংস গমনেতে করিল পয়ান ॥ 
রূপে গুণে দশদিক রাঙ্গা ফুল কাণে। 
রম কথ! সদাই নকল সথীগণে ॥ 

ন্নান করিবারে যদ্দি করিল পরান।- 
অভস্ন। লইয়া. কিছু কর অবধান ॥ 


সাহিত-মং কি! | 


কৈলাসেতে পদ্মার সলগে করেন যুকুতি। 
মন দিয়া গুন পল্পা! আমার ভারতী ॥ 
এক ধুক্তি হোয়েচে সকল দেবতার । 
কিরূপে ধর্দের পুজ। হইবে এবার ॥ 
মোর দালীঅদ্ুবতী কেবা নাহি জানে। 
জন্মাইতে চার তারে মরত ভুবনে ॥ 
আমি সখ! থাকিলে নটার বিদ্ব নাই। 
তবে কলিষুগে পূজা ন। পাবে গৌসাই ॥ 
আকাশগঙ্গাতে দান করিবারে এসে। 
আজ দেখ! দিব বৃদ্ধ! ব্রাহ্মণীর বেশে ॥ 
ভবানী বলেন বঙ্দি চিনিতে ন! পার়ে। 
অভিশাপ দিষ! আমি আসিব তাহারে ॥ 
এত বলি হোল বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ। 
বদনে দশন নাই শিরে পাকা কেশ 
চলে যেতে অভয়ার অঙ্গে ঘাম ছুটে। 
আরম্তিল শিবপুক্ষ! মন্দাকিনী ঘাটে ॥ 
পথ আগুলিয়৷ দেবী বসিল! তখন। 
হেন বেলা অন্ুবভী দিলা দরশন ॥ 

পথ ছেড়ে দাও বুড়ী অদ্ুবততী বলে। 
উচুর হইল বেলা! গগনমণ্ডলে ॥ 

নৃত্য করিবারে যাই ইন্দ্রের নগর । 
মোক নৃত্য দেখিবে ঠাকুব মায়াধর ॥ 
শিবলিঙ্গ পৃজিবে অন্তর করে লও। 

ঘর যাই দ্গান করে পথ ছেড়ে দাও॥ 
জন্ুবতীর বচন শুনিয়! বুড়ী বলে। 

লক্ষ পথ আছে নটী গঙ্গার ছুকুলে। 
বসেছি এখানে আমি অনেক যতনে । 
গায়ের গর়বে পথ না দেখ নয়নে? 
বয়সের ধর্দ যাছ। তোর দোষ নয়। 
ধমরাজ! জামারে দেখিয়া! কে ভয় ॥ 
হরিছর বিধি দেখে কাপয়ে তরাসে। 
এত শুনি অধুধতী খল্‌ খল্‌ হাসে। 
পৃষ্ঠে কুজ ছুরন্ত অন্ধক হই আখি। 
পথে ব'নে বুড়ির বড়াই বড় দেখি। 
সাতফানি পরিধান তিনকাধ গেছে। 

. ভোরে দেখিয়া বুক়ী দেখত! কেপেছে। 


৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা? 


উঠ্‌ বুড়ি. বলিয়া ধুড়িকে টেনে ফেলে। ? 
ঝাঁপ দিয়! সুন্দরী পড়িল গঙ্গাজলে ॥ 
গঙ্গাজলে ঝাপ দিক্স! পড়ে বিদ্যাধরী। 
কোপযুক্ হয়া শপ দিলেন ঈশ্বরী ॥ 
চিনিতে নাবিলে আমার অহন্কার করে। 
পৃথিবীতে জন্ম লও বেঞু রাজার ঘরে ॥ 
বুড়ী বলে ঠেলিয়। ফেলিয়া! গেলি গথে। 
অমা হোতে বৃদ্ধপতি পাবি পৃথিবীতে ॥ 
যৌবন কালেতে তোর না পুরিবে সাদ । 
ভাই হোয়ে তোমাকে দিবেন বন্যাবাদ ॥ 
তিন দিন মোবে ঘর্যা থেক শালে দি! ভয় 
তবে বর দিবেন ঠ।কুর মায়াধর ॥ 

এত বলি মহামায় অস্তধ্যান হোল। 
বচন গুনিক্না নটা কাদিতে লাগিল ॥ 

ধর্ম পদারবিন্দে মজাইয়া! চিৎ। 

দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ের সঙ্গীত ॥ 

এই খানে ছিল বুডি পথের উপরে । 
কোন্‌ পথে গেল বুড়ী শাপ দিয়! মোরে।॥ 
কাদিতে লাগিল রাম! পবিণার্ম গণি। 
কোন্‌ ভাবে কেব! এল কিছুই না জানি॥ 
মাথায় হাত দিয়ে কাদে অঝব নয়ান। 
কি ক্ষণে এলাম আমি করিবারে দান ॥ 
দাসী সব প্রবোধ করিছে নাচনীকে । 
কোথা থেকে কেব৷ এল কিবা ভর তাঁকে 
ঘরে গিয়ে ঠাকুরাণী বেশে দাও মন। 
তাগুব করিতে চল বথা দেবগণ ॥ 

বত বলে সবাই অন্তরে নয় নুখী। 

নিজ ঘরে দরশন দিল! বিধুযুখী । 

দাসী সব পালটিতে যোগাল বসন। 
ক্গীরখণ্ড ছু টিনিস্ফিরিল ভক্ষণ ॥ 

রূপে রভভাবতী কিম্বা মদনমঞ্জরি 

দর্পণ দেখিয়! রূপ দেখিল গুম্বরী ॥ 

কত বধু চোয়াম্ম বদন যোলফলা। 
কুন্মকোর দশলে শরম্য্ব দরে খেল! । 
অবঙধায় ছায়ায় ভিদিয করে দুর 
লোপাগ টিপি সি আাবেছু বিগুয়। 


পোষ ১৬১৩ 1 
ধন পঞ্চম শর কটাক্ষ ঢাহলি। 
বৃন্দাবনে সাজে বেন রাধা বিনোদিনী ॥ 
আতরণ পেড় দাসী ধিল অপরাপ। 
বগাল্য তাহা ভালা খুচায্যা কুলুপ । 
বাধিল বিনোদ খোঁপ। মূলা' নাই যার। 
তায় দোলে স্বর্ণ ঝাঁপা মালভীর হার 
ললাটে সিদু দিল জিনি কিরণমালী | 
অলক! তিলক] ঘটা মধু চায় অলি। 
চারিদিকে গুগন্ধি চন্দন বিন্দু সাজে। 
জগ্মদিমে যেষন উদয় ছ্বিজরাজে ৷ 
তার কোলে দিল রামা শোক শিশুর টিকা 
বসন্ত ধৈরজ নয় মদন কাদে দেখ্যা। 
বনে তাল দিল নয়নে কাজল। 
েখানের যে অলঙ্কার রিল সকল। 
অপরূপ বসন পরিল তারপর। 
কাচুলীতে ঢাকিল বুগল পয়োধর | 
স্থবেশ করিয়া রাঁমা করিল পয়াণ। 
দেবতা সমাজে নৃত্য করিবারে ধান ॥ 
মঙ্গে সহচরীগণ সবাই নর্তকী । . 
হুংসরাজ গমনে-চলিল সুধামুখী ॥ 
যথা বৈসে দেরগণ ধর্শের সহিতে । 
উপনীত হ'ল নট ভাগুব করিতে ॥ 
তাণ্ডব করিতে নটা হল উপনীত। 
রূপ দেখে ধর্মরাজ হইল মোহিত ॥ 
সকল দেবত। বলে এস অন্বুবতী। 
মুখ চেয় তোমার ঠাকুর যুগপতি ॥ 
গুণিগণ তখন পাখোয়াজে দেয় তাল। 
সপ্ত্বর! বীণা, বেণু মৃদ্জ রসাল॥ 
অন্থুবতী নৃত্য করে ধর্শের সাক্ষাতে । 
দেব সভায় প্রণাম করেন যোড় হাতে ॥ 
নান! বাঞ্চ বাজে নাচে হর্ধের নাচনী।” 
তা থেই ত| থেই বাজে তাথেনি তাখেনি 
অন্থুবত়ী গান যে করিল তানমানে। 
€মোহিত/হইল শুনে বত দেবগণে ॥ 
রানীর পাপ ওযা হনে পরি 
বেঝবাংরীগাধুধকীর ভাল খা হয । 


তীাধপামজল। 
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৮ হইতে বনে নাই কখা। 
শাপ দিল তখন সফল দেবতা । 
ধর্শের সাক্ষাতে নাচ ছই মন! হয়ে। 
মানুষের ঘরে তুমি জন্ম লহ গিয়ে। 
্বর্গপুরে ভোষার নিবাস নাহি হক। 
অবিলম্বে পৃথিবীকে করছ বিজয় ॥ 
দেবগণে শাপ দিল অন্ুবতী কাদে। 
ধর্দের চরণে পড়ে কেশ নাহি বাধে॥ 
কিক্ষণে জামার তরে পোহাল রজনী । 
পৃথিবীতে কেমনে রহিব চক্রপাণি ॥ 
ঠাকুর মোছেন তার নয়নের জল। 
আমি হব তোমার সারথি পক্গাবল॥ 
পুত প্রকাশিবে মোর ন! গেলেই নয়। 
পশ্চিম উদয় দিবে তোমার তনয় ॥ 
সভা ভেঙ্গে গ! তুলিল ধর্ম যুগপতি। 
দেহ ত্যাগ গঙ্গাতে করিল অদ্থুবর্তী ॥ 
মন্দুর। নামেতে রানী বসতি ভূবনে। 
তার গর্ভে জন্ম নিল খতু্গান দিনে ॥ 
ঝতিরঙ্গে বার বর্চিল বেপুংরায়। 
দশ মাস দশ দিন এইকপে যায় ॥ 
শুভক্ষণে প্রসব হইল যথাকালে। 
আনন্দের সীমা নাই রাজার মহলে ॥ 
রাখী হুল প্রসব মেয়ের ধাওয়া ধাই। 
করাইল নাড়ীচ্ছেদ জানাইগা ধাই। 
বেগু রাজ! পাঠাইল নিজের নফর। 
বাধাই দিলেন গুন্ত। রায় গৌড়েশবর ॥ 
মহামদ পাতয় গৌড়ে নাম যার। 
ভগ্গিনী হুইল শুস্ঠ। আনন্দ অপায়॥ 
সঞ্জাবতী নাম থুল্যা বেণু মহারাজা 
ছয় দিনে যেটেরা! একুশে যঠীপৃজা 1 
দিনে দিনে বাড়ে কন্ত বর্ণ কাচা সোঁপা। 
সাত মাসে বেধু রাজ! করান ভূজন! ॥ 
দেখকল্স! রঞজাহতী হাড়ে দিনে দিনে। 
সায় গৌক়েছবর লা! কর অবধানে ॥ 
সিক্স ক্কাণচজ গান অনার পারগ। 
এল সুয পাগ। হৈল সাও 


০০ 


মাক়সামুগ নাচে কাছে সোণার বরণ। 

মুগ দেখি সীতার তখন হোল মন ॥ 
এমন সোঁণার মৃগ'নয়নে না দেখি। 

মৃগ ধরে দেও বাম কহেন জানকী ॥ 
এই অধ্যায় গুনিল গৌউড় নৃপমণি। 
'শিকার করিতে রাজা! করিল উঠানি ॥ 
গৌড়ের উত্তর দিকে আছয়ে কানন। 
চলিল শিকারে রাজ! লয়ে লোকজন ॥ 
বারণ উপর রাজা সাজে দড় বড়। 

দল বল লয়্য! চলে মাহুদে নাবড়॥ 

মৃগক্প। করিতে যদি চলিল রাজন। 
ৰনযাত্রা কাঁচলি চৌতার! দিয়াগণ ॥ 
শ্তাম ঘোষ গোয়াল! বন্দি লুছা টা চণ্ডাল। 
চরণে ভাঁড়,ক! দেখি গৌড়ড়ে ভূপার॥ 
শতকানি পরিধান অঙ্গে উঠে খড়ি। 
মাথান্ন পিঙ্গল জুটা বুকে লম্ব দাড়ি। 
স্কাজ। কহেন তখন ডাকিয়! ছুই জনে । 
ফহ তাই বন্দি আছ কিসের কাক্সণে। 
ভাড়,কা চরণে কেন বলে নৃপমণি। 
শাম ঘোষ কাচন্দ তখন লোটায়ে ধনী 





সাহত্যললযাহভা । | ৭ম খণ্ড, ৬ম লংখ্যা। 
বেধু সাজার খরে কা বাড়ে রঞ্জাবতী। জোহার করিয়ে কয় বুকে দিয়ে কর ।' 
কূপের কি দিব জিনি রস্তা অরুদ্ধতি ॥ অবধান শুন রাজা রায় গৌড়েখর ॥ 
রাজা! গৌঁড়েশ্বর নোর্যা কর অবধান। সাত পুরুষ গোউড় সহরে করি ধাম। 
ঘ্ালানে' বলিল রাঁজা করিয়। দিয়ান ॥ পল্পব গোপ জেতে বটি ভাম ঘোষ নাম ॥ 
ধনু মল্ল রাজ। আদি মান নৃপবর। মহামদ পাত্র আমাকে ছঃখ দেন। 
জালন্দার বোসে রাজা জাল্লাল শিখর ॥ বিনে অপরাধে মোর ঘর বিচে লেন ॥ 
বর্ধমানের কালিদাস রাউৎ বলায়। খাসা দই যোগাইতে মিশে ছিল জল। 
মঙ্গল কোটের রাজ! বৈসে মানসিংহ রায়॥ এই হেতু পাত্র দিল চরণে শিকল 

, সিমুল্যা! নিবাসী বৈনে রাজ হরিপাল। বেস্থু বৎস বেচিয়্ে সকল নিল মোর । 
নব লক্ষ্য দল বলে যেন বম কাল॥ পোত। শালে দাখিল হইল যেন চোর ॥ 
বার ভূঞ্যা বসে আছে রাজার সাক্ষাৎ। লোহাট। চণ্ডাল বটে আমার সাঙ্গাতি। 
মহামদ পাত্র বোসে আছে যোঁড় হাত ॥ এবাব বৎসর বন্দি গুন মহামতি ॥ 
সুর্ধ্যবংশে রাম দশরথের নন্দন। হায় হায় করে শুনে গৌড়ের ঠাকুর । 
শক্র হেতু রামচন্দ্র ভ্রমেন কানন ॥ গ্রজাগণে পাত্র কেন হোয়েচে নিষ্ঠুর ॥ 
কুটার করিগ রাম জানকীর তরে। এইরূপে কষ্ট পায় ব্য সকল। 
দৈব যোগে মৃগ হোল রাবণের চরে ॥ বিজ ক্লামচন্ত্র গায় ধর্মের মল ॥ 


মহামদ পাত্র ডেকে গৌড়েশ্বর বলে। 
এইরূপে ছুঃখ দেও রেয়ৎ সকলে॥ 

অল্প ছুঃখে কষ্ট পায় বনেদি চাকর। 
এইবগে গেল মোর গোউড় সহর ॥ 
শ্তাম ঘেষে দেখে রাজার দয়! হৈল বড়। 
কামারে ভাকিয়া যে হুকুম দিল দড় ॥ 
কি করিতে পারে পাত্র রাজ। হলে সথা। 
কর্মকার ছজনার ঘুচাল ভাড়,ক1॥ 
ঘুচাল মাথার কেশ আনায়ে নাপিত । 
নান! ধনে শ্তাম ঘোবে করিল ভূষিত ॥ 
আপনি দিলেন রাজ1 চড়িবারে ঘোড়া । 
ঢাল খাঁড়1 হেতের দিলেন জাম। জোড়া ॥ 
রাজা বলে শ্কাম ঘোষ গশুনহ বচন। 
অজয়! সলিল পার এশটি ভূবন ॥ 

কর্ণ মেনের দেশ বটে এশটি নগুরে। 

ছন্স পুত্র সেনের সমরে বল ধরে ॥ 

কর্ণ সেনের দেশ বটে মোরে দেয় কর। 
পরিজন লয়ে সেই দেশে কর খর ॥ 
এশটির খাঁজনা গোঁউড়ে এনে দিষে। 
শত টাকা শাহিন] খাঁগগ। হোজে লিখে ॥ 
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এত ঘি কহিল গোউড় নৃপযণি। ্ীয়াতে তত্রকামী করিল স্থাপন। : 
শ্তাম ঘোষ বলেন গুন মষ সুখে ধোড়গাণি]  বখাবিধি পুঁজিল করিয়া আয়োজন 
এশটি নগর বদি যাব মহীপাঁল। নানাফুণ শ্বত মধু চস চামর। 
আমার মঙ্গেতে দেহ লোহাটা চণ্ডাল॥ আতপ তওুল আদি সামত্রী বিশ্তর॥ 
লয়ে যাও তখন ভূপতি দিল সায়। শত শত ছাগল মৃহ্যি দিয়া বলি। 
রাজার সাক্ষাতে ঘোষ হইল বিদায়॥ শাম ঘোষ পুজা করে হ/য়ে কৃতাঞ্জলি॥ . 
শিকার করিয়ে রাজা! গেল নিজ ঘবরে। কপার কপাময়ী করালবদনী। 
শাম ঘোষ ধাত্রা কৈল এশটি নগয়ে ॥ ক্ষেমক্করী, খড়োশ্বরী থঞ্জননয়নী॥ 
চতুর্দোলে শ্তাম ঘোষ পরিজন লয়ে। গৌরী গিরি গুতগিরি গিরিশের জায় 
গার হোল বড় গন্গা গোউড় রাখিয়ে॥ ঘোর নিন, ঘোরবর্ণ। ঘটে উর গিয়] ॥ 
পরিবার সঙ্গে চলে লোহাটা বজ্জর। ভক্তের অধীন বটে সর্বদেবগণ। 
পিছু রাখি কীন্তি বাঁটী বিজয়া নগর ॥ সাক্ষাৎ হইল দেবী করিতে শ্মরণ। 
গৃহস্থের ভবনে রাখিয়ে পরিজন । কালিয়ে মেঘের ঘটা সম্মুখে ঈশ্বরী। 
কর্ণসেনে দেখা করে গোয়ালানন্দন ॥ নানা আভরণ অঙ্গ পড়িছে বিদ্কুরি ॥ 
নানা ধনে ভেটিল ভৃপতি কর্ণসেনে। শ্তাম ঘোষ বলে দেবী দেহ পু্রবর। 
নিজ ছুঃখ কহিল রাজার বিস্তমানে ॥ অপুত্রক নাম ঘুঢুক জগৎ ভিতর ॥ 
সমাচার শ্যাম ঘোষ কহিল সকল। এই বর দিলাম বলেন মহামানী। 
রাজার আরতি পেয়ে তুলিল মহল ॥ র পুত্র হ'লে নাম তার রাখিবে ইছাই ॥ 
মহল তুলিল ঘোষ এপটি ভবনে । দ্বিতীয় রাবণ হবে তোমার তনয়। 
শ্যাম ঘোষ ভাবে তখন পুজ্রের কারণে ॥ এত বলে শ্তামারূপ1 কৈলাসে বিজয় ॥ 
পুত্র নাই শ্যাম ঘোষ ভাবেন তখন। বর গেয়ে স্তাম ঘোষ হৈল হরধিত। 
তনয় বিহনে মিছে এ ঘর করণ॥ দ্বিজ রামচন্্র গায় অনাদি সঙ্গীত ॥ 
রূপেতে প্রতিমা শ্যাম নামে চত্্রকলা। | ঈশ্বরী দিলেন বর, কোলে হুবে বংশধর, 
মনন্তাপ করে শ্যাম ঘোষের অবলা ॥ আনন্দিত হইল গোয়ালা। . 
মিছে মোর জীবন তনয় নাই কোলে । | প্রথম বসন্ত বায়, কোকিলে পঞ্চম গায়, 
দণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ আইল ছেন কালে ॥ খতুমতী ঘোষের অবল! ॥ 
শ্যাম ঘোষ প্রণাম করিয়ে দ্িজে কয়। | ঝঞ্চিয়া বাসর রাতি, সন্তান জন্মিল তথি, 
সর্বশান্্র আপনি জানহ মহাশয় ॥ _. ছুই চারি মাস নিবড়িল। 
কোন দেবে পুজিলে পাইৰ বংশধর। | সাত মাসে সাধ খায়, দশ মাস গেল প্রায়, 
এত শুনি কছে চতীদান দ্বিজবর | শুভদিনে গ্রসব হইল | 
গণন। করিয়। ছবি কহিল তখন। " | ভূমিষ্ঠ হইল বালা, রূপে ঘর কৈল আলা, 
এক-মনে পুজা কর দেবীর চরণ ॥ নাভী সঙ্কুলিল এসে দাই। 
পুত্র বর দিবে তোরে ব্রঙ্গার জননী । দেখে হুয়ষিত মন, বাপের প্রারাঃ্ন ধন, 
যোড়শোপচারে গু কৈতবনাশিনী | প্র নাম থুইল ছুন্দর ইাই। - 
হ্রধিত্ত হৈল গুরে গোস্ালা কৌয়ারধ, দেবী বরে গু গাইল, আনন্দে বাধাই দিল, 

' গড়াগ মঙগগির'খযে-খানানে-ভাকর। ** * মাদাম বালার' সবে এগ 
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যেটের! পুগন আদি, 
ভুজন। করিলা ছয় মাগে॥ 
ছ' চারি বংসর গেল, সাত বংসরের হ'ল, 
করিগুওড বাছুর বলদ। 
ভাঁলে রাঞজদণ্ড দেখি। অরুণ বরণ আখি, 
গায়ে সাঁজে নানা আছরগ ॥ 
পর্চিল অনেক শান্তর, শিক্ষা করি নান! আস্ত, 
মহাবিস্কে হইল উপাসন!। 
বলবান ছৈল বড়, মল্ল আখড়ায় দড়, 
সব্পুয়ে দিতে চায় ছানা! ॥ 
ঈশ্বরী করিয়ে পুজা, এই দেশের হুব রাজা, 
গৌড়েশ্বরে কয় নাহি দিব! 
লইব ইচ্ছের হস্তী, ব্রহ্গাকে ধরাব ছাতি, 
যমের বড়াই ঘুচাইব। 
কর্ণসেনে তাড়াইব, 
ঈশ্বরীর ঠাই লব বয়। 
উর্বাহ্‌ অনাহারে, ইছাই তপন্তা করে, 
এক মনে ঘাদশ বৎসর ॥ 
বঙ্ধার জননী ধ্যানে আর. অস্ত নাহি জানে, 
পুজা! করে রঙ্গিনী বাহলি। 
আয়োজন নাহি ওর, ধৃপধূনা ঘটা ঘোর, 
.. , ছাগল মহ্যি দিল বলি॥ 
দুষ্ট হত্যা দপভূজা, ইছাঁয়ে করিতে রাজা, 
... আইল চণ্ডী মরত ভুবন। 
ধর পদ্দারবিদ্দে, ভাবি ত্রিপদ্দীর ছন্দে, 
যি রামচজ্জ বিরচন॥ 
ইছাই ঈশ্বরী পুজে হয়ে এক মন। 
বর দিতে বানুলী দিলেন দরশন॥ 
দেবী হৈল মাক্ষাৎ ইছায়ে দিতে বর। 
ত্যব করে ইছাই সম্মুখে যোড়কর॥ 
মহিমে তোমার মাত! শুনেছি ভারতে । 
' হরিরকি-প্রন্ায়িনী দেবী নমন্ততে ॥ 
দেরী বলে ইছাই মাথিয়ে লহ বর। 
অনয় করিব তোষ! বন্থাহ উপর ॥ 
ইছাই হলেন বর দিবে ধপরূত।- 
এই'জেণে হব আদি গর যাস ॥ 


করিলেন বখাবিধি, 


এদেশের রাজ! হব, 


অময়েতে ফার্ধ্য নাহি শুন সাখধালে। 
মোর মাথ! পড়ে যেন বিজুর চরণে? 
এত গুনি স্ামারপা কাছিতে লানগিল। 
তথাস্ত বলিয়ে বর ইছায়েরে দিল ॥ 
ইন্ত্রের সমান রাজ! হবে এই দেশে। 
যতদিন কম্তপনন্দন নাহি এসে! 
তোমার উপরে যেবা জামিবে সাজিয়! ৷ 
বাড়িবে অজয়! জল পাতাল তেন ॥ 
এশটি নগর নাম আছিল জগতে। 
ঢেকুয়ের গড় নাম হল আজি হতে।॥ 
আজি হ'তে নাম হ+ল অজয় ঢেকুয়। 
জিনিতে নারিবে কোন দেবতা অনুর ॥ 
আজি হ'তে আপনি ইছাই মহীনাথ। 
না পড়িবে এদেশে ইন্ত্ের বঙ্জাধাত ॥ 
রগ করে ইছাই পবনের ছুতে। 

বীর মাটি জানাইল কৈলাস হইতে ॥ 
ছড়াইল বীর মাটি পবননন্দন। 

ঢেকুর হইল লঙ্কা! ইছাই রাবণ ॥ 
বলবস্ত ইছাই বাড়েন দিনে দিনে। 

না পারি করিতে অস্ত ইছাইএর ধনে ॥ 
ইছাই ছয়ারে যত দেবত| খাটেন। 

চন্র হুরধ্য ছুই ভাই হুকুমে চলেন ॥ 
যমরাঁজ1 না চলেন ঢেকুর দিয়া পথ। 
ইছায়ের কাছে টাক! যোগায় রেস্বং ॥ 
স্তামারপ। বলিল! ইছায়ে লয়ে কোলে। 
পড়িল হুহাই দেশে ইছায়ের বলে॥ 
ইছায়ের নামে দেশে দোহাই পড়িল। 
কর্ণমেন রাজা বড় বিপাকে ঠেফিল।॥ 
তগবতীর বয়্েতে হেতের নাহি ঘাঙ্ছে। 
রাহ গয়ানিল বেন পূর্ণিমার চান্দে॥ 
লুঠ করে দিল রাজার হস্তী আর ঘোড়া। 
ইজ হ'তে ইছায়ের মগজ হ'ল বাড়া ॥ 
রাজরিক! ইছায়ে দিলেন হত্রকালি। 
নয দও ছাতা শির সোনার দ্জাড়ালি। 
লোহাটাকে ঝোটাল দৈল চেকুগ ভিতরে 
ফা দিকে গাদা, হেল রাখা গোতষগছে॥ 


স্ব 


. পারি উত 


ছব পুত্র কর্ণলেন করিয়া সংহতি? 
মফন্বলে বসে রাজ করেন দুরুতি। 
আচহিতে গোয়াল! হইল রঘুরাম। 
এতদিনে আমাদিগে বিধি হল বাস। 
গাঁণ লয়ে চল সবে পলাইর়! যাই। 
পিতায় বচন গুনি কান্দে ছয় তাই। 
মালমক়া ধন কড়ি রহিল গড়িয়া । 
কর্ণসেন রাজা যান ঢেকুর ছাড়িয়া ॥ 
ধায়াধাই চৌদিকে নফর লোকজন। 
লীষগতি চতুর্দোলে নিল পরিজন ॥ 
পাছু রেখে পাষণ্ড পালায় নিশিকালে। 
অজয় হইল পার এক হাটু জলে॥ 
আড়াই দিনে গোউড় সহরে দরশন। 
সেক্গাতের বাটিতে রাখিয়ে পরিজন ॥ 
দরবারে বসে আছে গোঁড়েশ্বর রাষ। 
কর্ণসেন দেখা দিল রাজার সভায় ॥ 
রাজ সম্ভাধিয়া রাজা বসিল আদনে। 
বারতুঞ্যা সম্ভাষ করিল কর্ণসেনে ॥ 
গোৌড়েশ্বর কছে সেন কহ সমাচার । 
পুজ নব সঙ্গে কেন এসেছ দরবার ॥ 
নিজ ছঃখ সেন কহে রানার নিকটে। 
ছ্বিজ রামচন্্র গান নিবাস চামটে ॥ 
রাজার দরবারে সেন কাদিতে লাগিল। 
এতদিনে মহারাজা রাজা দেশ গেল॥ 
ইছাই হইল রাজ) ঢেকুর ভিতরে। 
আপনি আছেন ছূর্গা ইছায়ের ঘরে ॥ 
দেবত! সকল ধরে নব দণ্ড ছাত|। 

লুঠ করে নিলেক আমার মালমাত্ত। ॥ 
আঞকাল হানা দিবে গৌউড় সহযে। 
এত গুনি গৌড়েশখর রুষিল অন্তরে ॥ 
মহামদ বলে রাজ] চল সেজে যাব। 
চেকুরের পাটি আজি গৌউড়ে চুলাষ॥ 
দেখিব ইঞ্ছাই ঘোষ কৃত বল ধয়ে। 
মার কাট বোলে গাজ ডাফিছে 0 
হন জনির। সাজা ধর্্ক কাপে নাউ? . 
নদী দাদ গগকযাহাহ পড়ে কাহি॥- 
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নান! সাও খাজে নাচে নৃপ সেনাগণ। 
ভোঁলপাড় কয়ে রাজ গৌঁউড় ভুবন ॥ 
রায় বেদী গঙগ, বেণী জু, বাকু্লাল। 
খঞ্জর, খ্থরী, কাড়া ফুঝুরে কাহাল। 
দগড় দগড়ি, হীণা, রুত্্র বীণা শানি। 
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা, ঘোর শঙ্ক গুনি ॥ 
ধুসরি, মহোরি ঢোল, থ্রী, খমক । 
জগধস্ৰ বাস বাজে গগনে ধমক ॥ 
রণশিক্ষা, করতাল বাজে যোড়া৷ যোড়া। 
আঠার ছাঁ্ার ঢাক বিশাসয় ঘোড়া ॥ 
রাজার জাদেশে সাজে চতুর দল। 

মার কাট ডাক ছাড়ে রাউৎ সকল। 
আশি হাজার নেড়ে সাজে মুখে লম্বা দাঁড়ি 
মাথার শোভিত পাটা সোণার পাগতি ॥ 
মঘবান বীর সাজে রাজায় কোঙার। 
কামান ক্কপাণগ্ল! গাড়ীর উপর ॥ 
রজপুত দিপাই চলিল কত গুল। 

হানা দিতে সমরে গগনে উঠে ধুল ॥ 
হাজার হাতার ঢালি হাতে করি ধাঁড়া। 
যমের সমান সাজে দিয়ে গেপ নাড়া ॥ 
ভীমমল্প বীর সাজে টানে বাশ গোটা । 
পাথর বিধিয়া পাড়ে দিয়ে চুপ ফোটা ॥ 
সঙ্গে সব ধানকী চামর বীধা বাসে। 
নূতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে ॥ 
ধায় নব করি কাল কোরে বীরপণ! | 
ফলঙ্গ মারিয়৷ যায় শত হাতখান। ॥ 
রাক্কবাশ ছাজার হাজাগ্স পাগ ধায়। 
দেখা গুন! করিতে বষের সঙ্গে চায় ॥ 
গৌড়েখ্্জ সাজিল চাপিয়! গজ মাথ!। 
আড়ানি শৌভিত সাজে শিরে ধবল ছাস্ত! 
পাক্ষরিয়। ঘুড়ী সব চলে করিবর। 
কপালে সিঙ্গুর ও লৌহীর মুগ ॥ 
আগুহলে সেনাপতি বিটে নিল বাটি। 
চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট। 
রখ দে রী দেখ্তে বিপরীন্ধ। 
রসিক উরে গঙাক! শোকতিতী 


১৬ 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


বারভুঞ্যা চলে ঘোর করিয়। ফাঁদনি 
আচ্ছাদ্িল ধুলায় গগনে দিনমণি ॥ 

সর্দ আগে মহাম্দ করিল পয়াণ। 

ছয় পুক্র সঙ্গে রাজ কর্ণসেন যান ॥ 
ইন্দ্রঙগাল সঙ্গে ধার ভাট গঙ্গার । 

ম!র কাট ডাক ছ।ড়ে যতেক লঙ্কর ॥ 
গোউডর।রক্ষি পার হল তেরবীর জল 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি মঙ্গল ॥ 
€দর্ববী হইল পার রাজার পঙ্কর। 

মন মম ছিনিবারে যান লক্ষেশ্বর ॥ 
বালিঘাটাশ্বর নদী “রেখে বামভিতে । 
বাখিল মিংহল গ্রাম দেখিতে দেখিতে ॥ 
ডাহিনে কনকপুর বিজন্ন নগর । 

খান! খাল বিপিন রাখিয়। তারপর ॥ 
অজয়! নদীর ধারে উপনীত হল। 
অরিকুল দেখি জল বাড়িতে পগণিল॥ 
বাড়িল অজয়! নদ 'অহয়ারবরে। 
আষাঢ় মাসেতে যেন সব নদী বাড়ে) 
অকালে অজয়া নদী বাড়িল গ্রলয়। 
নব লক্ষ মেন! দেখি মানিল বিস্ময় | 
হাঁতভীর উপরে ভাসে গৌড়ের ঠাকুর | 
ভিনিতে নাররিলাম পারা অজয় ঢেকুর ॥ 
মহাম। বলে রাজা কর অবধান। 
এখনি যাবেক মরে জোয়ারের বান ॥ 
পোয়ার মরিলে নদী পার হব তড়ে। 
রাতারাতি হানা দিব ঢেকুরের গড়ে ॥ 
খাটাইল তান্বু ঘর যতেক লঙ্থরে। 
পড়িল পাত্রের ডের অজমা] ধারে ॥ 
বোল প্রোশ যুড়ে বুম নব লক্ষ সেনা: 
ধড় ধাড় বাগ বাজে দামামা শিশ্ন! ' 


[ ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 


বাছ্ শুনি ঢেকুরে লাগিল চমৎকার। 
সবে বলে লঙ্কর,অজয়! হল পার ॥ 
ঢেকুর জিনিতে আইল রায় গৌড়েশ্বর 
ভিত হইল শুনি ইছাই কুমার ॥ 
ভবানীরে সউরিল ইছাই গোয়াল । 
াক্ষাৎ হইল দেবী মর্দমঙ্গলা ॥ 

ইছা!ই খলেন রাখ দেবী দশভূজা। 
গস্তীরাতে আরম্ত কপিল মহাপূজা! ॥ 
ভবানী ধলন শুন গোয়ালানন্দন। 

কি কারণে এ পূ কর বাঁছাধন ॥ 
যোড় করে নিপেদন করিছে থোয়াল।। 
অব্ধান শুন মাতা সব্বনঙ্গণ। ॥ 
ঢেকুরের গড়ে রাখা করিপে আপনি । 
রণে সেজে এসেছে গৌড়ের বুপমণি ॥ 
সঙ্গেতে এসেছে বলে কর্ণতঘন রাজা । 
নব লক্ষ সেনাপতি রথে মহাতেড। ॥ 
গরণয়চত অবে প্রাণ পাহব কেমনে । 
বান্ুণি খলেন আমি হানা দিব রণ |! 
লোহাট। কোটাল থাক উপলক্ষ হয়ে। 
আমি হান| দিব দানাগণ সঙ্গে লয়ে || 
চলিণ ইছাই ঘোৰ শুণিয়। বচন । 
লোহাটাকে ডাক দিয়ে আনিল তখন 
আসিয়। কোট।ল শুফমুখে খোছুকর । 
ইছাই বলেন, তোর বুকে নাহি ডর || 
রণে খেতে আজ্ঞা তোরে দিলা ভগবভী। 
এত শুনি লোহাটা খাজিল শীপ্রগতি ॥ 
দড় যান্জে হেতের বাঁধিল যমকাঁল। 
সাজিপ বানের নত্গ ছ কুড়ি চগ্ডাল ॥ 
বেযাদিশ বাজনা সন্্রে বাদ্জ রণকাড়া। 
নার কট চেকুর উঠিয়া গেম মাড়া ॥ 
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( সাহিত্য-সভা'র মাসিক পত্রিকা ) 
সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, মাঘ । . 


[ ১০ম সংখ্য। | 


সম্পাদক 
শ্রীনৃসিংহচক্্র মুখোপাধ্যায় বিষ্ভারত্ব, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস! 
সহযোগী সম্পাদক 


ত্রীন্ববলচন্ত্র মিত্র । 
সুচীপত্র। 


বিষয় । লেখক । ৃষ্ঠা। 
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সাহ্তা-নংহিতায় প্রকাশোদদেশে মিথিত প্রবন্ধুলি সভার ঈম্পাক প্রীযুক রা 
রানেক্চন্্র শাস্ত্রী, এম! এ, বাহাছুরের নিকট অথব! আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 

সাহিত্য-নভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক ঠিকানা. 
পরিবর্তনের সংবার্দ বখীসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। বাহার! সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজাগন দিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! আমার নিকট পত্র লিখিলে, অখবা সাহিত্য-মতার 
কার্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে গারিবেন। 

সাহিত্য-সংহ্তি| সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠিপত্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে। 

১৪৬১ নং গ্রেট, .  শ্রী্বলচন্ত্র মিত্র, 

কলিকাতা। সহযোগী সম্পাদক-_সাহিত্য-সংহিতা। 
উর্দশ্ঠা। 

১। বর্দভাঁধ! ও বঙ-সাছিতোয় গরিগুষটি ও উপনতি-সাধন। 17 

২) সংস্কত-ভাষ! ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকতাদি ভাষাসমুদয়ের চট্া, 
অন্থশীলন এবং &ঁ সকল ভাষায় লিখিত পুরা ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ: সংস্করণ, 
সুস্রাঙ্কন, অন্্বাদ ও এ্রচার। এততিস্ন তারতধযাঁয় অন্ঠান্ত তাষা ও ইংরাজি প্রস্ৃতি 
বিদেশী, নধ্য ও গ্রীচীন ভাষ। ও সাহিত্য হইতে শব এবং ভাবাদির গ্রহধ এবং তদ্বার! বঙ্গ, 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং গ্রচার। 

৩। ইতিহাস, তৃগোলবি্ভা, সমাজতত্ব) গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের 
আলোচনা গবেষণ! ও গ্রস্থাদি গ্রণয়ন। 

৪। নান! উপায়ে শ্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদেষ্গুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বৃদ্ধিকরগ এবং গ্রত্থতব্, গবেষণা! ও সাহিত্যান্থশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, 
তর্তই উদ্দেস্তে পুরস্কার ও ভর্থসাহাধ্প্রদান। ৃ্‌ ৫০৮: 

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেসটগুলি, কার্যে পরিগত করিবার নিশি ব্তৃতী, পুত্তকাদির. 
না, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তং উদেসানোগযোনী অনা ডি 
উপাযের অবল। | | 

শযাজেন্র্ শাহী, 
সাহিত্য লতা সম্পাদক . 








সপ্তম খণ্ড] 


১০১৩ সাল, মাঘ।' 


[১০ম সংখ্যা । 





মুক্তাতত্্। 


'কোন্‌ সময় হইতে যে মুক্তা এদেশে 
&। প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার তব নির্ণয় করা 
অতীব কঠিন। যেসময় পৃথিবীর অন্তান্ত 
ভূভাগ ঘোরতর অসভ্যতান্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
ছিল, সে সময় হইতে ভারতে যে মুক্তার 
প্রতি আদর এবং গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, 
তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ 
অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুজাতির মধ্যে 
মুক্তার ব্যবহার গ্রচলিত। কি আমঘুর্কেদ- 
শাস্ত্রে, কি পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রস্থ-নিচয়ে-_ 
মুক্তার উপকারিত1 এবং প্রশংসা কীর্তিত 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
মুক্ত সমুদ্রজাত এক প্রকার শুক্তির 
গর্ভে উৎপন্ন :হুইয়! থাকে, এজন্ত ইহার 
একটি নাম পণুক্তিজ”। যে শুক্তি হইতে 
সুস্তা জন্মে, তাহাকে দমুক্তাপ্রস্থ* কহিয়! 
থাকে। ইউরোপ, আসিয়া এবং আমেরিকা, 
পৃথিবীর এই তিন মহাদেশের নিকটবর্তাণ 
লমুদ্রেই যুক্তা উৎপন্ন হইয়া! থাকে; কিন্ত 
আদিয়া মহাদেশের উপকূল ভাগ ইহার 
প্রধান অন্বস্থান বলিয়া প্রদিদ্ধ। পারস্ত 
সাগরে, লোহিত সমুদ্রে এরং সিংহল দ্বীপের | 
নিকটবর্তী সাগরে, বহুল মুক্তাপ্রসথ দৃষ্টি 
গোচর হইয়া থাকে; ফলতঃ তাদৃশ উজ্জল 
মুক্ত! কুত্াপি দেখা যায় না। : 
সকার নয়ন-রঞ্জন. কান্তি দর্শন করিব, 
সকলেই বিমোহিত হুইয়া থাকেন। কুর্ধের 


প্রখর আলোক দর্শনের পর, ক্সিপ্চজ্যোতিঃ 
চন্ত্রকিরণ অবলোকন করিলে, নয়নদ্বয় যেরূপ 
তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূগ হীরকের খর-দীপ্তি 
নিরীক্ষণ করিয়া, মুক্তা-ফলোডুত কোমল 
প্রভায় নয়ন শ্গিগ্ধ হইয়৷ থাকে। মুক্তা 
সম্বন্ধে এতপ্দেশীয় লোকের অন্তঃকরণে এক 
প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে। 
অনেকের সংস্কার এই যে, স্বাতি নক্ষত্রের 
জল বংশে পতিত হইয়া, বংশলোচন, করি- 
শিরে পতিত হইয়া গঙ্জমতি এবং শুক্তিতে 
পতিত হইয়া মুক্তা উৎপন্ন হয়। আবার 
আযুর্বেদশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; 
“মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তখা মুক্তাফলঞ্চ তৎ। 
গুক্তিঃ শখে। গজক্রোড়ঃ ফণী মতত্যশ্চ দরুরঃ ॥ 
বেগুরেতে সমাথা তা্তজ্জৈ-মমেক্তি যোনয়ঃ। 
অর্থাৎ গুক্তি, শঙ্খ, গজমস্তক, সর্পমস্তক, 
এবং মতস্তমস্তক, এই কয়েকটী মুক্তার 
যোনি-_উৎপততিস্থান।” কিন্তু এখন বিজ্ঞা- 
নাদির কিরণ দিন দিন বিস্তীর্ণ হওয়াতে, এ 
্রান্ত বিশ্বীসকে কেহ হৃদয়ে স্থান দেয় না। 
ধনার্থিনো জনা'ঃ সর্ব রমস্তেই স্রিল্নতীব যখ। 
ততো রত্বমিতি প্রোজং শবশান্্রবিশীরদৈঃ ॥ 
ধনাভিলাবী ব্যক্তিবর্গই রত প্রাপ্ত হইয়া 
আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয় বলি- 


ফ্লাই শাৰিকের! উহাকে রব বলিয়া খাকেন। 


*» রত্বং গরুত্বতং পুষ্পরাগে। মাণিকমেবচ। 
.ইন্্নীলশ্চ গৌমেদ ভুখ। বৈদুঘ্যমিত্যপি। . 
মৌজিকং ধিক্রশ্েতি রড্াহাককামি বৈ নব ॥ 


৫৬২ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম থণ্ড, ১০ম সংখ্যা। 





রত্ব নয়টা, যথা,_হীরা, গারত্মত 
(পান্না ) পুষ্পরাগমণি (পোখ্রাজ ), মাণিক্য 
(পন্মরাগ) ইন্ত্রনীল (নীলকান্তমণি), গোমেদ, 
বৈদুরধ্য, মুক্তা এবং প্রবাল। যে নয়টী 
স্ত্বের কথ! উল্লিখিত হইল, মুক্তা যে 
তদ্শ্রেণীভূক্ত, তাহা আমুর্বেদ-শাস্ত্রে মীমাং- 
সিত হইয়াছে। মুক্তাকে হিন্দি ভাষাতে 
“মোতি” কহিয়া থাকে । আর মুক্তাগুক্তিকে 
মহারাষ্্র দেশে মোতি সী'প এবং কর্ণাটে 
মুক্তি সিঁপু কহে। মুক্তার সংস্কৃত পর্যযায়ঃ-_. 
মৌক্তিক, শৌক্তিক, ভৌভিক, শুক্তিমণি, 
বিস্দুফল, অস্তঃসার, মুক্তিবীজ, মুক্তিকা, ইন্তর- 
রত্ব, ভৌতিক, লক্ষ্মী, ইন্দুরত্ব, এবং তারা 
ইত্যাদি। মুক্তার গুণ সম্বন্ধে আঘুর্বেদে 
লিখিত আছে ১-- 

মু্।কবায়! সা্ধী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী। 

বৃষ্য। নেত্রহিতা! রাজযক্ষ্রী বিষনাশিনী ॥ 


অর্থাৎ মুক্তা,_কষায় মধুর রস, বল- 
কারক, পুষ্টবর্ধক, বুধ্য, নেত্রের হিত্কর, 
বিষদোষ এবং রাঁজবস্মানীশক । এতত্তিন্ন 
মুক্তার প্রলেপে শোথের উপশম হয়। মুক্তা 
শোধিত ও জারিত করিয়! ওষধাদিতে ব্যব- 
হৃত হইন্স। থাকে। জয়ন্তী পাতার রসের 
সহিত কিংবা অগ্নবর্গ ও কাজির সহিত 
দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া লইলে, মুক্তা 
শোধিত হয়? পরে উহা! অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ 
করিলেই জারিত হইয়া থাকে । মুক্তাশুক্তি 
অর্থাৎ যে ঝিশ্ৃকে মুক্তা হয়, তাহা মধুর-কটু- 
রস, দ্গিপ্ধ, অগ্রি-বর্ধক, রুচি-কর এবং শ্বীস, 
হৃত্রোগ ও শুলরোগে হিতকর। 

রানি তক্ষিতানি স্থ্র্মধূরাশি সরাঁণি চ। 

চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষস্ব।নি ধূতানি চ॥ 


ফলতঃ শোধিত যাবতীয় রত্বই,_-ভক্ষণে 
মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য্য 
এবং বিষনীশক। আঘুর্কেদ শাস্ত্রে রোগ- 





বিশেষে যেমন যুক্তাদি  দত্রসমূহের গুণ বর্ণিত 
দেখা যায়, সেইরূপ উহার ধারণেও বিস্তর 
উপকারিতার কথা উল্লিথিত আছে £-. 
্্ীণাং কাগ্তিরতিকরী ধাঁরণাৎ গ্রহপ।গনুং ॥ 
মঙ্গল্যানি মনোজানি গ্রহদোধ হরাণি চ। 
মাপিকান্বরণে বুজাতমমলং মুক্তাফলং শীত- 
গোর্মাহেয়স্ত তু বিদ্রমে। নিগদিতঃ সৌমস্ত গীরত্মৃতম্‌। 
দেবেজ্ান্ত চ পুষ্পরাগ মন্রাচার্বামায বন্ত্ং শনেনাঁলং 
নির্মল মন্যয়ো নিগীদিতে গৌমেদ বৈূর্য্যকে ॥ 
অর্থাৎ ইহা দ্বারা রমণীদিগের কান্তি ও 
রতিশক্তি বর্ধিত করে। অন্গধূত রত্ব মঙ্গল- 
জনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহ-দোষ-ৰিনাশক। 
রবিগ্রছের প্রতিকারার্থে মাণিক্য, সোম- 
গ্রছের প্রতিকার নিমিত্ত সুজাত ও নির্দল 
মুক্তাফল, মঙ্গলগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত 
প্রবাল, বুধগ্রহের শাস্তির জন্য পান্না, 
বৃহস্পতির শাস্তি হেতু পুম্পরাগ, শুক্রের 
শাস্তির নিমিত্ত হীরক, শনিগ্রহের শাস্তযর্থ 
ইন্দ্রনীলমণি, বাহুগ্রহের প্রতিবিধান নিমিত্ত 
গোমেদ এবং কেতুগ্রহের শাস্তির জন্য বৈদুরধ্য- 
মণি ব্যবহার করিতে হয়।* 
এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষা 
ঘবারা স্থির করিয়াছেন যে, শুক্তির আবরণ 
কোন কারণে আহত হুইলে, তন্মধ্যে এক 
প্রকার ব্রণ জন্মে এবং কালসহকারে তাহা! 
হইতে মুক্ধ/ উৎপন্ন হয়। তীহার৷ ইহাও 
প্রমাণ করিয়াছেন ষে, মস্থণ অনাহত শক্তিতে 
প্রায় শুক্তি জন্মে না; কিন্তু যে শুক্তির 
উপরিভাগ বন্ধুর কিংবা আহতের লক্ষণবিশিষট, 
তাহাতেই মুক্তা লাভের সম্ভাবন!। প্রার়শঃ 
দেখিতে পাওয়! যায় যে, শুক্তির গর্ভমধ্যে 
বালুকাকণা অথবা অন্ত কোন স্ষুত্র পদার্থ 
প্রবেশ করাইয়া, এণ্ুক্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করিলে, সেই বালুকাদি পদার্থের আঘাতে 





* জরবাাগুণ দেখ। 


খ।খ) ১৩১৩ 


শুক্তির অন্তরে ব্রণ জন্মে এবং ক্রমশঃ সেই 
বালুকা মৌক্তিক পদার্থে আবৃত হয়। চীন- 
দেশীয়ের! এই প্রকারে ক্ষুদ্র ্ষুত্র তাত্রনির্দিত 
বুদ্ধদেবের মৃত্তি শুক্তিমধ্যে, প্রবিষ্ট করাইয়া, 
জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাতে এ 
গুক্তিমধ্যস্থ তাশ্রযৃত্তির উপর মৌক্তিক 
পদার্থ জন্মে এবং চীনের! এ মুক্তাজাত বুদ্ধ 
মৃত্তি ইতর লোকদিগকে প্রদর্শন পূর্বক 
বিমোহিত করিয়া থাকে। আসিয়াটিক 
সোসাইটার চিত্রশালিকায় এই প্রকার বুদ্ধ 
মৃত্তিবিশিষ্ট একখানি শুক্তি রক্ষিত আছে। 

চীনবাসীরা প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিয়া 
প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার! মুক্তা উৎপন্ন করিয়া 
থাকে। তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্নুকের ছোট 
মালা প্রস্তত করিয়া! রাখে, যখন মুক্তাশুক্তি 
ভামিয়া উঠে, তখন তাহা ধরিয়া এ মাল! 
তাহার ভিতর প্রবেশিত করিয়া সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করে। কালক্রমে আহত শুক্তির 
ভিতরে এঁ মাল! মুক্তালক্ষণাক্রান্ত হইয়া 
উঠে। 

শুক্তির ভিম্ব বেঙ্গাচির সদৃশ । যদি 
ধীবরের কোন প্রকার ব্যাঘাত ন| ঘটায়, 
কিংবা হাঙ্গরাদি কোন হিংস্র জস্ত নষ্ট না 
করিয়া ফেলে, তাহা হইলে এ সকল ডিম্ব 
ক্রমে বদ্ধিত হইয়া মুক্তা গ্রস্থ হুইয়! উঠে। 

মুকাপ্রস্থ ধরিবার রীতি সর্বত্র একরূপ 
নহে। এস্লে সিংহল দ্বীপের প্রচলিত প্রথা 
বর্ণিত হইতেছে। তথায় গুক্কি-গ্রাহকেরা 
প্রথমতঃ কণ্ডাচি নামক এক স্থানে সমাগত 
হয়) অনন্তর সুধোগাঁনুসারে সমুদ্ধের নির্দিষ্ট 
স্থানে নৌকারোহণে গমন করে। তাহাদিগের, 
প্রত্যেক নৌকায় একবিংশতি ব্যক্তি থাকে, 
তন্মধ্যে দশজন ডুবুরি। এ ভুবুরিরা পর্য্যায়- 
ক্রমে এক এক বারে পাচজন জলে অবতরণ 
করে। নিমগ্ন হইতে বিলম্ব না ঘটে, এই 
নিমিত্ত গ্রস্তরবন্ধ এক 'রজ্জ,র উপর নির্ভর 
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করিয়া, দক্ষিণ হন্তে আর এক গাছি রজ্জ্‌ 
অবলম্বনপূর্ব্বক, বাঁম হস্ত দ্বারা নিশ্বাস রুদ্ধ 
করিয়া নিমগ্ন হয়। উভত় রজ্জর অগ্রভাগ 
নৌকাস্থ অগর লোকেরা ধরিয়া! থাকে । 
গুক্তি ধরিবার জাল ডুবুরিদিগের পদে সংলগ্ন 
থাকে এবং তন্বার! তাহারা এরূপ অল্নকাল 
মধ্যে শ্বীয় কাধ্য সাধন করে যে, আমরা হ্হ্ত 
দ্বারাও তাহা অপেক্ষা সহজে কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হই না। ফলতঃ তাহারা এরূপ 
কাধ্যপটু যে, ছুই তিন মিনিটের মধ্যে চারি 
হইতে কুড়ি ব্যাস পর্যযস্ত গভীর জলে নিমগ্ন 
হইয়া, ছুই তিন ক্ষেপ জাল ফেলিয়া শুক্তি 
সংগ্রহ করে এবং উর্ধে আগমনের হচ্ছ! 
হইলেই, রজ্জ, টানিয়! সঙ্কেত করে। তদমু- 
সারে উপরের লোকেরা রজ্জ, আকর্ষণ করিয়া 
তাহার্দিগকে তুলিয়া লয়। প্রাতঃকালাবধি 
দিব! অবসান পর্য্যন্ত ডুবুরিরা গুক্তি ধরিতে 
নিযুক্ত থাকে। অনস্তর কাগ্ডাচিতে - প্রত্যা- 
গত হইয়া, একটি গর্ভ খননপূর্ববক তন্মধ্যে 
গুক্তিগুলি স্থাপিত করে এবং আহারাদি 
সমাপন করিয়া, ছুই প্রহর রাত্রির সময় গুক্তি 
ধরিতে সমুদ্রে পুনর্যাত্র! করে। 

পুর্বে গর্তমধ্যে যে সকল শুক্তি স্থাপিত 
রাখিবার কথা বলা হইয়াছে, কিছুদিন উহা 
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিলে, শুক্তির মাংস 
গলিত হইয়া যায়। অনন্তর মুক্তা-সংগ্রাহ্‌- 
কেরা তাহ! তুলিয়া! কাষ্ঠের যন্ত্র দ্বারা শুক্তির 
গর্ভ ভেদ ক্রিয়া, মুক্তা সংগ্রহ করিয়া থাকে। 
তৎপরে মুক্তা জলে সিদ্ধ করিলে মুক্তাচ্র্ণ 
দ্বারা তাহা পরিস্কত করিয়া লইতে হয়। 
মাঘ মাসের শেষ হইতে চৈত্র পর্যযস্ত গুক্তি 
ধরিবার উপযুক্ত সময় ; কিন্তু বায়ু কিঞ্চিৎ 
প্রবল হইলে, আর শুক্তি ধরা হয় না। এজন্ত 
গ্রতি বৎসর ত্রিশ দিবসের অধিককাল শুক্তি 
ধন্সিবার সুযোগ হয় না। - 
. লমু্ে:শুক্তি ধরিবার নিমিত্ত দিংহল 
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সাহিতা-সংহিতা। [৭ম হত 5০ম সধ্যা 





দ্বীপের রবাজকর্মঢারীরা মুক্তাব্যবসাযীদিগকে | রাজা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে। রাণী 


সমুদ্রের তট ইজারা দিয়! থাকেন) তদহুসারে 
উক্ত ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট জনভাগে শুক্তি 
ধরিতে পায়। এক বৎমর এক গ্বানে শুক্তি 
ধরিলে, অনেক কাল পর্যন্ত তথায় আর গুক্তি 
খরিবার ব্যবস্থা নাই। এইন্ধপে পরিত্যক্ত 
স্থানের গুক্তি বর্ধিত হইয়! থাকে। চতুর্দশ 
বৎসর এই প্রকারে শুক্তি বর্ধিত হইলে, 
তাহ! ধরিবার উপযুক্ত হয়। শুক্তি ধরিবাঁর 
লোক দিংহলঘীপে ছুশ্রাপ্য। এজন্ত মালব 
ও করমগ্ুল উপকূল হইতে তাহাদিগকে 
আনিতে হয়। 

যেমুক্ধ1! বৃহৎ এবং সম্পূর্ণ গোলাকার 
অথবা ভিম্বাকার, ঈষৎ রক্তিমাভ ও চিন্ক- 
শূন্য, সেই মুক্তাই বিশেষ আদরণীয় এবং 
বছমূল্য। এইরূপ আকার ও জ্যোতিধিশি্ট 
মুক্কাকে “পাকা মুক্তা” কহিয়া থাকে । পূর্নর- 
কালে দিল্লীশ্বরদিগের অতীব রমণীয় এক ছড়া 
মুক্তাহার ছিল, তাহা অদ্ধিতীয় বলিয়! গ্রদিদ্ধ। 
পারস্ত বাঁদশাহের একগাছি মুক্তাহার আছে, 
তাহার মূল্য ৩,৪০,০০২ টাক1। রুশিয়ার 
দমাটের মস্ৌ রাঁজধানীর চিত্রশালায় একটা 
বহুমূল্য মুক্তা আছে, তাহা ওজনে একশত 
রতিরও অধিক। 

এরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে 
প্রাতঃন্মরণীয়। স্বর্গীয়! রাণী ভবানীর স্বামী 
রাঁজা রামকাস্ত রায়, ছাবিবশ হাজার টাকার 
মুল্যের ছুই ছড়া! মতির মালা ক্রয় করিয়া 
মনন করেন, একগাছি রাণীকে, অপর ছড়া 
জয়কালী বিগ্রহকে প্রদান করিবেন। ছুই 
ছড়ার মধ্যে এক ছড়া উত্তম, অপর ছড়া 
কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট । রাজা ভাবিলেন, পউত্রুষ্ট 
ছড়া রাঁণীকে দিয়া, নিক ছড়া বিগ্রহকে 
দিবেন।* রাণী ছুই ছড়া মারা দর্শনে উৎ" 
কষ্ট ছড়া! দেবীর জন্ত রাখিয়া, অপরুষ্ট ছড়া 
আপনি লইবেন মন্থ করিলেন। তাহাতে 


কহিলেন,--“তবে উভয়েরই মনোবাধ। পুর্ণ 
হউক, অর্থাৎ ছুই ছড়াই দেবতাকে দেওয়া! 
ধাউক।* কি নির্গোততা!! 

মুক্তার মূল্য অধিক বলিয়া, সাধারণে উহ 
ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। এজন্ত এক 
প্রকার কৃত্রিম মুক্তা গ্রস্তত হইতেছে। এই 
মুক্তা কয়েক প্রকার মখন্তের শক্কে উৎগন্ধ 
হইয়। থাকে । ব্রীক্‌ নামে এক প্রকার অতি 
স্থখাস্ক মতন্ড আছে। মৎম্তজাতির মধ্যে 
ইহার অপেক্ষ! চঞ্চল মতন্ত আর নয়নগোচর 
হয় না। এই মতস্তের শব্কের নিয়ে রজত- 
চুর্ণবৎ এক প্রকার অতি সুক্ম পদার্থ থাকে, 
মেই চাকৃচিক্যশালী পদীর্থই ব্রীকৃ মতস্তের 
গৌরব বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এ পদার্থ 
থাকাতেই উহার শঙ্কসমূহ রৌপ্যবৎ চাকৃচিক্য- 
শালী বোধ হয়। শিল্পকরের। তদ্বার৷ এক 
প্রকার অতি সুন্বর কৃত্রিম মুক্তা গ্রস্ত 
করিয়া থাকে। এই পদার্থ রোহিতজাতীক্ 
মকল মতস্তেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মুক্তা 
্রস্তত জন্ত হোয়াইটুবেটু মতন্তের শব্কই সর্ব 
প্রধান; তন্রিষ্নে ব্রীকৃ মৎন্তের শন্ক এবং 
তদনস্তর রোচ, এবং ডেম্‌ মংস্তের শক্। 
ধীবরের! এই মকল মত্ন্ত ধরিয়া, তাহাদের 
শকসমূহ কৃত্রিম-মুক্তা গ্রস্ততকা রীদিগকে বিক্রয় 
করে। উক্ত ব্যবসাদীরা এ শন্ক সাবধানে 
ধোঁত করিয়া, জলে ভিজাইয়| রাখে। ছুই 
তিন দিন জলে ভিজিয়! থাঁকিলে রজতবৎ 
চর্ণ পদার্থ শক হইতে পৃথক্‌ হয়। 

অনস্তর এ পদার্থে কিঞ্িৎ পরিস্কৃত গঁদের 
জল কিংবা শিরিম মিশ্রিত করিয়া, তব্নকির 
ভিতরে অথবা উপরে লিপ্ত করিয়া, গু 
করিলেই মুক্তা প্রস্তুত হইল। এই কৃত্রিম 
মুক্তার ব্যবসায়ে বিস্তর লোক নিযুক্ত আছে। 
এই মুক্তার জন্য উপরি উক্ত মতের শক 
টাকায় এক বা দেড় ভোলা পরিমাণে বিজ্রীত 
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৯. হয়। রোহিত, কাতল! এবং বাট! প্রভৃতি রলতবর পদার্থ আছে, তাহাতেও মুক্তা গস্থত 
মস্ত ব্রীক্‌, ডেস্‌ প্রভৃতির সহিত এক শ্রেণী- | হইতে পারে। এ বিষয়ে পরীক্ষা করা কর্তব্য। 


ভূক্ত। অতএব বোধ হয়, উহাদের শক্কে যে 


শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় । 


আত্মারহ্ত ৷ 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর।) 


১৬। প্রাণও আত্মা নহে 

প্রাণোহপি আম্ম। ন ভবতি। 

অর্থাং__গ্রাণও আত্মা নহে। হিরণ্য- 
গর্ড ব্রহ্মার উপামকদিগের মত এই ষে, প্রাণই 
আত্মা; কিন্ত প্রাণেরও ত অহষ্প্রতায় ভাব 
আছে, অর্থাৎ প্রাণেও আমার প্রাণ 
ইত্যাদি অনুভবের সঞ্চীর দেখিতে পাওয়া 
যায়। ম্ৃতরাং প্রাণও দৃশ্ঠ পদার্থ। অতএব 
তাঁহাও আত্মা নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও 
প্রাণের করণত্ব কথিত হইয়াছে । যথা) 

প্প্রাণের রক্ষ্য বরং কুলায়মিতি করণত্বাঙ্গী- 

কারাচ”। 

প্রাণ দ্বারা কুলায়ম্বরূপ স্থল শরীরকে 
রক্ষা করিয়া__ইত্যাদি। 

শ্রতিবিরুদ্ধ শান্ত্ব অবশ্ প্রামাণিক নহে। 


১৭। স্ুযুণ্তি কালে চৈতন্যের বিদ্য- 

মানতা'র অভাব । 

সুযু্তৌ চৈতন্য ভাবাৎ। 

অর্থাৎ _্ুযুপ্তি সময়ে চৈতন্তের বিস্ত- 
মানত! আদৌ থাকে না। স্ুষযুপ্তি অর্থাৎ 
প্রগা নিদ্রার অবস্থায় সকলেরই প্রাণ থাকে 
বটে, কিন্তু চৈতন্ত ব্যক্ত থাকে না, আবার 
প্রাণও চৈতন্তময় আত্মা নহেন। ্ 
১৮। যুদ্ধকালে রাজ! ও ভূত্যের 

পার্থক্য অপরিজ্ঞানের ন্যায় 

চৈতন্য যে কাহার তাহা, বুঝা 

যায় না।. 


প্রীণন্ডেত্তরশ্মিন্‌ কালে ভূত ম্বাষিনৌরিব 
সন্বীর্য়োর্ন জায়তে কন্টেদং চৈতন্য মিতি। 


অর্থাৎ_রাজ! ও ভৃত্য যখন একত্র সমর- 
সঙ্জায় অবস্থান করেন, তখন কে রাজা, 
কে ভৃত্য, ইহা যেমন সহজে নির্ণয় কর! 
যায় না, সেইরূপ জাগরণাদি সময়ে প্রাণ ও. 
আত্ম৷ একত্র সংকীর্ণ থাকায় কাহার চৈতন্ 
ইহা আদৌ, উপলব্ধ হইবার নহে 
১৯। স্থুযুপ্তিকালে প্রাগ বিজ্ঞান 


রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 

হুযুপ্রেতু পুনধিজ্ঞান রহিতঃ প্রাণ টগলভ্যতে। 

অর্থাৎ _নুযুণ্তি কালে প্রাণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 
রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নুযুপ্তি 
কালে প্রাণের চৈতন্ত নাই বলায়, অপর 
সময়ে যে তাহার চৈতত্ত আছে, ইহ! বুঝিতে 
হইবে না। জাগ্রত অবস্থায় গ্রাণেরই ষে 
চৈতন্ত আছে, ইহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতে 
পারে, কারণ সে সময় প্রাণের চিহ্ন জীবন 
ও আত্মার চিহ্ন চৈতন্ত উতয়ই ব্যক্ত ও পর- 
স্পর সম্মিলিত অবস্থায় বিস্কমান থাকে। 
নুযুপ্তিকালে অন্তঃকরণ অন্তান্ত ইঞ্জিয়ের 
সহিত শ্বাভাবিক কারণে অব্যক্তভাবে অব- 
স্থান করায় আত্ম-চৈতন্তও অব্যক্তভাবে 
বিস্তমীন থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে প্রাণ 
পূর্ব ব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে; সুতয়াং 
পূর্বের ন্যায় আর কোন সন্দেহের কারণই 
বর্তমান থাকে না। এই কারণেই স্ুযুপ্তি 
মময়ের উদ্নেখ কর! হইয়াছে। নানাগ্রকার 
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সৈন্য ও সামস্তের সহিত ধোছ্ুবেশে একই 
স্থলে এবং একই সময়ে যদি রাজা অবস্থান 
করেন, তবে কোন্‌ ব্যক্তি রাজা, আর কেই 
বা তাহার সৈন্য ব! সেনাপতি, ইহার নির্ঘা- 
রণ বিষয়ে যেমন ঘোর সংশয়ের উদ্রেক হয়, 
জাগ্রত অবস্থায় সেইরূপ প্রাণ ও আত্মার 
সহিত এক সঙ্গে কার্ধ্য করায় চৈতন্যরূপ 
চি্নটি যে কাহার, এ বিষয়ে সংশয় উৎপত্তি 
অনিবাধ্য ও শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সুযুখি সময়ে 
প্রাণের চিহ্ন যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পূর্বোক্ত প্রকারে 
ইহা সুষ্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হুয়। অতএব 
প্রাণ ষে আত্মা নহে, ইহা বুঝিতে বোধ করি 
সন্দেহ ন! থাঁকিতে পারে। 


২০। স্থৃযুপ্তিকালে ইন্ট্রিয়গণের 
বিরাম বশতঃ প্রাণের বিজ্ঞানা- 
ভাব সম্ভবপর কি না? 
করণোপরম।দ্‌ বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণস্তেতি চেৎ। 


অর্থাৎ-_য্দিংকেহ রলেন যে, সুযুপ্তিকালে 
ইন্জিয়গণের বিরাম নিবন্ধনই প্রাণের বিজ্ঞানা- 
ভাব অনুভূত হয়। 


২২। রাজা কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিলে 
তৃত্যবর্গেরও কার্ষ্যে অব্যাপৃত 
থাক। যেমন অসম্ভব, প্রভুস্থানীয় 
প্রাণের কার্য থাকিতে ভূত্য 
ইন্দ্রিয়বর্গেরও সেইরূপ । 


নস্বামিনি ব্যাপ্রিয় মাণে করশোপরমাভাব। 

রাজ পুরুষবৎ। 

ইন্জিয়গণের বিরাম অবস্থায় প্রাণের 
বিজ্ঞানাভাব অবস্থা আদৌ সম্ভবপর নহে। 
কারণ রাজ! যদি নিজেই কার্যে ব্যাপৃত 
থাকেন, তাহা হইলে রাজকর্মচারিবর্সের 
পক্ষে কর্ম্ণে উদ্বাসীন থাক! যেমন অসম্ভব, 
সেইন্ধপ প্রতুস্থানীয় প্রাণ কার্ো ব্যাপৃত 


সাহত্-সংহতা | | ৭ম খও, ইসি 


থাকিতে ত্যস্থানী় ইঞ্জিয়নিবহের কার্ধ্য 
বিরতিও সম্পূর্ণ অসম্ভব। 


২২। স্থৃতরাং ইন্ড্রিযগণ প্রাণের 
আজ্ঞাবহ নহে। 
অতএব ন প্রাণ শ্তৈতানি। 


অর্থাং__ইন্জিয়গণ কখনই প্রাণের আজ্ঞা- 
বহ ভৃত্য নহে। প্রাণের চৈতন্ত আছে, 
সযুস্তিকালে চক্ষুরাদি ইঞন্জিয়সমূহ শ্য দ্য 
কার্যে বিরত হয়, সেই কারণেই তাহার 
উপলব্ধি হুয় না, ইহাও বলিতে পার! যায় 
না। কারণ ষদ্দি প্রণিহ চেতন ও ইন্জিয়- 
বর্গের নিয়ামক বা পরিচালক হয়, তাহা 
হইলে স্ুযুপ্তি সময়ে তাহ! শ্বাস-প্রশ্বীসাদি 
কার্ধ্ে ব্যাপূত থাকিয়াও কি জন্য ইন্জিয়- 
বর্গের পরিচালনকাধ্যে উদ্দাসীন থাকিবে? 
রাজা যখন অন্ত কোন রাজার সহিত সংগ্রা- 
মাদ্দি কার্ষ্যে ব্যাপূত থাকেন, তখন কি 
তাহার সৈন্য-সামস্তগণ যুদ্ধকার্ষ্যে নিবৃত্ত 
থাকিতে পারে? ইহা সম্ভব হইলে ভৃত্য- 
বর্ণের উপর রাজার যে কিছুমাত্র প্রতৃত্ব 
নাই, ইহা অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হুইবে। 
অতএব এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, প্রাণের ও ইন্্রিয়বর্ণের কোন প্রতুত্বই 
নাই, ন্তরাং প্রাণ ভিন্ন এমন একটি চৈতন্য 
ময় পদার্থের বিস্তমানতা অবপ্তই আছে, 
যিনি ইঞ্জিগণের নিয়ামক । 


২৩। ইন্ডরিয়গণ বুদ্ধিরই অধীন। 


বং শ্বাপেনোপরতন্ত ক্কৈত্যনি করণানি উপরতানি।? 


অর্থাৎ_নিদ্রিত অবস্থাক্ন ন্বকার্ধ্য হইতে 
যে বিরত হয়, ইন্দ্িয়গণ সেই বুদ্ধিরই অধীন। 
কারণ বুদ্ধি যদি ম্বকার্ধ্য-বিরত হয়, তাহা 
হইলে তদধীন:ইন্জিয়বর্গও নিজ নিজপকার্ধ্য 
হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে 
ক্রিয়াগুলির করণসাধন বা উপার়সমূহ কাহার 


৬ ০পীপিপিশী পাশপাশি পাশিপিল্পালল িপিশিপািশশা 
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অধীন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। করণ 


বা উপায়গুলি কখনই শ্বতন্ত্র হইতে পারে 
না, কারণ তাহা হইলে তাহাদের করণত্বই 
থাকে না। যাহার! স্বাধীন, তাহার! করণ 
না! হুইয়! কর্তাই হুইয়া উঠে। নুযুপ্তি সময়ে 
দর্শনাদি জ্ঞানরহিত অবস্থায় ধিনি বিজ্ঞান" 
স্বরূপে অবস্থান করেন, ইন্্রিয়নিচয় তারই 
কর্তৃত্বাধীন। কারণ ভাবে বুদ্ধির অবস্থানই 
নিদ্রা। আকাশাদি পঞ্চ মহাতুতের সম্ি- 
লিত সাত্বিক অংশ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের 


. অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ মাত, অবিষ্তাই 


কিন্ত তাহার প্রক্কৃত মূল কারণ। অন্তঃকরণ 
যে সময় স্বকীয় কাধ্য নিশ্চয়, সঙ্থর, বিকল্প 
ও অভিমানাদি পরিত্যাগপুর্ধবক মূল কারণ 
অবিস্তায় লীনভাবে অবস্থান করে, তখনই 
তাহার নিদ্রাবস্থা। নিদ্রিত অবস্থায় বুদ্ধি- 
গত আভাষ চৈতন্তই, বিজ্ঞানরূপে অবস্থান 
করেন, অতএব সেই বিজ্ঞানায্মাই ইন্দরিয়- 
গণের অধিষ্বামী বা নিয়স্ত]। 


২৪। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বর্গে অধিষ্ঠিত 
হইলেই ইন্জরিয়বর্গের বিষয়ে 
প্রবৃত্তি সঞ্চার হয়। 


ধদাসৌ বহিধিগত্য করণা ্থ ধিতিষ্ঠতি, 
তদ। সর্ব্বাণি করণ।নি স্ব শব বিষয়ে প্রবর্তত্তে। 
অর্থাং_বুদ্ধি যে সময়ে 'বহিগ্ত হইয়া 
ইস্জরিয়সমূহে অধিষ্ঠান করে, তখনই নিধিল 
ইন্জিয়রাজি নিজ নিজ বিষয়ে গ্রবন্তিত হয়। 
অন্বয়্-ব্যতিরেক দ্বার! বক্ষ্যমীণ বিষয়টি বিশদ- 


ভাবে বিবৃত হইতেছে । 
অন্থয় ব্যতিরেক কাহাকে বলে ? 


যে বন্তটির বিমানতায় অন্ত একটি বন্ধর 
আতস্তিত্ব ও যাহার অভাবে তাহার বর্তমানত্বা” 


. ভাব--শেষোক্ত বস্তটির সহিত সেই বস্তটির 


সে সন্বদ্ধ, তাহাকে অবর়-ব্যতিরেক বলা 


যায়।*-এন্থলে বিজ্ঞানাত্থ্য যখন অন্তঃকরণে 
অধিষ্ঠিত হুইয়! তাহাকে বাহ বিষয়াতিমুখ 
করতঃ নিজে ও বুদ্ধি দ্বারা বহিমূ্থ হইয়! 
চক্ষু কর্ণ গ্রভৃতি ইন্জরিয়বর্গে অধিষ্ঠিত হন, 
ইন্্িয়সমূহ তখনই গ্ব ন্ব শব্বাদি বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ারাজি উৎ- 
গাদন করে। বুদ্ধিও ঠিক সেই সময়েই 
ইন্জিয়-সন্নিহিত বিষয়াকারে পরিণত হইয়া 
থাকে। ইহাই বিজ্ঞান আত্মার অধিষ্রান 
ও করণের গ্রবৃত্তি-অন্বয় ৷ 


২৫। জাগ্রত স্থিতির হেতুভৃত 
ধর্মাধ্মরূপ কর্মের উদ্ভব- 
কালে স্বষুপ্তি হইতে বুদ্ধির 
সঞ্চার হয়। 


যদ। জার স্থিতি নিমিত্তং কর্ম্োড়ুতং তবতি, 
তদ।স্বপভুপরতো। ভবতি। 


অর্থাং_যে সময় জাগ্রত স্থিতির ছেতু- 
ভূত ধর্াধন্মরূপ কর্মের উত্তব হয় তখন 
দেই বুদ্ধি সুযুপ্তি হইতে উদ্থিত হইয়। থাকে। 
বিজ্ঞানাত্বা যে ঠিক কোন্‌ সময়ে এইরূপে 
বহিষ্শ,খ হইয়া ইন্ডিয়সমূহে আসিয়া অধি- 
ঠান করেন বর্তমান ক্ষেত্রে মাত্র তাহাই 
আলোচ্য । যখন জাগ্রত অবস্থার কর্ম, 
ধন্মাধন্্ম উদ্ভূত হয়, বিভ্ঞানাত্বা তখনই 
নিদ্রা হইতে উপরত হুইয় থাকেন.। কর্ণ- 
ফল ভোগই জাগ্রদাদি অবস্থার হেতু। 
আমরা! কায় মন ও বাক্য দ্বারা অবিরামভাবে 
ধেসমন্ত কাধ্য দৈনন্দিন জীবনে গ্রতিনিয়- 
তই সম্পন্ন করিতেছি, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা- 
ভাবে সে সমন্তই নিজ নিজ ফল আমাদিগকে 
প্রধান করিয়! থাকে। কতকগুনি দিনাস্তরে, 
কতকগুলি বর্ষাস্তরে, কতকগুলি বহু 
বংসরাস্তে, আবার কতকগুধি বা জন্মজন্ম- 
স্তরে। এইরাগে কর্মসমূহ অনাদিসঞ্চিত 


২, আশি শীিশ্টি শপ শীপপোপিশশাপীপিশীিশীপশিশি পাত 


৫৬৮ 


সাহিত্য-সংছিতা। [ ৭ম খণ্ড ১ম সংখ্যা! 





ফর্দদ বপন! দার! সুত্র গ্রথিতের ন্যায় রুদ্ধ ও | বা! অবিষ্তা বলিয়া, আত্মার হুশ্মতম আরও 


ও প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় বিচিত্র গতিতে প্রাণি 
গণের সংসারঘাত্র। অবিচ্ছি্ন অবস্থায় রাখিক্জ। 
দেয়। যদিও জন্ান্তরাঁদি প্রাপক কর্মপুঞ্জের 
গ্রচার ও ফলদানবিষয়ক কাঁলজ্ান যোগি- 
গ্রণেরও ছুঃসাঁধ্য, তথাপি প্রছিক ফলদায়ক- 
(বিশেষ, নিত্যফলদ কতকগুলির প্রচার ও 
মময়ন্ঞান, স্কুলতঃ অল্প আয়াসেই অন্থভৃত 
হুইতে পারে। এইরূপে আমরা দৈনন্দিন 
ফলদায়ক পরিশ্রমাদদি রূপ কর্্মকে আশ্ু- 
ভাবিনী নিদ্রার গ্রাধান কারখ খলিয়৷ জানিতে 
পারি।' 


২৬। বিজ্ঞানাত্বা কখন্‌ স্বপ্ন বা 

ম্যুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন? 

ভৎক্ষয়ে সর্বাশি করণানি গৃহীত্ব। বৃদ্ধ্যপ।ধি 

সম্পর্কিত বিষয়-বিজানেন স্বপ্ন সযুপ্রং ব 

গচ্ছতি। 

অর্থাৎ_জাগ্রত অবস্থাপ্রাপক কর্মের য় 
হইলে অস্তঃকরণ রূপ উপাধি সবস্বজনিত 
(বিষয়জ্ঞান দ্বারা নিথিল ইন্জরিয়বর্গকে সংহত 
করিয়া, বিজ্ঞানাত্বা স্বপ্ন বা মুযুন্তি অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয় থাকেন 1 যেমন ক্ষটিক শ্বভাবতঃ 
নির্দগ হইলেও সন্নিকটস্থ জবাঞ্চুন্থম প্রভৃতির 
'লোহিতাদদি বর্ণ রঞ্জিত হওয়ায় তত্তৎ বর্ণ- 
ষুক্কের ভ্তায় স্প্ প্রতীরমান হয়, সেইরূপ 
আত্মাও ন্বতাবতঃ নিত্য-শুদ্ধবন্ধ ও আুক্ত 
স্বভাব হুইয়াও, বুদ্ধি ঝা অন্তঃকরণের 
সাঙ্লিধ্যবশতঃ কর্তৃত্ব ও সুথিত্ব-ছুঃখিত্বাদি কর্ম 
সম্পর্কে-_-”আমি কর্তা” প্আমি সুখী, 
“আমি ছংঘী*--ইত্যাদিরণ অভিমান প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন,_স্ষটিকের পুষ্প বিশেষের 
আতা! প্রতিফলনের সয় এই বুদ্ধিই আত্মার 
উগাদি। কথিত এই বুদ্ধি ব্যতীত, অজ্ঞান 


একটি উপাধি আছে, তাহাই বুদ্ধি সম্পর্কের 
কারণ ও মূল উপাধি। 


উপাধি কাহাকে বলে ? 


সাধারণতঃ যাহ! সমীপে বিদ্যমান থাকিয়া 
নিজ কার্দ্য নিকটস্থ বস্তর উপর সংক্রামিত 
করিয়া তাহাতেই তন্তৎ কার্যের ভ্রম জন্মাঁ 
ইয়া দেয়, শাস্ত্র তাহাকেই উপাধি পদবাচ্য 
করিয়াছেন। এবংবিধ উপাধিতে আত্মার 
অভিম।ন যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই 
তাহা উপাধি। বুদ্ধিন্নপ উপাধিতে উপস্থিত 
চৈতন্তের নাম চৈতন্তাভাস। এই চৈতন্ত- 
ভাঁদ যখন বাহ্‌ বিষয় হইতে ইন্জরিয়সমূহকে 
আকর্ষণ করেন, তখনই তীহার ্বপ্লীবস্থ! ) 
পক্ষান্তরে যখন অন্ঞান-উপাধিতে উপহিত 
চৈতন্যাভাস, অজ্ঞান উপাধিক বিজ্ঞান দ্বার! 
বুদ্ধিকও উপরত করেন, তখন তাহার 
নুষুণ্তি। স্ুযুপ্তিকালে অজ্ঞানরূপ উপাধির 
নাশ হয় না। মোক্ষ পর্য্স্তই তাহার 
স্থিতি। 
২৭। বিজ্ঞানাত্মা পর্যায়ক্রমে জাগ্রত 

স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয় 

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


এবং স্বানত্রয়ং অববরতং গচ্ছতি। 


অর্থাং_-এইরূপে বিজ্ঞানাত্মা অনবরতই 
স্থানত্রয় গ্রা্ত হইতেছেন। যে পর্য্ত্ত 
ভীহার সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা না ঘটে-_সে 
পর্য্যন্ত তিনি কখন ক্রমপূর্বক এবং কখন 
ব! ক্রমরছিত অবস্থায় অবিরামভাবে এই 
গ্থানব্রয়--অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুযুপ্তি-_ 
এই ত্রিবিধ অবস্থা পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইয়| 
থাকেন। ক্রমশঃ 


শ্রীহরিগোপাল রহ ॥ 


ভারতীয় দর্শনোক্ত জ্ঞানসম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা। 


আজ কালজ্ঞানের যেরপ শ্রীবৃদ্ধি হই- 
তেছে এবং জানালোকদীপ্ত মন্তুযাসমাজে 
জ্জমের যেরূপ আদর বাঁড়িতেছে, ভাঁহাতে 
প্রাচীন হিন্দু-দর্শনোক্ত জান সম্বন্ধে ২১টা 
ফথ! বলা বোধ হয় নিতান্ত নিরর্থক ও 
অসঙ্গত হইবে না। প্রাচীন খধিদিগের 
নিকট জ্ঞান কি পদার্থ ছিল, তীহার| জ্ঞানকে 
কি ভাবে দেখিতেন, কিরূপেই বা! তাহার 
বিভাগ করিতেন, তাহার উপকারিতাই ঝ| 
কি ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আলোচন! 
করিলে আমাদের প্রভৃত লাভের আশা না 
থাকিলেও বিশেষ ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই। 
বরং অতীত চিন্তাসত্রোতের গতি দেখিক্া 
বর্তমান প্রবাহের তুলনা করিলে কিছু স্থ- 
ফলের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে। 

এ জগতে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিত্য 
অনুভূত হুয়। অতি ক্ষুদ্র ও সামান্ত কার্ষ্যটা 
হইতে অতি মহৎ ও বৃহৎ কার্ষ)টী পর্্য্ত 
সকল কার্যেই জ্ঞানের সমান আবশ্তকতা 
আছে। জ্ঞান জগতের একটা প্রয়োঙ্জনীক্ 
পদ্দার্থ। তাহাকে ছাড়িলে আমাদের এক 
দণ্ডও চলে না। দর্শন শ্রবণ আহার বিহার 
প্রস্ৃৃতি সামান্ত কার্ম্যগুলি যেরূপ জ্ঞানের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, জ্গতের উন্নতি 
অন্গযুজাতির সুখন্চ্ছন্দ, ধর্মমনীতি প্রভৃতি 
মহৎ বিষয় সমুহও সেইন্প কেবলমাত্র 
জ্ঞানের সাহায্যেই সাধিত হুইয়া থাকে। 
ধর্ার্থকামমোক্ষ এই চতুর্কর্গ জানেই প্র্তি- 
ঠিত। এমন কি জ্ঞান ব্যতীত আমাদের 
জীবনযাত্রা! একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। 

দর্শন শ্রবণ স্পর্শন গ্রত্ৃতি ' প্রত্যেক 


ব্যাপারই জানমূলক। কোন পদার্থ চ্ষুঃ 


মংযোগ হইলেই যে উহার দর্শনব্যাপার সিদ্ধ 
৬ 4 ৭২. 


হয়, এরূপ নহে। যতক্ষণ দেখিলাম বলিয়া 
জ্ত(ন না হইতেছে, ততক্ষণ উহ! দেখা হয় 
নাই। ' কেবল চাহিয়া থাকিলেই দেখ! হয় 


না। গ্রভীর চিন্তামগ্ন বা শৌঁকাভিভূত হইয়! 


আমরা-কত বস্ত দেখি, কিন্ত সকলই কি 
দেখিয়াছি বলিয়া! জ্ঞান হয়? এইরূপ শব 
কর্ণগোচর হইলেই শ্রবণ কর! হয় না, উহাতে 
অপর কিছু প্রয়োজনীয় । অনেক সময় এই- 
রূপ ঘটে, যে খন আমরা কোন বিষয়ে 
অতান্ত আপক্তচিত্ত হই, তখন কেহ আমা- 
দিগকে কোন কথা ধলিলে আমর! তাহ! 
শুনিতে পাই না। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, দর্শনাি ব্যাপারে মনঃসংযোগই প্রধান 
কারণ। যতক্ষণ না,মন তত্তৎ পদার্থে নিবিষ্ট 
হয়, ততক্ষণ সেই নেই পদার্থে দর্শনাদিজনিত 
জান হয় না। নয়নাঁদি গোচর "হইবার পর 
মনঃসংযোগে সেই সেই বস্তর জ্ঞান হইলে 
তবে দর্শনাদিব্যাপার সিদ্ধ হয়। যেয়ে 
বিষয়ে মনঃদংযোগ হয় না, সেই সেই বিষয়ের 
জ্ঞানও হয় না এবং জ্ঞান না হইলে সেই 
সেই বিষয়ের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। 
স্র্শনাদি ব্যাপারেও এইকপ। দর্শনে শ্রবণে 
আহারে বিহারে স্বপ্নে জাগরণে সকল অব- 
স্থায় সকল কার্যেই জ্ঞান প্রয়োজনীয়; 
জ্তাতসারেই হউক, বা অক্ঞাতসারেই হউক, 
আমরা সকল কাঁ্ধ্েই জ্ঞানের সাহাধ্য লইতে 
বাধ্য। অতএব জ্ঞান কাহাঁকে বলে বা 
কি কি. অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে 
আমাদের একটু চিত্ত/ করা বর্তব্য। ক্কা! 
ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অনট, প্রত্যয় করিয়া 
জ্রান পদ নিশ্পম হইয়াছে জা ধাতুর অর্থ- 
জানা। জ্ঞাত হওয়! বা জানার অর্থ জ্ঞান 
(05 866 %107981778) 1 জান ও বোধ 


ঘন 
বমানার্থ। জ্ঞা ধাতু হইতে জাত ও জেয 
এই ছইটা শবও হইয্াছে। যে জানে, যে 
জান ক্রিয়ার কর্তা, থে না থাকিলে জান 
সম্ভব হয়, সেই জ্ঞাতা ) সেইজন্ত আত্মাই 
জাতা। ভেয় শবে জানের বিষয় বুঝায় । 
সাহার সম্বন্ধে জান হয়, জ্ঞান ধাহাকে আশ্রয় 
করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জেয়। 
জগতের বাহ্‌ বিষয় মকলই সাধারণতঃ জেয় 
নামে অভিহিত, স্থৃতরাং জ্ঞের় পদার্থ অসংখ্য। 
বাহ বিষয়ই যে কেবল জেয হইবে এমন 
নহে, আস্তর বিষয়ও জেয় হইতে পারে। 
যাহা কিছু জানের গোচর, তাহাই জের । 
জ্ঞান জ্ঞাতা জের এই তিনটা বড় নিকট 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ । জেয় পদার্থ বিদ্ভমান ন। 
থাকিলে যেমন জ্ঞান সম্ভব হয় লা, সেইরূপ 
জাতা না থাকিলেও জ্ঞান অসম্ভব হ্য়। 
চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় সকল জ্ঞানের সাধন-_-উহার! 
জ্ঞানের ঘ্বারস্বর্ূপ, উহাদের সাহায্যেই জ্ঞান 
উপার্জিত হয়। পুঁজ্যপাদ অমর সিংহ জ্ঞান 
শব্ের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন £__ 

মোক্ষে ধীজদমন্তত্র বিজ্ঞানং শিল্পা স্্রযো£”। 

মোক্ষবিষয্িণী বুদ্ধির নাম জ্ঞান, অন্ত 
বিষয্ধিণী বুদ্ধিকে, যথা শিল্প ও শান্ত্রবোধকে 
বিজ্ঞান কছে। ইহার অন্ত প্রকার অর্থও 
কেহ কেহ করিয়! থাকেন। মোক্ষফলাধী 
জ্ঞান, অন্ত ঘটপট বিষয়াধী জান, শিল্পশাস্ত 
বিষয়াধী বিজ্ঞান। অথবা মোক্ষ বিষয়ক 
জ্ঞান ধী, অন্ত বিষয়ক বোধ জান, শিল্শান্ত 
বিষক্নক বোধ বিজ্ঞান । অথব! মোক্ষ শিল্প- 
শান্তর ও অন্তান্ত সকল বিষয়ক জ্ঞানেই সমান- 
ভাবে জান ব! বিজ্ঞান এই উভয় পদের বল 
ব্যবহার দৃষ্ট হইয়। থাকে ।* 





ক মোক্ষবিষক্নে ধীজণনং, অন্ত ঘটপটাদি 
বিষয়ে জানং, পিল্পশাহরযোর্িজানং। মোক্ষ- 
ফলাধীজগানং ভণ্মাদনত শিল্পশাকক্গোবীঃ 


সাহিত্য-সংহিত। | [ ৭ম খণ্ড) ১ম সংখ্যা) 


জ্ঞান শব নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়; জ্ঞান 
অর্থে বুদ্ধি বুঝার, অনেক সময় বিস্তা' অর্থে 
প্রযুক্ত হয়, কখনও কখনও চেতনামাত্রে 
ব্যবন্থত হয়, কখনও বা তত্ৃভ্ঞানকে বুঝায়! 
থাকে। 

যোগশান্ত্রে জ/ন অর্থে বুদ্ধিবৃত্তিনিরোধ 


সী 


জ্ঞানের সাধনও জ্ঞান নামে কখনও 
কথনও উক্ত হয়। যেমন গীভার ১৩শ 
অধ্যায়ে জান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উত্তর 
হইয়াছে; 


“অমানিত্বমদন্তিতমহিংস। ক্ষাত্তিরার্জবং। 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্ধযমা স্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইন্জিয়।৫েু বৈরাগাসনহঙ্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাধাধিছুংখদোযানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ 
জসভিরনভিতজ: পুত্রদাযগৃহদিযু। 

নিত্যঞ্চ সসচিত্তত্নিষ্টামি ্টোপত্তিযু ॥ ৯ 


বিজ্ঞানমিত্যন্তে । বায়ন্ত মোক্ষবিষয়ে ঘজ, 
জানং তত, বীরুচ্যতে, জন্তত্র জঞানং, শিল্পশান্ত্ 
বিষয়ে বিজ্ঞানহ্বিতি। ভরতম্ত মোক্ষে শিলে 
শান্ত্রেচ য। ধীঃ সা জঃনং বিজ্ঞানং চোচ্যতে। 
এব বিশেষ প্রতিপত্তি: । অন্তত্র ঘটপটাদো৷ 
ঘা ধীঃ সাপি জানং বিজানং চোচ্যতে। এব! 
সামান্ত প্রতিপত্তিঃ। মোক্ষে বীর্জনং 
বিজ্ঞানং বথ। £--*জানাস্মুক্তিঃ” “সা বাচিতা 
চ বিজ্ঞানং তুষ্টাথস্ধিং প্রধচ্ছতি 1, 

অন্তত যখ। :--'জানমত্তি সমত্তত্ত জন্বো ধিষ় 
গোচরে', 'টত্বপ্রকারকং জ্ঞামং' 'শিলজানং 
'ব্যাকরণজ্ঞানং' “ঘটাদিবিজানং ইত্যাদি। 

অমরকোবযঃ। 


* যোগশাম্তমতেতু 
"একত্বং বুদ্ধিমনসোরিল্তিক্সাপা্ক সর্বখঃ ৷ 
জান্ধনে। ব্যাপিনন্তাত জাননেতদদুত্তমম্‌ ॥ 
মহাভান্গত শাঃ মোক্সধর্শ। 
একত্বং বুদ্ধিমাত্রেপাবস্থানং বুদ্ধিবৃত্িশি স্বোধ 
ইতি যাবৎ। টীকা। | 


মাধ, ১৩১৩ ] ভারতীয় দর্শনোক্তি জ্ঞানপন্থন্ধে ছুই চাঁরিটা কথা । 8৭5. 





ময় চানন্ত যোগেন ভক্ষিরব্যাভিচারিনী। 

বিবিক দেশসেবিত্বসরতির্নসংসদি ॥ ১ 

অধ্যাত্বজ্ঞাননিতাত্বং তত্ব নার্থদর্শনম্‌ । 

এতজ, জ্ঞ।নমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং বদতোহস্তখ! ॥ ১১ 

এস্থলে বাহাদ্বারা সম্যক্‌ জ্ঞানলাত হইতে 
পারে বা জানোপায়কেই জ্ঞান বলিয়া উক্ত 
হইতেছে । 

বৈদাস্তিকেরা জ্ঞানকে চেতনামাত্রে পর্ধয- 
বসিত করিয়া জ্ঞানের নিত্যত্ব গ্রতিপাদন 
করেন। তাহার! বলেন, সকল জ্ঞানই 
উপাধিশুন্ত হইলে একরূপ হইয়া থাকে । 
জাগ্রত স্বপ্ন স্যুক্তি সকল অবস্থায় সকল 
কালেই জ্ঞান বিস্তমানও একরপ। প্সমুদয় 
পদার্থের সুস্পষ্ট ব্যবহারধে/গ্য যে কাল, 
তাহার নাম জাগ্রত অবস্থ]। তাহাতে জ্ঞেয় 
শব্ধ ম্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও তাহাদিগের 
আশ্রয় আকাশ বায়ু অগ্নিজল ও পৃথিবী, 
এ সকল ম্বরূপত ভিন্ন হইলেও ততদ্‌ 
বিষয়ক যে জ্ঞান (শবজ্ঞান স্পর্শজ্ান 
ইত্যাদি) সেই সকল উপাধিত্বরপ শব 
স্পর্শাদি বিষয় হইতে পৃথক হইলে তাহা 
একাকার হওয়াতে একমাত্রই হয়, উহাদের 
জ্ঞান পৃথক্‌ ও বহু নহে। সংস্কার দ্বারা 
বন্তর ব্যবহারযোগ্য কালের নাম স্বপ্নীবন্থা । 
জাগ্রত অবস্থায় পদাখদকল ভিন্ন হইলেও 
তাহাদের জ্ঞান বেয়ন একরূপ হয়, শ্বপ্ী" 
বস্থাতেও সেইরূপ যুক্তি দ্বার] সিদ্ধ হয় যে, 
তাহাতে জয় বিষয়সকল পরম্পর ভিন্ন 
হইলেও তাহাদের জ্ঞান ভিন্ন নহে। জাগ্রত 
ও গ্বপ্র অবস্থাঘ্বয়ের মধ্যে বিভেদ এই যে, 
বপ্নাবস্থায় অনুভূত বিষয় সকল অস্থায়ী, 
জাগ্রত অবস্থার দৃশ্ঠমান পদার্থকল স্থায়ী। 
সুযুত্তি অবস্থায়ও এইরূপ। সে সময় স্থথে 
ঘোক্ নিয় মঞ্্ থাকিলেও জ্ঞানের অসভ্ভাব 
নাই। গায় নিজ! হইতে - উত্িত হইয়া 


আমরা বলিয়া থাকি, 'সাল বেশ বুমাইগ়াছি, . 


এরপ. সুখে খুমাইয়াছি যে কিরপে বময় 
কাটিল কিছুই জানিতে পারি নাই।, এখন 
দেখা যাইতেছে যে, স্বযুণ্তি হইতে উত্থিত 
জাগরিত ব্যক্তির নুযুণ্রিকালীন অজ্ঞানের 
বোধ হয়। আমি তখন সকল যস্তর 
অজ্ঞাত ছিলাম, এইয়নপ বোধ হয়, তাহাকে 
স্মরণজান ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না. 
কারণ সে সময়ে তত্তদ্‌ বিষয়ে চক্ষুরাদিসংযোগ' 
বর্তমান নাই। অতএব স্যুপ্তিকালেও 
অজ্ঞানের বোধ হওয়াতে জ্ঞানের সত্ব! অঙ্গী- 
কার করিতে হয়, এবং যেরূপ জাগ্রত ও 
্বপ্রীবস্থার বন্তসকল পরম্পর ভিন্ন হইলেও 
তাহাদের জ্ঞানের এ্রক্য আছে, এরূপ 
সুযুখিকালের জ্ঞানও, অক্ঞানাঁদি বিষয় হইতে 
ভিন্ন, কিন্তু অবস্থাস্তরের জ্ঞান হইতে ভিন্ন 
নছে। আবার যেরূপ জাগ্রত স্বপ্ন হুযুপ্ডি, 
এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান একরপ, সেইরূপ; 
এক দিবসের জ্ঞান অন্ত দিবসের জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন নহে। এইরূগে পক্ষ মাস.বৎসর গ্রভৃতি 
ও ভূত ভবিষ্যত বর্তমানকালের জ্ঞান এক- 
মাত্রই হইয়া থাকে, কদাপি পৃথক নছে। 
এইরূপে জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হয়।* 
নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, জ্ঞান আত্মার 
বিশেষ ধর্ম । 'ভ্ঞাননুখাদিমানাত্বা। যেরূপ 


নীল পীতাদিবর্ণ দ্রব্যের ধর্ম বা গুণ, দ্রব্য 


* শবন্পর্শাদয়ো। বেদ]। বৈচিত্র।জ্ঞাগয়ে পৃথক্‌। 
তঙ্তে। বিভক্ত! তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্ব্যতে। ৩ 
তথা স্বপ্নেহত্র বেদ্যত্ত ন স্থিরং জাগরে স্থিরং। 
তন্ভেদো তত্তয়োঃ সংবিদৈককপ্যা্ন তিদ্যতে । ৪ 
সুপ্তোখিতন্ত সৌবুগ্ততসোবোধে। তবেৎ স্ৃতিঃ। 
স। চাববুদ্ধবিহয়াববৃদ্ধং তততদ। ততঃ। ৫ . 
সযোধে। বিষয়াদ্‌ ভিন্না ন বোধাৎ শ্বপবোধবৎ। 
এবং স্থানব্রয়েহপ্যেক! সংবিত্ধদ্ধাদদিনান্রে । 

. ম্বাসাব যুশকল্পেযু গতাগম্যেঘনেক ধা । 
লোদেতি নাস্তমেত্যেকা সন্িদেবা ন্যস্ত || ' 
গঞ্চালী ১ অধ্যায়। 


শা গত শাপাপপাকাশি শীত শশী 


৫৭২ 


 সাহত্য়সং্কৃতা। 


[গম খণ্ড, ১০ম ফংখঠ। 





কেই আশ্রক্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানও 
আত্মাকে আশ্রপন করিয়াই প্রকাশিত হয়। 
জ্ঞান ধর্ম-_আত্ম! ধর্মী।* বৈদাস্তিকদিগের 
মত অন্তন্প। তাহারা জঞানকেই আত্ম! 
বলিয়া নির্দেশ করেন। পঞ্চদশীর প্রথমা- 
ধ্যায়ে 'ইয়মাত্মা পরানন্ঃ” ইত্যাদি শ্লোক 
সবার! “জ্ঞানই আত্মা” প্রতিপাঁদিত হুইয়াছে। 
ক্রতি বলিতেছেন, “নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং 
ব্রহ্ধ।” তীহারা বলেন, উপাধিশূন্ত জীবাত্মা- 
'সমষ্টিই ব্রহ্ম । যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ 
ভিন্ন নহে, উভয়ের ম্বরূপ একই, কিন্তু যখন 
ঘটের মধ্যে থাকে, তখন উহাকে ঘটাকাশ 
বলি এবং ঘটের নাশে মহাঁকাঁশই হয়, সেই- 
রূপ আত্মা জীবত্বোপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবাত্া 
বলিয়া কথিত হন এবং উপাধিনাশে সেই 
আত্মাই পরমাত্মা ব! ব্রহ্ম হয়েন। সেই 
বর্ষের ম্বর্ূপনির্দেশের জন্য বলিতেছেন যে, 
তিনি নিত্য বা সৎ, জ্ঞান বা চিৎ এবং 
আনন্দন্বূপ। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্সুক্তত্বভাব। 
তাহার প্রথম স্বরূপ সত্বা। সত্তা নিত্য ও 
অধিনাশী। কোন পদার্থ দেখিলে তাহার 
জ্ঞানও তাহা আছে এইরূপ জ্ঞান হয়। 
একটা পুণ্পে চক্ষুঃ মনঃ সংযোগ হইলে উহার 
দর্শনজ্ঞান ও সেই সঙ্গে 'উহ! আছে; এইরূপ 
জ্ঞান হয়। সেই পুষ্পটীর নাশে সত্তার নাঁশ 
হয় না, কারণ সত্ত। বা ৰিগ্যমানত৷ মে পুষ্পে 
না থাকিলেও অন্ত পু্পে তখন জাছে। 
বন্দের দ্বিতীয় অরূপ জ্ঞান। জ্ঞান ঝা 
চিৎ নিত্য এবং অবিনাশী। এখানে জ্ঞান 
অর্থে উপাধিশুন্ত জ্ঞান। জ্ঞান দ্রব্যাশ্রয়ত্ব 
হেতু বছ ও-নানাবিধ। দ্রব্যভেদে অবস্থা- 
ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হুয়। যেমন শবজ্ঞান 
ব্পর্ণজ্ঞান হইতে ভিন্ন'। কিন্তু শব্ম্পর্শাদি 


* আ্নাধিকরণমীত্স। | তর্ক সংগ্রহ। বিতু- 
খুদ্যাদিগুধবানু। ত। পরিচ্ছেদ; 





উপাধিবিরহিত জ্ঞান ভিন্ন নহে, সে 
একমাত্র, ইহা পুর্বেই উক্ত, হইয়াছে 
সে শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের লোপ কোন 
কালেই কোন অবস্থায়ই হয় না, সে 
নিত্য ও অবিনাঞ্ঈ এবং তাহাই পরমাত্মা 
বাব্রহ্ধ। 

নৈয়ায়িকেরা কিন্তু ব্রহ্ষকে জ্ঞান ও 
আনন্দন্বরূপ কছেন না। তাহার। বলেন ষে, 
তিনি জ্ঞানের ও আনন্দের আশ্রয় বা জনক । 
ত্রন্দ আনন্ন্বরূপ হইলে, ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ 
না করিয়। প্রচলিত পুংলিঙ্গ শব্ধ প্রয়োগেই 
সে অর্থ আদিতে পারিত। *স্তাদানন্দ- 
থুরানন্দঃ শর্মশাতন্খানি ৮*- আনন্দ শব 
পুংলিঙ্গ । সুতরাং বিশেষ তাৎপর্য্যে প্রচলিত 
ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
অর্শ আদিত্বাৎ অচ. প্রত্যয় হইয়াছে অথব! 
আ. সম্যকনন্দোহর্ষে। বন্মাৎ বহত্রীহি মাসেও 
ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে। উভয় গ্রকারেই 
আনন্মজনক এই অর্থ আসে। ব্রহ্ম যে 
আনন্দজনক ফ্রবাদিতে তাহার গ্রমাণ। 
বিজ্ঞান শব্েরও অর্থ এই যে, বিশিষ্টং জ্ঞানং 
যন্মাৎ অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রয়। জ্ঞান ও আনন্দ 
পৃথক্‌ সামগ্রী। ব্রন্মে রূপক সাজাইবার 
প্রয়োজন কিণ যদি ছুইটা শব্দই এক বস্তর 
বোধক হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে 
হয়না। যদ্দি অমনরকোধের স্তায় অভিধান 
করা প্রয়োজন হয়, তবে জ্ঞানবাচক বা 
আনন্দবাচক যেযে শব আছে, তাহাদেরও 
কিছু কিছু উল্লেখ থাকিত। “অধর্মাৎ জায়তে 
£খং ধর্ম্মাছৎপদ্ততে সুখং” ইত্যাদি. প্রমাণ 
দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন, বখন “গুভাদৃষ্টজন্যত। 
বচ্ছেদকত্বে “আনন্দত্ব* জাতি সিদ্ধ, তখন, 
নিত্যব্হ্ম আননদস্বরূপ হইতেই পারেন না। 
সুতরাং বর্ষে যে আনন্দ শব তাহা পারি: 
ভাখিক অর্থাৎ 'ানন্দ* বক্ষের.একটা নাম, 
মাত্র। 


দশনোক্ত স্কানমন্বন্ধে ছুই চারিটা কথা। ৫৭৯ 





1 এক্ষণে জ্ঞানের বিভাগ, প্রদর্শিত হই- 
তেছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক্গণ সকল 
জ্ঞানকেই ছুই শ্রেণীতে বিভক করিয়াছেন, 
যথা প্রমা! ও অগ্রমা। অপ্রমা বা মিথ্যা 
জ্ঞানের ছুই তেদ। ভ্রম ও সংশয়। গ্রম। 
ৰা সত্যজ্ঞানের ছুই ভেদ, যথ! স্থতি ও 
অনুভূতি ।* 

ভ্রমজ্ঞান। অতন্সিন তদ্বুদ্ধিঃ ভ্রমঃ। 
যে বস্ত যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়! 
নিশ্চয়দূপ জানার নাম ভ্রম। যেমন অন্ধ- 
কারে একগাছি রজ্জব দেখিয়া তাহাকে রর্প 
*৯.্য়! যে নিশ্চিত প্রতীতি জন্মে, উহা! ভ্রম। 
রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া! জানাই ত্য বা! প্রম! 
জ্ঞান। উহাকে অপর কিছু বলিয়া নিশ্চয় 
করিলে যথার্থ জ্ঞান হইবে না। উহা 
অপ্রশান্তর্গত ভ্রমজ্ঞান। শুক্তিকায় রজত- 
জ্ঞনও ভ্রমজ্ঞান। একপ্রকার নেত্ররোগ 
আছে, যাহাতে সকল বস্তুই পীতবর্ণ 'দেখায় 
(7847০5)1 এইরূপ রোগাক্রাস্ত ব্যক্তি 
শশিশুত্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে। উহা 





* সদ্বিবিধঃ যথার্থেহযথার্থশ্চেতি। তন্বতি তৎ- 
4. ্রারকোনুভবঃ বখর্থঃ। থা রজতে ইদং রজত- 
মিতি জ্ঞানং। সৈবপ্রমা ইত্যুচ্যতে । তদভ।ববতি 
তথ্প্রকারকোহনুভব অবধার্থঃ। যথ। শুক রজত- 
মিদমিতি ঞানং। সৈব অধ্রমেত্যুচ্যতে | তর্কসংগ্রহ। 
*ুদ্ধস্তস্থিবিধ/মত1। অনুভূতি স্থৃতিশ্ত্তাৎ। 
৫১ ভাঃ গঃ। গরে ভ্রম ও সংশয় ভেদে আর ছুই 
প্রকার, বখ| £-বুদ্ধেঃ প্রকারঃ প্রীগেব প্রারশৌপি- 
নিরূপিতং। অথ বশিষ্টোপ্যপরঃ প্রকারঃ পরিদশ্যতে। 
অপ্রম। চ প্রমা চেতি জ্ঞানংদ্বিবিধমুচ্যতে । ১২৭ 
তদন্তে তন্মতির্যান্তাদ পরমা! সা নিক্পপিত1। 'তৎ- 
প্রগঞ্চো বিপর্যযাসঃ সংশয়োপি প্রকীর্ভিতঃ। ১২৮ 
ভাঃ পঃ)॥ সব্বব্যবহারহেতুর্জানং বুদ্ধিঃ। স। ছিবিধা 
স্থৃতিয়নূ ভবশ্চ। সংক্ষারষাত্রন্তং জানং স্মৃতিঃ। 
তত্তিরং জানযনূতবঃ |. ইত্যাদি । আদো| দেহে যা- 
রুদ্ধিঃ শংখাছৌ। গীততামতিঃ। ভবেবরিন্যরপা র। 
'সশেযোইর্ঘ পরর্গাযে। 


ব্রমজ্ঞান ঝুঁভীত আর কিছু নহে, কারগ 
শঙ্খ কদাপি পীতবর্ণ নহে, তথাধি ত্বাহাতে 
পীততাজান হইতেছে। ত্রমজ্ঞানের এভাবেই 
আমাদের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি জন্মে। আমি 
্ূশ, আমি স্থূল, আমি সুখী হুঃখী ইত্যাদি 
প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক হইলেও আমর! 
ইহাতে এতই অত্যন্ত ও এত মোহাচ্ছন্ যে, 
আমাদের ত্রম কিছুতেই উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হই না। “আমি” পদার্থ কখনও স্থুলও 
নহে, কৃশও নহে, সুখী নহে, ছুঃখী নহে। 
শ্রুতি বলিতেছেন )-_“অস্থুলমনণু অত্ম্বমদীর্ঘ 
মলোহিত মন্গেহমচ্ছায়মতমঃ অবাযু অনাকাশ- 
মসঙ্গমরনমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবান্ধ অমনো- 
হতেজস্করসমপ্রাণমমুখমগাত্রমিতি।» তিনি স্থল 
সুক্ষ দীর্ঘ হম্ব রসগন্ধাদি কিছুই নহেন। 
কিন্তু “নাক্ষী চেতাঃ কেবলে| নিপু পস্চ”__ 
তিনি সাক্ষী চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও নিগুণ। 
বন্ততঃ দেহ বা ইন্দিয়াদি কিছুই আত্ম। 
নছেন। তবে উহাতে ধে আমাদের আংস্মজ্ঞান 
জন্মে, তাহ! কেবল ভ্রমজ্ঞানের বিলসনমাত্র । 

আত্মাকে আত্মা বলিয়া স্থির করা ও 
দেহাদিকে আত্মব্যতিরিক্ত বলিয়া জানাই 
প্রমাজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। অপ্রমাজ্ঞানের 
জনকদৌষ হইতেই অবথার্থ জ্ঞান জম্মে। 
দৃষ্টি বিকৃত না হইলে আর কেহ শঙ্খকে 
গীতব্ণ দেখে না। সেইরূপ অবিস্যা, মোহ 
বা মায়ার মহিমায় দেহাদি অনাত্ম পদার্থে 


আমাদের আত্মপ্রতীতি হইয়। থাকে। 


ংশয় জ্ঞান। ইহ অগ্রমাজ্ঞানের দ্বিতীয় 
ভেদ। যেবস্ত যাহা! নহে, তাহাকে তাহ! 
'বৃলিয়া অনিশ্চয়রূপে জানার নাম সংশয়। 
যেমন দুরস্থ একটা পত্র-শীখাবিহীন বৃক্ষ 
দেখিয়া সংশয় হয়, ”ওটা বৃক্ষ বা! পুরুষ”। 
অথবা একখণ্ড কাচ দেখিয়া সংশয় জনো, 
ইয়া কাচ বা, হীরক। ভ্রম ও. সংশয়ের 


1 মধ্যে প্ীভেদ এএই যে, .ভ্রমজানে নিশ্চয়প- 


€&৭৪ 


প্রীতি জন্গে, কিন্ত সংশয়জ্ঞানে এরূপ নিশ্চয় 
প্রীতি জগ্গে না--এটা বা ওটা এইক্প 
সঙ্গেহ হয়।* 

স্বতি জান। সংস্কারমাত্র জন্তং জানং 
স্থতিঃ। পূর্বানুতৃত বস্তর় সাদৃশ্াদি হেতু 
জন্ত শ্মরণকে স্ৃতিজ্ঞান কহে। বখন কোন 
পদার্থ আমাদের অনুভবে আইসে, তখন সেই 
বস্তর সংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়রূপে অক্ধিত 
হুইয়! যায় এবং পরে সেই বা তৎসদবণ পদার্থ 
আমাদের অন্ভবপথে আমিলে অন্ুতব বা 
সাদৃশ্াদি জান ঘবারা আমাদের সেই পূর্ব 
সকার উদ্ধন্ধ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সেই বস্তর স্মরণ হুয়। যেমন কোন ব্যক্তিকে 
প্রথমে ভাল করিয়া দেখিয়া! পরে যদি সেই 
ব্যক্তির সহিত বা ঠিক তাহার স্তায় অন্ত 
কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহ 
হইলে “ইনিই দেই ব্যক্তি ব| ইনি পূর্ব 
ব্যক্তির সদৃশ” এই স্থতি তখনই হ্ইফ়া 
থাকে। কোন পদার্থ পূর্বে অনুভূত না 
হইলে তাহার স্থিতি হয় ন!। সাদৃশ্তাদি- 
কারণ স্থৃতিজ্ঞানের উদ্বোধক। 

অনুভব জ্ঞান। অন্ভবস্ঞানই প্রমাজ্ঞান 
এবং অন্তান্থ জ্ঞান অপেক্ষা ইহার সমধিক 
প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধানত দৃষট হয়। বাস্তবিক 
আমাদের প্রায় তাবৎ জ্ঞানই এই শ্রেণী 
হইতে আগত ও উপার্জিত। অম্ুতব চারি 
প্রকার যখা-_ প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি 
ও শব। প্রত্যক্ষ আবার ৬ প্রকার। * 


*% “কিং হিষ্নরো বা! স্থানুর্বৈত]াদি বুদ্ধ্ত 
সংশরং | *%* “দোযোৎপ্রমায়াঃ জনক: প্রমা়ান্ত 
গুণে। তবেৎ। পিত্তদুরত্বাদিকপোদোষো! লানাবিধঃ 
স্বতঃ। ১২৯-১৩১ ভাঃ গঃ। 

* অনুভূতিশ্চতুধি|। প্রত্যক্ষমপ্যদুমিতিত্তখো" 
গমিতি শবজে। আ।পণজাদি প্রতেদেন প্রত্াক্ষং বড়বিধ 
মতং। আপত্ত গৌচরো গদ্ধে।  গন্ধতবাদিরপিম্মৃতঃ। 
ইতাদি ৫১--৫৩ ভাষা পরিচ্ছেদ । 


সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খও, ১ম সংখ্যাঁ। 








চন্ষু, কর্ণ, নাঁমিকা, রসনা, ত্বক ও মন এই € 
ছয় ইন্জিয়ের ছারা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। 
চ্ষ দ্বারা রূপের, বর্ণ দ্বারা শব্দের, নাপিকা 
দ্বারা সাপের, রসন। দ্বারা রসের ও ত্বক 
দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় এবং মন দ্বারা 
আন্তরিক সুখ হঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে। অতএব বহিবিষয়ক ও -অস্তব্ষিযনক 
সমস্ত পদার্থই এই ছয় ইন্জিয়ের সাহায্যে 
্রত্যক্ষ হইতে পারে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
যে, দর্শনাদি ব্যাপারে মনঃমংযোগই প্রধান 
কারণ। কিন্ত রগ প্রত্যক্ষে আলোক 
সংযোগ ও মনঃসংযোগ উতয়েরই হেতু। 
অন্ধকারস্থ পদার্থে চক্ষুঃ মনঃ সংযোগ হইলেও 
কিছুতেই উহার রূপ প্রত্যক্ষ হইবে না। 
শরবণাদদ প্রত্যক্ষে মনঃমংযোগই প্রধান হেতু? 
বহু ছাত্র এক স্থানে একজ্র অধ্যয়ন করি- 
তেছে, তাহার মধ্যে নিজের পুত্তও অধ্যয়ন 
করিতেছে, কিন্ত বিশেষ মনোনিবেশ না 
করিলে আপনার পুত্রের পাঠ শ্রুত হইবে না। 
স্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষেও এইরূপ। 

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে প্রত্যক্ষ জানের ছইটা 
লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা )-ইজিয় জন্তং জানং, 
প্রত্যক্ষং বঝ| 'জানাকরণকং জ্ঞানং গ্রত্যক্ষং 
ইন্জ্রিরজনিত জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ অথব 
যে জ্ঞান অন্ত কোন জান হইতে উৎপন্ন 
হয় না, তাহাকে প্রত্যক্ষ কছে। অনুমিত 
উপমিতি শব্ধ এভূতি সকল ভ্ঞানই অন্ত 
জানসাপেক্ষ, কিন্ত প্রতাক্ষে মেরপ নছে। বথা 
সাদৃশ্ত জান হইতে উপমিতি জন্মে ও পদজ্ঞান 
শব. জান উৎপাদন করে। কোন বন্ব 
প্রত্যক্ষ হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রত্যক্ষনিত সেই 
বন্তর জান হয়। প্রত্যক্ষ অন্ত জানকে 


| অপেক্ষা করে না। অন্ুষিতি গ্রতৃতি স্থলে 


পৃথক ব্যবস্থা। যথাস্থানে সকল ধিবৃত্ত হইবে । 
: পদার্থ সকল ইঞ্রিয় সনধিব্ট হইলেও, 
কখনও কখনও উহাদের প্রত্যক্ষ হয়না, 


মাথ, ১৩১৩] 2.8 


& খুইরগ দেখা যায়। কখন ইঞ্জিয়ের দোষে, 
কখন পদার্থের দোষে, কখনও বা উভয়ের 
দোষে এইন্নপ ঘটে। প্রত্ক্ষ জানেয় যে 

, সকল দোষ বা প্রতিবন্ধক, তাহা সাংখ্যতত্ব 
কৌধুদদীতে বিশদভাবে উত্ত হইয়াছে যথা; 
প্জতিদুযাৎ মাধীগ্যাদিতরিয় ঘাডাম্মনোহমবন্থামাং। 
সৌন্্াদ্‌ ব্যবধানাদভিতবাং সমানাভিহা রাচ্চ 1” 

অতি দূরত্ব হেতু প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন 
হুদূর আকাশে উড্ভীয়মান পঙ্গীর প্রত্যক্ষ 
হয় না। অভি দামীপ্যহেতূ যথ! নিজ নেত্স্থ 

(3 “কুজ্জলের প্রত্যক্ষ হয় না। অন্ধত্ব বধির- 


পুজা 


৫৭৫ 


মনের অববৃষথা, মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট 
থাকিলে অন্ধ বিষয় গ্রত্যক্ষগোচর হইলেও 
উপলব্ধি হয় না) কামক্রোধান্ধ ব্জিরা 
ইহার নিদর্শন। লুষ্পতা যথা, ই্জিয়সিকষট 
গরমাধুপুঞ্জ অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেও 
দেখা যায় না। ব্যবধান যথা, গ্রাচীর বা 
পটাদি ব্যবহিত বস্তর অগ্রত্যক্ষত]। অভিভব 
যথা, হুরধ্য গ্রভাভিভূত বলিয়া দিবাতে 
তারকাদির প্রত্যক্ষ হয় না। সমানাতিহার 
বা মিশ্রণ বথা, বর্ধাকালে মেঘমুক্ত বৃষ্টির জল 
জলাশয়ের জলে মিশ্রিত হইয়া একরূগ হয়, 


স্বাদিকে ইক্জিয়াভিঘাত বলে) অন্ধ দেখিতে | উহার পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ হয় না। 
পায় না, বধির গুনিতে পায় না ইত্যাদি, জন 
শরীন্বরেক্্নাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ব। 
পূজা । 
ছায়ের বিষগূলে পাতি গ্রেম-ঘট__ ধেখা থাক চিরদিন, পৃজিব তোমারে, _ 
_. ভক্তিমন্ত্রে করিয়া শোধন, এ পুজায় নাহি বিসঙ্জবীন। 
গ্রধয় সলিলে তরি, শুভলগ্ন দেখি রজনী অঞ্চল পাতি, ধরণীর বুকে 
স্থাপিয়াছি পবিত্র বোধন। যবে ধীরে ঘুমাইতে আসে ? 
পরাণ গ্রতিঠা করি, নিশিদিন পুজি... নিভূতে এ মৌনপুজা, উঠে দর্ঘধামে_ 
পদে রাখি মন-কোকনদ ) . অভাগীর হৃদয় আকাশে। 
খা খোলা, কিছু নাহি আর, সঁপিযাছি_:. নাহি দূরধ, ফুলদব, তুলসী, চন, 
যাহা ছিল জীবন সম্পদ গুপ্তমন্ত্র নীরব আরাব; 
ভুমি দেব আর কারো নহ ধরণীর, যে করিবে এই পৃজা, সে দেখিবে মনে, 
আমিই করিব পুজা তব) _ দেবতার পুণ্য আবির্ভাব। 
আছে বত অধিকার সবি তুমি মোর, ওরে পুণ্য আবির্ভাব ॥ 
নুহ কোথা নিত্য অভিনব। 
নয়নের পুতজলে ধুয়ে দিব নাথ! শ্রীজগৎপ্রসম রায়। 


স্ুপবিত ও রাঙ| টরণ 


যদি তুমি নাহি হও বশ। : 


(১) 


গরাণে পশে ন। শঙ্কা, 

ভয় পরমাদ ; 
ধরে এনে দিতে পারি-_ 

আকাশের চাদ । 
ভালব|সা লালসার-_ 

রছি পরবশ 
আঁখি ছুটি রবে তব 

রূপ-নিদ্রালস ; 

ধদি তুমি নাহি হও বশ॥ 


(২) 


কবরীতে দিতে পারি 

মুকুতার জাল, 
কাদায়ে ভাদাতে পাকি 

এ ভরা বাদল? 
মরাল নিন্দিত গুরু 

নিতম্বে সরম-- 
সাতে, আনিতে পারি 

মোগার কলস; 

বদি তুমি নাহি হও বশ। 


(৩) 


'লজ্বি, তুঙ্গ গিরিশৃ 

মান-সরোবরে,_ 
এনে দিতে পারি নব 

নীল ইন্দীবয়ে 3 
জপ গাছে কোথা যদি 

ফুটে সোখা-ফুল ; 
তাও এলে দিতে পারি 

: অলকে অতুল। 


(৪) 
বৈশাখে সাকাশ তরা 
কল মেঘ হতে, 
তোরই ভরে ল'তে পারি 
বজ ধুক পেতে) 
যদি নাঁহি হয় বিন্দু 
বাসনা পুরণ, 
দগ্ধ এ কলিজ] ছি'ড়ি 
দিতে পারি দান; 
(৫) 
যৌবনেতে যোগী সাঁজি 
শিরে জটাভার,_ 
সাঁতারি চলিতে পাঁরি 
মায়ার সংসার । 
হাসি চেয়ে, সেও ভাল-- 
কানা, অপমান ;-- 
যদি তুমি ভালবাসা ট 
নাহি কর দান। 
(৬) 
জপ তপড়ুমি মোর, 
ত্যক্ত শত কাজ; 
চরণ ধরিতে পারি, 
নাহি তাহে লাজ। 
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তৰ 
নিষ্ঠুর নীরষ 
সকলি সহিতে পারি $ ূ 
বাসনা বিবশ। 
যদি তুমি নাহি হও বশ॥, 
সা ০ চি . ১৪ 
আর যদি কতু তুমি হও মোর বশ . 
শত অনাদর পাও,--বচন কর্কশ । 


শ্রীজগত্প্রসঙ্গ রায়। 


ত্রাঙ্মণের মূলমনত্র_গীয়তরি 


পুষ্পোন্তানের দার যেমন প্রশ্থন এবং 
প্রন্থনের সার যেমন তাহার সুরভি ) হিন্দুর 
সার তেমনই ত্রাঙ্গণ এবং ব্রাঙ্মণের সার তাহার 
গায়ত্রি। বস্ততঃ জল বিন| মীন, আলোক 
বিনা দিন এবং চৈনিক বিনা চীন যেমন 
সামর্থাসংরক্ষণে সমর্থ হয় না, গায়জিহীন 
্রাঙ্মণ তেমনি কোন সামাজিক গৌরব 
বা! সৌরভ সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে না। 
যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রি জানে না, অথবা গায়ত্রির 
গৌরব রক্ষা! করে না, ব্রাহ্মণ বলিয়া গৌরব 
করিবার তাহার কিছুই নাই। কারণ, 
গায়ত্রিই ব্রাঙ্মণের মূলমন্ত্র, গায়তরি দ্বারাই 
্রহ্ষজ্ঞানের ভিত্তির পত্তন হয়। গায়ত্রির 
অপর নাম প্রণব, ইহা! গু এই শ্বরিতের 
নামানস্তরমাত্র ৷ 

ও' মিতিত্রন্গ সর্ন্বেংশ্মৈ দেবাবলি ন।হ্রস্তি। 

মধ্যে বামনাম।নীনং বিশ্বে দেব। উপাঁদতে ॥ 

: ধিনি শুকারের গ্রতিপাগ্ত, তিনি বন্ধ । 
দকল দেবতা তাঁহারই সেবা ও উপাদন! 
করেন। 

অথ য এতদক্ষরং গর্গিবিদিত্বাক্স। গ্নেকাৎ 

প্রৈতি স ব্রাঙ্মণঃ | 

বিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়! 
এই দুঃখময় সংসার হইতে অবস্যত হয়েন, 
তিনিই ব্রাঙ্ষণ। ওঁকার রূপ প্রণব বা 
গারত্রি দ্বার! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জন্মে এবং 
্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষা হয়, স্থৃতরাং গায়ত্রিকে 
জ্ঞাত হওয়! ব্রাহ্মণের সর্বপ্রথম ধর্ম ও 
কর্দ। বিস্ত এখন জিজ্ঞানা করি, বাহার! 
ছিন্দুসমাজে ত্রান্ধণ বলিয়! পরিচয় দেন, 


তাহাদের কয়জন গায়ন্রির অর্থ বুঝেন এবং 


বুষিযা ঝ্াঙ্গণ্য পথে চলিয়া থাকেন? বাজারের 
ব্যবমারী বেদিয়াগণের' মুখস্থ করা সাপের 


৭৩ 


মন্ত্রের স্তায় অনেক ব্রাহ্ষণ শুদ্ধাকারে বা 
অশুদ্ধাকারে গায়ত্রি আবৃত্তি করিতে পারে 
বটে, কিসম্ত কয়জন প্রকৃত অর্থবুঝে? কল 
জন গায়ত্রি-ধর্দে অনুপ্রাণিত হইয়! *ত্রাক্মণ” 
উপাধির গৌরব বা সৌরভ রক্ষা করিয়! 
থাকে? শাস্ত্রে বলে, গায়ত্রি-জ্ঞানবিহীন 
্রাঙ্ষণ, অবত্রান্ধণ অপেক্ষাও অধমতর। যে 
ব্রাহ্মণ নিত্য গায়ত্রি জপ করে না, সে 
ব্রাহ্মণ নহে, জঘন্য শূদ্র সমতুল্য । অনেক 
ব্রাহ্মণের ব্যবহার এবং গ্ায়ত্রি-জ্ঞান দর্শন 
করিলে, মুমলমানদিগের পাঠশালাকে ম্মরণ 
হয়। মুসলমান বালকদিগের পাঠশালার 
নাম মক্তব্‌। মকৃতবে বসিয়া, পশ্চিম দিকে 
মস্তক রাখিয়া, মুসলমান-বালকেরা কোরাণ 
পাঠ করে। ভাত্র মাসের তরঙ্গভর1 ভাগি- 
রথী জলের মত শরীরকে হেলাইয়। দোলাইয়। 
বন বালকগণ কোরাণ পড়ে বটে, কিন্ত 
কমুজন বালক কোরাণ বুঝে বা বুঝিতে 
পারে? চল্লিশ সহ যবন বালকের মধ্যে 
একজনও প্রকৃতরূপে কোরাণের অর্থ বুঝে 
কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়ী বেদিয়! জাতি 
সাপের মন্ত্র আবৃত্তি করে, বিস্ত মন্ত্রের অর্থ 
দানে না) যুপলমান বালকের কোরা৭ 
শিক্ষাও ঠিক তদ্ধং। কেবল মুসলমান কেন, 
ব্রাহ্মণের দশাও কি ঠিক তাহাই নহে? 
আমরা প্রতিদিন দুইবেলা অসংখ্য অসংখ্য 
্রাঙ্গণকে চলিতে, বসিতে, দৌড়িতে, হাদিতে, 
কাদিতে ও কথোপকথন করিতে দেখিতে 
পাই, কিন্তু জিজ্ঞানা করি, করজন ত্রাহ্মণ 
ব্দে পড়ে বা! পড়িয়াছে? কয়জন ব্রাহ্মণ 
বেদ বুঝিতে পারে? মুসলফান বালক, 
কষরাগ বুঝুক্ষ জ্যার নাই বুষ্ুক, খৃষ্টান 
'ঘাপ্নক ঝুঁইবেল বুঝুক্ষ আার নাই বুঝ, 


৫৭৮ 


কোরাণ বা বাইবেলকে তাহার! পড়িয়া 
থাকে, কিন্তু ব্রাঙ্মণ সন্তান বেদ পড়ে না, 
বেদ বুঝে না এবং বেদ সম্বন্ধে কোন 
অভিজ্ঞতাই রাখে না। শান্ত্রকর্তারা পুনঃ 
পুনঃ লিখিয়াছেন, যে ব্রাঙ্ছণ বেদ না! জানে, 
সে অব্রাঙ্গণ। গাকৃত কথায় বলিতে হইলে, 
এবম্প্রকার অক্রাঙ্গণের সংখ্যাই আজিকালি 
অধিক এবং তাহারাই সর্ধত্র বিরাঞজমান। 
বাবস্থাকর্ত। খধষি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন, 
সমস্ত বেদ পড়িতে অক্ষম হইলে অস্ততঃ 
বেদের কিয়দংশও পাঁঠ করা এবং বুঝিয়। 
রাখ! আবশ্তক। তাহা না হইলে কেহ 
্রাঙ্গণ বলিয়া! পরিচয় দিবার অধিকার প্রাপ্ত 
হয় না। ত্রাঙ্গণের মূলমন্ত্র অর্থাৎ গায়ন্রি 
বেদের একটি খক অর্থাৎ শ্লোক; অন্ততঃ 
ইহাঁও যদি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে 
এবং বুঝিতে পাঁরে, তাহ! হইলেও বেদজ্ঞান- 
হীনতার অপবাদ ও মহাপাঁপ হইতে ব্রাহ্মণ 
সন্তান মুক্ত .হইতে পারেন। কিন্তু তাহাই 
বা কয়জন ব্রাঙ্মণে জানে? কয়জন ব্রাহ্মণ 
গ্রক্কতরূপে গায়ত্রি উচ্চারণ করিতে ও 
বুঝিতে পারে ? উচ্চারণ বা! বুঝ! দূরে থ.কুক, 
অনেক ব্রাক্ষণ আদে৷ গায়ত্রি জানে না, 
অথবা অংশতঃ মাত্র জানে । বেদ পড়া দূরে 
থাকুক, গারত্রির অর্থ বুঝে না, এমন ব্রাহ্মণের 
খ্যা অগণ্য। এইজন্ত আমি এক্ষণে গায়ত্রি 
,সহন্ধে কিছু আলোচনা! করিতে আকাঙ্া 
করি। ব্রাঙ্ষণ পাঠকেরা ইহা মনোষোগ 
সহকায়ে পাঠ করিলে গায়ত্রির প্রকৃত অর্থ 
বুবিতে সক্ষম হইবেন। 
জাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ ও শুদ্ এই চারি 
বর্ণের পক্ষে দীক্ষা! গ্রহণ কর! সর্বতোভাবে 
কর্তব্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি অশ্তদ্ধ বলিয়া 
গণ্য। দীক্ষাহীন হিন্দুর হত্তের অন্ন ও জল 
অপবিত্র । ব্রাহ্মণের নিকট শ্ান্ত্রবিধি অনুসারে 
দক্ষ গ্রহণ করা উচিত) অন্ত জাতির দীক্ষা 


সাহিত্য-লংহিতা। [৭ম খও্ড, 5ম ঈংঘধাঁল 


দিবার অধিকার নাই। কিস্তু পরমহ্ংস, 
সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সিদ্ধপুরুষের! 
ব্রাহ্মণ পিতার ওরসে বা ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে 


জন্মগ্রহণ ন| করিলেও ব্রাঙ্গণাপেক্ষা অধিকতর 


পুজ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইইারাও 
দীক্ষ। দানের উপযুক্ত অধিকারী । ব্রাহ্গণেরাও 
ইহাদের শিষ্য হইতে পারেন। যদি ইহার 
ব্রহ্ষকুলোস্তব হয়েন, তাহ! হইলে সোণায় 
সোহাগ। হয়, কিন্ত ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত না হইলেও 
ক্ষতি নাই। 

ব্রাহ্মণের গুরু যে কোন মন্ত্রই প্রদান 
করুন, ব্রাহ্মণের মূলমস্ত্রের নাম গায়ত্রি। ইহ? 
অপেক্ষা উচ্চতর মন্ত্র আর নাই। ইহাপেক্ষা 
অধিকতর স্ুফলদায়ক মন্ত্র, ব্রাহ্মণের পক্ষে 
আর নাই। গ্ায়ত্রি শিখিলে ও বুঝিলে বেদ 
পাঠের ফললাভ হয়, এইজন্ত বেদের অপর 
নাম গায়ত্রি এবং গায়ত্রির অপর নাম বেদ । 
প্রত্যেক নুত্রাঙ্মণ, শান্ত্রমতে আচার্য বা 
উপদেশক 7 ষে ব্রাঙ্গণ গায়ত্রি জানে না, 
তাহাকে গায়ন্্ি শিখাইয়। ও বুঝাইয়! দেওয়া 
নুত্রাঙ্ষণের অতীব কর্তব্যকর্ম। উপবীত 
হইবার পূর্বেই ব্রাহ্মণ-বালককে বিশ্ুদ্ধরূপে 
গায়ত্রির উচ্চারণ শিখাইয়া৷ দেওয়া! তাহার 
অভিভাবকের ধর্মৃতঃ কর্তব্য কাজ। উপবীত 
ন1 হইলে সেই বালক কোন প্রকার ক্রিয়ার 
অধিকারী হয় না সত্য, কিন্ত ব্রাহ্মণ পিতার 
ওরসে ও ত্রাঙ্গণী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিলে টপবীত হইবার পূর্বেও গায়ত্রি শিক্ষা 
করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্রাঙ্গণ-সস্তানের 
আছে। 

ব্রাহ্মণের মুলমন্ত্র গায়ত্রি। যদি আর 
কোন মন্ত্র না লইয়! ব্রাহ্গণ-সম্তান কেবল 
গাক্সত্রি মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তাহাই জপে, 
তাহ! হইলে তাহার পক্ষে ইহাই বথেষ্ট। 
প্রত্যেক ব্রাঙ্গণকে দিরারাত্রের মধ্যে অন্ততঃ 
অষ্টাদশবার গাঙ্জতি উচ্চারণ করিতে হয়। 


মাঘ, ১৩১৩ ] 


প্রত্যেক সুব্াঙ্ষণের পক্ষে এ শাস্্রবিধি। 
প্রাতঃকালে শযা! হইতে গাত্রোথান করির। 
তিনবার, ক্নানের পর তিনবার, মধ্যাহুভোজন 
কালে তিনবার, সায়ান্কে তিনবার, রাত্রিতে 
ভোজনকালে তিনবার এবং রাত্রিতে শয়ন- 
কালে তিনবার, এই আঠার বার গায়ত্রি 
উচ্চারণ করিতে হয়। যদি কেহ সম্পূর্ণ 
গায়ক্রি উচ্চারণ করিতে না পারেন, ভাহ! 
হইলে কেবল মনে মনে গু ইহাই উচ্চারণ 
করিলে যথেষ্ট হয়। সায়ান্ছে কৃর্ধযান্তের পরে 
এবং রাত্রিকালে হুর্য্যদেব অদৃশ্য থাকেন, 
এইজন্ত এই ছুই সময়ে সমস্ত গায়ক্রি উচ্চারণ 
না করিয়। মাত্র শু উচ্চারণ করিতে হয়। 
হুর্ধয দৃশ্তমান থাকিলে সমুদয় গায়ত্রি উচ্চারণ 
করিতে পারেন। 

দীক্ষাপ্ডর ব্রাহ্মণ হইলেও শিক্ষার্ডর 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতীয় ব্যক্তি হইতে 
পারেন। কিন্তু দীক্ষাগুর ও শিক্ষাগ্ডর 
উভয়ে স্বত্রাঙ্গণ হইলে আরও ভাল হয়। 
ধদি শিষ্যের সৌভাগ্যক্রমে দীক্ষাগ্ুরু ও 
শিক্ষাগ্ডর উভত্নেই সুপণ্ডিত ও সুত্রাঙ্গণ হয়েন, 
: তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা উত্তম। অন্ত জাতির 
নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিলে, গুরু পরিত্যাগের 
পাপ জন্মে না। দীক্ষা্ডক যেমন আছেন, 
তিনি তেমনই থাঁকিবেন, কিন্তু শিষ্যের 
স্থবিধা ও প্রবৃত্তি অন্থসারে অন্ত জাতীয় 
স্ুপর্ডিত, সদাচার ও শান্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষের 
নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় অপরাধ হয় 
না। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে গৃহীগুরু প্রশস্ত 
অগৃহীর পক্ষে পরমহংস বা মন্ন্যাসী 
প্রশস্ত। গৃহিগণ ইচ্ছা করিলে পরমহংস 
বা মন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা লইতে 
পারেন। কিন্তু অগৃহিগণ কোনমতেই 
গৃহিগুুর শিষ্য হইতে পারেনি. ন7া। গুরু 
ভিন্ন, পরমহংস ও ন্ন্যাসীর নিকট হই 
প্রণম্য নহেন। 


ব্রাহ্মণের 52187555885 | 


৫৭ 


স্শীস্তরকর্তা মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ;_- 
পমধ্লন্ধা বধা তৃঙী পুম্পাৎ পুষ্াততরং ব্রজেৎ 
জঞানং লন্ধা। তথ! শিষা! গুরববাং গর্বাস্তরং ব্রজেৎ।” 
অর্থাৎ, মধুমক্ষিক! মধু পাইবার জন্ত এক 
পুষ্প হইতে অন্ত পুষ্পে গমন করে, তেমনি 
ভ্ঞানলাভ করিবার কারণ শিষ্য গুরু হইতে 
অন্ত গুরুর নিকটে গমন করিয়া! থাকেন। 
যাহা হউক, পূর্বে বল! হইয়াছে, গায়ত্রিই 
ব্রাহ্মণের মৃলমন্ত্র। গারত্রির প্রধান নাম 
গ্রণব। ৩ ইহাই প্রণব। অউ ম এই 
তিন অক্ষরে প্রণব অর্থাৎ ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
হিন্দুশান্ত্রে শু' এই প্রণবের নাম ব্রহ্ম, বেদ, 
গায়ত্রি, মূলমন্ত্র, বীজ, বীজমন্ত্র, গ্রণব, পর- 
মাত্বা, প্রাণ, বিশ্ব, শক্তি, মাতা ইত্যাদি । 
সমস্ত বৈদিক গায়ত্রিটা এই-_ 
ওভূঃ ও ভূবঃ ও মহঃ ও জনঃ গু তপঃ 
ওঁ সত্যং ও তৎ-_ 
সবিতুবরেণ্যম্‌ ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো- 
য়োনঃ গ্রচোদয়াৎ ॥ 
এই মন্ত্রে সপ্তবার গু সমাধুক্ত আছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, গু এই যুক্তাক্ষর 
অ উ ম এই তিন অক্ষর সমাধোগে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে। অ অর্থে ব্রহ্ধা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, 
উ অর্থে বিষণ অর্থাৎ পালনকর্তা এবং ম অর্থাৎ 
মহাদেব ( প্রলয়বর্তা )। ভগবানকে কেবল 
অনাদি, অনস্ত, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র 
বিস্তমান, ন্যায়বান এবং পবিভ্ততম বলিয়া! 
বিশ্বাস কৰিলে চলিবে না, তাহাকে আমাদের 
ও সমগ্র চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, গ্রহ, 
নক্ষত্রাদিময় সমুদয় বিশ্বনংসারের শ্জন কর্তা, 
পালনবর্ত। ও প্রলয়বর্তা বলিয়৷ বিশ্বাস 
করিতে হইবে। ও এই মন্ত্রে ভগবানের 
স্থজনশক্তি, পারনশক্তি ও সংহারশক্তি 
একত্রে সন্গিবি্ট আছে। তিনি ব্রঙ্গার্প 
কর্তা, বিষুরূপে পাঁলনবর্তী এবং শিব- 
র্‌পে "সংহারকর্তা । তিনি ৃ্টিকর্তীরূপে 


৫৮৪ 


সাহিত্য-সংহিতা। - [ ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যা। 





পিতা, পালনকর্তারূপে রাজ এবং সংহারকর্তা- 
রূপে বিধাতা । গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
কহিয়াছেন, “অক্ষরং (৬) পরমং ব্রহ্ম” । 
মন্থ কহিয়াছেন, “একাক্ষরং (৩) পরং ্রহ্মণ৷ 
মন আরও কহেন, অ উ ম এই তিনইব্রহ্ম। 
প্ত্রযক্ষরং ব্রহ্ধ” | (মনুস'হিতা ১১ অ, ২৬৬ 
শ্লোক)। 

অকারঞ। পুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতি 

বেদত্রয়াক্নির ছুহভুত্তিবঃ স্বরিভীতি চ॥ 

(মনুনংহিতা, ২য় অধ্যায় )। 


শীতাকধ ভগবান পুনরপি বলিয়াছেন, 
“গিরামণ্মোক মক্ষরং” | প্সর্ববেদেষু প্রণবঃ 
(৩ )। গীতার নবম অধ্যায়ে আছে, “বেদাধ। 
পবিত্রেশোঙ্কার,” অস্ত্রে ভগবান্‌ কহিয়াছেন, 
আমিই প্রণব ()। গীতার দশম অধ্যায়ের 
৩৫ শ্লোকে ঈশ্বর কহিতেছেন, পছন্দের মধ্যে 
আমি গায়ত্রি”। বেদের ব্রাঙ্গণভাগে, বেদাস্তে 
ও স্থৃতিতে এই প্রণব ঝ৷ শুকার গুতৎৎ 
রূপে বিদ্তমান আঁছে। :মনুসংহিতায় ভগবান্‌ 
সথপ্টিকর্তারূপে ব্রন্ধা বলিয়া কীর্তিত হুইয়া- 
ছেন) এরষ্টা ম পুরুষো লোকে ব্রদ্ধা ইতি 
'কীর্ত্যতে”। গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ 
ক্লোকে ভগবান্‌ কহিয়াছেন, “আমি অ” 
(অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা) “অক্ষরা নাম অকা- 
রোন্মি”। মন্গুমংহিতা ও পাণিনি এবং বহু 
শাস্ত্রে উ বিষুণর নাম এবং ম মহাদেবের 
(শিবের ) পরিচয়। গীতায় ভগবান্‌ স্বয়ং 
কহিয়াছেন, “আমিই আদি, মধ্য ও অস্ত, 
অর্থাৎ আমিই জন্ম, স্থিতি ও মৃতার কারণ।» 
সুতরাং তিনিই জগ্মদাতা, পালনকর্তা ও 
সংহারকর্তী । 
১। “অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ধবভৃতাশয় স্থিতঃ। 
. অহমাদিশ্চ মধ্য তৃতানামস্ত এব চ।” 
২। “অবিভক্ত তৃতেষু বিতক্তমিৰ চ স্থিতং। 

ভূত ভর্তৃচ তজ্জেরং এলিফু প্রভবিষু চ॥* 

অর্থাৎ ঈশ্বর পৌষক, উৎপাদক. ও 


ভক্ষক (নাশক)। সাত্বিক প্রকৃতির লোকেরা 
তগবান্কে স্থষ্টিকর্তারূপে বিশ্বাস বনিক 
কৃতজ্ঞ হয়েন, পালকরূপে বিশ্বাস করিয়া 
অন্থগত ও" ভক্ত হয়েন এবং নাশকরূপে 
বিশ্বাস করিয়! তাহাকে মান্ত ও ভগ্ন করেন । 
ইহাতে কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, ভক্তি ও ভয়ের 
শিক্ষ। হয়, ক্থতরাং পাপের প্রতি দ্বণা জঙ্মে, 
পাপকর্ম করিতে মনোমধ্যে ভয়ের উৎপাদন 
হয়। ৮775 621 06 0০90 15 07৩ 
10621770106 ০1 »150017,--এই গু মন্ত্রের 
অভ্যন্তরে এই জ্ঞান নিহিত আছে । মুসলমান 
ও থুষ্টীনদিগের তিত্ববাদ 71010, হিন্দুর 
অউম (৩) অর্থাৎ ব্রন্ধা। বিষু মহেশ্বরের 
গ্রকার ভেদমাত্র। সাধারণভাবে বজদেশীয় 
ব্রাহ্মণের নিয়লিখিতর্ূপে গায়ত্রি উচ্চারণ 
করেন 7 

ও ভৃঃ ওঃ ভর্ব ও" স্বঃ তৎসবিতু বররেণ্যম্‌ 

তর্গে। দেবস্ ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। 

পূর্বে ও মন্ত্রের অর্থ কর! হইয়াছে, এক্ষণে 
সমস্ত গায়ত্রির অর্থ করা যাইতেছে । পরমা" 
রাধ্য পরম পূঁজনীয় পরমেশ্বর জ্যোতিঃম্বরূপ । 
তিনি দৃষ্টিপথের অতীত; সেই কল্পনাতীত 
জ্যোতিম্মান্‌ ভগবান্‌ দৃষ্টিপথে আিলে মানব 
তাহাকে দর্শন করিতে পারে ন1। সৃষ্ট পদার্থের 
মধ্য হৃর্্য অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিত্মান্‌ 
কিছুই নাই) স্ুর্ধ্যমণ্ডলে ভগবানের অবর্ণ- 
নীয় সামর্থ্য এবং জন পালন ও সংহারশক্ভি 
এবং অভীবনীয় জ্যোতিঃ নিহিত আছে। 
কুর্ধ্যমণ্ডল অপেক্ষা আর কোথাও তাহার অধি- 
কতর জ্যোতিঃ প্রকাশ নাই, এই জন্ত হুর্ধ্যই 
তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। সমস্ত গায়ত্ি মন্ত 
হুর্য্যের স্তোত্রচ্ছলে ভগবানের উপাসনা কর! 
হইয়াছে । পরমেশ্বরের ষত প্রকার উপাধি 
বা নাম আছে, তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দ এই নাম 
সর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রিয়। ইহা! সৎ চিৎ 
এবং আনন্দ এই তিন শবে মিশ্পন় হইয়াছে 


মাঘ, ১৩১৩-] 
মি 


৬ 


সৎ শব্দের অর্থ নিত্য, অর্থাৎ তিনি নিত্য 
বর্তমান ; চিৎ শবের অর্থ প্রকাশ (জ্যোতিঃ) 
এবং আনন্দ শবের অনেক অর্থ। আনন্দ 
শবের অর্থ শাস্তি, ধর্শ, সুখ, প্রাণ, ইত্যাদি । 
শাস্তি ভিন্ন সুখ হয় না, সুখ ভিন্ন গ্রাণধায়ণ 
হয় না, এবং প্রাণ ন। থাকিলে ধর্ম হয় না 
ইত্যাদি । ঈশ্বরের অপর নাম জ্যোতিঃ বলিয়া! 
তিনি অগ্নি, তেজ, চিৎ গ্রত্াতি উপাধিতে 
খ্যাত। খক্‌ বেদের প্রথম প্লোক এই ;-_ 
“অগ্রি মীলে পুরোহিতং বজন্ত দেবমৃতিঅং। 
হোতারং রত্ব ধাতম্‌ ॥” 
এস্থলে ভগবানকে অগ্নিক্ূপে যজ্ের 
পুরোহিত এবং দীপ্তিমান ও দেবগণের 
আহবানকারী খত্বিক এবং প্রভৃতরদ্বধারী 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্লোকে 
বিভাবন্থ মধ্যস্থিত মহাজ্যাতিঃ স্বুদপ পর- 
ব্দ্মের উপাসনাই বুঝাইতেছে, কিন্তু আরও 
পরিষার করিয়া কয়েকটি বৈদিক শ্লোক 
উদ্ধত করিলাম /-- 
গর্ভে। ষে! অপাং গর্ভ বনান।ং 
গর্ভচ্চ স্থাত।ং গর্ভশ্চ রখাং॥ 
আন চিদম্মা অং তরুরোগে 
বিশাংন বিশ্বো অমৃত শ্বাধীঃ | ১ 
যে। নঃ পিত। জনিত! যো "বিধাতা 
ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্ব! । 
যে! দেবানাং নামধ। এক এব 
সং প্রশ্নং ভূবন! যং তানা ॥২ 
অর্থাৎ_“যে অশ্সি (মহাতেজ ) জলের 
মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্ো, 
জঙ্গমের মধ্যে, যজ্সগৃছে, পর্বতের উপর 
সর্বত্রই বিস্তমান, তিনিই সকলের নিকট 
হব্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবৎসল বাজার 
সায় ছিতফারী, তিনি আমাদিগের অন্মদাত। 
পিতা, বিধাতা, তিনি একেশ্বর, ভিনিই সমস্ত 
ভূবনের দ্ধিজঞান্ত এবং তিনিই এক হইন্সা 
আনেক দেষতার .নামে উপাহিত 1. তিনি 





ব্রাহ্মণের সুলমন্ত্র গাযুত্রি। 


৫৮১ 





সকলে মান্ত করে, তিনি অমৃতন্বরূপ, তিনি 
সকলের প্রভূ, তিনি অ্টা, তাহাকে ছাড়িয়া 
আর কাহার পুজা করিব?” এই লোকে 
ভগবান্‌ পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর, অর্টা, জীবাত্মা, 
পরমাজ্মা, গ্রতু প্রভৃতির পরিক্ষীর উল্লেখ 
রহিয়াছে ।  বাহীরা। বলে, বেদের সময়ে 
ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরপূজা ছিল না, কেবল 
পদার্ঘপুঞ্জের ' স্তোত্র ছিল, তাহাদের ভ্রম 
এক্ষণে দুরীভূত হউক। যাহার! বলে, 
বেদের সময়ে ভারতের আদিম পুরুষেরা 
অসভ্য ছিল, তাহার! এই গ্লোকে প্রাজা*র 
শব্দে উল্লেখ দেখিতে পাইবে, ইহাতে বুঝা 
যায়, তথন সভ্যজাতির স্তায় রাজ্যপালন ও 
শাসনপ্রথাও বর্তমান ছিল। যাহা হউক, 
ভগবানের অপর নাম অগ্নি। ত্রাঙ্গণেরও 
অপর নাম অগ্নি, অগ্নি তেজোময় ) তেজো- 
ময় পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে হুর্য্য সর্ধশ্রেষ্ঠ । 
প্রীতগবান্‌ হুর্য সমতুল্য দ্্যোতিঃস্বরূগ ) 
গায়ত্রি দ্বারা হৃর্ষ্যের স্তব কর! হইল্লাছে 
অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করা হুইয়াছে। 
হুর্য না থাকিলে তেজের (অগ্নির) 
উৎপাদন হয় না) নুর্ষ্যের অপর নাম 
সবিতা). এই সবিতাই অশ্রির প্রন্থতি, 
সুতরাং ব্রাহ্মণের মাতৃত্বক্বপিণী। ওঁ দ্বার! 
ভগবানকে পিতারপে স্তব করা হয়) সমস্ত 
গায়ত্রি ঘ্বারা ভগবানকে মাতৃরূপে ভজন। 
করা হইয়। থাকে । এক্ষণে সমুদয় গাক়ত্রির 
অর্থ শ্রবণ কর ও বুঝিতে চেষ্টা কর। ও 
ততসবিতু- অর্থাৎ ব্রন্ধা বিষুং মহেশ্বর রূপ 
প্রীভগবান্কে, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা 
ও সংহারকর্ত। শ্রীতগবান্কে, অর্থাৎ ভ্জন- 
শক্তি পালনশজি এবং গ্রলয়শক্তি মহত 
প্রপ্ীতবান্কে আমি (৩ কহিয়!) স্কতি 
করি, সেই ভগঘান্‌ সবিতা! (কুর্ধ্য ), সুভরাং 
প্বরেখ্যম্» (শ্রেষ্দ্‌)) “তর্গদেব” অর্থে 


জীবাত্মা ও বন দিশ্গাছেন, তাহার আজ্ঞা | বিরাট জন-স্ঘ/দারারণ ) অর্থাৎ আদি সেই 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ১৪ম সংখ্যা । 


৫৮২ 


পপ 


স্থজন, পান ও প্রলয় শক্তিশালী, হা | তত্তি দেহ, মন, জায্মা, হাদয়, মস্তিষ্ক, 
তেজোময় ভগবান্‌কে হুর্সযনারায়ণরূপে স্ততি | বুদ্ধি ও বিবেক (এই সপ্ত), তত্ব্তীত সব্ধ, 
করি)” . এইজন্ত হু্যদেবতার অপর লাম | রজ, তম, পুরুষ, প্রকৃতি, সত্য, তপঃ এই 


্রদ্ধ। “ধী” অর্থে বুদ্ধি, “মহী” অর্থে পৃথিবী, | সাতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। 


এক্ষণে 


পধিয়ে!” অর্থে জান এবং "প্রচোদয়াৎ” অর্থে | গাল্সত্রির নিফকাসিত অর্থ শ্রবণ কর। 


প্রেরণ করা। অর্থাৎ ধিনি সমস্ত বিশ্ব- 
মণ্ডলের বুদ্ধি (কৌশর) স্বরূপ, তিনি 
আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রকৃত (ক্রক্ষ) 
জন দান করুন। ভূঃ শবে পৃথিবীলোক, 
ভৃবঃ অর্থে অস্তরীক্ষলোক এবং স্বঃ অর্থে 
দ্বর্ঁলৌক। অর্থাৎ সমন্ত পৃথিবীর, সমস্ত 
আকাশের এবং সমস্ত স্বর্গের জ্যোতিঃম্বরূপ 
হূ্ধ্যদেবকে প্রণাম করি, তিনি আমাদিগকে 
জ্ঞানজ্যোতি প্রদান করিয়া আলোকিত 
করুন। সম্পূর্ণ বৈদিক গায়ত্রি মন্ত্রে সপ্তবার 
ও বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই, শুকর 
রূপ পররদ্ম সপ্তভাবে প্রকাশ হইয়! বিশ্ব- 
মণ্ডলে বিস্তার হুইয়াছেন। তগ্তথা__সপ্ত 
পাতাল, সপ্ত স্বর্ন, সপ্তদ্বীপাঁ পৃথিবী, সপ্ত খষি 
(সপ্তধিমগল ), তত্তিন্ন ভূমি, জল, অগ্নি, 
বানু, আকাশ, চক্ত্রমা ও হু্ধ্য (এই সপ্ত), 


বয়ং দীনজনাঃ তৎসবিতু সৃষ্টিকর্ত,: 
জ্যোতি; ম্বরূপঃ ব্রন্মণেঃ বয়েন্তং শ্রে্ঠঃ । 
্বশ্ং সিদ্ধং তর্গো। ব্চদং বেদোজং 
বংজ্ঞান মন্তি। 

তদেব তেজসং ধীমহি যে 

দেবো নোন্মাকম্‌। 

ধিয়ঃ শুভ কর্দানি প্রচোদয়।ৎ 

প্রে়ণং কুর্য্যাৎ। 


অতঃপর সুর্ধ্যনারায়ণের তর্পণমন্ত্র শ্রবণ 
কর). 

ও" নমঃ বিবন্বতে ত্রচ্গণে ভাঁন্বতে বিকৃত 

তেজসে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম দায়িনে ইদমর্থ, 

ওঁ ্রুর্য্যায় নমঃ। ও" জবাকুহ্মম সাক্কাশং 

কাশ্ঠপেয়ং মহাছ্যুতিং ধ্বাস্তািং সর্ধবগাপশ্থং 

প্রণতোন্মি দিবাকর । 


শ্রীধপ্মীনন্দ মহাভা রতী 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর।) 


জটায়ু-_প্রসিত্ধ পক্ষিবিশেষ। অরুণের 
গুরসে শ্রেনীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 
ইঞছার ক্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। 
আোন্ট্রের সহিত মিলিত হুইয়া ইনি 
ইন্রকে জয় করেন। পরে হৃর্ধযকে 
আক্রমণ কক্সিবার নিমিত্ত তছুমুসরণে 
প্রবৃত্ত হইলে, ইনি প্রচণ্ড রবিতেজে 
গীড়িত ও হতচৈতন্ত হইয়া ধরাতলে 
গতিত হুন। তখন সম্পাতি স্বীয় পক্ষ 


বিস্তার কির! ইষ্টার প্রাণরক্ষ! করেন; 
কিন্ত নিজে দগ্ধপক্ষ হইয়া ভূপতিত হন। 
অযোধ্যাপতি দশরথের সহিত জটাযুর 
মৈত্রী ছিল। বখন রাবণ সীতাকে হরণ 
করিয়া লইরা যান, তখন জটায়ু সীতা- 
মুখনিঃস্ত প্রাম, রাম” বলিয়! রোদম- 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাবণের গতিরোধের 
চেষ্টা করেন। রাবধের সহিত যুন্ধে 
ইনি মৃতপ্রায় হইয়া! পড়িলে, রাক্ষসনাথ 


১৬১৬) জীবনচারত সফলন। 


সীতাকে লইয়া! প্রস্থান করেন। অতঃ- 
গর রামচজ্জ ভার্ধ্যার অন্বেষণ করিতে 
করিতে ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, 
জটাযু তাঁহাকে রাবণকর্তৃক সীতার 
অপহরণবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। 
ছটাম্ুর-__বাক্ষদবিশেষ। পাওবদিগের 
অজ্ঞাতবসকালে এই রাক্ষস ব্রাহ্গণবেশে 
তাহাদিগের কুট্টারে উপস্থিত হয়। সে 
সময়ে অজ্জুন অন্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন 
করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী রাক্ষস পাগ্ডব- 
দিগের সহিত কিছুকাল থাকিয়া ভীমের 
অনুপস্থিতি সময়ে দ্রৌপদীসহ অবশিষ্ট 
পাগুবত্রয়কে হরণ করিবার স্যোগ 
প্রতীক্ষা করিতে থাকে । ইতোমধ্যে 
একদিন ভীম মৃগ়ার্থ গমন করিলে, দুষ্ট 
বাক্ষম অশ্রে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র গোপন 
করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ও 
দ্রৌপদীকে হরণ করে। তীম কুটীরে 
প্রত্যাগত হইয়৷ তাহাদিগের অদর্শনে 
আকুল হুইয়। ছুবৃতত্তের অন্ুলরণে ধাবিত 
হইয়া অবশেষে ইহার গ্রাঁণবধ করেন। 
এই জটান্ুরের পুত্র অলম্বল 
জটিল-_হরিভক্ত সাধুপুরুষবিশেষ। কপিত 
আছে যে, জটিল এক ছুঃখিনী বিধবার 
একমাত্র পুজ্র। তাহাদের সংসারে আর 
কেহ ছিল না। একদিন পাঠশালায় 
যাইবার সময়ে বালক জটিল পথে ভঙ় 
পান। বাটী আসিয়া! জননীকে ভয়ের 
কথ৷ বলায়, ধর্মশীলা মাতা পুক্রকে 
“গোবিন” নাম স্মরণ করিতে বলিয়া 
দিলেন। গোবিনা কে, এই কথা 
মাতাকে জিজ্ঞাস করায়, মাত! বলিলেন, 
“গ্বোবিদ* বাঁলকদিগকে বড় ভাল- 
বাসেন) তিনি সর্বদা সর্ব, থাকেন,ন 
এবং বালকদিগের সহিত খেলাও 
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করেন।” এই কথা শুনিয়া জটিলের 
আনন্দের সীমা রহিল না। 

অতঃপর এক দিন পাঠশালায় যাইবার 
সময় পথে ভয় পাইয়া জটিল “সখে 
গেবিনা, সখে গোবিন্দ” বলিয়া! অতি 
ব্যাকুলভাবে সর্বাত্তঃকরণে ডাকিতে 
লাগিলেন। সরলচিত্ত ভক্তের ব্যাকুল- 
তায় অয়ত্রাতা, বিপদ্ভঞ্জন, ভক্তবাঞ 
কল্পতরু, দয়ামগন হরি বালকবেশে উপ- 
স্থিত হইয়৷ জটিলের তয় মোচন করি- 
লেন। অনস্তর দুইজনে তথাক্ খানিক 
খেলা হইল। ইহার পর জটিল প্রায়ই 
পথে সখ গোবিন্দের সহিত খেলা 
করিতেন। 

ইহার কিছু দিন পরে, একদা জটিলের 
গুরুমহাঁশয়ের পিতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে ছাত্র- 
বৃন্দ কে কোন্‌ দ্রব্য সরবরাহের 
ভার লইবে গুরুমহাশয় তাহা বাটীতে 
জানিয়। আদিতে বলায় জটিল সখার 
উপদেশানুসারে আবশ্তক দধি সরবরাহের 
ভার লইলেন। অনন্তর নির্দিষ্ট দিবসে 
ইনি এক ভাগ মাত্র দধি লইয়া গুরুগৃহে 
উপস্থিত হুইলেন। দেখিয়াই গুরুর 
আপাদমস্তক জলিয় গেল। তিনি 
রুক্স্বরে বলিলেন, “তুমি একি করি- 
যাছ, এই এক ভাও দধিতে কি হইবে ?” 
জটিল উত্তর করিলেন, “আমার সখা 
বলিয়াছেন যে, এই এক ভাগ দধিতেই 
সকল লোকের পর্ধ্যাপ্ড আহার হইয়্াও 
উদ্ধৃত্ত থাকিবে ।” কাধ্যতঃ তাহাই 
হইতে দেখা গেল। গুরুমহাশয় দেখিয়া 
গুনিয়া আশ্চর্ঘযাহ্িত হইয়া জটিলকে 
বিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার সখা 
কোথায়. থাকেন?” জটিল বলিলেন, 
আমাদের বাড়ী বাইবার. পথে তেঁতুল 
গাছের নিকট বনে তাঁহাকে. আমি 
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দেখিতে পাই। আপনি তীহাকে দেখি- 
বেন ত আস্থন।” গুরু শিষ্যের অনুগামী 
হইলেন। নির্দিষ্ট তেতুল তলায় গুরুকে 
অপেক্ষা কৰিতে বলিয়। জটিল বনমধ্যে 
“নখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ” বলিয়া 
ডাঁকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে 
প্রত্যাবৃক্ত হইন়্া গুরুকে বলিলেন, “সথে 
বলিয়াছেন যে, তিনি আপনাকে দেখা 
দিবেন; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে 
বসিয়া তেতুল গাছে যত পাতা আছে, 
তত বৎসর তগন্তা করিতে হইবে। 
শ্রীহরির দর্শনাশয়ে গুরু তাহাই করিতে 
বসির গেলেন। 
জড়তরত-_-্রাঙ্মণবিশেষ। জন্মান্তরে ইনি 
রাজি ভরত ছিলেন। ভরত মৃত্যুকালে 
মগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ- 
ভ্যাগ করার, পরজন্মে কালগ্রর পর্বতে 
জাঁতিন্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎ- 
পরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এ 
জন্মেও তিনি জাতিম্মর ছিলেন বলিয়া 
পূর্বব পূর্ব জন্মবৃত্বান্ত তাহার স্থৃতিপথে 
উদ্দিত হইত। সে কারণ তিনি সঙ্গপরি- 
হারবাসনায় সর্বদ| জড়বৎ অবস্থান করি- 
তেন। তাহাতেই তিনি জড়তরত নামে 
খ্যাত হন। এই হেতু কাহাকেও 
'নিষ্ছিয়, নিশ্চেষ্ট, নিরুস্তম দেখিলে লোকে 
তাহাকে জড়ভরত বলিয়া থাকে । 


জনক- মিথিলারাজ। জনক কোন এক- 


জ্গন রাজার নাম নহে, ইহা মিথিলাধি- 
'পতিগণের এক প্রকান্ন সাধারণ উপাধি । 
যেন রঘুনামক হুর্যযবংশীয় রাজার উত্তর 
বংশীয়েরা রঘু নামে পরিচিত, তত্র 
কনক নামক চন্দ্রবংণীয় রাঁজার বংশধ- 
'রের! জনক্ক নামে গ্রপিদ্ধ ছিলেন। প্রথম 
জনক মিথি নামক রাজ1। ইনি নিমির 
পুজ। নিষি শ্বনামে মিখিলানগর নির্মাণ 
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করেন, পরে নগরের জনন-সামস্ব্যগ্যুক্ত 
তাহার নাম জনফ হয়। ইহার পর যখন 
ধিনি মিথিলার রাজা হুইতেন, তখনই 
তিনি জনক নামে খ্যাত হইতেন। 

পরস্ধ অধুন1 জনক বলিলে অযোধ্যাধি- 
পতি রামচন্ত্রের শ্বশুর রাজর্ধি জনককেই 
বুঝায়। ইহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। 
ক্ষত্রিয় হইয্াও ইনি জ্ঞানে ব্রাঙ্দণদিগের 
পৃজ্যার্থ ছিলেন এবং রাজ হুইন়্াও সর্বদ। 
খধিতুল্য আচরণ করিতেন বলিয়াই 
'রাজধি জনক” নামে প্রসিদ্ধ হইয়] 
উঠেন। কথিত আছে যে, সীরধ্বজ 
জনক একদা! যক্ঞতূমি কর্ষণ করিতে 
করিতে সীতামধ্যে অর্থাৎ লাঙ্গল পদ্ধ- 
তিতে একটী অলোকসামান্ত রূপবতী 
কন্তা গ্রাপ্ত হন, এবং সীত। মধ্য হইতে 
উখিত হওয়ায় কন্তার নাম 'সীতা” 
রাঁখেন। সীত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্থধন্বা৷ নামক এক 
রাজ। ইহার নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্ 
ইনি তাহাতে অসন্মত হওয়ায় সুধস্থা 
মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধবঞ্জ যুদ্ধে 
সুধস্থাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে স্বীয় 
ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজা করিয়া দেন। 

অতঃপর সীরধবজ্জ সীতার বিবাহের 
জন্য এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, যিনি 
সৃবৃহতৎ হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, 
তিনিই সীতার ভর্তা হইবেন। পরে 
রামচন্্র হরধন্ু ভঙ্গ করিলে সীরধ্বজ 
তাহার সহিত সীতার, ভরতের সহিত 
মাগুবীর, লক্ষণের সহিত উর্দিলার, এবং 
শক্রত্নের সহিত শ্রুতকীত্তির পরিণয়কার্ধয 
সম্পাদন করেন! 


জনমেজয়, জন্মেজয়__মহায়াজ পরী- 


ক্ষিতের পু, তৃতীয় পাণুব অঞ্জুনের 
প্রপৌজ। কলিধুগের গ্রথমাবি9্াব কালে 
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ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ 
মঞ্ত্রগণের- উপদেশান্ুদারে রাজ্যশামন 
ক্ষরিতেন। কালক্রমে ইনি একজন প্রবল- 
পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। তক্ষণীল! 
হইতে দ্রিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র তৃভাগ 
ইহার পদানত হইয়া পড়িল। ইনি কাশী- 
বাজছুহিতা বপুষ্টমার পাণিগীড়ন করেন। 
জনমেজয় প্রাচীন অমাতাগণের নিকট 
্বীয় প্রপিতাঁমহের বিবরণ গুনিতে বড় 
ভালবাসিতেন। তক্ষক দংশনে গিতার 
মৃত হইয়াছে গুনিয়া ইনি তক্ষকগ্রমুখ 
সর্পকুল নির্মল করিবার স্বল্প করিলেন। 
এই মময়ে উতস্কমুনি উপস্থিত হইয়া 
তদীয় পিতৃহস্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে ইহাকে 
উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর 
জনমেজয় সর্পযজ্ের অনুষ্ঠান করিলেন। 
বজ্ঞায়ি প্রজলিত হইলে শত শত সর্প 
যস্তকুণ্ডে পতিত হইয়া! 'প্রাণ বিসর্জন 
করিতে লাগিল । ধজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত 
হইয়। উপস্থিত ছিলেন। তক্ষক ভয়ে 
ইঞ্জের শরণাপর হুইয়। তাহার উত্তরীয় 
মধ্যে লুক্কারিত রহিলেন। তখন যজ্ঞে 
দীক্ষিত ব্রাক্মণগণ আশ্রয়মহ তক্ষকের 
নাম উচ্চারণ করিয়া! আছুতি প্রদান 
করিলেন। ইন্দ্রভয়ে তক্ষককে ত্যাগ 
করিয়া গ্রস্থান করিলেন। তক্ষক হত- 
জ্ঞান হইয়া যজ্তকুঃ্ড পতিত হইতে 
যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বান্কি- 
গ্রেরিত আস্তিক মুনি বজস্থলে উপস্থিত 
হইয়! নানারূপ প্ররোধ বচনে রাঙ্লাকে 
মন্ধ্ট করিয়। ব্জ রহিত করিয়! দিলেন । 
খন তক্ষক অব্যাহতি পাইলেন। ইহার 
গর জনমেজয় অঙ্থমেধযত সম্পন্ন করেন। 


ইনি বৈশম্পায়নেক্ক নিকট জাগার. 


শধণ ফরেন 
৭৪ 


পরশুরাদের পিতা । খচিক মুনির ওরসে 
সত্যবতীর গর্ডে ইহার জন্ম হয়। জমদগ্মি 
বেদজ হুইয়াও অস্ত্রবিন্তা শিক্ষা করিয়া 
ভাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। রাজতনয়৷ রেণুকার -সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। তীহার গর্ভে ইহার 
পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে তৃবনবিদিত 
পরগুরাম সর্বকনিষ্ঠ। 'জমদগি একদিন 
শরক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং রেগুক1 
নিক্ষিপ্ত শরগুলি সংগ্রহ করির। আনিতে- 
ছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড মার্তগুতাগে রেণুক। 
অত্যন্ত কাতর হইয়া গড়েন। তখন 
খধিবর হুর্যাকে তাহার তেজ সংবরণ 
করিতে বলেন। পরম্ত জগতের অহিতা- 
শঙ্কায় হুধ্যদেব তেজ সংবরণ না করিয়া! 
ইহাকে পত্ীর নিমিত্ত ছত্র ও গাছকা 
এরদান করিয়। ইহার তুষ্টি বিধান করেন। 
অনস্তর একদ। রেণুকা. ন্নানার্থ নদীতে 
গমন করিয়া তথায় গন্ধবরবদিগের ক্রিয়!- 
দর্শনে কলুধিতচিত্বে আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করেন। জমদন্সি তপোবলে সমস্ত 
জানিতে পারিয়! সহধর্িণীর বধার্থ জো্ঠ 
পুত্রকে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃ- 
হত্যার অসম্বত হওয়ায় পিতৃশাপে জড়ত্ব 
প্রাপ্ত হইলেন। তাহার কনিষ্ঠ তিন 
সহোদরও ধরূপে পিতৃনিদেশ পালনে 
অন্বীক্কৃত হুইয়! সেই দশ] গ্রাপ্ত হইলেন । . 
তখন পরগুরাম আশ্রমে ছিলেন না। 
তিনি উপস্থিত হইবামাত্র জমদগ্ি 
তীহাকে কলুষিত জননীর জীবননাশের 
আজ] করিলেন। আজামাত্র পরগুরাম 
স্বীয় কুঠারাম্ত্রে রেগুকার শিরশ্ছেদন 


ক্করিলেন। তখন জমদগি সন্ধ্ হইয়া 


তাহাকে বয় দিতে চাহিলে, তিনি,কাতর-. 
রুঠেজননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা রুলৈন। 


৫৬ 


খধিবরের প্রসাদে রেদুক| পুনভরশবিত ও 
তাঁহার পুত্রচতুষ্ট় ভড়ত্ব মুক্ত হুন। 
অতঃপর একদিন রাজ! কার্তবীর্যযার্জুন 
সৈকতে জমদগ্সির আশ্রমে উপস্থিত 
হইলে, খধিবর় কামধেনু নন্দার সাহায্যে 
তীহাদের সকলেরই যখোচিত অতিথি 
সংকার করিলেন। রাজ। কামধেন্ুর 
এতাদৃশ গুণ দেখিয়া খধির নিকট তাহ! 
প্রার্থনা করিলেন । জমদগ্নি তাহ প্রদান 
, করিতে অস্বীক্কৃত হইলে উভয়ের মধ্যে 
ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর 
সহায়তায় সৈল্তস্থতি করিয়া জমদগ্সি 
রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন) 
কিন্তু পরিশেষে তাহার শরে নিধন প্রাপ্ত 
হুইলেন। ইহাঁতেই পরগুরাম ক্ষত্রিয়ের 
প্রতি জাতক্রোধ হন। 

জয়-_.বিষুণর পার্শ্বচরবিশেষ। এই জয় ও 
ইহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিজুর দ্বার- 
রঙ্গক। একদা সনকাদি খধিগণ বিষু- 
দর্শনমানসে ' বৈকৃষ্ঠের দ্বারে উপস্থিত 
হুইলে, জয় ও বিজয় তাহাদিগের গমনে 
বাধ! দেন। তাহাতে খধিগণ কোপাবিষ্ট 
হইয়া ইহাদিগকে অভিশাপ প্রদান 
করেন যে, ইহাদিগকে গ্বর্ত্রষ্ট হইয়া মরতে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তখন ভ্রাতৃথয় 
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীহরি বলি- 
লেন, প্খবিবাক্য অগ্তথা হইবার নহে; 
তোমাদিগকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করি- 
কেই হইবে; তবে তোমাদের জন্ত আমি 
এই মাত্র করিতে পাঁরি যে, যদি তৌমর! 
আহার মিত্রন্ধগে জন্মগ্রহণ কর, তাহা 
হইলে সাত জন্ম, আর শত্ররূপে জন্মিলে 
ভিন জন্দ পরে তোমরা পুনরায় ্বস্থানে 
আসিতে পারিবে; এতছ্ভয়ের যাহ! 
€তামাদের ইন! তাহাই করিতে পার 
ইহারা শজর্পে . নবগ্রহণ করিতে 


ূ 


] 


.ইষ্নার জন্ম হয়। 


সাংহত্য-সংহত। | [৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। 


ইচ্ছা করেন। আন্ত ইহারা সভাবুগে 
হিরণ্যকশিপু ও হিরণাক্ষ, ত্রেতায় রাবগ 
ও কুস্তকর্ণ, এবং দ্বারে শিশুপাল ও 
দণ্ডচক্র রূপে জন্মগ্হণ করেন। . 


জয়গোপল তর্কালঙ্কার__ইনি একজন 


বঙ্গদেশধিধ্যার্ত পঙ্ডিত। নদীয়! জেলার 
অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৫৫ খৃঃ অব 
উক্ত গ্রাম অধুনা 
যশোর জেলার অন্তর্গত । ইঞ্বার পিত! 
কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোরর:জের 
সভাপগ্ডিত ছিলেন । কেবলরামের পাচ. 
পুত্র, তন্মধ্যে রঘৃততম সর্বজোষ্ঠ ও জয়: 
গোপাল সর্ধকনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধ 
বয়সে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়- 
গোঁপালকে সঙ্গে লইয়! কাশীবাসী হন। 
জ্যে্ঠপুত্র রঘূরম নাটোরে পিতৃপদ লাভ 
করিয়া প্বাণীক্* উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তিনি রাঁজসভায় অসাধারণ পাঙিত্োর 
পরিচয় দিয়া একখানি তালুক লাত 
করেন। তাঁহার বংশধরেরা৷ অগ্য/পি 
সেই তালুক ভোগ করিতেছেন। স্বর্গীর 
পত্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগর মহাশয় এই 
রঘৃত্তমের নিকট একথণও হম্তলিখিত 
উত্তরচরিত পাইয়া! কাশীতে প্রাপ্ত অপর 
একখণ্ডের সহিত মিলাইয়া সর্বপ্রথম 
উত্তরচরিত মুদ্রিত করেন। জয়গোপাল 
কাশীতে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যে ইনার 'অসাধারণ ব্যুৎপত্তি 
ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাবে. ইহার প্রথম 
বিবাহ হয়। ৪৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইলি 
দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন । ১৮৩ 
ষ্টান্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইহার 
সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। গতঃপর 
১৮০৫ খৃ্টাবে ইনি প্রীরাষপুরের পাদরি 
কেরি সাহেবের আমীনে কর্ণ শ্বীকার 
করেন। 


খাখ, ১৬১৩] ০ 


 জীবমচরিত সঙ্কলন। 


1€৮৭ 





_জয়গোপাল স্বীয় গ্রতিভাবলে ১৮১৩ 
খুঃ অন্ধে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য- 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হুইয়া ১৬ বৎনর 
তথায় কার্ধ্য করেন। বিস্তাসাগর, তারা- 
শঙ্কর, মদনমোহন, প্রীশচন্্র প্রভৃতি 
বঙ্গরত্গণ -সকলেই ইহার ছাত্র। ইনি 
তখন সুপ্রীম কোর্টের অন্ততম জজ- 
পণ্ডিতও ছিলেন। বিখ্যাত পাঁদরি কেরি 
ও মার্শমান শ্রীরাষপুরে বাঙ্গাল! মুদ্রাযস্ত্ 
স্থাপন করিণে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
কাণীদাসের মহাতারত জন্রগোপাল কর্তৃক 
পরিশোধিত হইয়। প্রথম প্রকাশিত হয়। 
বঙ্গতাষার উন্নতির সুত্রপাত ইউরোপীক় 
মিসনারিদিগের বত্তবেই হইয়াছিল, আর 
জয়গোপাল সেই মিপনারিদিগের দক্ষিণ- 
হস্তস্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গালীমাজ্রেই জয়- 
গোপালের নিকট গ্রভৃতপরিমাণে খণী। 
এক পক্ষে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয় 
ইনি যেমন দরিদ্্ বঙ্গবাসীর অশেষ উপ- 
কার করিয়াছেন, পঙ্গাস্তরে সেইরূপ 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত অপকারও 
করিয়াছেন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
বা কাশীদাসী মহাভারত আর পাইবার 
উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা 
কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে 
প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া! আব- 
শ্তক। জন্নগোপাল তাহা না করিয়। 
উল্জ গ্রন্থ সংশোধিত ও তাহাতে নিজের 
রচনা সংযোজিত করিয়! তাহা বিরত 
করিয়্াছেন। তবে জয়গোপাল যে এক- 
জন স্ুকবি ছিলেন, তাহাতে সঙ্গে 
নাই। ইনি কবি বিহমর্গলক্কৃত হরি- 
 ভল্যাত্মিকা সংস্কত কবিতাঁগুলির বঙ্গান- 
বাদ এবং যড়ৃখতুবর্ণনা প্রভৃতি কতক: 
গুলি-স্ুত্র ক্ষুত্র কবিতা রচন! ক্ষরেন। 


তত্তিগ ইনি পাদসী- অভিধান নামে এক |. 


স্বামি কোবতরস্থও স্চলন করিয়াছিলেন। 
৯৮৪৪ খৃ্টীবে জয়গৌপাল ইহলোক 
ত্যাগ কর়েন। | 


জয়চক্দ্র--কান্তকুজের শেষ স্বাধীন হিন্গু, 


রাজা। ইনি দিশ্লীশ্বর শেষ অনঙ্গপালের 
দৌহিত্র । ব্নঙ্গপাল অপুক্রক ছিলেন। 
তিনি জয়চন্জ্রকে উপেক্ষা করিয়া তাহার 
অপত্ন দৌহিত্র পৃর্থীরায়কে আপনার 
সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতে 
পৃথীরায়ের উপর জয়চঙ্জ্রের বিশেষ বিদ্বেষ 
জন্মে। তাহাকে জব্দ করিবার অন্ত 
জয়চন্ত্র নান! চক্রাত্ত করেন, কিন্তু তাহার 
অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি কিছুই 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে 
তাহাকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে 
জর়চন্দ্র রাজুর বজের অনুষ্ঠান করেন। 
এই যজ্ঞে অধীন সামস্ত রাজগণকে বথা- 
যোগ্য ভৃত্যোচিত কার্যে নিধুক্ত হইতে 
হয়। জরচন্ত্র পৃর্থীরায়কে " দ্বারী হইবার 
জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। পৃর্বীরার় সে অপ- 
মানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না! 
জরচন্দ্র পৃর্থীরায়ের প্রতিমূর্তি গড়ি! 
তাহাকে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন। 
জরচন্ত্রেরে সংযুক! নামে এক 
অদলাকসামান্া রূপবতী কন্তা ছিল। 
জয়চন্দ্র এই বজ্মে তীাহারও স্বয়ংবরের 
আয়োম্ধন করিয়াছিলেন। পুথ্বীরায়ের 
অসাধারণ বীরত্বাদির পরিচয় অবগত 
হইয়! সংযুক্ত! ইতংপুর্বেই তাহাকে মনে 
মনে পতিত্বে বরখ করিয়াছিলেন। ' পৃথ্থী 
রায় তাহার রাপগুণের কথ শুনিয়া 
তাহার প্রতি আসক্ত হুইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তা যে তাহার 
অন্ুরাগিনী, তাহ! জানিতে পাস্িক্সা তিনি 
সধৈন্যে কান্যকুর্জে উপস্থিত হইলেন 
এবং টদ্যমিগকে কিছু দূরে রীখিয়া 


৮৮ 


সাঁছিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যা। 





- "স্বয়ং ছলবেশে যঙ্মভূমির নিকট লুকাইয়া 
রছিলেন। সংযুক্তা'সমাগত রাজগণমধো 
পৃর্থীরায়কে দেখিতে না পাইয়! ্বারস্থিত 
'পৃথ্থীরায়ের গ্রতিমুর্তির গলদেশে বরমাল্য 
. প্রদান করিলেন। জর়চন্দ্রের মাথা কাটা 
গেল । এদিকে পৃথ্থীরায় গুপ্তস্থান হইতে 
. বহির্গত হইয়। সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আপ- 
নার পার্শদেশে বসাইয়৷ লইয়! প্রস্থান 
করিলেন। অয়চঙ্জ অপমানে ও ক্ষোভে 
ভিঘাংন ও কাওজ্ঞানশূন্য হইয়। সবন্ধু- 


বান্ধবে মসৈন্যে পৃর্থীরায়ের পশ্চান্ধাবিত |. 


হুইলেন। কিন্তু পৃথ্ীরায় সকলকে পরা- 
' জিত করিয়া আপনার রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলেন। 
্বয়ং শক্রদমনে অসমর্থ হইয়। শ্বজাতি- 
ফ্বোহী জয়চন্ত্র মহম্মদ খোরীর সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করি- 
লেন। যবনরাজ মহানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
. করিয়া সটমূন্যে আনিয়া! উপস্থিত হই- 
লেন। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া 
পৃষ্টপ্রদর্শন করেন। কিন্তু ছুই বৎসর 
পরে তিনি পুনরায় 'মাগমন করিলেন। 
এবার জয়চন্ত্র সটদন্যে তাহার সহিত 
. যোগ দিলেন। পূ্থীরায় অসীম পরাক্রমে 
শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং যুদ্ধ করিতে 
করিতে বীরশব্যায় শয়ন করিলেন। দিশ্লী 
ও আজমীর চিরদিনের জন্য যবনের কর- 
তলগত হইল ( ১৮৯৩ থৃঃ)। 
রাজ্যলোলুপ মহম্মদ পর বৎসর কান্য- 
কুজ আক্রমণ করিলেন। এইবার স্বদেশ- 
প্বোহী, হ্বজাতিদ্রোহী, আত্মবিজ্রোহীর 
স্বহস্তরোপিত পাপতরুর বিষময় ফল 
ফলিতে চলিল। দ্বার্ধান্ধ জয়চন্র তখন 
আপনার অবমৃস্তকারিতার পরিণাম 
বুঝিতে পারিলেন। খাল কাটিয়া! বেনো 
জল আদিলে-: কিনগাপ-ফল হয়, জয়চন্্র 


মর্দে মর্শে তাহা হাদয়ঙম :কফরিলেন। 
কিন্ত তখন আর উপায় নাই”_-মহাবীর 
পৃর্থীরায় ক্ষত্রিয়োচিত কার্ধ্য করিয়া 
অমরধামে চলিয়। গিয়াছেদ। এক্ষণে 
এমম বীর কেহ নাই যে, যবনসেনার 
গতিরোধে সমর্থ হয়। তথাপি অয়চন্ 
একবার যুদ্ধ করিয়। দেখিবেন বলিয়! 
স্থির করিলেন। মনে করিলেন, আমিও 
না হয় পৃথ্থীর ন্যায় সমরশারী হইব। 
কিন্তু পাপী কাপুরুষের ভাগ্যে কি তাহ! 
ঘটিতে পারে ? জয়চন্জ্র রাজ্যরক্ষার্থ সমর- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু পরা" 
জিত হইয়া গ্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, 
এবং গঙ্গা! পার হইবার সময়ে জলমঞ্ 
হইয়৷ মরিলেন। জয়চন্দ্রের আত্মপাপের 
অপমৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল। 


জয়দেব--ইনি একজন বঙ্গের স্থগ্রসিদ্ধ 


সংস্কৃত কবি। ইহার রচিত গীতগোবিন্দ 
গ্রন্থের স্তাঁয় সুললিত মধুর গীতিকাব্য 
সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। অনুমান 
খী্টীর় পঞ্চদশ শতাব্বীতে .ইনি বর্তমান 
ছিলেন। বঙ্গদেশাস্তর্গত বীরভূম জেলায় 
কেন্দুবিত্ব (কেঁছুলি) গ্রামে ইঙ্থার অন্ম 
হয়। ইহার পিতার নাম ভোজদেব 
ও মাতার নাম বামাদেবী। ইনি অতি 
অল্পবন্ধসে গৃহত্যাগ করিয়া! উদাসীন 
হন। পরে পল্লাবতী নামী এক গুণবর্তী 
কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী 
হন। এই বিবাহদ্বন্ধে কিংবাত্তী 
আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্প- 
বতীর পিতা তনয়াকে €দাসীন জয়দেবের 
নিকট উপস্থিত করিয়া! তাহাকে পত্বী- 
রূপে, গ্রহণ করিবার নিমিত্ত জন্থরোধ 


-করেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্ী- 


কত হইলেন। .তখন প্মাবতীয় পিতা 


মাখ, ১৩১৩]. 


. নিকট রাখি! প্রস্থান করিলেদ। জয়- 
- দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথ! ইচ্ছা চলিয়া! 

যাইতে বলিলেন। পক্লাবন্তী অতি 
বিনয়নভ্র বচনে বলিলেন, "জগন্নাথ দেবের 
জায় পিতা ত্ামাকে আপনার হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে 
বয়ণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও 
স্বামিক্নপে গ্রহণ করিয়া! দ্বিচারিণী হইতে 
পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে 
ছাড়িলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না, 
সর্বদা নিকটে থাকিয়া! কায়মনোবাক্যে 
আপনার চরণসেবা করিব।” এক হিন্দু 
রমনী ভিন্ন অন্য কোনও জাতীর রমণীতে 
এরূপ পতিপরায়ণত সম্ভধ নছে। 

অতঃপর জয়দেব পদ্মাবতীর অনুরোধ 
এড়াইতে ন! পারিয়া তাহাকে ভাধ্যা- 
রূপে গ্রহণ ফরিলেন। এই বিবাহের 
পর গৃহী হইয়। জয়দেব গীগোবিন্দ 
রচনা করেন। কথিত আছে যে, জয়- 
দেব ন্বগ্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থ- 
সংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। এই 
সময়ে একদিন পথে দস্থ্যর। ইহার যথা" 
সর্বস্ব লুনপুর্বক হাত পা! তানিয়া 
ফেলিয়। রাখিয় বায়। অতঃপর বহুকষ্টে 
আর়োগা লাভ করিয়! জয়দেব সন্ত্রীক 
দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার 
সন্মানার্থ অস্তাপি কেছুলিতে গ্রতি বংসর 
'জয়দেবের মেলা” নামে প্রসিদ্ধ মেল! 
হইয়া থাকে । 





জীবনচরিত সঙ্থালন। ৫৮৯ 





- এ্জকাকিলী পাইয়া ভীহাকে রথে আরো" 


হণ করাইয়া! পলায়নপর হন। এমন 
সময়ে পাগ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিয়া ভ্রৌপদীকে দেখিতে ল। পাইয়। 
জয়দ্রধের পশ্চাদ্ধাবিত 'হইলেন, এবং 
ইঞ্ছার রক্ষিগণের প্রাণবধ করিলেন। 
তখন জয়দ্রথ বিপদ্‌ বুবিয়া জৌপর্দীকে 
রথ হইতে নামাইয়া দিলেন, এবং অতি 
ক্রতবেগে রখ চালাইয়া দ্িলেন। তঙ্গ- 
শনে অর্জুন ক্রোশাত্তর হইতে শরক্ষেপ 
করিয়। ইহার রথের অশ্বত্বয় বধ করিলেন। 
অশ্ব হত হইলে, জগদ্রধ রথ হইতে লাফা- 
ইয়া গড়িয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগি- 
লেন। তখন তীম ইহার অনুসরণ 
করিয়া ইহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অব- 
শেষে অনেক লাঞ্ছনা করিয়! পাণুবগণ 
ইহাকে ছাড়িয়া দেন। 

এইরূপে অবমানিত হইয়া জয়দ্রথ 
প্রতিশোধ গ্রহণাভিগ্রায়ে মহাদেবের 
তপস্তা আরম্ভ করিলেন। ইহার কঠোর 
তগস্তায় তুষ্ট হইয়া! দেবাদিদেব ইহাকে 
বর দেন যে, অর্জুন ভিন্ন অপর পাগুব- 
চতুষ্টয়কে ইনি পরাতৃত করিতে পারি- 
বেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্র সমরে অভি- 
মঙ্ছাবধের দিন অয়্দ্রথ কৌরবপক্ষের 
ব্ছ্বার রক্ষা করায় পাণ্ুবের! কেহই 
বাহতেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহাব্য 
করিতে পারিলেন না। অর্জুন সে 
সময়ে অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত 
ুদ্ধে ব্যাপৃত্ত ছিলেন। অনম্তর অর্জুন 


গ্রতিজা। করিরা চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধে 

জজের প্রাশবধ করেন। 
জয়স্ত__দেবরাজ ইন্্রে পুত্র। ইন্জপত্ী 
-* ৰলবাস সময়ে ইনি ত্ৌপদীহরণমারসে | শচীদেবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। লঙ্ষে- 
: 'তীহাদের আশ্রমে উপস্থিত কুন, এবং*| খর রাক্ষসয়াজ রাবণ সসৈন্যে স্বর্গ জয় 

কুটারে শন্য.কেহ-না খাক্ষা হৌপদীফে |  খবক্সিতে-: গদন করিলে 'যে যুদ্ধ হয়, 


জয়দ্েখ__নিদ্ধদেশের রাজা, ছর্য্যোধনের 
ভঙগিনীপত্ি । হৃতরাক্্রতনয়া ছুঃশলার 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। পাণুবগণের 


৫: 


তাহাতে ইনি ভীম বিক্রমে বথাসাধ্য 
দেবসেন! রক্ষা করেন । অবশেষে রাবণ- 
.. তনয় মেখনাদ মায়াবলে দশ দিক্‌ তমসা- 
চ্ছরন করিয়৷ অনৃশ্ততাবে বুদ্ধ করিতে 
'প্র্ত্ত হইলে দেবসেনা রণে তঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করেন। তখন ইহার মাতামহু 
দৈত্যপতি পুলোমা ইঞ্্টকে পাতালে 
লইয়া গিয়! রক্ষা করেন। 
জরগুকার--১। হ্বনামখ্যাত প্রপিদ্ধ 
মুমিবিশেষ। মুনিবর তগন্তাঘারা ধর্ম 
জগতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং 
অধিকতর উন্নতি কাজ্জী হইয়! তপশ্চরণে 
অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভি প্রায়ে 
বহুকাল দারপরিগ্রহে বিরত থাকেন। 
' অবশেষে বংশরক্ষার্থ পিতৃগণের আদেশে 
দারপরিগ্রহের অভিলাধী হন। অতঃপর 
ইনি নাগরাজ বাস্থকির ভগিনী মনসা- 
দেবীকে বিবাহ করেন। পরীর গর্ড- 
সঞ্চার হইলে; মুনিবর পুনরায় তপ- 
শ্চরণার্থে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। 
গমন করেন। সেই গর্ভে লোকবিশ্রুত 
আস্তিক মুনির জঙ্মহুয়। 

২। জরৎকারু মুনির পত্বী, মনসা- 
দেবী। ইনি নাগরাজ বান্ুকির ভগিনী। 
কশ্তপের গরমে তৎপত্বী কন্রর গর্ভে 
ইহার জন্ম হয়। জরংকারু মুনির সহিত 
ইহার বিবাহ হইলে ইহার গর্ভে আস্তিক 
সুনির জন্ম হয়। গর্ভসধ্ারের পর ইহার 
স্বামী তপন্তার্থ গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃ- 
গুহেই রহিলেন। মহারাজ জনমেজয় 
সর্পঘজ আরম্ত করিয়া নাগকুল নির্শুল 
করিতে উদ্ভত হইলে, ইনি স্বীয় পুত্র 
আস্তিককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ 

'নিবারণকয়েন। 
জরাসন্ধ--দগধের বিখ্যাত. রাজা, বৃহত্রখ 
: নৃপতিন পুত্র । বৃহ্ভ্রথ পুর্রাভাবে সংসারে 


সাহিত্য-সংহিতা ।, [ ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যাঁ। 





বীতরাগ হইয়া ওপস্া্থ পত্ী্্-সমতি- 
ব্যাহথায়ে বনে প্রস্থান কয়েন । একদ! 
গোৌতমাত্মজ চণফোৌশিক খধির লহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিত 
হুইক়্া বিনীতভাবে স্বীয় হুঃখবৃত্বান্ত 
তাহাকে জ্ঞাপন করেন। মহাতপাঃ 
খধিবর তাহাকে একটি আস্রফল প্রদান 
করিয়া বলিয়! দেন যে, এই ফল ভক্ষণ 
করিলে তোমার পত্বীর সন্তান হইবে । 
রাজা মহানন্দে রাজধানীতে গ্রত্যাগমন- 
পূর্বক উক্ত ফলটি মহ্ষীন্বরফে সমান 
ছুই অংশে বিভক্ত করি ভক্ষণ করিতে 
বলেন। তদনুসারে তাহার! কার্ধা করিলে 
কিছুকাল পরে উভয়েই গর্ভবতী হন 
এবং নির্দিষ্ট কালাবসানে প্রত্যেকে অর্থ- 
খণ্ড করিয়। সন্তান প্রনব করেন। 
ইছাতে বৃহত্রথ হুঃখিত হইয়। খণ্ড ছইটী 
শ্মশানে ফেলিয়! দিতে আন্ত করেন। 
এদিকে জরা নামে এক বাক্ষসী এ স্থানে 
আসিয়া খগ্ডদ্্ন একত্রিত করায় একটি 
অপরূপ রূপসম্পন্ন জীবিত বালক হুইল 
দেখিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিয়! 
বলে যে, ছুই খণ্ডে পুনধিভক্ত না হইলে 
বালকের মৃত্যু হইবে না। জরা কর্তৃক 
সংযুক্ত দেহ হওয়াতেই বালক জরাঁসন্ধ 
নামে খ্যাত হইল। জরাসন্ধ অসাধারণ 
বলবীর্ধ্যসম্পন্ন ছিলেন। বৃহত্রথের মৃত্যুর 
গর ইনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহগ 
করেন। ক্রমে ইনি একজন প্রবল- 
পরাক্রান্ত রাজী হইয়া উঠেন। ইহার, 
বিংশ অক্ষৌহিণী সেন! ছিল, এবং নেক 
রাজ্যও ইনি জয় করেন। চিআঙাদ- 


ক্বাজ-ছুহিতার শ্বয়ংবরকালে ইনি মর্হাবীর 


কর্ণের নিকট যুকধে পরাশ হম, এবং কর্ণের 


'অপামান্ত বীরত্বে সন্ত হইয়া ভীহাকে 
'মালিনী দাদী নগরী প্রদান করেন? 


আব, ৯৩১৩ |... 


, " জাবনচার়ত.লঙ্কবলন। ৫৯9 
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০ * জরাসন্ধ বত্রারাজ কংসের সহিত স্বীর 
: কত! অন্তি ও প্রান্তির বিবাহ দেন। 
ক্কষ্ঃকর্তৃক ফংস নিহত হইলে. কৃকপ্রমুখ 
যাদবগণের বিনাশার্থ জরাসন্ধ অষ্টাদশ 
বাক্জ মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের 
অসীম বীরত্ে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেক 
বারেই পরাজিত হইয়া! পলায়ন করেন। 
অতঃপর ইনি কালযবনের সাহাঁষা গ্রহণ 
করিতে বাধা হন। ইনি ভীন্মকরাজ- 
ছুহ্িতা রুক্সিণীর সহিত চেদিরাঁজ শিশু- 
পালের বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন; কিন্ত 
কষ স্বযং রুক্সিণীকে হরণ করায় ইনি 
তাহাতেও বিফলমনোরথ হন। 
জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে এক 
যজ্তের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে নৃপতি- 
দিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। এই 
_ অভিপ্রায়ে ইনি অনেক রাজাকে যুদ্ধে 
পরাজিত. ও বন্দী করিয়া আপনার 
পুরীতে আনিয়া! রাখিরা দেন। কৃষ্ণ 
উহ! জানিতে পারিয়! সেই সকল 
রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীমার্জুন- 
সহ ইহার পুরীতে উপস্থিত হন । শ্রীকৃষ্ণ 
তখন ইহাকে রাজগণের মুক্তিবিধান 
অথবা যুদ্ধদান করিতে বলেন। ইনি 
যুদ্ধই শ্রেয়ঃজ্ঞ।ন করিয়। ভীমের সহিত 
সময়ে প্রবৃত্ত হন। মহাবল ভীম ইহাকে 
হই খণ্ডে বিভক্ত করিয়! ইহার প্রাণ 
বিনাশ ক্রেন। অতঃপর জরাসন্ধের 
গুজ সহদেব মগধের সিংহাসন প্রাণ্ড হছন। 
জলম্ধর-_শিবাছচর অন্থরবিশেষ । এই 
অন্ুরসন্বন্ধে পন্মপুরাণে এইরূপ বৃত্তান্ত 
লিখিত আছে ১--একদা দেবরাজ ইজ 
শিবলোকে এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দর্শন 
“ক্রিয়া তাহার প্রসুর বিষয় জিজাস! 


কয়ে । তখন সেই পুরুষের ললাটদেশ 
হইতে বি নির্গত হইয়া -দেবরাঁজকে দগ্ধ 
করিতে থাকায় ইন্দ্র তাহাকে রু্র ধলিয়। 
জানিতে পাঁরেন। তখন দেবরাজ 
তাঁছাকে স্তবস্ততিতে তুষ্ট করিলে রুদ্র 
সেই অনল সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। 
তহঙ্ষপাৎ তাহা হইতে এক বালক উৎপন্ন 
হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর 
সমুদ্র মেই যালককফে আপনার পুত্র 
বলিয়া! পরিচয় প্রদ্ানপূর্বক ব্রদ্জাকে 
তাহার জাতকর্দ্দাদি নির্বাহার্থে অন্থরোধ 
করেন। ব্রহ্গা বালককে ক্রোড়ে লইবা- 
মাত্র সে ব্রহ্মার দাড়ি ধরিয়া টানাতে 
তাহার চক্ষুত্বর হইতে জলধারা নির্গত 
হইল। তাহাতেই তিনি শিশুর নাম 
বাখিলেন জলম্ধর। পরে ব্রন্মা জলম্ধরকে 
অন্থুরগণের অধীশ্বর ও শিবভিন্ন অন্তের 
অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন। 

বন্ধার বরে দৃণ্ত হইয়া 'অলম্ধর অন্থর- 
রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাল- 
নেমি-তনয়া বৃন্দার সহিত ইহার বিবাহ 
হয়। অতঃপর এই অন্থর .ইন্ত্রগ্রমুখ 
দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গ রাজ্য 
অধিকার করেন। ইন্ত্র শিবের শরণাপন্ন 
হইলে তিনি' ছ্বৃত্ত অন্থরের '্রাণবধে 
কৃতসক্কল্প হইলেন। ছুইজনে ঘোরতর 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পতিগ্রাণ! সাধবী 
অন্থররমণী বৃন্দা পতির মঙ্গলকাষনায় 
একাগ্রচিত্ে বিষধর আরাধনায় প্রবৃত্ত 
হওয়ায় বিষুর গ্রসাদে জলম্কর শিবের ও 
অবধ্য হইয়া উঠিলেন। তখন দ্বেবগণ 


. বিষ্ুর. শরণাগত্ত . হইলে, দেবতা দিগের 


হিতার্থে বিচ জলম্বরের বেগ ধারণ 
করিয়! বৃদ্দার নিকট উপস্থিত হইলে 


- করেন। “তিনি উত্তর দান না'করায় | তাহার তগোভঙ হইল। সেই সময়ে 
ইজ কুপিত বব বাগ তাঁহাকে লমাহত | , জনন্ধর$ শিবের হতে নিধন পরাথ 
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হুইলেন। বিষু/র এইরূপ অল্ায়াচরণের 
নিমিত্ত সতী বৃন্দাবিষুক্ষে শাপ দিতে 
উদ্ভত হইলে, বিষু। তাহাকে সান্বন। 
কিয়! বলিলেন, “তুমি পতির অন্থ্সৃতা 
হ৪, তোমার ভন্মে যে বৃক্ষ জদ্মিবে, 
তাহা আমার স্বরূপ হুইবে, এ বৃক্ষকে 
পু্। করিলে আমার তুঠি জন্মিবে।» 
অতঃপর বৃন্দ! বিষ্ণুর উপনেশমত কার্য্য 
করিলে, তদদীয় ভন্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, 
পলাশ, ও অশ্বখ, এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন 
হইল। | 
অহ. গঙ্গাপারী রাজর্ধিবিশেষ। ইহার 
পিতার নাম স্থৃহোত্র। ইনি অতিশয় 
ঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, এবং সর্বদা 
যঙ্ঞাদি কার্যে রত থাকিতেন। সগর- 
বংশের উদ্ধারার্থে যে সময়ে তগীরথ 
গঙ্গাকে লইয়া আসেন, সেই সময়ে 
গঙ্গার জলগ্রবাহে ইহার যজ্জদ্রব্যাদি 
ভানিয়া, যায়। তাহাতে জ্ক, রোষাবিষ্ 
হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। 
পরে ভগীরথের স্তবস্ততিতে সন্ত হুইর়! 
কর্ণপথে (মতান্তরে জান্থু বিদীর্ণ করিয়া ) 
গঙ্গাকে বাহির করিয়া! দেন। তাহাতেই 
গঙ্গার এক নাম হয় 'জ।হবী+। 
জাজ্জলি-_-তপোনিরত ব্রাঙ্মণবিশেষ । ইনি 
অধর্ববেদজ্ঞ পণ্যের শিষ্য ছিলেন। 
শ্থকঠোর তপন্তা দ্বারা ইনি সবিশেষ 
উন্নতি লাভ করেন, এবং যোগীর বিভূতি- 
স্বরূপ সর্বত্র গতায়াত ও সর্ববিষয় দর্শন 
করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হন। তখন 
জাজলি মনে করিলেন, আমি একজন 
' অঙ্বিতীয় লোক হইয়! পড়িয়াছি। সেই 


সময়ে আকাশে দৈববাণী হুইল যে; 
সেরূপ মনে কর! তাহার উচিত নয়, 
এমন কি কাশীর তুলাধারও সেরূপ মনে 
করিতে পারেন না। অতঃপর জাজলি 
কাশীধামে গমনপূর্ধ্বক তুলাধারের নিকট 
ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া গ্রককৃত জ্ঞান 
লাভ করেন। 


জান্ববতী-_্রীকুষের ভার্যযবিশেষ, ভল্গুক- 


বা জাম্ববানের কন্যা।। কৃষ্ণ স্তমস্তক- 
মণির জন্য যুদ্ধে জান্ববানকে পরাজিত 
করিয়া মণিসহ জাম্ববভীকে ভার্য্যার্থে 
প্রাপ্ত হন। জান্ববতীর গর্ভে কৃষেের শান 
প্রভৃতি দশটা পুভ্র জন্মগ্রহণ করেন। 
পতির মৃত্যুর পর অর্জুন কর্তৃক ইনি 
হম্তিনায় নীত হইলে কৃষ্ণের উদ্দেশে 
জলন্ত হতাশনে জীবন বিসর্জন করেন। 


জান্ববান্‌-_ভল্গ,করাজ। ইনি ব্রদ্ধার পুক্র 


ও কপিরাক্গ গ্ুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। 
ইনি রামরাবণের যুদ্ধের মম উপস্থিত 
থাকিয়। রামের বিস্তর সাহায্য করেন। 
ক্বঞ্গপত্থী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রা- 
জিৎ স্বীয় ভ্রাতা গ্রসেনকে স্তমন্তক মণি 
প্রদান করেন। পরে প্রসেন মৃগয়ার্থ 
গমন করিয়া সিংহকর্তৃক নিহত হইলে, 
জান্ববান সেই পিংহকে বধ করিয়া 
স্তমস্তক মণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই 
মণির জন্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ 
করেন। জাহববান্‌ পরাঞ্িত হুইয়! কৃষ্ণকে 
মণিসহ আপনার কন্যা জাম্বরভীকে 
ভার্ধ্যার্থে অর্গণ করিয়া সন্ধি করেন। 


কষশঃ 
শ্রীন্ববলচন্দ্র মিত্র । 


বাঁহন-তত্ব। 


(পূর্লপ্রকাশিতের পর | ) 


ধলা বাহুল্য, এই সকল মিথ্যা বর্ণন! 
স্বারাই হিন্দুর পবিত্র গ্রন্থ সকল অনাদরের 
ধস্ত হইয়া গিয়াছে। যেব্যক্তি অনন্তচিত্তে 
শিবের আরাধনা! করে, সেই ব্যক্তি একটা 
শিব হইয়! যায, তাহার কপালে অধ্িচন্্র 
শোভা পায়, ভাগার তিনটা চক্ষু ও পাঁচটা 
সুণ্ড ও দশখান হাত হয়, আর সে শিবের 
পিনাক ধ্ুকধারী হইয়া শাদা বলদে চড়িয়া 
বেড়ায়! “ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং”এর গ্রলোভন, 
আর এই শিবত্বগ্রাপ্তির প্রলোভন একই, 
ইহা! মহধি বাঁযুর পবিত্র লেখনী-বিনির্গত 
বস্ত নহে। এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ অধ্যাফ়গ্ুলি 
ধাহাদ্দের, এই বর্ণনাও তাহাদের হওয়] 
সম্পূর্ণ সম্ভবপর । যে যুগের লোকেরা 
পৌরাণিক ভ্রান্তিতে পড়িয়া! শিবকে একটা 
বুড়া বলদে চড়িতে দিয়াছিলেন, সেই যুগের 
কোন কেহ ইহার জন্মদাতা। সুতরাং 
স্মামরা অশ্রদ্ধার সহিতই এ প্রমাণের পরি- 
হার করিলাম। মানুষের পেটে গরু জন্মে, 
ধাহারা ইহা বিশ্বাস করেন, আমর] তাহা- 
দিগকে “মা তুমি কে?”র যুগের জীব 
বলিয়। মনে করিব। ফলতঃ এই গো, 
বৃষ, বানর প্রভৃতি শব্দ মনুধ্যদিথের সংজ্ঞা- 
বিশেব। এখনও রঙ্গপুরে মান্থষের নাম 
শিল়ালু, কুকুরিয়া ও বাঘা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, 
কায়স্থদিগের মধ্যে বাঘ ও দিংহ উপাধির 
লোক এখনও রহিয়াছেন। পাবনাতে কতক- 
গুলি কারস্থ_-প্পাঠা-মহীশয়”। প্ভেড়া 
মহাশয়” ও “ঘোড়। মহাশয়” গ্রভৃতি নামে 
সংজ্িত আছেন। কেবল হয়িবংশ নহে, যে 
কোন পুরাপেই মনুষ্যগণ যে, গো, বৃষ, পঙ্গী 
ও বানর প্রভৃতি উপাধিতে বিশেধিত হইতেন, 


তাহা দৃষ্ট হ্য়। .কেবল পুরাণে নহে--বেদেও 
মহুয্যদিগের হুংস ও বৃষ উপাধির কথ! বিবৃত 
মাছে, সামবেদ বলিতেছেন।,_- 
_ প্রহংসাদ স্গলা। বগ্মচ্ছা 
সাদস্তং বৃষগণ। অয়াহ্‌ঃ।--৬*৩ পৃ 
জীবানম্দী সংস্করণ । 
তত্র সায়ণঃ “হংসাস:,” শক্রভির্ন্তমান! 
হংসাইব আচরস্তো বা প্বুষগণাঃ” এত- 
ঝামক! খষয়ঃ অমাৎ শতুণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ 
সন্তঃ মস্তং  যক্ঞন্থহং প্রার়াস্থঃ প্রায়ামিযুঃ 
প্রগচ্ছন্তি । | 
ংন ও বৃষনামা খষিগণ শত্রুর ভয়ে 
সত্বর হইয়! যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন। 
যাহা হউক, এতদ্বারা বেশ জানা গেল যে, 
মানুষের বৃষ ও হংস আখ্যা ছিল। সুতরাং 
শিব বৃষগণের বাহন বা নেতা বলিয়া বুষ- 
বাহন ও ব্রহ্ম! হংসাখ্য দেবগণের বাহন 
বলিয়া কেন হংসবাহছন বিশেষিত হইতে 
পারিবেন না? অবশ্ট মানুষ পাহাড়ী জবর 
দস্ত দেশোয়াল বলদে চড়িয়া বেড়াইতে 
না পারেন তাহা নহে, কিন্তু ময়ূর, 
ংদ ও মুধিকের বেলা কঃ পন্থাঃ? 
মান্য যখন পরমহংস বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত 
হইতেছেন, তখন উহার এক ডিক্রী নীচের 
ংসোপাধিতে তাহার অধিকার থাকিৰে 
না! কেন? আমরা বাযুপুরাণ ও ভাগবত 
হইতে মানুষের হংস বিশেষণের কয়েকটা 
প্রমাণ দ্বিব। বাসুপুরাণ-_ 
আসেছুশ্চ ততত্তশ্মিন্‌ তদস্তপ্তে মহাবে। 
+ বিষুং কপিলরূপেণ হংসং নারায়ণ, প্রভূম্‌॥ 
১৪৬--২৬ আ। 
রা উত্তর খণ্ড। 


৫৯৪ 


অনন্তর -তাঁহার| মহার্ণবে কপিলরূপে 
বর্তমান হংস নারায়ণ বিস্কে গ্রাপ্ত হইবেন। 


ভাগবত-_ 
তামা জগৎ কুমারৈঃ সহ ন।রদঃ। 
হুংসে। হংসেন যানেন, ত্রিধাম পরমং যযৌ ॥ ২, 
২৪ অ- ৩ হন্ধ। 
উপালতে তপোনি। হং সং মাং মুক্ত কিথিষাঃ। 
১১--১৭ অ--১১ স্বন্ধ। 
পাপহস্ত। জগংষ্টা হংস ব্রহ্মা, কুমারগণ 
মহ তাহাকে আশ্বীসদান করিয়া হংসচিহ্নিত 
বিমানযোগে ব্রহ্গলোকে গমন করিলেন। 
তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ লোকেরা হংস আমার 
উপাসনা! করে। 
আমর! সামবেদে দেখাইয়্াছি, খধিরা 
হংগোপাধিক ছিলেন, আবার এইক্ষণে 
দেখাইতেছি যে অদিতিনন্দন মাম্ুষবিষু ও 
স্থর-জ্যে্ঠ মানুষ ব্রন্মাও হংসোপাধিক 
ছিলেন। ম্ৃতরাং তৎকাঁলের দেবগণ ও 
গ্ষিগণ যে হুংসুনাঁমা। ছিলেন, তাহা কেন 
বিশ্বাস করিতে হইবে না? ব্রহ্মা এই 
হংসাখ্দেবগণের বাহন বা নেতা ছিলেন 
. বলিয়াই হংসবান-বিশেষণে বিশেধিত 
ছিলেন। অবশ্ত তাহার বিমানও যেহংস 
চিন্ধে চিহ্নিত থাকিত, তাহা ও শ্বীরুত সত্য। 
কিন্ত তিনি যে রাজহ্াসে চড়িয়া বেড়াইতেন 
না, ইহাও ফর সত্য। অতএব আমরা যে 
চারিমুখ মানুষ ব্রহ্মার নীচে একটা হাস 
বদাইয়া তাহার অর্চনা করিয়! থাকি, তাহ! 
ছুই কারণেই অযৌক্তিক হইতেছে । 
একটা কারণ এই ফেচতুর্খখ ব্রহ্ধ। বেদের 
্বর্তা ? ধিনি বেদের কর্তা তিনি হিন্দুগণের 
বিশ্বাসাঙ্গদারে পরমেশ্বর । সুতরাং ন্মর্তা ব্রহ্ম 
পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, হৃতরাং স্থ্ট পদার্থ। 
খিনি নষ্ট তিনি উপান্ত নন্‌, তাহার চারিখানি 
মুখও ছিল না, উহা! তাহার চতুর্বেদবেতৃত্ব- 
নিবন্ধন সামাদিকগণগ্রদত্ত উপাধি-বিশেষ। 


28)-5২8৩। । 
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এবং জীবন্ত কোন ইাসও তাহার বাহন ছি ল 
না বলিয় তাহাতে জলচর হংসমৃত্তির সংযো জন! 
শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব যদ্দি হংস ও 
বুমতাদি মনুষ্যাসংজা! হয় ও উহ! ব্রক্াদি 
নেতৃবৃন্দের বিমান-চিহ্ন বলিয়া মানিয়া লওয়া 
যায়, তাহা হইলে রামায়ণ যে লিখিতেছেন।-- 
ততে। বৃষভমাস্থায় পার্বত্য। সহিত্তঃ শিবঃ। 
বযুমার্গেণ গচ্ছন্‌ বৈ শুশ্র।ব রুদিতন্নং | 
২৭--৪ সর্গ উত্তরকাণ্ড। 
এই বর্ণনার বৃষভটা নশৃঙ্গ সলাঙ্থুল আন্ত 
জীবন্ত বুষভ ছিল না, নিশ্চয়ই ইহ! শিব 
চন্তের বিমান-বিন্যস্ত -কাষ্ঠময় বুধভ মূর্তি 
বটে। অতএব যাহারা শিবকে একট। চতু- 
ষ্পদ্দে চড়াইয়৷ পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করা- 
ইঞ্জ থাকেন, তাহারা প্রকৃত এঁতিহ্যের 
অপরিগন্থী নহেন। কেহ কি ব্যোমযানে চড়িয়! 
প্রতিবেশ পল্লীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে 
পারেন না? অপিচ রামায়ণের বর্ণনাদৃ্রও 
প্রতীতি হইবে যে, বলদ কখন আকাশমার্গে 
বাযুপথে গমন করিয়! থাকে না। ইহ দ্বারাও 
বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহা! শিবমহাশয়ের 
বিমানসংস্থ কাষ্ঠময় নির্ণীব বৃষই বটে। ' 
বলিবে কোন শান্ধে কি শিবের বিমান থাকার 
কথ! বিবৃত আছে ? 
কেবল শিবের নয়, প্রত্যেক দেবতারই 
ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একটা বিমান ছিল। 
নারদও তররূপ বিমানে চড়িয়া যখন তখন 
ভারতে আসিয়া! দৈনিক সংবাদপত্রের কাজ 
সারিয়া যাইতেন। এখন ধেমন জনে জনে 
বাইদিকেলে দেখা যায়, তখন দেবগণও 
সেইরূপ বিমান ব্যবহার করিতেন। পঞ্চম 
বেদ মহাভারত স্বর্গের স্বরূপ বর্ণন! করিতে 
যাইয়া! বলিয়াছেন,__ 
বৈশম্পায়ন উবাচ-- 
পাওুরুতখার সহসা গন্তকামো৷ সহর্ধিতিঃ। 
বর্গগারং ভিতীযুঃ স শতশৃঙ্গা ছু ভুখঃ। ৮ 


৮ 
৫ 
পনি 


মাধ, ১০১৩] 


প্রতন্থে সহ পরীত্যামক্রবংস্তং চ ভাপসাঃ। 
উপযূ্ণপরি গচ্ছত্তঃ শৈলয়াজ মূখ: ॥ ৯ 
দৃষ্টরত্তে গিয়ো রো ছুর্গান্‌ দেশান্‌ বুদ বয়স্‌। 
বিষানশত সংবাধাং গীতম্বরনিনাঁদিতান্‌ ॥ ১* 
আজ্রীড়তূমিং দেবানাং গন্ধর্কাগ্রসাং তখ!। 
উদ্যানানি কুবেরন্ত সমানি বিষম।ণি চ॥ 

| ১১--১২* অ আদিপর্র্ব। 


প্রতোক দেবতার বিমান ছিল, তাই 
কৃষ্চ হৈপায়ন বলিলেন, পবিমানশতসং 
বাধাম্‌”। কেবল মহাভারত নয়, রামায়ণ 
ও নান! পুরাণার্দিতেও বিমানের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ রছিয়াছে। মহ।যোগী শিবেরও যে 
বিমান ছিল, তাহা বায়ুপুরাণ নির্দেশ 
করিতেও বিশ্বৃত হয়েন নাই। 

তত্রেশানন্ঠ দেবস্ঠ সহত্র।দিতা বর্চগম্। 


মহাবিমানং সংস্বাপ্য মহিয়া! বর্ততে সদ|॥ 
৭৩-৩৪ আ। 

টৈলাসং দেবভক্তান! মালয়ং সুকৃতাত্মনাম্‌। ১ 

তত্র তৎপুপ্পকং নাম নান।রত্ববিভূষিতম্‌ 

মহাবিম।নং রুধিরং সর্ধকামণুণৈুতম্‌ ॥ ৬ 

মনে।জবং কামগমং হেমজালবিভূষিতম্‌। 

বাহনং যক্ষর।জন্ত কুবেরন্ত মহাজন? ॥ 
৭--৪১আ। 





ঈশান বা শিবের বিমান সহত্রসথধ্য প্রভ 
ও কুবেরের বিমান বা! পুষ্পক রথ অতি হদৃশ্ত 
ছিল, এবং তাহাদিগের বিমানসকল যে 
দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই চাণাইতে পারিতেন। 
এ কালের পাশ্চাত্য বেলুনের স্তায় সমুদ্র 
পর্ধত বা নালে খালে পড়িয়। আরোহীকে 
বিপন্ন করিত না, এবং উহাদের গতিও 
অতি তীব্র ছিল। এ সকল মহাবিমানের 
জানালা সকল ন্বর্ণথচিত থাকিত। এবং 
দেবগণ যখন সমবেত হইয়া বিমানযোগে 
আকাশে উড্ডীন হইতেন, তখন বোধ হইত 
যেন আকাশ পক্ষীর বাঁকে আবৃত হইপ্জাছে। 


বিষানযানৈ রাকাশং পততরিতি, রিবাবৃতম্‌ ॥ 


 ৩৪--১১ অ বায়, উত্তর ক ' 


বাহন-তব্ব। 


৫৯৫ 





তাহা হইলেই জানা গেল, এ কালের 
হিন্দুরা দেবগণের বাহনসম্বন্ধে যে মত পোষণ 
করিয়া থাকেন, উদ হুষ্ট, পরস্ সত্য নহে। 
অন্তে পরে কা কথা, জ্ঞানগরীয়ান্‌ শঙ্করও 
পৌরাণিক ভ্রান্তি দ্বার! গ্রপোদিত হইয়া 
বলিয়! গিয়াছেন ১-- 

"ইদানীং চেৎ ভীতো। মহিষগলঘন্টাঘনরবাৎ। 

কিন্তু বস্ততই কি গলায় ঘণ্ট1 বাধা একটা 
মহিষে চড়িয়া যমরাজ বাড়ী বাড়ী মড়! 
কুড়াইবাঁর জন্ত যাতায়াত করিয়া থাকেন ? 
যমের বাহন মহিষ, ইহাও কি গ্রক্কৃত সত্য? 
আমরা যে ধে গ্রমাণ ও যুক্তির অবতারণ। 
করিয়াছি, তাহা হইতে কি সকলে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ন! যে, মহাধীজ 
যম, মহ্ষাখ্য মানবগণের নেতা বা বাহন 
ছিলেন, পরস্ত বনের একটা দ্বিশৃঙ্জ মহিষ 
তাহার বাহন ছিল না। ইহাই. কি প্রকৃত 
সত্য নহে যে, ষমরাজ মহিষমুত্তি উপলক্ষিত 
বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ বিহার 
করিতেন, কিন্তু তাহার গলঘণ্ট মহিষ বাহ্‌- 
নের কথা পৌরাণিক ভ্রান্তি? যম কে? 
ধম কি আমাদের পিতৃলোকের ( [791৩ 
[800 বা মানবের আদি জন্মভূমি) এক 
জন মানুষ রাজ! ছিলেন না? তিনি মৃত 
পাপী লোকদিগের দণ্ুদাতা, তাহার কিন্ক- 
রেরা অর্থাৎ ঘমদুতের! বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া মরা মান্য লইঙ়্া যায়, ইহাঁও কি 
অশ্রন্ধেয় ' পুস্তির গল্প নহে? ধন্ত ভারতীয় 
অন্ধ কুসংস্কার! শুস্ত নিশুস্তের সেনাপতি 
মহিষাম্থর ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
কিন্ত দেশের কি ছুরস্ত ছুর্ভাগ্য যে পৌরা- 
পিকের! তাহাকে একটা শৃঙ্পুজ্ছবিলসিত 
বনের মহিষে পরিণত করিলেন ? ভগ. 


খ্বতীর অসিগ্রহারে আহতপৃষ্ঠ সেই পুরুষ 
| মহ্টার পঠ, হইতে একট! খড়াচ্দধারী 


আপঙ্গায অঙ্গায কক ব্িক। টীযাননিছিা। ঈদতন। 


৫৯৬ 


কখন সম্ভব হইতে পারে? আজি ভারতের 
হুতভাগধেয় জামর! মনে ইহাঁও বিশ্বাস করিতে 
সমর্থ হইলাম ! আমর! নিয়ে মার্কণ্ডেয় ও বায়ু 
পুরাণের কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম,' তাহ! 
হইতেই সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, 
মার্কগেয় পুরাণের উপাদান গুলি কিরূপ 
ভ্রান্তির মধ্য দিয়া আমাদিগের নিকটে 
আসিয়াছে। 
মার্কণ্ডেয় পুরাণ-- 

এবং সংক্গীয়দাণে তু স্বসৈন্ে মহিযা হরর 

মহিষেণ শ্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তাঁন্‌ গণাঁন্‌ । ২* 

কাংশ্চিৎ তুওপ্রহারেণ, খুরঙ্গে পৈস্তথ। হপর।ন্‌। 


লাজ.লতাড়িতান্‌ চন্যান্‌ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিত।ন্‌ 1২১ 


তু সোপি পদাক্রান্ত স্তয়। নিজমুখাৎ ততঃ 
অর্ধনিকষস্ত এবাতি দেব্যাবীর্য্েণ সংবৃতঃ ॥ ৩৮ 
অর্ধনিফম্ত এবাসৌ যুষ)মানে। মহা্বরঃ | 
তয় মহা'পিন। দেব্যা, শিরশ্ছিত্বা নিপাতিত্তঃ॥ ৩৯ 
* ৮৩ অধ্যায়। 
বংমুপুরাপ-_ 
বঠ্ঠে তলে দৈচ্যপতে; কেশরের্নগরো ত্বমং ৷ 
স্থপর্বণঃ সুলোনশ্চ নগরং মহিষপ্ত চ॥ ৩৮ 
অপ্তমে তু তলে জ্ঞে়ং পাঁতালে সর্বপশ্চিম। 
প্রুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসম।কুলম্‌ ॥ 
৪১--৫* অধ্যায়। 
মার্কঙেয়পুরাণ_ 
দেবার মভূদ্যুদ্ধং পূর্ণ মন্দ শতং পুর।। 
মহিষেহন্রীণ(মধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্মরে ॥ ১ 
তত্রাহুৈরমহাবী ধৈর্যের সৈম্যং গর।জিতং। 
জিনা চ সকলান্‌ দেবান্‌ ইন্ত্রোভুন্‌ মহিযাসুরেত ॥ ২ 
৮২ অধ্যায়। 
উপরি লিখিত প্রমাণগুলি ছারা বেশ 
সপ্রমাণ হইতেছে যে, মহিযান্তর একজন 
পাঁতালবাসী (আমেরিকাবাসী) অস্গুর ছিলেন। 
নিয়ের প্রমাণও প্রথমে তীহার মনুষ্যত্বের 
নির্দেশ করিয়া শেষে তাহাকে মহিষ, গজ ও 
নান। আকারবিশিষ্ট বলিয়া বিশেধিত করিয়া- 
ছেন। মান্য কোন কৌশলে একট! সপুচ্ছ 


সাহ্ত্য-সংহিতা ৷ 


[ ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা? 


সশূঙ্গ মহিষ বা হাতী হইতে পারে, ইহ! যুক্তি 
নির্দেশ করে লা। .মহিষ কাটা-গেলে তাহার 
দেহ হইত্তে অসিচর্ম্মবিশিষ্ট রণছুর্মদ যুবকের, 
বহিশিঃসরণও যে কতদুর সত্যগন্ধি সংবাদ, 
তাহ! চেতশ্বান্‌ প্রবীণের৷ ভাবিয়া দেখুন। 
এই কুদংস্কারই আজি ভারতবাসীকে সকলের 
পদাঁনত করিয়াছে। উপধরন্ কখনই মান্ধু- 
ষকে তেজংপূর্ণ ও নির্ভীক হইতে দেয় ন1। 
তবে বস্ততই কি মানুষের] কেহ মহ্ষি- 
নামা ছিলেন? অবশ্তই ছিলেন। ন! থাকিলে 
কেন বাযুপুরাণ তাহার ও তাহার নগরের 
নাম নির্দেশ করিবেন? হরিবংশও 
বলিয়াছেন,_ 

নক।ববন ক।ম্বেজ।; পারদশ্চ বিশ।ল্পতে। 

কেলি সর্প। মহিষাশ্চ দার্দাশ্চোলাঃ কে রল।2 8১৮ 

সর্বেব তে ক্ষত্রিয়! স্তৃতে ধন্দু স্তেষাং নিরাকৃতঃ। 

বশিষ্ঠ বচনাৎ রাজন্‌ সগরেণ মহ।আ্মন1 ॥ ১৯--১৪ অ 

বেশ বুঝা গেল, পৃব্ৰে মানুষের সংজ্ঞা 
সর্প ও মহিষাদিও ছিল। মহারাজ মানুষ 
যম, উক্ত মহিষাখ্য ক্ষত্রিয়কুলের নেত৷ ব। 
বাহন ছিলেন, এবং তপোলোকনিবাসী 
বামন বিষণ যেমন পক্ষিবংশের প্রধান গরু- 
ডের নেতা ছিলেন বলিয়া গরুডধ্বজ বা 
গরুড়বাহন নামের বিষয়ীভূত, তেমনই মহ্ষি 
ংশের প্রধান পুরুষ পৌতু.কের নেতা ব 
বাহন ছিলেন বশিয়াই যমের নাম্‌ “মহ্যি- 
বাহণ৮। পুরাণ বপিতেছেন,__ 

পৌওু.কে| ন!ম মহিষে। ধর্্মরাজস্ত নারদ । 

অর্থাৎ হে নারদ, পৌগু,ক নামক মহিষ 
ধর্মরাজ যমের বাহন। ফলতঃ পৌরাশিক 
ভ্রান্তি হইতে শঙ্করাির মনে এই বিপর্যয়ের 
সমাগম, ঘটিয়াছে। গলঘণ্ট বনের মহ্ষি 
যমের বাহন ছিল না, যমই মানুষ ষৃহ্ষি 
পৌওু.কের বাহন ছিলেন। তাহার "বিমানে 
মহিষ মূর্তি থাকিত মাত্র।  . ক্রমশঃ. 


শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত । 


ঠা 


সাহিত্য-সভার মাসিক অধিবেশনের বিবরণ | 


3১1 ১৩১১ সালের ২২শে ভাদ্র, ইংরাজী 
৮ই সেপ্টে"র, বৃহম্পতিবার, অপরাহু ৬ 
ঘটিকার সময় সাহিত্য-সভার পঞ্চম বার্ধিক 
বিশেষ অধিবেশন হ্য়। 

২। কলিকাত! হাইকোর্টের অন্ততম 
বিচারপতি মাঁননীদ্র এফ, ই, পার্জিটার 
(06 70129015011 105008 
[১9181061) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। 

৩। মভাহলে নুনাধিক ৫০০ ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। 

৪। শ্রীযুক্ষ রাজ! বিনয়কৃ্ণ দেব বাহা- 
ছর তাঁহার "ইংরাজাধিকারে ভারতে দেও- 
য়ানী ও ফৌজদারি বিচারের ইতিহাঁম” 
(0079 10150915 ০01 01511 270. 071001021 
]185606 900০1131165 115.) নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

£| এই অধিবেশনে নিয্নলিখিভ আম- 
্রণপত্র প্রেরিত হয় £__ 

10601 511) 

48 506018] 10060710 ০ 01) 
“5210109-5810115” 11109 1৮010 01 
11)015085, 079 80) 59190910021 2 
6-30 0 0 17670 1২8]8 13182 
10191175 1)9% 13210980101 ৮7111 1050 ৪ 
[9061 01 %[1006 131500177০1 ০1৮1] 
2100 01100109] 1050165 00057131050) 
10197 

প55 1700919 111, ]05666 [9 দ্র 
[51516561725 00701 ০91055650০০ 
70195106. 7169515 ট, টব, 00059. 
9, 15 8818015থ) চদ 5, 
738081196, 3, 2, 891-5012%) £&ত তি 
70100251870 89৮৭ 0020015 [৪৫ 


০৪ [01556170801 0103 00095101% 
15 16519906811) 501161650. 


৬। "সভাপতি মহাশয় গ্রবন্ধপাঠক রাজ! 
শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ দেব বাহারকে তাহার, 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন এবং 
সেই সুত্রে রাজা বাহাছরের সাধু উদ্দেশ্তের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া তৃয়পী প্রশংসা. 
করিলেন। 

সেই সারগর্ভ প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র 

এইখানে প্রদত্ত হইল। 

“প্রায় ১৬৯৮ ধৃষ্টান্বে কলিকাতা নগরী, 
প্রেমিডেন্সির অন্তভূক্তি হয়। তখন হইতে 
ফোর্ট উইলিয়াম নামেই প্রেসিডেন্সি 
আখ্যাত হইতে থাকে । এক জন সভাপতি 
ও একটা কাউন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রণ সভা! প্রতি- 
চিত হয়। নিয়োক্ত কর্মমচারিগণ লইয়া উক্ত 
মন্ত্রণা-সভ। গঠিত হইয়াছিল। যথা )__ 

(ক) হিসাবরক্ষক (৪০০০0176210) 
(খ) গুদাম-রক্ষক (%/216100056152220) 
(গ) সামুদ্রিক বিভাগের কর্মচারী (191175 
101561), (ঘ ) কলিকাতারকলেক্টর (০০]- 
100601 01 0810062 01 [9091561 ০ 

| 7২০%৩10০) জন বীয়ডি নামক সাহেব সর্ব- 
প্রথম সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠাপিত হন। সর্ব- 
বিধ কা্ধ্যই ঈ কাউন্সিল ও সভাপতির কর- 
তলরগত ছিল। উহ! ব্যতীত তৎকালে কোন 
| বিচারালয়ও স্থাপিত হয় নাই। ১৬০১ খৃঃ 
অবে ইংলগেঙ্বরী রাজ্জী এলিভ্বাবেথের সন- 
নদের বলে 'ইংলণ্তীয় বণিকৃসম্প্রদায়” কতিপয় 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। দেই বণিকৃদল স্বেচ্ছান্ু- 
মারে আইনের পরিবর্তনাদি বিষয়ে লব্বাধি- 


8858 247 3, 15 816 ০0500 0 | কার হইয়াছিলেন। অধিক কি, তাহার! 


৪100 091 10) 0016 1919০600105, 


|.( এ. বঙিকৃমন্প্রদায়) অবস্থাবিশেষে এরং 


৫৯৮ 


ঘটনাবিশেষে দণ্ডবিধানাদি,জরিমান! ইত্যাদি 
কার্যে অধিকারী ছিলেন । ১৬১৮ খৃঃ অবে 
ইংরেজজাতির পক্ষে অতাঁব অন্থকূল ছিল। 
১৬১৫খুষ্টাবে ইংলগেশ্বর প্রথম জেম্সের রাজ- 
দুত সার্‌ উমাস্‌ রো! সাহেব ভারতীয় তদানী- 
স্তন সম্রাট জাই।গীরের রাজধানী দিল্লী নগরে 
সমাগত হন। তিনি সার্টের এতদুর প্রিয়- 
পাত্র হইয়াছিলেন যে, ভারতীয় বাঁণিজ্য- 
কারী শ্বজাতির অনুকূলতামূলক বিস্তর 
লাহাষ্য ও সুবিধালাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কাউয়েল সাহেবের মতে ই'রেজেরা এই 


সুবিধাও পাইয়াছিলেন যে, ইংরাজে ইংরাজে 


বিবাদ বিসংবাদ ঘটিলে, তাহার বিচারের 
ভাক্কু তাহাদেরই উপর ন্তস্ত ছিল। ১৭শ 
শতাব্ধীর শেষ হইতে না হইতেই *ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানি” মাদ্রাজে ও কলিকাতায় হুর্গাদি 
নির্মাণের অধিকার লাভে সমর্থ হন। এত- 
দ্বার! তাহারা নিজ নিজ কুঠী সমূহের সীমার 
ভিতর নি্ন গ্রতভৃত্ব গ্রতিষ্ঠিত.করিয়! লন এবং 
বলাই বাহুল্য যে, তাহাতেই তীহারা আত্ম- 
রক্ষণের অধিকারও প্রাপ্ত হন। এই অধি- 
কার লব্ধ হওয়ায় যুরোগীয়গণ ও ভারতীয়গণ 
ইংরেজাধিককৃত ছুর্গ ও কুঠীর নীমার মধ্যে 
স্ব ব্য গৃহার্দি প্রস্তত করিতে লাগিলেন। 
এই অধিকৃত স্থানে নবাব যখন বিচারার্থ 
কোন কাজি (বিচারক) প্রেরণ করিতেন, 
ইংরাজ-বণিকৃদল, তাহাকে উৎকোচ দানে 
বশীভূত করিয়া শ্রী বিচার হইতে তাহাকে 
নিরস্ত করিতেন। ১৬০৯ ও ১৬৬১ থৃষ্টাব্মে 
যথাক্রমে বারদ্বয়ে ১৬০১ খৃষ্টাকের সনন্দ 
কোম্পানীকে পুনঃ প্রদত্ত হয়। কিন্ত ১৬৯৮ 
খুঃ অবে' লর্ড গডল্ফিন্‌ (3০৭91117) সাহে- 
বের অন্গুমোদনে বৃটিশ বণিকৃসমিতিতয় একী- 
ভূত হুইয়া বায় এবং উত্ত কোম্পানিহ্ন 
“ইই ই্ডিয়া কোম্পানি” এই নামেই তদবধি 
খ্যাত হইতে থাকে। নৃতন সনন্ প্রভাবে 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। 


এই কোম্পানি ইংরাজের তাবৎ ছর্গ, কুঠী ও 
ক্লষিবিষয়ক গ্রভৃতি ব্যাপারে প্রাধান্ত প্রাপ্ত 
হন। কেবল রাজকীয় শক্তি মাত্রই 
ইংলগাধিপতির আয়ত্ত রহিল। পূর্বববৎ 
বিচারালয্প গ্রতিঠিত হুইল, কিন্তু তৎকালে 
আইনকানুন সম্বন্ধে কোন সর্ত নির্ধারিত হইল 
না। আম্ুমানিক ১৭৩* খৃঃ অন্দে কতিপয় 
রাজকাধ্য পর্যযালোচনের সামর্থ্য কলিকাতার 
তদানীস্তন জমিদারবর্গের উপর ন্তস্ত হইল। 
ধিনি কাউন্সিলের সাস্ত অথচ উল্লিখিত 
কোম্পানির অন্ততম কর্ণচারী,এবন্ৃত ব্যক্ষিই 
“জমিদার” বলিয়া নির্বাচিত হইতেম। 
তদানীন্তন বিচারালয় “ফৌজদারী আদালত” 
নামে পরিচিত ছিল। ১৭৩৯ খৃঃ অন্দে উহ! 
স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
(১৭৩৭ খৃঃ অবা ) ১৭৫৬ খৃং অব পর্য্স্ত 
বাবু গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় প্ার্ণডেল সাহে- 
বের ডিপুটী অথবা দেওয়ানের কার্ধ্য করি- 
তেন। “ফ্রিফ” নামক এক সাহেব প্রথম 
“্জমিদীর” ছিলেন। জহিদারের প্রধান 
বিচাঁরালয় অথবা! “সদর কাছারি+ নিজ কলি- 
কাতাতেই ছিল। তথা হইতে জমিজমার 
বিলি বন্দোবস্ত হইত। যে যে প্রজা! কর 
(খাজন1) আদায় দিতে অশক্ত হুইত, 
তাহারা এই জমিদারের “সদর কাছারিতে” 
কারাবন্ধ থাকিত 7 স্থলবিশেষ তাহার! বেত্রা- 
হত হইত। জমিদারের এই "সদর কাছারি” 
স্বাধীন ছিল-_অর্থাৎ উহা তৎকালীন অপ- 
রাপর বিচারালয়ের অধীন ছিল না। ১৭২৬ 
ধৃং অব মেয়ার্স কোর্ট (1155০75 ০০৪) 
স্থাপিত হয়। 

এই বিচারালয় স্থাপনের সহিত নানা- 
বিধ বিষয়ক কথাই স্থতিপথে উদ্দিত হইতে 
থাঁকে। বিলাতস্থ কোর্ট অব. ডিয়েক্টরের 
(0০8 01 1016০6915 ) অন্জাকরমেই, 
“মেয়ার্স কোটের” স্থাপন! হয়।. | 





“*এক জন মেয়র (119০7) ও নয় 
জন অল্ডারমেন্‌ (4১100177062) লইয়! উক্ত 
বিচারালক় সংগঠিত হইত। এতদ্িষয়ে এই- 
রূপ নিয়ম পির্দারিত ছিল যে, উল্লিখিত 
নয় জনের মধো সাতজন এবং মেয়র 
স্বয়ং ও ইহারা ইংলগুজাত হইবেন। অবশিষ্ট 
ছুইজন বৈদেশিক প্রোটে্টান্ট খৃষ্টান হইলেও 
কোন প্রকার হানি ছিল না। কিন্তু তাহারা 
যেরাজ্যের বা যে রাজার অধীন প্রজাই 
হউন ন! কেন, ইংরাজরাজের সহিত সেই 
রাজ্যের ও সেই রাজার সম্প্রীতি থাকা আব- 
স্টক বলিয়া বিবেচিত হইত । মেয়র” ও 
“অল্ডারমেন্*__ইহাদের নিয্বোগ গবর্ণর 
'থব! মভাপতির সম্মতিসাপেক্ষ ছিল। রেণি 
(7২91175) সাহেব লিখিয়াছেন যে, সভাপতি 
(21551070 মহাশয় প্রত্যেক বর্ধেই "্অল্‌- 
ভারমেন্‌” কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। প্অল্‌- 
ডারমেন্” পদ আমৃত্যু নির্দিষ্ট থাকিত। 
কিন্তু _-কৌশ্সিল গবর্ণর যে কোন যুক্তিযুক্ত 
কারণে তীহাদ্দিগকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ 
হুইতেন। যেখানে তাহাদের বিচার হইত, 
তাহার নাম কোর্টমব, রেকর্ডস্‌ (০০৪: 
9£ [২৩০০5 ); তথায় সর্ব প্রকার দেওয়ানি 
কারধ্যাদির বিচার চলিত। সেখানে “উ ইল” 
মঞ্জুরহইত ও লেটার অব. এড্মিনপ্রেশন 
(17561 01 207)1771508007 ) প্রভৃতি 
কাধ্যও সম্পাদিত হইত। নানারূপ ঘটনা 
ছারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, 
সেই প্রাচীনকালে এই আদালতগুলি 
বার তৎকালে এভ্ত উপকার হুইত। 
তদানীস্তন বিচারালয় দ্বার! সামাদিক শ্রীরবন্ধি 
ব্যাপার এতই স্ষ্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, 
তাহার নির্দেশ অনাবস্তক। ইংরাঁজ কর্তৃক 
বঙ্গ বিজয়ের পর এতদ্গেশীয় বিচারালয় 
নমূহের অবস্থা কিন্বপ শোচনীয় ভাব.ধারণ 
করিয়াছিল, তাহ! এঁডিহাসিকগণের অবি- 





দিত নাহী। মুসলমান স্বাদারের কর্ণধারত্বে 
বিচারবিভাগাদির ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত 
হইত। গুরুতর রাজনীতিঘটিত কারণ পর- 
ম্পরার নিমিত্ত তদানীত্তন মুদলমানের হস্তেই 
রাজাশাসন কর্তৃত্বতার সমর্পিত থাকা যুক্তি- 
যুক্ত বিবেচিত হইত। ম্ৃতরাং রাজ্যশামন, 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কাধ্যাদি 
মুদলমান রাজপুরুষগণ কর্তৃকই নির্বাহিত 
হইত। এস্বলে নির্দেশিত হওয়া বিধেয 
যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-_ইংলগাঁধিপ 
এবং পার্পিয়ামেণ্ট মহাসভার অধীনত্বে 
পরিচালিত হইতেন। ইংরাজী ও মুসল- 
মানীযর় এই আইন ছুইটার পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্রথায় পরিচালিত এই দ্বিবিধ রাজত্ব গ্রণা- 
লীর ফলাফল, ভারতবর্ষে অচিরেই স্ুব্যজ 
হইয়া পড়িল। এদেশীয়্গণের আচার ব্যব- 
হারার্দির উপর যুরোপীয় রাজ্যশাসন প্রণালীর 
প্রভাব প্রকাশ তাদৃশ প্রার্থনীর ছিল ন1। 
বস্ততঃ যুরোগীয় ধরণে রাজত্ব পরিচালন 
ব্যাপার এক অভিনব ভ্রব্য। আদালতের 
ব্যয়ভার বহুন এতদ্দেশবাসিগরের পক্ষে সহজ 
ব্যাপার কি না, ইতিহাস তাহার প্রকট 
সাক্ষী । ইংলত্ীয় রাঞনিয়মসমূহ উনতিশীল, 
এ কথা অবস্থা স্বীকার্ধ্য। 

১৮৫৭ খৃঃ অবে সিপাহী বিদ্রোহাবসালে 
যখন ইংলগডেশ্বর স্বয়ং ভারতীয় রাজদণ বহে 
গ্রহণ করিলেন, তদবধি রাজ্যশাসনতন্ত্- 
নির্দিষ্টরূপে পরিচালিত হইতে থাকে । অধুন! 
ভারত ইংলগুরাজের রাজ্যের অংশবিশেষ । 
সুতরাং ভারতের গুভাণ্ডভ কার্ধযও, ইংলণ্ডের 
রাজাধিরাজের নিকট স্বল্প উপেক্ষার বস্ত 
নহে। ইত্যাদি। 

(৬) প্রবন্ধ পাঠাবসানে শ্রীযুক্ত নগে্স- 
নাথ খোষ (চা, ₹. 5. 1") মহাশয় প্রবন্ধ 
পাঠক মহাশয়কে অশেষ ধন্তবাদ করিলেন। 
তিনি প্রবন্ধ সম্বন্ধে এইনপ মতামত ব্যক্ত 


৯৬৬০৩ 
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করিলেন ষে উহ! সুলিখিত, সুচিস্তিত, সার- 
বান্‌ অথচ প্রীতিপ্রদ। প্রবন্ধের ভাধাও 
মার্জিত, সরল, সুন্দর ও বিশুদ্ধ। তত্পরে 
হাইকোর্টে আদিম বিভাগের (01751791 
5109 ০ 0৩ 0০5108%5 [71817 ০০) 
'মোকদ্দমার ব্যয়বাছল্যের বিষয় সুদীর্ঘভাবে 
কীর্তন করিলেন । 

(৭) অতঃপর শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ শেলি 
বানাঞ্জি বি, এ, (7, 5. 13810110 9. 4. 
1381-8618% ) মহাশয় গ্রাবন্ধকারের যথা” 
যোগ্য গুণ-কীর্ডন করিলেন। তিনি হাই- 
কোর্টের আদিম বিভাগের ব্যয়বাহুল্য অশ্বী- 
কার করিলেন। ত্বাহার মতে বারিষ্টার 
গ্রন্থৃতি ব্যবহারাঁজীবগণ যন্রপ গুরুতর শ্রম 
করেন, তদনুরূপ পারিশ্রমিক তাহারা বিধা- 
দীয় পক্ষগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া 
পাকেন। ইত্যাদি। 

(৮) তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ 
বহ্থ, এম, বি, এল, মহাশয় বলিলেন ; তিনি 
আইনের বিপক্ষ. হইলেও বর্তমান প্রবন্ধ 
পাঠক রাজা বাহাছুর মহান্থুভাবের সুন্দর 
'লন্দর্ভের পক্ষপাতী, অথবা উহার গুণগ্রাহী। 
কারণ যেরূপ শ্রগ, যত্ব, দক্ষতা ও ধীরতা 
সহকারে প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে 
উহার সুখ্যাতি না করিয়া নীরব থাকিলে 
নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইত্যাদি। 

০৯) ইহার পরে সার ডাঃ গুরুদাঁস 
ঘন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রবন্ধপাঠক মহান্গু- 
ভাবের যথোপযুক্ত সনগুণ কীর্তন করি- 
লেন। তিনি ইহবাও বলিলেন যে, রাজা 
বাহাছুর যেরূপ বিদ্ভোৎসাহী ও বিদ্যান্থুরাগী 
তত্রপ স্বয়ং একজন বিস্যাবান্‌ ব্যক্তিও বটেন। 
ইত্যাদি? 

(১০) অর্বশেষে সভাপতি মহাশয় 
মুক্তকষ্ঠে গ্রবন্ধপাঠকর্তার সরলতাবে অজ 
সুখ্যাতিবাদ কক্গিণেন। . 


(3১) পণ্ডিত শ্তরীধুক্ত কালী প্রসন্ন 
কাব্যবিশারদ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে 
ধন্তবাঁদ করিবার প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত 
বাবু অমৃতলাল বস্থ মহাশয় উক্ত ধন্যবাদ 
প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভা ভঙ্গ হইল। 





৫ম বাধিক ৫ম মাসিক অধিবেশন | 


১৩১১- ইরা আশ্বিন । 
১৯০৪-_-১৮ই সেপ্টেম্বর | 
(ববিবাত অপরাহ্‌ »ট। ) 


১। গত ২রা আশ্বিন (১৯*৪-:১৮ই 
সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহু ছয় ঘটিকার 
সময় ১০৩১ নং গ্রেস্ট্রীটে (সভার কাধ্যা- 
লয়ে) প্নাহিত্য-সতার” পঞ্চম বাধিক পঞ্চম 
মাদিক অধিবেশন হইয়াছিল। 

২। অন্থতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত চক্্- 
নাথ বস্থ এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। 

৩। নুনাধিক দেড়শত সভ্য উপস্থিত 
ছিলেন। 

৪। এই অধিবেশনের "আলোচ্য বিষয়া- 
দির তালিক1 এই”। 

(১) “সময়” ১৩১১ সাল) ২রা আশ্বিন 
[ ১৯০৪--১৮ই সেপ্টেম্বর ] রবিবার অপরাহ্ণ 
ছয় ঘটিক]। 

€২) “ষভাপতি”--শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
ষন্থু এম, এ, বি, এল। 

(৩) “আলোচ্য বিষয়*। 

(ক) গত অধিবেশনের কার্ম্য বিব- 
রূণী পাঠ.। , | 

(খ) শ্রীছুকত আশুতোষ দেব এম, 
এ. মহাশয় কর্তৃক পকর্মাফাল” বিষন্বক 
প্রবন্ধ পাঠ। 

(গ) বিষিধ বিষক্ন। 


বাঘ, ১৩১৩] সাহিত্য-সভার মাঁদিক অধিবেশনের বিবরণ। 


হর 





শ্রীযুক্ত গণ্ডিত মহেক্ুলাথ বিস্তানিধি | 'ও সেই অপুর্ব হইতেই ফললাভ হয়। 


মহাশয়েন্র প্রস্তাবে ও উপস্থিত সভ্যগণের 
'অন্ধমোদনে গত অধিবেশনের কার্দ্যবিবরণ 
পঠিত বলিক় গৃহীত হইল। 

৬। বিস্ভানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও 
সম্পাদক শাস্ত্রী রায় বাহাহুর মহাশয়ের সম- 
পরনে দশজন” ১০ জন) গস্থোপহারদাতাকে 

ধন্বাঁদ প্রদান কৰা হইল। 


৭। তংপরে পণ্ডিত শ্রীযুক মহেস্ত্রনাঁথ, 


বিষ্যানিধি মহাশয় সকলের অবগতির নিমিত্ত 
বলিলেন যে, ধিনি পন্বাস্থ্যতত-_একাল ও 
সেকাল” বিষয়ে উৎকৃষ্টতম প্রবন্ধ রচনা 
করিতে সমর্থ হইবেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
অঘোরনাথ শান্সী মহাশয়, সাহিত্য-সভার 
পক্ষ হইতে তাহাকে একটা রৌপ্য-পদক 
গ্রদান করিবেন। প্রবন্ধটী সরল ও বিশুদ্ধ 
ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্তক। আগামী 


অগ্রহ্থারণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত] 


প্রবন্ধ, সভার সম্পাদকের নামে সভার কাধ্যা- 
লয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, ইহাঁও বিদ্ভানিধি 
মহাশয় সভ্যগণের গোচর করিলেন। " 

৮। তদনস্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব 
এম, এ, মহাশয় “কর্মফল” নামক গ্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। 

৯। গ্রবন্ধ পাঠাস্তে শ্রীযুক্ত গোবর্দন 
শর্মা কিছু বলিবার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, 
“মা ভুক্ত ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি শ্লোকের 
গদাধর ভট্টাচার্য্য সম্মত এক ব্যাখ্যা আছে। 
সেই ব্যাখ্যার মর্্'এই ;--গদীধর মতে কর্ম- 
নাশক কারণ উপস্থিত থাকিলেই উহার নাশ 
হয়, নতুবা! হয় না। ইত্যাদি। | 

১০। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী 
মহাশয় বলিলেন যে, কর্দাগতি বড়ই গহনূ, 
সংস্কার নিকরও হুপরিহর। মীমাংসাঁদর্শন 
কর্মপ্রধান। কর্শজন্ত' অপুর্বের উৎপত্তি 


ইত্যাদি। 

১১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিস্তা- 
বিনোদ মহাশয় বলিলেন ১--প্রবন্ধ-গ্রণেতা| 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ক'লয়ের খ্যাতিমান্‌ ছাত্র । 
তিনি স্বীয় গ্রৰদ্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় 
দার্শনিক মতের সামগ্জস্ত বিধানের চেষ্টা 
পাইয়াছেন। তাহার প্রবন্ধের ভাষাও ভাল 
বটে, প্রবন্ধের গ্রাতিপাস্ত বিষয় কর্্মফল। 
উহ! দৈব ও পুরুষকাঁরের জন্ত হইলেও, স্থান 
বিশেষে পুরুষকার দ্বারা দৈবের প্রতিঘাঁত 
করা যাইতে পারে। যদ্‌ ভবিষ্যত শাস্ত্রের 
অভিমত নহে। গ্রহাদির মানব-নিয্নতির 
পরিচালকতা-শক্তি নাই। প্রায়শ্চিত্তাদিরও 
পাপনাশকতা শক্তি আছে, তিনি প্রবন্ধ- 
কারের ধন্তবাদের প্রস্তাব করিলেন। 
ইত্যাদি । 

১২। শ্রীধুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তীভূষণ এম্‌, 
এ, মহাশয় বলিলেন )--তিনি ধন্তবাদ প্রস্তা- 
বের সমর্থন করিতেছেন । তৎপরেই বলিলেন 
প্রস্তাবের যে, “মা তৃক্তং ক্গীয়তে কর্ম 
ইত্যাদি বচনের সহিত জ্ঞানাগ্রির কর্মনাশকতা 
পদের সামঞ্জস্ত করিবার নিমিত্ত শ্রোত্বর্গের 
মনোযোগ আকুষ্ই করিতেছেন। ইত্যাদি । 

১৩1 পরে রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্ত্র শান্্রী 
বাহাঁছুর এম্‌, এ, মহাশয় বলিলেন 1-_অস্ত- 
কার প্রবন্ধের প্রতিপাস্থ বিষয়টা অতীব 
গুরুতর॥ প্রবন্ধের ছুইটী অংশ। প্রথমাংশে 
কর্পবাদের দার্শনিকতত্ব বিচারিত হইয়াছে 
এবং দ্বিতীয় অংশে মানবজীবনে কর্মমগতির 
প্রভাব আলোচিত হইয়াছে । দৈব, পুরুষকার, 
প্রায়শ্চিত, জীবের স্বাতন্তরয ইত্যাদি কর্ধবাদ 
সম্বন্ধে অবশ্থ জ্ঞাতব্য সকল কথাই প্রবন্ধে 
বর্ণিত ও অলোচিত হইয়াছে। এনি বেশাস্ত 
প্রভৃতি .পরাবিস্তান্থশীলনকারিগণ যেরগ প্রণা- 
লীতে হরহ. কর্পতত্বকে বিশদ করিতে 


৬০২ 


চেষ্টা করিয়াছেন, প্রবন্ধে তাঁহার আভাস | 


পাওয়া যাক়। এতৎসম্বন্ধে তিনি স্বীয় আর 
“কোন বক্কব্যের অবকাশ দেখিতেছেন ন1। 
তবে বক্তব্য এই যে, প্রবন্ধের দার্শনিক অংশ 
স্থানে স্থানে অধিকতর বিশদ হওয়া আবন্ঠক। 
ইংরাজি শফের অন্থ্বাদও সর্বত্র বথাঁষখ 
হইরাছে বলিয়া বোধ হয় না। এন্্লে 
ইছাও নির্দেশিত হওয়া উচিত যে, অন্ধুবাদ 
কায যে হুয়হ, তগ্বিষন্ধে সন্দেহ নাই। ফলতঃ 
গ্রবন্ধ সাধারণতঃ বড়ই সুন্দর হইয়াছে । 
এক্ষণে অন্ঠান্ত কথ! আলোচা। বথ1)-“ম! 


ভুক্তং ক্ষীর়তে কর্ণ” ইত্যাদি বচনের অর্থ 


এই যে, দেহারম্তক প্রারন্ধ কর্্মভোগ 
ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্ত 
»আরব্ধ বিপাকসঞ্চিত কর্্মাদির কুুলস্থ 
ধান্তাদির অগ্নিদাহের ভ্াগন তবজ্ঞাননাহতা 
স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহাই শান্তর. 
কারদিগের . মীমাংসা । গদাধর শিরোমণি 
ভট্টাচার্যের ব্যাখা সদ্ব্যাধ্যা বলিয়া! বোধ 
হইতেছে না। যে-স্থলে ভোগাদি জন্ত কর্ণ- 
নাশ দ্বীকার করা যায়, তথায় ভোগাদিরই 
নাশকতা ব্বতঃসিদ্ধ। হথতরাং - শিরোমণি 
মহাশয় নূতন কি বলিয়াছেন, বুঝা গেল না। 
কর্ণবাদ নিতান্ত জটিল। উহার সকল কখার 
মীমাংসা সকলের হৃদরগ্রাছিণী হইবে, এরূপ 
আশ! করা বায় না। তবে কর্ণবাদ যে, হিন্দু- 
শাস্ত্রের একটা হুচিস্তিত দার্শনিক মতবাঘ, 
তথবিযয়ে সন্দেহ নাই। প্রবন্ধকার সুবক্তা 
হইয়াও যে, & মতবাদের এইরপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন,তাহা তাহার পক্ষে বিশেষ গ্রশং- 
সার কথ।। তদনস্তর তিমি বিশেষভাবে 
প্রবন্ধকারকে ধন্তবাদ করিলেন। 

১৪। সভাপতি তৎপন্কে বলিতে আরম্ত 
করিলেন )--কর্মবাদ হিনদুধর্শেয় বিশিষ্ট তত্ব, 
+458 0508 $৩৩৩৬56 ৪০ 07৩৪ 16819590৮ 
অর্থাৎ যেদন তুমি বপন ফরিতেছ, ত্রেষনই 


সাহিত্য-সংহিত।।॥ [ ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যা। 


তুমি ফলতোগী হইবে, ইত্যাদি খৃষ্টের উত্তি- 
কেও একরূপ কর্দ্মফলবাদ বল! যাইতে পায়ে। 

কিন্তু খৃষ্টান ইউরোপ উক্ত মতবাদের 
অর্থ স্ূর্ণরূপ হায়গম করিয়াছেন বলিয়। 
বোধ হয় না। প্রবন্ধের দার্শনিক তত্বের 
উল্লেখপুর্বক সতাঁপতি মহাশয় বলিলেন যে, 
ংস্থত দর্শন বিস্তায় তাহার তাদৃশ অধি- 
কার নাই, তিনি কেবল অনুদিত গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছেন মাত্র। অতএব তদ্ধিষয়ে তাহার 
বক্তব্য গ্রকাশ স্থুপোতন হইবে না। ধাহার 
সহজ জান মাছে, তিনি কর্মফলের বিচারে : 
সমর্থ। 

মন্দলোকেরাও ভাল হইতেছে । সুতরাং 
কর্মফল অন্তথাভাব হয় না, এ কথ! কিরূপ 
দ্বীকার্ধ্য হইবেন? 

ইহাতেই বোধ হয়, পুরুষকায়ের অপেক্ষা) 
আছে। এই সহজ বিষয় লইয়া এত মত- 
ভেদের কারণ কি? বিলাতীয় দর্শনকার- 
দিগের মতে [7156 %1]1” অর্থাৎ শ্বাধীন 
ইচ্ছার+ দার্শনিক ভিত্তি নাই। কিন্তু পুরুষ- 
কারকে অনৃষ্টের একাংশ বলিয়া বিবেচন! 
করিলে, কোনই বিশৃঙ্খলা হয় না। তিনি 
্বগ্রণীত “হিনদুতব” নামক গ্রন্থে এইরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর অগ্মাত্তর- 
বাদের কথা। জন্মাস্তরের কর্ম্মফলসম্ট 
লইয়! ব্যক্তিগত পাঁপপুণ্যের বিকাশ হয়। 
আমাদের মতে ব্যক্তিগত চরিত লক্ষ লক্ষ 
বর্ধব্যাপী ৰাধ্যের ফল। ইহা অন্থধাবন 
করিয়া দেখিলে; আমাদের দায়িত্বও গুরুত্ব 


'কতদুর, তাহ! কল্পনা দ্বারাও নির্ণয় কয়া যায় 


না। কেবল টেনিলনের (716057902) 
ডিগ্রোফণ্ডি (0610709) মামক গ্রন্থে 
এই দাকিত্বের কথার উল্লেখ আছে। হিন্দুর 
এই দায়িত্ব বোধ ছিল বলিয়াই হিন্দু অন্র্জগৎ 
লইয়াই ব্যপ্ত থাকিতেন। আর, সেই দাসত্ব 
নাই বলিয়া আমাদের বর্তমান নৈতিক 


মাঘ, ১৩১৩] . পর্টুগিজ্গণের সিংহলাধিকার। 


অবনতি ও ওঁদাসীন্ত ঘটিয়াছে। প্রবন্ধটী 
যাত্বপরনাই সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে । 
উহার কুত্রাপি হূর্ববোধ হয় নাই। আশুতোষ 
বাবুর লিখিত প্সাহিত্য-সংহিতায়” মুদ্রিত 
অন্তান্ত প্রবন্ধও সভাপতি মহাশয় পাঠ 
করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, আগুতোষ 
বাবু এতজ্জাতীয় প্রবন্ধাবলীর পক্ষপাতী । 
ফলতঃ ইহা গৌরবের বিষয়, তৎপক্ষে সন্দেহ 
নাই। জগদীশ্বরের নিকট তীহার প্রার্থনা__ 
আগুতোষবাবু এই সকল বিষয় সকলের 
বোধগম্য করিয়া! শ্বদেশীয়গণের -কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হন, ইত্যাদি। 

১৬1 সর্বশেষে অন্ততম জয়েন্ট সেক্রে- 
টারি (সহযোগী-সম্পাদক ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
মহেন্দ্রনাথ বিস্তানিধি মহাশয়, সভাপতি মহা 
শঙ্গ ও প্রবন্ধপাঠক আগুতোষ দেব, এম্‌ এ 
মহাশয়কে ধন্তবাদ করিবার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে 
বণিলেন যে, সভাপতি মহাশয়, এই প্রাচীন 
বয়সেও এই স্ুদীর্থ-সময়-ব্যাপক কাল, যেরূপ 
'নিবাত-নিষ্ষম্প-প্রদীপ, প্রায় অটল অচলভাবে 
অচলবৎ ধীর-স্থিরবূপে গম্তীরভাবে আসীন 


থাকিয়া! সমবেত সভ্যসকলের বাদ প্রতিবাদ 


শ্রবণপুর্ধবক শেষে নিজের সমীচীন সময়োচিত 


০.১ 


মতাঙ্ত প্রকাশ করিলেন, . তাহাতে আমরা 
সকলেই তাহার নিকট চিরক্কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ 
হ্ইয়াছি। তাহার ভার বিচক্ষণ ও নিপুণ 
সাহিত্য-সেবকের নিকট “সাহিত্য-সত।” 
অনেক আশাই করে। আশ! করি, সেই 
সকল আশা কালক্রমে অতীব ফলবত্তী 
হুইবে।. অতঃপর পঙ্ডিত বিদ্কানিধি মহাশয়, 
প্রবন্ধকর্ভার ধর্মগ্রাণতা, উল্লিখিত প্রবন্ধের 
প্রালতা ও বিশুদ্ধ প্রসৃতির প্রসঙ্গ নির্দেশ 
পুরঃসর বলিলেন যে, আগুতোয বাবু যদ্্রপ 
বিনীত, উপচিকীধু? সন্বংশসভ্ভূত, উন্নত-চিত্ত 
ও স্বদেশীক্ক এবং বিদেশীয় সাহিত্য, দর্শন, 
বিজ্ঞান, ইতিবৃত্ত গ্রভৃতিতে সুশিক্ষিত ও ধর্ম. 
গ্রন্থাদির অকপট উপাসক, তাহাতে জনা 
স্াসেই ভরসা কর। যাইতে নারে যে,ভবিস্যতে 
তাহার দ্বারা জন্মভূমির যথেষ্ট ইষ্উই সংসাধিত 


.হইবে। বর্তমানেও তিনি ম্বদেশীয় ভাষা ও 


সাহিত্যাদির পরিপুষ্টিপক্ষে প্রতৃত্ত কল্যাণকর 


'কার্ধ্যাদি করিতেছেন। অতএব তিনি 


আমাদের সকলেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ও 
ধন্তবাদের পাত্র। শেষে তিনি তাহাকে 


বিশেষভাবে শুভাশীর্ধাদ করিলেন । 


সম্পাদক। মভাপতি। 


পটুগিজ্গণের সিতহলাধিকার। 


পূর্বকাণে, বাণিজ্য-উপলক্ষ্যে পটু গিজেরা 
পুরাতন মহাদীপের গ্রায় সকল প্রদেশেই 
যাতায়াত করিত। তৎকালে, ভারতবর্ষ 
বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থল মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। হুগলীর সমিছিত ব্যাণ্ডেল্‌ এবং গঙ্গ। 
যমুনা মরহ্বতী নদীত্রয়ের সন্গমস্থলে বিশ্বধিদিড় 
লতগ্রাম, বঙ্গবিভাঞ্থে এই দুইটা - বিখ্যাত 
বন্দর ছিল। পটু িজের! তাহাদিগের ্বদেশ- 


জাত দ্রব্যাদি এই ছুই বন্দরে আনয়ন কর্তঃ 
বিক্রয় করিত এবং সেই বিক্রয়লন্ধ ধনে, 
এতদ্দেশীয় পণ্য ক্রয় করিয়া, বিক্রয়ার্থ অপর 
দেশে রপ্তানী করিত। এইরূপে, বহুকালা- 
বধি ভারতবর্ষের সহিত বাণিত্য-সথত্রে সংবন্ধ 
থাকায়, পর্টুগিক্গণ ভারতবর্ষের €কান 
কোন্‌ স্থান ও বন্দর সম্পূর্ণরূপে করারত্ত 
করিনি এবং সেই সকূ অধিকৃত স্থানে, 


৬৭৪ 


. সাঁহিত্য-সংহিতা ।- . [৭ম খণ্ড, ১৭ম সংখ্যা । 





তাহাদদিগের বাসনাহুরূপ বাসভবন, কুঠি-ও 
ভজনালপ্ন নির্মাণ করিয়াছিল। তৎকালে, 
সময়ে সময়ে, মুরগণও ভারতবর্ষে আসিয়া 
বাণিজ্য করিত। কিন্ত তাহাদিগের দৌরাত্মা 
ও অত্যাচার এত মধিক ছিল যে, সে অত্যা- 
চাঁরে ভারতবাসিগণ অতীব উৎপাড়িত হইয়া- 
ছিল। তাহার! প্রায়ই দহ্াবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া, ভারতের নানা স্থানে যথেষ্ট উৎপাত 
করিত। তাহাদিগের অগহা অত্যাচারের প্রতি- 
কারার্থ, পটু 'গিজদিগের অধিকৃত প্রদেশ 
সমুছের গভর্ণর ফুীন্দিষ্কো' ডি আল্মিডা, 
১৫০৫ খৃঃ অব্য, এই ভীষণ অত্যাচারী জল- 
দ্য যুরদিগের জাহাজ ধরিয়া আনিবার 
নিমিত্ত, শ্বীয় পুত্র লোরেঞ্রোকে নিযুক্ত 
করেন। ইতঃপৃর্কে মাল ও লাক্ষা প্রভৃতি 
দ্বীপপুঞ্জের অনতিদুরে মুরদিগের কয়েকখানি 
জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। মুরদিগের 
সেই সকল জাহাজ ধরিবার নিমিত্ত, আবশ্তক 
দ্রব্য ও যথোপযুক্ত লোক সমভিব্যাহারে 
লইয়া, লোরেঞ্জো বঙ্গোপসাগরে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলে, প্রতিকূল বায়ু তাহার প্রকাণ্ড 
জাহাজখানিকে--বিপরীত পথে- _সিংহল- 
দ্বীগে লইয়া যায়। পটুগিজগণের দিগৃভ্রম ও 
ইহার অন্ততর কারণ। তখন তাহাদিগের 
সকল পথ জানা ছিল না। কলম্বো বন্দরের 
সমীপবর্তী উপকূলে উপস্থিত হইলে, তথায় 
নঙ্গর ফেলিয়া, জাহাব্রখানিকে সেই স্থানেই 
রাখা হয়। কোথায় বাকোন্‌ পথে গ্রমন 
করিলে কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে, এতাবৎ বিষয় 


মীমাংসা করিবার ও আহার্য্য সংগ্রহ করিবার 


নিমিত্ত জাহাজধানিকে কতিপর দিবসের 
জন্ত, তথায় রক্ষা! করিবার বিশেষ আবশ্বক 
হইল। পটুগিজ্‌ দিগের এই ব্যাপার দর্শন 
করিক়া, সিংহলদ্বীপের অধিবাদিগণ নিরতিশয় 
ভীত, চকিত ও বিচলিত হুইল। বৃথা কাল 
বিল্ব না করিয়া, তাহারা অবিলম্বেই, 


কোটার অধীশ্বর শ্রীশ্রীধর্মরাজ পরাক্রম 
বাছুকে এই সঙ্গাচর প্রদ্দান করিল। ইতঃ- 
পূর্বে পট্গিজ্গণ আর কখন সিংহলদ্বীপে 
আগমন করে নাই। কোটার অধিপতি 
পরাক্রমবাহু সংবাদ পাইলেন যে, ভারতবর্ষ 
হইতে পটু গিজ্দিগের একখানি অদ্ভুত অর্ণব- 
যান আসিয়া, কলম্বো বন্দরের সম্মুখে অব- 
স্থিতি করিতেছে। পর্ট্গিজ্দিগের উদ্দ্স্ত 
কি, তাহ! তাহার! এতাবৎকাল কাহারও 
নিকট প্রকাশ করে নাই। এই লৌকগণ 
শুভ্রবর্ণ, প্রভূত শক্তিশালী, পরিশ্রমী ও 
স্রন্দরদর্শন। তাহারা নিরস্তর সমরসজ্জায় 
সুসজ্জিত, অত্যন্ত চঞ্চল শ্বভাববিশিষ্ট, কখনও 
স্থির নহে, সর্বদাই কর্ম্মনিরত। ইহার! 
লৌহুময় কঠিন বিনাম! ব্যবহার করে, মস্তকে 
বৃহৎ বুহুৎ টুপি পরিয়া থাকে, শ্বেত প্রস্তর 
ভক্ষণ ও শোণিত পান করে; তাহাদিগের 
তাবৎ কার্যই অন্তত, আকৃতি ও অবয়ব দর্শন 
করিলে ভীত ও চমৎরুত হইতে হয়। তাহার! 
রাক্ষসাদির সদৃশ মত্ন্ত ও মাংস ভক্ষণ 
করিতে বড়ই ভালবাসে । একটা মৎস্ত প্রদান 
করিলে, তাহারা পরো নাস্তি আনন্দ প্রকাশ 
করে ও তাহার বিনিমক্কে ছুই চারিটী সুবর্ণ 
মুদ্রা প্রদান করিয়৷ থাকে। তাহাণিগের 
কামানাদি আগ্নের অস্ত্রের শব্ধ বজ্রশব্ব-সম- 
তুল্য ; এই সকল ভঙ্কর কামান হইতে 
বৃহদাকার লৌহ্‌ময় গোল! নিক্ষি্ত হইলে, 
সেই সকল ভীষণ গোলা,বহুদুরে গমন করতঃ 
কঠিন প্রস্তর বা লৌহময় অষ্টরীলিকাও, অনা- 
য়াসে উড়াইয়া দিতে পারে। পর্ুগিজ্গণ 
যে অত্তীব শক্তি ও ক্ষমতাশালী মনুষ্য, তদ্বি- 
বয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

কলম্বো বন্দরবাসিগণের -প্রমুখাৎ এই 
সকল অতুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কোটাধি- 
পতি ধর্শরাজ শ্রীস্রীপরাক্রম বা অতীব 
বিশ্িত, চিত্তিত ও বিচলিত হইলেন) বৃথা 


মাথ, ১৩১৩]: 


কালহরণ না. করিয়া, এই আসম্স বিপদের 
প্রতিকারার্থকি উপায় অবলম্বন কর! কর্তবা, 
তাহার অবধারণ জগ্ক প্রধান প্রধান রাজ 
পারিষদদ ও অমাত্যগণকে স্বীয্র সমীপে আহ্বান 
করিয়া, অতি সংগোপনে তাহাদ্দিগের .সহিত 
পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রিগণকে কহিলেন-_ 
“এই বিদেশীর ব্যক্তিগণ অতীব প্রবল, পরা- 
ক্রান্ত, কৌশলী, কার্য্যক্ষম ও যথেই ক্ষমতা- 
শালী। অতএব ইহাদিগের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিনঙ্গত, অথব! সম্ধি-স্থাপন' 
করিয়া ইহাদিগকে সন্ত রাখ। উচিত, তঘ্ধি- 
য়ে আপনারা স্থিরচিত্ে বিবেচনা করুন। 
প্রবল পরাক্রাস্ত জাতির সহিত মিত্রতা করাই 
বুদ্ধিমানের কার্য । যে উপায় অবলম্বন 
করিলে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের মল সংসাধিত 
হয়, তাহাই অবলম্বন করা শ্রেকঃ।* এই 
সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণানস্তর, অমাত্যগণ 
পরম্পর বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন ; পরে, 
অনেক তর্ক বিতর্কের গর, চক্রনাম। জনৈক 
বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ মন্ত্রী প্রস্তাব করিয়া কহিলেন ;-_ 
“মহারা্ ! আপনার! ধৈর্যধারণ পূর্বক ছুই 
চারি দ্রিবস এ বিষয়ে নিরম্ত থাকুন, আমি 
স্বয়ং ছ্মবেশে গমন করিয়া, পর্টগিজ্দিগের 
কার্যাপ্রণালী ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
আদি; সকল বিষয় বিদিত হইয়া, পশ্চাৎ 
যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাই 
করা যাইবে। আপাততঃ উদ্বিগ্ন হইবার 
আবশ্তকত। নাই। বৃথ৷ চিন্তায় ইঞ্টলাভের 
'সম্তাবনা নাই, সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া 
যে পর্যন্ত না আমি এম্ানে ফিরিয়া আসি, 
সে কাল পর্য্যস্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।” 
ইহার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। 
পরদিবস, অমাত্য চক্র, ছদ্মবেশে কলম্বো 
নগয়ে গমন করিয়া, পটু ণগিজ্দিগের ভাঁব,৯ 
কার্য্য ও অভি প্রা," উৎকৃষ্ট কৌশলে--অতি 


'গিজগণের সিংহলাধিকার। 


০৫ 


পুনরাঁগমন করতঃ, তদ্ধিষয় রাজার জানগোঁচর 
করিলেন। কহিলেন )--“মহারাঁজ! এই 
পটুগিজ্জাতি যেরূপ উৎসাহী ও গ্রতৃত 
ক্ষমতাশালী, তাহাতে সংগ্রামে ইহাদিগকে 
পরাস্ত, কর! সুদূরপরাহুত। অতএব সন্ধি 
করিয়া, ইহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাই 
যুক্তিসঙ্গত। এই জাতির শক্তি অপরিসীম, 
কার্য অলৌকিক, দেবতার, সদৃশ সুন্দর ও 
বলিষ্ঠ। কিন্ত, তাহাদিগকে দর্শন করিলে 
মনোমধ্যে আতঙ্ক-সঞ্চার হয়।” বিচক্ষণ মন্ত্রী 
চক্রের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিচক্ষণ 
রাজ ধর্দরাজ শ্রীন্রীপরাক্রম বাহ জনৈক 
বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান এবং স্ুচতুর পারিষদূকে 
পটুগিজ্দিগের নিকট প্রেরণ করতঃ, তাহা- 
দিগকে আপন অভিগ্রার় জানাইলেন। 
তদনস্তর, রাজার ইচ্ছায় ও অস্থরোধে, পটু 
গিজেরা ছুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দুতত্বরূপ 
কোটারাজ-নদনে প্রেরণ করিল। নরপতি 
্বয়ং সেই পটুণগিজ দুতদয়কে যথোপযুক্ত 
সম্মানসহকারে রাজসভায় অভ্যর্থনা করি- 
লেন। সর্বত্র প্রচলিত রাজ-প্রথানুসারে 
পরম্পর উপহার আদান গ্রদান শেষ হইলে 
পর, পরস্পরে সন্ধিনুত্রে সংবন্ধ হইলেন। 

এই সকল কাধ্য যথানিয়মে ও নিব্ধিক্তে 
সম্পাদিত হইলে পর, এক পক্ষ অস্তে পট্টু- 
গিজের। সিংহলদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান 
করিল। ইহার পর ১৩ বসরের মধ্যে আঁর 
তাহার সিংহ্বত্বীপে আগমন করে নাই। 
পরে, ১৫১৮ খ্রীঃ অবে, লোপেজ্‌ হুয়ারেজ্‌ 
আলভারাঙ্গে! নামক জনৈক পটু গিজ্‌ উপযুক্ত 
ব্যক্তিবৃন্দের সহিত আবন্তক দ্রব্যে সুসজ্জিত 
১৯ .খান1 জাহাজ লইয়া, একদিন সহ্য! 
সিংহলদবীপে আদিয়। উপনীত হইলেন। 
এই ব্যক্তি সিংহলে পদার্পন করিয়াই। কল- 


. ্বোর,নিকট সমুদ্রতীরবর্ত স্থানে একটা হ্গ 


সহজেই পরিজাত হইলেন এবং রাজসমীপে ] নির্মাপেরপবযবস্থ ও জায়োর্জন করিতে লাগি- 


৬৩৬ 


সাহিত্য-সংহিত! |. [ ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যা! 





লেন। তাহার বন্ধ ও সমধিক. চেষ্টায়, অতি 
অল্লকালের মধ্যেই তথায় একটা ছৃর্গ নির্দিত 
ও তাহ! আবঞ্উক ভ্রব্যে সুসজ্জিত হইল। 
ক্রমে পটু'গিজ্দিগের দল পরিপুষ্ট হুইতে 
লাগিল; তাহার সিংহলদেশবাসিগণকে 
অগ্রা--এবং তাহারাই যেন নমগ্র সিংহলের 
শাসনকর্তা ও প্রভ্‌, এই ভাবে কার্ধা করিতে 
আরস্ত করিল। এই সকল ঘটন! দৃষ্টে, 
সিংহলস্থ মুরগণ চিন্তা করিল যে, পটু খিজের! 
মিংহলের নান! প্রদেশ ও উৎকৃষ্ট বন্দর নিকর 
অধিকার করিয়া লইলে, এখানকার সমুদায় 
বাণিঞ্যই উহার! একচেটিয়া করিয়া লইবে, 
তাহাতে সুরগণের বাণিজ্যের বিশেষরূপ 
ক্ষতি হইবে। এই সমূলক আশঙ্কায় আশ- 
কি হইয়া, মুরগণ পটু গিজ্দিগের নব শির্শিত 
হূর্ণটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত, রাজ। 
পরাক্রমবাহুকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে 
লাগিল এবং উত্তরকালে পটুগিজ্দিগের 
দ্বার সিংহলরাজ্যে বহতর অনিষ্ট সংসাধিত 
হইবে বলিয়া! বুঝাইয়া! দিল। এইরূপে সুর- 
গণের অনবরত উত্তেজনায়, পরিশেষে 
' কোটাধিপতি শ্রীত্রীধর্্মরাজ পরাক্রমবাছ, বছ- 
ংখ্যক সৈল্ভ সমভিব্যাহারে লইয়া, এক দিবস 
সহস। পটু গিজ্গণকে আক্রমণ করিলেন। 
কিন্ত ছ্র্য পটু গিজ্জাতির অঙ্গুত রণ-কৌশলে 
ও কার্্যতৎপরতার, অত্যন্লকাল মধ্যেই 
কোটাধীশ্বর সসৈন্তে পরাজিত হইলেন। 
পটু 'গিজ্‌ সৈন্তগণের অনাধারণ রণ-কৌশল, 
বীরপণা এবং কামানাদির ভয়ঙ্কর কাধ্য 
দর্শনে, সিংহলত্বীপের সমগ্র অধিবাসী ঢচকিত, 
ভীত ও স্তস্ভিত হইল। এন্ূপ প্রবল পরা- 
ক্রান্ত শক্রর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত 
হওয়া নিতান্ত বাতুল ব৷ নির্ববোধের কার্য 
জান করিয়া, ফোটা ও অপরাপর প্রদেশের 
কয়েকজন ক্ষু্র রাজা পটটু্গিজ্দিগের অবী- 
নতা ও বষ্ঠতা ত্বীকার করতঃ ভাহাদিগের 


(সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই আসম্স 


বিপদে একান্ত বিপদাপন্ন হুইয়াই, ধর্য়াজ 
পরাক্রমবাহপ্রসুখ নরনায়কগণ গটুগিজ্‌- 
দিগের প্রভূত্ব স্বীকার ও অধীনত শিরোধার্ধ্য 
করিয়া, নিজ নিজ রাজ্য, জীবন ও গ্রভা পুঞ্জকে 
রক্ষা করিলেন, এবং করশ্বরূপ, প্রতি বৎসর, 
পটু গিজ্গণকে হীরা, মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, 
হস্তী ও নিংহলদেশজাত বিবিধ উৎকৃষ্ট পণ্য 
প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলেন। ইহার পর্গে, 
রাজ! ধর্মরাজ প্রীপ্পরাক্রমহাছকে আর 
কখনও, সংগ্রামাদিতে সংলিপ্ত হইতে হক্ 
নাই। অতঃপর তিনি নিরাপদে রাজকা্যয 
পরিচালন! করিগ্াছিলেন। গ্রজাপুঞ্জের উন্নতি 
ও ছিতকয়ে ইনি বছুবিধ গুভ কার্ষ্যের অন্ধু- 
ঠান করিয়া সিদ্ধকাম ও সফলমনোরথ হুইয়া- 
ছিলেন। গ্রজাগণ ইহার বিশেষ বাধ্য ও 
অনুরক্ত ছিল। 

পট্গিজেরা অমুদ্রের উপকূলে, ফলম্বে। 
বন্দরে, সর্বপ্রথমে যে হুর্থটী নির্দাণ করিয়া- 
ছিল, তাহ! মৃত্তিকাময় ছিল। ১৫২* খৃঃ 
অবে, লিংহলে বহদংখ্যক পর্গিজ্‌ সৈন্তের 
সমাগম হইলে, তাহারা কঠিন প্রস্তর দ্বারা, 
অপর একটা অতি দৃঢ় ও প্রশস্ত ছূর্থ নির্মাণ 
করিয়াছিল। দ্ুযোগ মতে ক্রমে তাহার! 
সিংহলদ্বীপের জধিকাংশ স্থান ও বন্দর অধি- 
কার করিয়া! বছৃকালাবধি সিংহলত্বীপ নিবাদি- 
গণের উপর গ্রতভূত্ব করিয়াছিল। সিংহল- 
দ্বীপের বিভিন্ন প্রদেশের, প্রায় সমুদ্বায় বাজাই, 
পটু.গিজ্দিগের করদ ও অধীন ছিলেন। 
কেবল জাফন৷ গ্রসৃতি হুই একটী প্রদেশের 
রাঁজগণ পটু গিজ্দিগের ক্রদাত! হইলেও, 
অনেক্ পরিমাণে স্বাধীনভাবে রাঙ্গযশাসৰ ও 
ঝাজকার্ধ্য পরিচালন| করিয়াছিলেন । নিংসছল- 
দ্বীপেক্ব-মধ্যে জাফনা। একটা উৎকৃষ্ট বন্দয়। 
১৫৭১ খৃঃ বে ইহা চিকন হস্তগত 
হুইন্বাছিল। | 


মাথ, ১৩১৩ ]. 


অতীপ্ত। 


৬০৭ 


_ ১৫৩৬ খবঃ অবে, রাজা ধর্শরাজ প্রীীপরা- | করণ: ্ীজ। হইয়া, অতি হুন্দররূপে ও দু 
ক্রমবাহর পরলোকে প্রা্থি হইলে, পটুগিজ্‌- | নিয়মে রাজকার্ধ্য পরিচালনা! করিয়াছিলেন। 
দিগের সন্মতি্রমে তুবনেকবাছ কোটার | সিংহলের ঘটনাবলী বড়ই বৈচিত্রাময়। 


শ্রীরষ্প্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ । 


পপি 


পি 


অতৃপ্তি । 
শান্ত নদী তীরে, ত্রমি বাঁলা ধীরে, | কহিযুবাদুরে,।  - যায় ধীরে ধীরে, 
চাছে নদীপানে ব্যাকুল। রহে পড়ি পথে আবাস। 
ক্ধগে বনবালা, কুল করে আলা, | ছুটি বালা ধায়, তত সরে যাঁয়, 
জাগে আঁখিতার। অতুল। শুন্ঠ বনভূমি আকাশ। 
নিশা! ঘুম আশে, ডাকে উষাশেষে, | বালা প্রাণ মাঝে, ভয়তন্ত্রী বাজে, 
| বহে শীত বায় অবশ। চলহীন যত ধমনী। . 
প্রাণে নাহি তৃপ্তি, রছে দুরে সুপ্তি, | হেরি বালা মূর্তি, শ্লান নিশা দীপ্তি, 
আঁখি মেলি বাল! অলস। চন্দ্র নতঃ তারা! অবনী। 
ছলি আোতে মরি, এলো ক্ষুদ্র তরী, | কহে যুব হায়, নাহি ফিরে চায়, 
বালা চাছে প্রেমে পাশরি। “কেন পরিয়ে তুমি চঞ্চল। . 
হেরি প্রাণপতি, ৰালা প্রেমে অতি, | নাহি মম কায়া, আমি প্রেতছায়া, 
যায় জ্রতগ্নতি শিহরি। ভালবাস! শুধু সম্বল। 
আসি তরী পাশে, 'কছে গ্রেমভাষে | বড় আশ! কৰি, ছাড়ি পর পুরী, 
স্ছুট হাপি রেখা চকিত। দেখিবারে তোমা! প্রেয়সী। 
নদী বছে যায়, তরী নাচে ছার, | পথিমাঝে হাক্স, তরী ডুবে যার, 
জাগে হদে গাঁথা অতীত। আমি গ্রাণহার! প্রবামী। 
“গেছে। আমা ফেলি, কোথা তুমি চলি, প্রেত কাম্য ছাড়ে, তবু তোমা তরে, 
হায় কতকাল--কুদ্দিন। রছে প্রাণে সদ! অতৃপ্তি। 
আজি তোমা হেরি, প্রাণে সুখ তরি, | ত্যক্ত রূপ ধরি, আসিয়াছি ফিরি, 
ডাকি এসে কাছে ব্বামিন্‌।” নাহি মম কোন মূরতি।” 
শুনি তার কথা, .যুবা! পায় ব্যথা। | নিশা লয় পায়, দিব! হাসে হায়, 
বছে নাহি প্রাণে প্রশ্বাস। নাহি প্রেত কোথ1)-_-নিজন। 
অন্কৃত দ্বরে, কহে ফাপি থরে, | বালা ধরাতলে, মহানিদ্রা কোলে, 
_. ষুবা প্রাণে পুর্ণ হতাশ। শান্তিপথে করে গমন। 
প্রাণ মম তুমি, প্রেম তব আমি, | ভ্রমি সেই পথ, গাস্থজন কত, 
স্থির্রত করি যাপন।- | দিবা সমাগমে ললিত।. . 
তথ দেহ স্পর্শ, দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ, ৭ পথে পড়ি বালা, শু ফুলমালন 
ভালে নাছি মস )--বারণ।” হেরি ছঃখ ভয়ে চকিত। 


১. ভ্রী্রমোদকাস্ত বন্থ। 


সাঁধ। 


(১) 


অদীম আকাশে, আনন্দ-অন্তরে, 
নিয়ত নিরথি ধারে; 

নিকুঞ্জ-নিলয়ে, কুহ্মহদয়ে, 
হেরি অবিরত তা/রে। 

চন্্র চক্জরিকায়, উক্কা-তারা গ্রহে, 

তাহাকে দেখিতে পাই) 

অরণ্যে আরামে, পাদগে লতার, 
নিরথি নিখিল ঠাই। 

তীব্র মরু-মাঝে, নদ-নদী-নীরে, 
অচল জঙ্গল হুদে, 

হেরি এককালে, সে সৃত্তি গ্রথিত, 
কুবলয় কোকনদে। 

শ্মশান মশানে, কাস্তারে প্রান্তরে, 
থাল-বিল-সরোবরে, 

নিরখি বিশ্ময়ে, বিমুগ্ধ মানসে, 
সে মৃত্তি বিরাজ করে। 

অনস্ত-বিমানে, বিশাল ধরায়, 
পদার্থ নিবহে ধিনি) 

স্থিত পুর্ণভাবে, দিবা-বিভাবরী,-. 
কে কহিবে কেবা তিনি! 

নাহি ত আকার) নিত্য নিরাকার) 
বিকার রহিত জন) 

ভক্তত্রাত তরে, 
স্বকীয় গ্বভাবে হন। 


বু সত ল। 


মীমাংস! অতীত ভ্বরূপ তাহার, 
জান-মগোচর যাহা; 

আদি-_মধ্য- অস্ত. রহিত পুরুষ, 
গুনি বে্দোগমে তাহা। 

সহৃদ্‌-বান্ধব, মিত্র-থা-অরি, 
নাহি কোথা কিছু তার) 

কিন্তু অনুক্ষণ পরম নুহৃদ্‌ 
হন তিনি সবাকার। 

দ্র ক্ষীণ ভানে, বুঝেছি নিশ্চয় 
তিনিই জীবের গতি; 

প্রাণিনিকরের গৃখের কারণ, 
কপাদিস্ধু বিশ্বপতি। 

নিথিল ব্রদ্ধাণ্ডে 
সে মোহন-ক্প-ছায়া 

নিত্য নিরঞ্জন, অতীত ল্যঠি-_ 
গ্রপঞ্চ তাহার মায়া। 

জানিলে শাশ্বতে, ঘুচে মায়ামোহ__ 
পাপ-পুণ্য নাহি রয়) 

কু-বর্ ত্রিতাপ, ধ্বংস হয় মূলে, 
হইলে তাহাতে লয়। 


(২) 
তক্তি-শতদলে, প্রেম-পৃত-নীরে 
পুি” হে প্রেমময়, . 
মিলিব আনন্দে, পদ-গ্রান্তে তার; 
“সাধ? যেন পূর্ণ হয় 
জ্রীমতী জ্যোতন্নাময়ী ঘোষ। 


হৃতিসমবায় 


ধর্মমঙগল। 


(পুর্নপ্রকাশিতের পর | ) 


তোলপাড় করে মাটি দামামার ঘাঁয়। 
অজয়া হইল পার চাঁপিয়া! নৌকায় | 
লম্্ষ দিয়া তটে উঠে মহাবলবান। 
সমরে নামিল তখন বলে হান্‌ হান্‌ ॥ 
আচশ্বিতে লোহাঁটা সংগ্রামে ডাক ছা'ড়ে। 
বারতুঞ্যা রাঁজার চৌদ্দিকে এসে লড়ে ॥ 
ছুই দলে হানাহানি সমর গ্রলয়। 
লোহাটার প্রতাপে বাস্থকি পাইল ভয় ॥ 
ঘোড়া হস্তী দন্ফে হানে পঞ্চানন জিনি। 
রাউৎ মানুৎ পড়ে লোটায়ে ধরণী ॥ 

এক মাথ! হানিতে শতেক মাথা হানে। 
লোহাটার পক্ষাবল দেবী আইল রণে ॥ 
ডাক দিয়া ভদ্রকালী রণে দিল হাঁন!। 
চৌষট্টি যোগিনী আইল তিন কোটি দান! 
প্রলয় সমর হ্যু ঢেকুর ভিতর। 

দ্বিজ রামচন্দ্র গান শুনে মায়াধর ॥ 

দান! সঙ্গে সমরে নামিল ভগবতী। 
দলেবলে নড়িছে গৌড়ের মহামতি ॥ 
নড়িছে প্রধান বীর চূড়া কুন্দকার। 
ফরিকাল বন্দুকি নড়ে বাহান্ন হাজার ॥ 
মানসিংহ রাজ! নড়ে কাপিল ঢেকুর। 
বড় গোলার শব্দ শুনিতে স্তর স্তর ॥ 
কত বাস্ত বাজে রণে লেখা জোথা নাই। 
তিন কুড়ি মাদল বাজিছে এক ঠাই ॥ 
কেহ রণে নড়ে কেহ ভঙ্গ দিয়া ষায়। 
আগ দলে রণ করে কর্ণসেন রায় ॥ 
আপনার দেশ যায় প্রাণপণে যুঝে। 

ছয় পুত্র মরিল সেনের রণ মাঝে ॥ 

রণে ভঙ্গ দিল সেনা! শোকেতে ব্যাকুল। 
পলাইয়া যায় সেন! নাহি বাধে চুল॥ ' 
গণ্গোল সমরে উঠিল কলরব।  . 
ঘরমুখে পলায় রাজার সেনা সব ॥ 


আকাশে দেবীর দানা ছাড়ে সিংহনাদ। 
রাজা পাত্র ভঙ্গ দিল গুণিয়া প্রমাদ ॥ 
এইরূপে পাইল রাজ! গৌড় সহর। 

রণ জিনে হাসে বীর লোহাট বজ্জর ॥ 
সেনার রুধিরে বাণ অজয় উছলে। 
ঢেকুর ঈশ্বরী গিয়ে বসিল দেউলে ॥ 
কর্ণসেন পুভ্রশোকে না দেখে নয়নে । 
ছয় পুত্র কাটা গেল ঢেকুরের রণে ॥ 
পুত্রশোক প।ইল রাঁজ1 অতি বৃদ্ধকাঁলে। 
কাদিতে কাদিতে যান গোউড় মগ্ডলে॥ 
রাধা জে গোবিন্দ, গোপাল, জনার্দিন। 
কোথা গিয়ে রহিলে মাধব নারায়ণ ॥ 
বাসঘরে উপনীত হল মহীপতি। 
কর্ণসেনের পাটরাণী নামে শিলাবতী ॥ 
রাণীর নিকটে সেন কীদিয়া'কহিল। 

ছয় পুত্র তোমার ঢেকুরে যুঝে মোলো ॥ 
শিলাবতী পুত্রশোকে কাদিয়া বিকল। 
জীবন ত্যজিল রাণী খেয়ে হলাহল ॥ 
ছয় বধূ অনুমৃতা হইল তখন। 
অশৌচান্তে পিগুদান করিল রাজন ॥ 
কর্ণমেন বলে আর ঘরে না রহিব। 
উদ্াধীন হ/য়ে আমি তীর্থবাসে যাব ॥ 
দেখিব মথুরা কাশী দ্বারকা1 নগর। 
পুক্রশোকে উদ্দাসীন হ'ল ন্বপবর ॥ 
গলায় তুলসীমাল! মাথায় টোপর। 
কৌপীন পরিল রাখি পাটের অস্বর ॥ 
হরেক গোবিন্দ সদাই মুখে বলে। 
বৈরাগ্য হইয়৷ রাজা কর্ণসেন চলে ॥ 
মনে করে বৃদ্ধকালে হব তীর্থবাসী। 
রাজ! গৌড়েশ্বর সঙ্গে দেখা করে আমি 1 
আচগ্থিতে মায়াজাল বিধির লিখন। 
এইরূপে রাঁজার দরবারে দরশন ॥ 


সাহত্যন্দংহভ। |. ৭ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। 


শ্প্ 


কর্ণসেন কািল রাজার বিস্তমানে । 
গৃহশুন্য বিধাতা করিল এতদিনে 1 
রাজ্য লয়্যা ইছাই গোয়াল! রাজা হল্য। 
পুভ্রশোকে বাজরাণী শিলাবতী মল্য ॥ 
উদাসীন হয়্য! বাই ভুমি আক্তা দ্দিলে। 
রাজ! বলে কর্ণসেন অবোধ হুইলে ॥ 
বন্ধকালেতে কেন হবে দেশাস্তরি । 

ঘরে যসে কৃষ্ণ ভজ দৃঢ় মন করি ॥ 

তবে দেখি যদিস্তাৎ করেন ঈশ্বর । 
আজকেলে বিভ। দিব গৌড় সহর ভিতর 
পরমস্থন্দরী কন্যে যার ঘরে পাব। 
আপন হুকুমে ধরি আনি বিভা দিব ॥ 
খলখল হাসে সেন রাজার দরবারে । 
বুড়াকালে কন্যাদান কে দিবেক মোরে 
নিরানব্বই বচ্ছর বয়স গেল প্রায়। 
পোড়া ঘায়ে সনের ছিটে কেন দেহ রায় 
হাতে ধরে বসাইল রায় গৌড়েশ্বর | 
আমি বিভ! দিব আজি রাত্রের ভিতর 
স্তাম ঘোষের পু যদি হইল মহাবল। 
আর এক রাজ্য দিব ঢেকুর বদল ॥ 
কথ! শুনে তুষ্ট হল কর্ণসেন রায়। 
পাশরিল পুক্রশোক রাজার কথায় ॥ 
বসন ভূষণে রাজ! করিল সম্মান। 
রামচন্দ্র বাড়,য্যে ধর্মের গীত গান ॥ 
কর্ণসেনে গ্রবোধিয়া! রায় গৌড়শ্বর ৷ 
দরবার ভাঙ্গিয়া রাজা চলিলু সত্বর ॥ 
আগে পিছে চলিল নফর লোকজন । 
অন্দরমহল রাজ! দিল দরশন ॥ 
ভাঙমতী পাটরানী পরমন্থন্দরী । 

কাছে বসে আছে তার রঞজ! বিগ্তাধরী ॥ 
ব্যস্ত হয় প্রক্ষালিতে চরণ কমল। 
সোগার ঝারিতে রঞ্জা যোগাইল জল ॥ 
রঞ্জাকে দেখিয়া রাজ। বিম্ময্ন ভাবিল। 
পরমন্ুম্বরী কন্যা কোথা হতে এল ॥ 
রস্তাবতী, অরুন্ধতি, কিবা! তিলোত্তম]। 


রাধিঞ্ষ। গোপিনী গৌন্ী কিবা লত্যভামা : 





সপ 


কুচগিরি দাতিন্ব বদনে মুছু হাসি । 
মনোহর যৌবন মদন বাণের রাশি | 
আইবড় কন্যে জাঁনিল চলনে ॥ 

এই কন্যা বিভা! দিব রাজ। কর্ণসেনে। 
রাজ বলে ভাঙ্গমতী না কহিলে নয় । 
কার কন্যা এসেছেন আমার আলয় ॥ 
ভাহ্ছমতী বলে প্রভু কর অবগতি । 
কনিষ্ঠা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী ॥ 
ভগিনীকে আনায়েছি লোক পাঠাইয়া!। 
হাসিতে লাগিল রাজ। পরিচয় পাই! ॥ 
রাণীর সহিত রাজ! যুক্তি আরস্ভিল। 
এই কন্যা কর্ণসেনে বিভ। দিতে হুল ॥ 
বনিত! বিহনে আইল উদাসীন হ্যোয়।। 
কর্ণসেনে রাখিব রঞ্জাকে বিভা দিয়া ॥ 
রাণী বলে কর্ণসেনের বয়েস বিস্তর । 
বড় ভাই মহামদ বুদ্ধির সাগর ॥ 

যদি শুনে ভাই মোর বিবাহের কথা । 
কর্ণ রেনে দিবে ছুঃখ করিয়! খলতা ॥ 
রঞ্জাবতী ছোট বোন ম। বাপের প্রাণ । 
ইহার উপায় কর হয়্যা সাবধান ॥ 
পিতামাতা তোমার কথার ছাড়া নয়। 
দেশে পাত্র থাকিলে কেমনে বিভ1 হয় ॥ 
এত শুনি গৌড়েশ্বর করিল গমন । 
পুনর্ধার দরবারে দিল দরশন ॥ 

রাজ বলে মহাপাত্র শুন মোর রাণী। 
কাউর জিনিতে তুমি করহু উঠানি ॥ 
কামাখ্যার বরে রাজা ধরে মহাবল। 
পাতাল ভেদিয়া উঠে গও্ুকীর জল। 
তুমি সেজে না গেলে উপাক়্ নাহি দেখি। 
নব লক্ষ রাছুৎ রেখে জমা! হল বাকী ॥ 
হেতের বীধিয়া যাও কাউর উপরে। 
কপূর বলে বেঁধে থান গড়ে সহরে ॥ 
বার হাজার সেন! লহ ঘমের দোসর । 
মহামন্ন পাত্র গেল ফাউর উপর ॥ 

পার হইতে না পারিল গণ্ডকীর বাগ। 
হেখা গৌড়েশ্বর লয়্যা কর 'সবধান ॥ 
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আনিম্নাবর্ণ থালে, 





* কমতি নগরে থাকে বেধু নৃপবর । 
লোক দিয়া. আনাইল বায় গৌঁড়েশ্বর ॥ 
রাজা বলে মহাশয় কর অবধান। 
তোমার কন্তে কর্ণসেনে কর সম্প্রদান ॥ 
বেখু রাজা বলে তুমি "প্রধান জামাতা । 
তোমার বচন নাহি করিব অন্তথ ॥ 
রঞজাবতীর বিভা হবে আনন সবার। 
রাজার মহলে লোকে আনে পরিবার ॥ 
গণনা করিয়া রাজা অধিবাপ করে। 
ঘবিজ রামচন্দ্র গান অনাস্তের বরে ॥ 

শুনিয়া! এই কথা, সেনে দিতে মৃত, 
হুন্দরী রঙ! বি্যাধরী। 

হরধিত মনে, যতেক বধূগণে, 
আনাল আমন্ত্রণ করি ॥ 

বান্েতে উঠে রোল, ভোরঙ্গ জয় ঢোল, 
কুলান দড় বাদে দানি। 

মৃদঙ্গ বাজে ডক্ষ, ঠমক জগজন্ফ, 
কীঁসর রুদ্র বিনোদিনী ॥ 

পঞ্চজনে পুঁতে খুঁটা, মাণিকের হেম ঘটা, 
উপরে দিল সামিয়ান! 

বসিয়া দ্বিজবর, যেমন দিবাকর, 
কৌতুকে বসে সর্বজন ॥ 

সকলে হরফিতত।  দ্বিঞ্জতে পড়ে বেদ, 
আনন্দ বেধু মহারাজ।। 

আরোপে শুন্তে কুস্ত, করিয়! আরম্ভ, 

,... : ঘাটেতে গণেশাদি পুজা ॥ 

হরিজ্রাস্থিত ভূনি, গিঠেতে দোলে মণি, 
বরণ হেরিলে তিমির নাশে। 

অলঙ্কারে জ্যোতি, প্রফুল্ল হল অতি, 
বিল গিম্লা পিতার পাশে ॥ 

প্রশস্ত পাত্র নিলা, মহীগন্ধ শিলা, 
ধান দুর্বা। পুষ্প ফল। 

ধি ত্বত সিন্দুর, দিলেন নৃপবর, 
সম্তিক আদি শঙ্খ কর জল॥ 

সিদ্ধার্থ গোরোঁচনা, . 

তাআাদি দিল তাঁর পর। 


দর্পণ রূপা মোগা, 


০৯৯ 


কনার কপালে, 
দিতেছেন বেধু নৃপবর ॥ 
করিয়ে বতন, . বেগু তপোধন, 
অতি হরযিত মলে। 
কণক সিঁথি মাথে, স্থুত৷ বাধি হাতে, 
* আশীষ করে দ্বিজগণে ॥ 
বাঞজিল শঙ্খধবনি, আনন্দে নৃপমণি, 
মাতৃক1 পৃজে হরযিতে । 
আনন্দ হয়্যা তৃপ, করিল নান্দি মুখ, 
দিলেন বন্থধারা দ্বৃতে ॥ 
অধিবাস সারি, বসিল অধিকারী, 
হইয়া আনন্দ অপার । 
যতেক এয়ে। দাসী, হরযিতে খাসি, 
রঞ্জাকে করে সমাদর ॥ 
রূপেতে সতাভামা, যতেক এয়ো রামা, 
কাখে কুস্ত ঝারি। 
কৌতুকে সমাদরে, জল সহিবারে, 
চলিল যতেক নুন্দরী॥ 
দুর্জন সিংহ সুত॥। গোপাল সিংহ খ্যাত, 
বৈষৰ প্রহলাদ সমান। 
তন্ত দেশে বাস, ধর্মের ইতিহাস, 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ॥ 
জল সহিবারে এল যত এয়োগণ। 
পরিহাস কৌতুকে মহলে দরশন ॥ 
হেথা বরবেশ সাঁজাইল কর্ণসেনে। 
প্রণাম করেন গিয়া ব্রাহ্মণ চরণে ॥ 
বরসজ্জায় কর্ণসেন চাপি চতুর্দলে। 
উপনীত হোল গিয়ে রাজার মহলে ॥ 
যত মেয়ে বর দেখে হায় হায় করে। . 
এমন সুন্দরী কন্যে দিবে বুড়ো! বরে ॥ 
অবর নয়নে কাদে রাজার শাশুড়ী + 
বর দেখি সুম্দরী মাথায় ভাঙ্গে হাড়ি ॥ 
রঞজার কপালে বুঝি ছিল বুড়া বর।' 
কেহ বলে যা! করিল রাজা! গৌড়েশ্বক় ॥ - 
বেগু রাজ! জামাঁতার করিল বরণ। . 
,দুগদ্ি উদ্ঘন চুয়া বসন ভূষণ ॥ 


হও 
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ল্ুবর্ণ চিরুণি দাসী ধরিল তখন। 
আঁচুড়িল কুস্তল জিনিয়া! নব ঘন ॥ 
মালতী মল্লিকে দামে বাধিল কবরী । 
লোটনের আগেতে বাধিল ঝাঁপা ঝুরি ॥ 
সিন্দুর পরান প্রভাতের দিনমণি। 
বিধুমুখে মৃছ হাসি কনক বরণী ॥ 
চন্দনের বিন্দু দিল অলকার কাছে। 
নব ঘন দেখিয়া ময়ূর যেন নাঁচে ॥ 
বরের বদনে বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়ে। 
চারিজনে কন্যে তুলে পাটায় বসায়ে ॥ 
যোড় হাতে সুন্দরী রহিল হেট মুখে। 
অঙ্গের বরণ যেন বিজুরি ঝলকে ॥ 
সাতবার প্রদক্ষিণ করে বসাইল। 
বর কন্যে ছ'জনার মাল্য বদল হোল ॥ 
ছাউনি পড়িল বলে করে জয়ধ্বনি । 
তবে কন্যে দান কৈল বেণু নৃপমণি ॥ 
অনেক যৌতুক দিল করিয়ে সম্মান। 
ব্রাহ্মণে গিরস্ত বাঁধে বেদের বিধান ॥ 
অরুদ্ধতী যাগ হোম হল সব সারা। 
বর কন্যে ঘরে নিল দিয়া জলধারা! ॥ 
ক্ষীর থণ্ড ভোজনেতে বঞ্চিল বাসর। 
এত দুরে পাল! সাঙ্গ শুন মায়াধর ॥ 
দ্বিজ রামচন্দ্র গায় অনাস্ভের পায়। 
হরি হরি বল সব পালা হৈল সায়॥ 
রঞ্জাবতীর বিবাহ পাল সমাপ্ত । 
কর্ণসেন যান রাজ্য ময়না ভূবন। 
আগে পিছে চলিল নফর লোকজন 1 
' নিশান ঠমক বাজে গোঁড়ের রাজার । 
ভেরবী গঙ্গার ঘাটে লায়ে হইল পার ॥ 
দেখাদেখি রমতি রাখিয়া! চলে বেগে। 
বাক্ষইপাড়া বেউস্তা বাজার ভান ভাগে॥ 
শীত্রগতি চলে যান সঙ্গেতে ধাবক। 
মঙ্গল কোট এড়াইয়! পেল্যাক লুওক ॥ 
কর্জন! সরাই বর্ধমান দিয়া গণ। 


গার হোয়ে দামোদর পেল্যাক উচালন ॥ | 


রাঙ্গা মেট্যা ঘুসি ঘাট পশ্চাৎ করিয়!। 
পারমার গোবিন্বপুরে উত্তরিল গিয়ে ॥ 
কাশীযোড়া কোতুলপুর ত্রুত রাখি চলে। 
উপনীত হোল সবে পছ্মার বিলে ॥ 
কালিনী গর্জার ঘাটে লায়ে পার হোয়ে। 
চঙরা ময়নায় রাজ! উত্তরিল গিয়ে ॥ 


_ শুনিল ময়না পেল কর্ণ:সন রাজা । 


জয়পতি মণ্ডল এল আর যত প্রজা ॥ 
হাঁজার মোহর দিয়! যত প্রজাগণ। 
সম্ভাষণ করিল এসে রাজার চরণ ॥ 
দেশে রাজ! হোল যদি কর্ণষেন রায়। 
আনন্দিত প্রজাগণ হইল ময়নায় ॥ 
বাড়ী ঘর তোল! হোল রাজ! কর্ণসেন। 
রামের.সমান প্রজা পালন করেন ॥ 
রজনী প্রভাত হুল উদয় তপন। 
সর্বলোক গ! তুলিল ত্যিয়! শয়ন ॥ 
মনে মনে গৌড়েশ্বর করিল বিচার । 
মহাপাত্রে না বলে ভগিনী দিলাম তার ॥ 
কর্ণসেনে ডাকি রাজা! কহেন তখন । 
ছোট শালি তোমারে করিলাম সমর্পণ ॥ 
মহাপান্র শুনিলে হবেক সর্বনাশ । 

চঙর!1 ময়নায় তুমি করগে নিবাস ॥ 
কাঙর হইতে এলে পাত্র মহমদ । 
তোমার উপর বড় পড়িবে বিপদ ॥ 

লক্ষ তঙ্কা দাম দিহ বৎসরে বৎসরে। 
আজি হোতে রাজ! হোলে ময়ন! উপরে ॥ 
রাজকন্য। সঙ্গে লেহ রঞ্জাবতী রাণী। 
ছুই দাসী লেহ সঙ্গে মাণিক কল্যাণী ॥ 
যৌতুকার্থে এক হাতী দিলেন রাঁজন্‌। 
বলদে করিয়া রাজ। দিল বহু ধন ॥ 

সঙ্গে নিল চতুর্দোলে রাণী রঞ্জাবতী । 
কল্যান মাণিক চলে সেনের সংহতি ॥ 


- ক্বঞ্জাবতী জান যদি ময়ন৷ অবনী। 


সঙ্গিনী চলিল সাথে মধ্যম ভগিনী ॥ 
কন্য। পুত্র তাহার সংসারে কেহ নাই) 
ধশ্দেব গাজনেতে কামিনী সর্ব ঠাই॥ 
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সবাকার ঠাই রঞ্জা হইল বিদায়। 

হন্তীর উপরে চড়ে কর্ণসেন রায় ॥ 

দিনে দিনে সম্পদ বাঁড়িল অভিলাষ । 

ইন্দ্রের মহল জিনি রাজার আবাস ॥ 
বঙ্চব প্রহলাদ জিনি কর্ণসম দানে। 

দাস দাসী ঘোড়া হাঁতী বাড়ে দিনে দিনে 

রঞ্জাবতী রাণী কহে রাজার নিকটে । 

দ্বিজ রামচন্দ্র গান নিবাস চামটে ॥ 

দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবি শঙা নুর । 

পাষণ্ড জনার মুণ্ডে বজ্জর পড়ক ॥ 


রাণী বলে প্রাণনাথ কর অবধান। 
গোউড় সহরে যাহ রাজার দিয়ান ॥ 
বিবাহ অবধি প্রভু ময়না কে জানে । 
ব্রাজার সঙ্গেতে পুন দেখা! করিনে ॥ 
কাঙর মহলে গেছে মহামদ ভাই। 
ভাল মন্দ সমাচার কিছুই না পাই॥ 
এত বলি কীদে রঞ্জ। করি অভিমান। 
গোউড় সহর তবে কর্ণসেন যান ॥ 

ভেট ঘাট লয় চলে একশত ভার। 
পাহ্ধী উপরে চলে রাজার দরবার ॥ 
ময়নাকে রাখি চলে গোউড়ের পথে। 
হেথা মহামদ আইল কাঙর হইতে। 
দশ হাজার কাঙরেতে কাটায়ে লক্কর। 
রাজার সাক্ষাতে আইল মহামদ পাতর ॥ 
নিজ ছ:খ গৌড়েশ্বরে করি নিবেদন। 
নিজ বাড়ী রমতি নগরে দরশন ॥ 
সমাচার পাইল পাত্র আপনার ঘরে। 
বুড়া রাজ! কর্ণসেন রপ্ত! বিভ। করে ॥ 
ভীক্বকের ছুহিতা কুক্সিণী ঠাকুরাণী । 
যে কালে হরিয়া নিল দেব চক্রপাণি ॥ 
কক্সিণীর ভাই জেনে রুধিল অস্তরে। 
সেই মত মহামদ পাত্র মনে করে॥ ' 2 
রঞ্জাবতী হতে মোর কুলে হর্ন কালী। 


আজি হতে তার নামে দিল জলাঞ্জলি॥: |. 
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আর আমি না দেখিব রঞ্জাবতীর মুখ । 
কর্ণমেনে মন্ত্রণা করিয়ে দিব হখ ॥ 

বৈরী হয়ে অতঃপর ভগিনী আমার। 
এ্ররূপে চলে পাত্র রাজার দরবার ॥ 
রাজার দক্ষিণে বৈসে মহামদ খল। 
প্রহরী সকল বৈসে লয়্য1 দলবল ॥ 
দলবলে দরবারে বসেছে গৌড় রায়। 
কর্ণসেন দেখা করে রাজার সভায় ॥ 
বারভূঞ্য৷ কর্ণসেনে করিল আদর । 

এস ভাই বলেন তৃগতি গৌঁড়েশ্বর ॥ 
কোল দিয় আসনে বসান গৌড় রায়। 
দেশের বার্তা রাত্বা সেনেরে সুধায় | 
জ্ঞাতির প্রধান তুমি ভাহে সাঁড় ভাই। 
নিরবধি তোমার মন্গল আমি চাই ॥ 
কেমনে আছয়ে রঞ্জ। শুনি সমাচার। 
কর্ণ সেন বলে রাজ! মঙ্গল সবার ॥ 
আপনি চন্দন দিল কর্ণসেন গায়। 

তা দেখিয়। পাত্র রাজার পানে চাক ॥ 
মনে ভাবে মহামদ গৌড়ের পাতর। 
কর্ণ সেনের বড়ই ঘুচাঁব অতঃপর ॥ 
রানার সাক্ষাতে বলে হোয়ে যোড় হাত। 
অবধান গুনহে গৌঁড়ের মহীনাথ ॥ 

গুন পাত্র তোমার লবণ সবে খাই। 

ভাল মন্দ বুঝাতে আমার প্রাণ যায় ॥ 
কর্ণসেন অভাগাকে বিধি হোলো বাম। 
অতি বুদ্ধকালে হোলো আটকুড়ো নাম॥ 
ভগিনী আমার দিলে তায় নাহি হুখ। 
আপনি কেমনে দেখাও আটকুড়ো মুখ॥ 
শুনেছি সকল কখ! জ্যোতিষীর ঠাই। 

এ জন্মেতে রঞ্জার বালক হবে নাই ॥ 
উড়িষ্য। দেশের রাজ! বাগান ঈশ্বর । 
ছত্রপতি বোলে কেবা আছে তোমার পর 
রাম রাজ। সমান সকল লোকে বলে। 
আঁটকুড়া আলাপনে আপনি ঘুচালে ॥ 
কর্ণসেনে বসাইফ়া আসন উপর। 
এতদিনে গেল বাজা গৌড় সহর ॥ 


সাহত্য-নধাহতা। | ৭ম খণ্ড, ১*ম সংখ্যা । 


মনে করে যে জন যাহার দোষ থাকে। 

আপনার মর্ধ্যাদা আপনি সেই রাখে ॥ 
বিধি বাম হোলে তার সর্বনাশ হর। 

তোমার আসনে বসে বুকে নাহি ভয়॥ 
এত শুনি চাক্ন পাত্র কোটালের পানে। 
দরবার হইতে উঠাইল কর্ণ সেনে ॥ 
অবিচার করিয়৷ নৃপতি আল্ঞ! দিল। 
সভা মধ্যে কর্ণসেনে অমর্ধ্যাদ। কৈল॥ 
অমর্যাদা হোয়ে বসে রাজার দিয়ানে। 
মনে ছুঃখ কর্ণসেনের বড় অভিমানে ॥ 
পান্ধী যোগান আনি দ্বাদশ কাহার। 
অবিলম্বে ছাড়ে সেন রাজার দরবার ॥ 
কীদিতে কাদিতে ধায় ময়না নগর। 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবী মায়াধর ॥ 
অমর্যাদা পেয়ে বড় রাজার দরবারে। 

_ক্কর্দসেন উপনীত ময়ন! নগরে ॥ 
কারে কিছু না বলিয়ে গৌড়ের ভারতী । 
নিজঘরে শয়ন করিলেক নৃপতি ॥ 
কল্যাণী মাণিক দাসী দেখেছিল সেনে। 
সমাচার কহিল রঞ্জার বিস্তমানে ॥ 
গৌড় হোতে কর্ণসেন আইল এখন। 

' কারে কিছু না বলিয়ে করিল শয়ন ॥ 
উভরড়ে ধায় রঞ্জ| এই কথা শুনি। 
স্বামীর চরণে পড়ি কাদে রঞ্জারাণী ॥ 
কহ প্রভু কেবা কি কহিল কুবচন। 
কেন প্রাণনাথ দেখি বিষ বদন ॥ 
রাজা! বলে এ ছুঃখ রাখিতে নাই স্থান। 
বড় পেলাম রাজার রভাতে অপমান ॥ 
ভাই তোর মহামদ গৌড়ের পাতর! 
অমর্ধ্যাদা করিল মোরে সভার ভিতর ॥ 
আর আমি না রাখিব এ পাপ শরীর। 
বলিতে বলিতে রাজার চক্ষে বহে নীর ॥ 
রঞ্জ! বলে প্রাণনাথ ন1 কাদিক আর। 
প্রিযভাষে পতিরে কহিছে পুনর্বার।॥ 
ঠা পার! করেছেন বোনাই বলিয!। 
ময়িতে ঘাঁইবে কেন ইহার লাগিয়! ॥ 


স্বামী নিন্দা শুনিয়া! কাদেন রঞ্জাবতী। 


এই অভিমানে প্রাণ ত্যজেছিল সতী ॥ 
বিপদ বাড়িল বড় পুত্রের বদল। 
পঞ্চাননে পুজা করে হীকে ছাগল 
রঙ্গিনী বান্ুলী পুজা করে একমনে 
প্রফলের দল দিল শিবের চরণে ॥ 
হরিবংশ ভারত মহলে করাইল। 
তথাপি রগ্রাবতীর পুত্র নাহি হল॥ 
পুরদত্ত বারুই অসৎপুর হ'তে । 

বত জাতি লয়ে চলে চাঁপাই সেবিতে ॥ 
ধর্মজয় শবে সঘনে উঠে রোল। 

কুলে উঠে ভক্ত সব বলে হরিবোল ॥ 
ধর্মের গাজনে সঙ্গে সেতাই পণ্ডিত। 
ময়ন! নগরে সবে হৈল উপনীত ॥ 
নগরে মাগিয়ে ভিক্ষা পাইল নানাধন। 
বেত হাতে নৃত্য করে যত ভক্ত্যাগণ ॥ 
নৃপতির মহল ছুয়ারে দাণ্ডাইল। 

রাজ। কর্ণসেন নামে আশীষ করিল ॥ 
নান! ধন স্বর্ণধালে নিল শীঘ্রগতি। 
গাজন দেখিতে চলে রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
ভিক্ষা! দিয়া! দণ্ডবৎ করিল তখন। 
যোড় হাতে ছুন্দরী করেন নিবেদন ॥ 
জিজ্ঞাসিল সেতাই পঙ্ডিতে সবিনয় । 
কোন্‌ দেবতার. পুজা কর মহাশয় ॥ 
সেতাই বলেন রাণী কর অবধান। 
এই ধর্মদেবতা অনাস্ত ভগবান্‌ ॥ 

কহু রাণী মনে কিবা করেছ বাসন! । 
অবশ্ত পূরাবে ধর মনের কামনা ॥ 
পুজিলে ধর্পের পদ পরকালে জয়। 
নির্ধনের ধন হয় বন্ধ্যার তনয় ॥ 

পুত্র কোলে নাই গৌঁসাই বড় অভাগিনী 
বলিতে বলিতে কাদে রঞ্জাবতী রাণী ॥ 
ধর্ধ পদার়বিন্দে মজাইয়া চিত। 

দ্বিজ রামচন্দ্র গান অনাদি সঙ্গীত ॥ 


বংশ বিনে স্বামীর সংসারে হল ছঃখ। 


অপুজক বলে কেহ নাহি দেখে সুখ ॥ 
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সেতাই পণ্ডিত বলে গুন পাটরাণী। 
পূর্বক! তোমার সকল আমি জানি ॥ 
পুত্রবর পাবে ভুমি বিস্তর কঠোরে। 
হদি ঝাঁপ দিতে পার শালের উপরে ॥ 
সাত লায়ে মণি লহ বার ভক্ত্যা সাথে। 
নৌকায় চাপিয়ে চল চাদাই সেবিতে ॥ 
সালে ভর দিয়! বদি ত্যজহ পরাণ। 
তবে পুত্রবর দিবে দেব ভগবান ॥ 

রুপা বলে হয় যদি মোর বংশধর । 
আমি প্রাণ দিব গৌঁসাই সালের উপর ॥ 
একদও এখানে করিবে বিলম্বন। 
কহিব ম্বামীর কাছে সব বিবরণ ॥ 
মহল ভিতরে রাণী গেল ত্বরা করি। 
ক্বামীর চরণে পড়ে কাদেন হ্থন্দরী ॥. 
এই ছঃখ আমার কপালে বড় আছে। 
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দরবারে দিয়েছে ॥ 
আপনি না তোল মাথ। রাঁজার হুজুরে। 
আটকুড়ো অপবাদ ব5নের তরে ॥ 

ধর্ম সেৰ! করিবারে চাপাই নদী যাব। 
পুত্রের কারণ আমি সালে ভর দিব॥ 
মহাজ্ঞান পাইলাম আমি পণ্ডিতের ঠাই। 
ধর্মরাজ বিনে ছুঃখ ঘুচাতে কেউ নাই॥ 
সেতাই পঞ্ডিত বান ধর্ম সেবিবারে । 
দেখ! করিবারে চল ফটক ছুয়ারে ॥ 
অন্দরমহল হুতে যাইন্বা৷ তখন। 

সেতাই পণ্ডিত কাছে দিল দরশন ॥ 
কর্ণসেন বলে শুন সেতাই পঙ্ডিত। 
বিবরিয়া আমাকে বলহ ধর্মরীত ॥ 

দেব খবি সকলে উদ্দেশে কর পুজা । 
যারে দেখিবারে সাধ করে ইন্ত্ররাা! ॥ 
যোল যুগ তপন্তা করে ভবানী শঙ্কর । * 
তথাপি ন! জানিল কেমন মায়াধর |. 
হস্ত নাই পদ নাই একি শুনি কথা। 


আদি অস্ত নাহি বার দে কেমন দেবতা॥ |১ 
ধর্ম পুজা! কৈল কেবা' পুরঠহোল কার। 


এই কথ! কহিবে মোরে করিয়া বিস্তার ॥ 





'কি.বলিব আমারে বিধাতা নিদারুণ। 
শত্রুর বদনে কিসে লাগে কালি চুপ ॥ 
ঠাপাই সেবিতে তবে রঞ্জাকে পাঠাব 
বার ভক্ত্যা লয়ে মণি সঙ্গে দিব ॥ 
নাহি হোলে বৃথ! কেন ষে থাকে কপালে 
এত শুনি সেতাই পণ্ডিত কিছু বলে ॥ 
কহ রাণী মনে কিছু করেছ কামন]। 
অবশ্ত পূরাবে ধর্ম মনের বাসন! ॥ 
ধর্মের সবাই বলে নাহিক শরীর । 
তবে কিসে জন্মিল ভূপতি যুধিষ্ঠির ॥ 
যোগেন্দ্র পুরুষ ধর্ম সেই নিরঞন। 
কজন পালনকর্তা প্রলয় কারণ॥ 

সেই ধর্ম দেবতা অনন্ত মায়! ধরে। 
ত্রিভূবনে তার মা্া কে বুঝিতে পারে। 
ধর্ম পুজা কোরে যে পেয়েছে পুভ্রবর। 
আমার বচনে রাজা অবধান কর ॥ 
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজ! অমর! ভিতরে । 
মদন! তাহার রাণী বিদিত সংসারে ॥ 
আঁটকুড়া বোলে তার মুখ নাহি দেখে। 
রাজা রাণী বনবাসী হইল সেই পাকে ॥ 
রাজ্য দেশ রহিল রতনসিংহাঁসন। 
উদ্বাসীন রাজ] রাণী ভ্রমেন কানন ॥ 
কি করিবে ধন জনে কিসের সংসার । 
সেইজন অভাগিনী পুত্র নাহি যার 
গণ্ডার মহিষ ব্যান যেখানে বিস্তর । 
মরিতে চলিল দৌহে অরণ্য ভিতর ॥ 
রাণী সঙ্গে বনে ভ্রমে হুরিশ্চন্ত্র রায়। 
সিংহ ব্যাত্ বন্ত জন্ত কেহ নাহি খায় ॥ 
নিরাহারে ছুই জনে করয়ে ভ্রমণ । 
রাণী বলে শুন রাজা! মোর নিবেদন ॥ 
বনবাদে কতকাল এমন বাঁচিব। 
কোন দেবতার বরে কোলে পুত্র পাব॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাইল বন্গুকার তীয়। 
শানবাধা ঘাট দেখে রতনমন্দির ॥ 


. বাজ! রাণী উত্তরিল বমুকার তীরে,।. 
-: খুনিকতণ ফল ধর্দের পুজা করে ॥ 





২৪ সাহিত্য-সংহিতা। 
ধর্ম পূজ। করি সবে কুটারে গমন | উপদেশ পেকে রাণী করিল গমন। 
হরিশ্ন্ত্র মদন1 সহিত দরশন ॥ ধর্ম পৃ্গা বুকাতে কৈল আরস্তন ॥ 
একে সে মুনির কন্ত। রূপে বিগ্তাধরী। রাঞ্জহংস ভাসে কত বন্নুকার জলে। 


বচনে পীযূষ খসে চলন মাধুরী ॥ 
ধর্শাটিক। কপালে কাঞ্চন বাটি হাতে। 
হরিশ্চন্ত্র মদনা সহিত দেখা পথে ॥ 
রাজা! রাণী রূপেতে কানন কৈল আল।। 
শ্রীরাম জানকী কিম্বা কিশোরী কমল! ॥ 
কন্তাগণ চরণে মদন! গ্রণিপাত। 
হুরিচন্ত্র প্রণাম করিয়ে যোড় হাত ॥ 
পরিচয় তখন মাগিল কন্তাগণ। 

যুবতী পুরুষ সঙ্গে কাননে কেমন॥ 
হরিচন্জ মদনা তখন কিছু কয়। 

ঘোড় হাতে মন্মুখে বচন সুধাময় ॥ 
রাজারাণী ভ্রমি মোর! অরণ্য ভিতর। 
হরিশ্তন্্র নাম বাড়ী অযোধ্যানগর ॥ 
হস্তী ঘোড়! রাঁজপ।ট যত দাস দাদী। 
সকল ছাড়িয়! মোর! হলাম বনবাসী ॥ 
অতুল সম্পদ বটে নাহিক কুমার। 

চন্র বিনে শর্বরী যেমন অন্ধকার ॥ 
পুত্র বিনে সংসারে হলাম অভাগিনী। 
বিস্তর কাদেন তবে রাজা আর রাণী ॥ 
হাঁড়ি ন! দেখিল মুখ আটকুড়া বলি। 
তেকারণে সকলে দিলাম জলাঞ্জলি ॥ 
কন্তাগণ বলে শুন হরিশ্ন্ত্র রাজা। 
বন্গুকায় ছুই জনে কর ধর্ম পুজা ॥ 
মহাদাত। হরিশ্চন্দ্র গ্রতাপে'কেশরী। 
ষবান্ধাতার কন্তা তুমি মদনা দুন্দরী ॥ 
বাহ যাহ বন্ধুকায় করধর্শ পৃজ1। 
পুজবর অবশ্ত দিবেন ধর্ম রাজা ॥ 


কত শত সন্যানী তপস্ত। করে কুলে 
মোগার মন্দির কিব| দুরে যায় দেখা। 
একমনে পুজে যেবা! অর্জুনের সখ। ॥ 
করিল বনে পুজা বনুকার তীরে। 
রাজারাণী তপন্তা করিল অনাহারে ॥ 
তপন্তা করিল ফ্রব কৃষ্ণের কারণ। 
শঙ্কর পূজিল যেন রাজা দশানন॥ 
অনেক করিল পূজা ধর্মের উদ্দেশে । 
সাক্ষাৎ হইল প্রভূ ন্ন্যাসীর বেশে ॥ 
বর মাগে হরিশ্চন্ত্র জানি ধর্নরায়। 
হরিশ্চক্জ্র মদন] ধরিল রাজা পায়। 
অনেক করিলাম পুজা কছিব সত্বর । 
কপান্ধিত হোয়ে প্রভু দেহ পুত্রবর ॥ 
ধর্মশরাজা বলে বদি পুভ্রবর নিবে। 
অ'মার সাক্ষাতে এক শপথ করে যাবে ॥ 
লুইচন্ত্র নাম থুবে হইলে সম্তান। 
রাঁর বৎসরের কালে দিবে বলিদান ॥ 
হরিচন্ত্র রাজ! বলে এ কথা কেমন। 
মদন! রাণীর পানে চাহিল রাজন ॥ 
রাণী বলে দে কথা অনেক দিন আছে। 
অঙ্গীকার কোরে লই ঠাকুরের কাছে। 
বর দিয়া বৈকুঠে গেলেন মায়াধর। 
রাজা রাণী পাইল রাজ্য অমএ নগর ॥ 
দেশেতে সকল গ্রামে পাঠান লিখন। 
ঘরে ঘরে ধর্ম পুজা করান রাজন ॥ 
কতদিন বই রাজার সন্তান জন্মিল। 
আঁটকুড়া বাদ তখন রাজার ঘুচিল ॥ 
ক্রমশঃ 


শ্রীযুক্ত পূর্ণচঞ্জ বনু গ্স্থাবলী। 
এই গ্রস্থাবলীতে আর্ধযসাহিত্য, সমাজ ও ধর্ণের প্রকৃতি তন্ন তয় করিয়া! সরল অথচ 
মধুর ভাষাগ্ন বিচা্রিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যায় সহিত গৌরব প্রতিপাদিত 


হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী অতুলনীয়--ব্গভাঁষানব এক 
অপূর্ব সা 


সাহিত্য-বিষয়ক | 

১। সাহিত্য-চিস্তা । এখানি গ্রস্থাবলীর তিত্বিশ্বরূপ। ইহাতে বিলাতী 
সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আধ্ধযসাহিত্যের আদর্শের তুলনায় হিন্দু আদর্শেরই 
গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিক়ারের নাটকাবলীর এক নূতন 
সমালোচন! প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

.১। কাব্যচিন্তা | রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য 
এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়৷ হিন্দুদমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মূলা ১২ এক টাকা মাত্র। 

৩। কাব্যহ্থন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্তাসাবলীর ৃতিচাতু্য্য 
এবং সুন্দরীগণের চররিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত রি । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


সামাজিক । 
81 সমাজতত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাসীয় 
মীমাংসাপূর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা । মূল্য ১* এক টাক! চারি আন! মাত্র 


৫। সমাজচিস্তা । বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারমকল সমুংপাদদিত 
হয়, তাহা! এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । মূলা ১২ এক টাকা! মাত্র। 


ধর্মাবিষয়ক । 


৬। দেবন্ুন্দরী। হিনু দেবদেবীর নিগুঢ় রহ উজিনুজ্ক: রস্থ। 
মুল্য দ* বার আনা মাত্র । 

৭। হিন্দুধর্ণ্ের গ্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রাণে ফিরি স্থাপিত হওয়াতে এই 
্রস্থ সর্ধনংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্দের গ্রতি আস্থা দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১।* মাত্র। 

৮ | স্যপ্িবিজ্ঞান | পৌরাশিক এবং দার্শনিক হিনু, শ্তিতত্তবের গড় রহগ্চ 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে গ্রতিপািত হইয়াছে। হিন্দু গৃষ্টিতত্বের অতি সরল 
ব্যাথা। মূল্য ১২.এক টাকা মান্র। 

গরস্থপ্রাপ্তিক্ছান_ কলিকাতা; বুর্গওয়ামিল সীট, ২*১ নং শ্রীযুক গুরুদান 

উটোপাধায়ের দোকান এবং ২+ নং ক্ণওয়ালিস সা, ময়দার লাইত্রেরী। 


ইত্ডয়ান্‌. কেমিক্যাল্‌ এও ফার্্মানিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কসের 
. অস্বন্ধ। ওয়াইন্‌। 


রর রক িল ও দাম 
সবল করিতে অদ্ধিতীয় শক্তিশালী মহৌষধ । স্বাভীবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর 
শারীরিক অথবা মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার বশত; গায় ও মস্তিষ্ক দৌর্বল্য, অকাল 
বার্ধকা, শীরঃপীড়া, দৃরিক্ষীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা, স্থৃতিশক্তির অভাব, উদ্ভমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
হৃদয়ের কম্পন, নিদ্রারতা, দ্গায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বাস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোখ, রক্তছুষটি 
বং হাত গ্রস্ৃতি রোগে মন্ত্রশক্তির স্কায় কার্ধ্য করে। টি হা ৩ শিশি 
২৭* টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাউও ৩।+ টাকা। 


একটা জান্বোল্যান্‌ লিকুইড্‌ কম্পাউও। 


-. জাযূর্বেদোক্ক কতিপক্ন ওষধির সহিত জাষবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্থ হইাছে। প্রর্কর! ঘটিত বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগের এতদপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ 
ওষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা! কয়েক দিন মাত্র সেবমে শর্করার অংশ হাঁস হইয়া 
গ্রশ্রাব শ্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্স শিশি ১%* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডঙ্জন ২*২ টাকা॥ পাউও ৬* টাকা। . 

ৃ জারজিনা। 

সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিষ্কারক ক্ষমতায় ইহা অদ্বিতীর। রক্তছুষ্টি, বাত, চর্্রোগ এবং ক্ষতাদি রোগে 
বিশেষ ফলগ্রদ। ৩২ মাঝ পূর্ণ ৪ আউন্দ শিশি ১%* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২০২ টাকা, পাউও ৬* টাকা। ০ 


' একোয়া টাইকোটিস্‌ কনঃ বা৷ যমানী জল-দার। 


অজীর্ঘ, অন্ন, উদরাময়, গ্রহণী, হুতিকা, উদরাখ্যান-পুল বা পেট ফীঁপা. ও কামড়ান অথবা 
খালধরা, ধুকজালা, দ্বশ্লোগার অধব| আহার মাত বমন হওয়া, চৌয়! ঢেকুর উঠা, দমকা 
তেন প্রত্থৃতি উপসর্গ প্রশমিত হইয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও গুনিদ্রা হয়। ৩ আউন্স 
শিশি। আনা, ডজন ৫1 টাফা। স্বদেশী ধের সম্পূর্ণ তালিকার জঙ্থা পত্র লিখুন । 

স্থান পরিবর্তন £__কাধ্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখানা বাটাতে স্থান সংকুলান 
বা হওয়ায় নিয়লিখিত ঠিকানায় আমাদের ফারখান। রি এখন হইতে 
নিয়লিখিত ঠিকানায় প্দোদি লিখিবেব। | 


একমাত্র রস্ততকারক- এম্‌, এন্‌, বস্সু, ম্যানেজার-_ 
ইতিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এগ ফার্ম্মালিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। 
১.নং হোগবকুঁড়িয়। গলিয় মোড়, কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, সিমলা! পেডি অঃ কলিকাড়া। 


জীয়ুক্ত ধর্মানন্দ যহাভারতীর পুস্তকাবলী। 


১। সুক্তবাধৰ নাটক। বৃল্য আট আনা। 'ঝাগুল এক আনা। ২। বর্মানন 
প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাগুল এক আলা। ৩। ধর্মানন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২য় খও্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাগুল এক আনা । ৪। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্্যস্ত সমূদয় হিন্ুজাতিয প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
নষ্নিবি্ হুইয়াছে। জাতিতত্ব ও সমাজতব সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষায় আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হুইয়াছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগাপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্য 
জাতির বিস্তৃত ইতিহান আছে। ২য় খণ্ডে নুবর্ণবণিক, ৩য় খণ্ডে বাকুই, ওর্থ খণ্ডে বৈ, 
€ম খণ্ডে তিলি, তাম্থুলি, উপ্রক্ষত্রিয় ও মরা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ৬ঠ খণ্ডে 
সাহা জাতির বিবরণ সঙ্গিবিষ্ট জাছে। 

৫। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ সূল্য ১২ টাকা । মাণ্ডল/* আনা। এই নবগ্রকাশিত 
পুস্তকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত যাবতীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহাবাণী ও জমিদার- 
দিগের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

কলিকাত৷ ২*১ নং কর্ণওয়াধিস ই্রীট, ্গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়। 


পুলা 787], নাওা0মঘ & 080আগণন 08 02.0]পপ্য& 


৪ 
[২৮] ৪০ ৯5৬, ঘোলা ঞ 20568 8৮700, 
[7২101 1২07065 চড 0].. 


"০০৩ 1180 ০-- 
দত, হি. 0. 0170972) ৪. ৬০ 
706-1, 025 ৩৮5০, 04%4. 


2155585, ৬, বহি 84৭ 8059, 
02246. ০ 27277422%2. 


97218108 05 172 57২795, 


8909, 3177979, 70191009 10619,--11)5 5915 17150019270 870৮1 
91 0910005, 528. 400 00, 28০ 081086৬ £ 


[২০179910197] 00955 19০5 (005 75, 6%.) 


11. 55000200107 085 59115 1715015 7. 20285511903 51950) ০6 0815869, 
0১৩ 0২909310979. [11510221085 85006150 98500511715 15051517055 270. 150055 
(০10 & সা19৩ 5510 01 19568:01 270 1885 0০01০60 ৪ 001)10050 £5০০: ০1 
0১৩ ০11810091 ০017010015 06 0০8108665, 015 01550000210 1 ০.0) 71051 
[10121 12100115 ৩ 05০55 0৩ 17150015 ০1 0১৩ 00৯ 010 016 0511০ ০1 
2 1615065 21710105165 00 0500517) (0059) 8170. 16013 60158150051 20৬21705 
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২170. 015503350 %/10. 00151061901107- 0001 005900109 0691 /107 60701506 
6৫911 2100 1107899] 1541080015 810611311095 01৩১ 005 01555 ০1 সা 11 
1084/085888150 095100/5 0৫1274006%1) ০০15 035 5০০1৪] 116 2190 50595 ০ 
09৩ 7111055, 880. ৪৩৩৫৪] ৬টি (0105 15281017005 01081555 210 06115 
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হিন্দুদর্শনসন্বন্ধে নূতন পুস্তক 
ভাষা-পরিচ্ছেদ 
(সিদ্াস্তমুক্রাবলীসহিত্) 


গ্রথম খণ্ড 


রায় রাজেন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর এম্‌, এ, দ্বারা 
বহু টীকাসহিত বঙ্গভাষায় অনূদিত 


রাজ! শ্রীবিনয়$ দেব বাহাঁছুরের অর্থনুকৃলে 
“সাহিত্য-মভা” হইতে প্রকাশিত । 


' মূল্য ১৯ টাকা ডাঃ মাঃ সহিত ১%*। 


১০৬১ নং গ্রে রা, কলিকাতা “সাহিত্য-সতায়” এবং ২৯১ কর্ণওয়ালিস্‌ ক্্রাটে, 
প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তীব্য । 


(১) “আজ শবসী মহাপযের স্তায় একজন উপযুক্ত মনীবাসম্পন্নপ্রাচা ও পাশচানটা (বিজ্গায় পারা 
পণ্ডিত, এই সুর ব্যাপারে হ্ত্ক্ষেপ করিযাছছেন বলিরাই উহ! নান ইপররণে সুসমপন্ন হইয়াছে 
সঙগপুর দিকৃশ্রকাঁশ, ১৩১১২৭শে জযো্ঠ। 


(2) ০779 90৫91) 090818090 ৬01) ০৩ 01590) 80201608860 উট 501001815 
চির? 27০7-04, 


(3) ৪16 095 0545 15 (090 8500507 38805) 01006 00001), / কক গত [9৩:0০ 
২৪9) 27৯৫ 16 সি] ০৩ 9০$659117 80058563-” রর 
, 85381588) 194-0৭-- 


ডাক্তার মেজর সাহেবের 


বিশ্ববিখ্যাত সেই 
ইলেক্টে! মাশপ্যারিল। 
চিকিৎসা-জগতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । 
মহঅ সহম্র লোফকে রোগ হইতে স্বাস্থ্যে- 
মবযৌবনে-_ 
সত্যুমুখ হইতে নবজীবনে-_. 
আনয়ন করিতেছে । 
ইলেক্টে। সার্শাপ্যারিলায় মৃঙ্ন্যাদি- সর্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র. 
বঙ্ছলিত ৮ দিন সেবনোপধোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২ টাকা, ৩৬ পিশি ৫1৭ টাকা, 


৬ শিশি ১০|* টাকা, ডজন ২২ টাঁকা, গ্যাকিং এবং ডাকমাগুল ইত্যাদি-_বধাক্রমে 
॥১ ৮৮০) ১1৯) ১৪ আন]। 


আদি ও অকৃত্রিম ওধধ পাইতে হইলে, কূলিকাতার ঠিকানাক় 
মেসার্স “ডরিউ মেজর এণ্ড কোংগকে পত্র লিখিবেন ) অর্থবা 
কলিকাতা খোল্গরাপটি, .মেনার্দ বটকৃষচ পাল এণ্ড কোম্পানিয় 
ধোকানে পাইধেন। 


তি (০, 0. 280, 
মনে রাখিবেন-_ 
কেশরঞ্জন আপনারই জন্য৷ 


(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দিষ্ট কার্যে 
মনঃদংযোগ করিতে ন|! পারেন, তাহা হইলে মনে 
ব্লাখিবেন, কেশরগ্রনই তাহার প্রতিকার করিবে । 

(২) আপনি বদি পাঠার্থ ব। পরীক্ষার্থী হন, বদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, এজন্য যদি 
আপনার দ্িবারাত্র মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, 
তাহ! হইলে নিতা কেশরঞজন সাখিয়। সরান করিবেন। 

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হই, 
য়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে, ট।ক পড়িবার সুত্র- 
পাঁত হইয়াছে, তাহ! হইলে প্রথম হইতেই আমাদের 
কেশরগ্রন ব্যবহার করুম। 

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্বাদ। 
হিসাবের কার্যে বাস্ত থাকিতে হয়, বদি দিনরাত অস্ক- 
পাতের জন্য আপনার সন্তিক্ষে গৌলমীল উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলে, মাথ। স্নিগ্ধ রাখিবার জন্ত আমাদের 
কেশরঞ্জন বাবহার করুন। 

(৫) ধদ্দি আপনার প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চাঁন, যদি পুত্র-কন্তা ও ভগিনী প্রভৃতিকে 
সাঙান্ত উপহারে হী করিতে চান, তাহ। হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়। দিন। 
কেশরপ্রনের পারিজাতগন্ধে মোহিত হইয়। তাহার! আপনাকে ধন্থবাদ দিবেন। 

এক শিশির মূল্য ১ টাকা, মাশুলাদি।/* আন1; তিন শিশি ২।- টাকা, মাশুলীদি ॥/* আনা। 


পঞ্চতিক্ত বটিকা । 


সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ । 


ইহার বাবহারে নৃতন পুরাতন এবং পলীহা ও বকৃৎ-সংযুক্ত প।লীহ্বর প্রহথতি সমুদয় ভ্বরই একবার আরোগ্য 
₹ইলে (কুইন।ইনের ন্যায়) আর পুনরা ক্রমণের আশঙ্কা থকে না। অল্প ব্যয়ে যাহাতে সকলেই এই উষধ 
বাবহার করিতে পারেন, সেই উদ্দেষ্ঠেই ইহার মুলা যতদুর সম্ভব কম করিরাছি; কিন্ত মূল্য অল্প হইলেও 
উপকারিতা সম্বন্ধে ইহ। পৃথিবীর সমস্ত উধধ -অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এক কৌটা--ছুই রকমে ৩*টা বটিকার মূল্য 
১ টাকা, ডা: মাঃ ও প্যাকিং ৩* আন|। উক্ত মাণুলে এককালে ৪ কৌটা! যাইতে পাঁরে। ডজন ১ টাক! । 


সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা । 


দশম সন্করণ। 


(পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত। ) 


সমগ্র আযুর্ব্বদ-শীস্ত্রের সার মস্থন। পুরু কাগজে ছুই হাজার পৃষ্ঠারও উপর, পরিক্ষার নুন্দর ছাপা, বড় 
বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র পুস্তক বিভক্ত । অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, ফেবল চিকিৎসকের নহে, 
সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও ইহা! একখ।নি নিত্য ব্যবহার্যাগ্রস্থ। নাড়ী-পরীক্ষা মুত্র ও তাগ-পরীক্ষ! হইতে 
আরন্ত করিয়। সমস্ত রোগের নিদন, লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী, আযুর্ষ্বেদীয় উবধ, তৈল ও স্বৃতাদির প্রস্তত- 
রঃ 'বষচিকিৎসা, দীর্ঘজ্জীবন লাভের উপায় স্বরূপ স্বাস্থাবিধান সম্বন্ধে জ্ঞাতবা কথা, স্বাস্থ্যকর স্থান- 
[এ খ-ওণ, রে+গীঞ ৮ -চর্য্যা প্রভৃতি ইহাতে বিভ্তৃতরূপে লিখিত আছে। পরিশেষে দ্বিতীয় খণ্স্বরূপ 


1 বর ধন... "ত-সংছিতা ইহার অষ্টম সংস্করণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কয়েক 









বৎসরের ম নি সংস্করণে ভারতের সর্বত্রই কবিরাজি-শিক্ষার উপাদেরত। প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
মুলা ২ আড়াই টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং এ* বার আনা । বীধান পুস্তক ৩।* সাড়ে তিন টাক1। 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা গ্রাপ্ত 
' স্্ীনগেক্দ্রনাথ মেন গুপ্ত কবিরাজ, 


১৮1১ ও ১৯. নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত।। 




















১৩১৪ লাল, তন । [ ১১শ সংখ্যা । : 


22৮৯2 ্ভলঙল 


জীনৃসিংহচন্দ মুখোপাধ্যায় বিদ্ঠারত্ব, এম, এ, বি, এল, 
এক, আর, জি, এস। 


মহষোণী সম্পাদক 


শ্ীনুবলচন্দ্র মির | 














রি | 

বিষয়। লেখক | পৃষ্ঠা। 
বাসঙ্ী ্্ী্রমোদকান্ত বন ১০ ৬০৯ 
শ্রীছট্রের গ্রামাভাঁষা শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মন্ত্ুমদ।র ..* ৬১৯ 
পঞ্চা্গ এ্রভাকর শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্ধা ১ ৬১৩ 
আধ্যাম্মিক ধর্শের ক্রমবিকাশ. প্রীঅচ্যুতানন্দ সরগ্থতী. ** ৬১৮ 
অদ্ভুত দেশীচাঁর শ্রীবিগ্দাস মুখোপাধ্যায় ১ ৯২৫ 
সাহিতা-সভ।র কার্ম্যাবিবরণ ঠা ৪7:81 8853 ৬১০৫৪ 
৷ বাহন-তত্ত শ্রীউমেশচন্্র গুপবিগ্ভারদ্ব ... ৬৫৫ 
ইরাণ মুল্ক্‌ শ্রীধন্মাননন মহাভারভী ১ ৬৩৯ 

ভারতীয় দর্শনোক্ত জানসমবন্ধে 
ছুই চারিটী কথা ্রহবরেস্নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারদ্ব ৬৪৪ 
জীবনচরিত সন্কলন ভ্রীন্ববপচ্জা মির ১৮১ 5 ৬৫5 
সৃর্যা্ক্লালীন স্মুদর্গাজা .. .... শ্রীপুর্ণচন্তর ভট্টাচার্য তত ৬তহ 
মিরা্ুদৌল্লার হত্যা . শ্রীজগত্প্রস্ন বারা *০০ তত ভঙ্চ 

কলিক তী, 


১০৬১ নং গ্রে ট্রট “দাহিত্য-সগ” কর্তৃক প্রকাশিত। ] 


ভাপা তশিশীশ্পশীশ্পীিিশীশীিাীটি 


চক্ত" সাহিহারভার দভাগণ এই পর্তিকা| বিনামুলো পাইবেন। 


সাহিত্য-সভা। ৷ 
৮10: 
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দ্রষ্টব্য! 


সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদ্েশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় 
রাজেন্ত্রচন্্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহাছুরের নিকট অথবা৷ আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 

সাহিত্য-মভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক ঠিকানা 
পরিবর্তনের সংবাদ যথাদময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। ধাহার! সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার 
কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। 

সাহিত্য-মংহিতা মন্বদ্ীয় যাবতীয় চিঠিপতরাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে। 


১০৬১ নং গ্রেছ্াট্‌, ] শ্রীন্লুবলচন্দ্র মিত্র, 
কণিকাতা।. সহযোগী সম্পাদক-_সাহিত্য-সংহিতা। 


উদ্দেশ্য । 


১) বঙ্গভাষা.ও বঙ্গ-মাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-মাধন। ৃ 
২। সংস্কত-ভাষ। ও জাস্কত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রার্ৃতাদি ভাষাসমুদ্রয়ের চর্চা, 
অনুশীলন এবং এ সকল ভাষায় পিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
সুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতস্তিক ভারতবর্ষীয় অন্তান্ত ভাষা! ও ইংরাজি প্রত্ৃতি 
বিদেশীর, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্ধ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্বারা বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার। 
৩। ইতিহাস, .তৃগোলবিস্তা, সমাজতব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাঁদি শাস্ত্রে 
আলোচনা, গবেষণা! ' গ্রস্থাদি প্রণয়ন । | 
৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিরিদিবও উদ্দেশ গাল ওত সাধারণের অবুধধা 
সবাক প্অন্তত*) গবেষনা ও সাহিত্যান্শীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, 
তত্তৎ উদ্দোশ্তে পুরস্কার ও জর্থসাহাযা প্রদাজ্স। 
৫€। উপনি-উক্ত উদ্দেস্ঠ গুণি, কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির 
রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্ধান্দির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্তসীধনোগযোগী অন্তান্ত 
উপায়ের অবলখন। 


জ্রীরাজেন্দ্রন্দর শাস্ত্রী, 
সাহিত্য সভার সম্পাদক । 


সাহিত্য-সগহত।॥। 


সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, ফাল্তুন.। [ ১১শ সংখ্যা। 


বাঁসস্তী। 


'য়ি জোছনা রূপিনী সুন্দরী কনক-প্রেম-প্রতিমা ) 
এলান কুল মরালী জিনি শুচারু গ্রীবা-ভঙ্গিম! 
আকুণি ব্যাকুল চঞ্চল চরণ, 
খঞজননিন্দিত চকিত চলন, 
অদীরে শিথিল ছুকুল বসন, 
কগোল-পুলিনে ভ্রমর গুঞ্জন, 
উছলে রূপ গবিম!। 
পরে বিকাখি জোছন। হাধি, 
নরশে কু ফ্টিছে বাশি, 
চামেলী বকুণ ঘু'থিকা। মিশি, 
মৌরতে টুমিশ হতেছে দিি, 
সান্ধা গগনে চন্ধ্বমা। 
গাহিছে গীতিকা তাঁটনী সনে, 
বীণা বাজিছে সুদুর কাননে, 
ধ্বনিছে মধু চন্দন পবনে, 
গরম খেলিছে নয়ন-কোণে, 
নব-অরুণ রক্তিম 1 
1নঝর মুকুরে নীলিম নয়নে, 
কুঞ্চিত চিকুরে চম্পক বরণে, 
কুহ্থমিত সি'খি কে তুমি ললনে, 
প্রেমের অভিথি পঙ্কজ বদনে, 
চিত্র-মাধুরী-পুর্ণিম।। 
চন্দ্র-করোজ্জল নিভৃত নিশীথে, 
পুম্পিত গুঞ্জিত অটবিত পথে, 
কোকিল-কুজন নব-বধু-সাথে, 
ম্দির-অলস ুগ্ধ মনোরথে, 
খুন যৌবন কশ্প্র ফোয়াবাতে "বুঝি তুমি অনুপম! ; 
মধুযুখী বিনোদিনী বিধাতা গৌ!ব রূপ-মহ্রিমা। 
ভীগরমেদকণ্ত বম 


শ্রীহট্রের গ্রাম্য-ভাষা। 


অনেক দিন শ্রীহ বঙ্গদেশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। আসামের শ।সানাধীন হইগ়্াছে। 
রীহট্টের তাঁষ! পুর্বেও যেরূপ ছিল, এখনও 
নেইন্বপ রহিয়াছে। ইহাদের বিবাহ প্রস্তুতি 
অল্লপরিমাণে ময়মনসিংহের অতি পূর্বাঞ্চলে 
ও কুমিল্লা জেলার কোন কোন স্থানে সংঘটিত 
হয়। কিন্ত নিজ জেলাতেই ইহাদের বিবা- 
হাদির আদান প্রদান বেণী হয়। আসামের 
অপরাপর জ্বেলার সঙ্গেও হইয়া থাকে। 
শ্রীহট্রের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, তন্মধ্যে 
ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। শ্রীহুট্রের লিখিত 
ভাষার সহিত গ্রাম্য ভাষার অনেক পার্থক্য 
দৃষ্ট হয়। বর্তমান সমস্ষে পথকরের সমধিক 
বৃদ্ধি হেতু শ্রীহট্ট অনেকাংশে বিধ্বস্ত হই- 
যাছে। শ্রীহট্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদিও 
তগ্ন কর! হয় নাই, কিন্ত গথকরের জালাতনে 
গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতিক্রাস্ত 
হইবার উপক্রম হুইয়াছে। . 

বাঙ্গাল ভাষাই সংস্কৃতের ভাঙ্গা ভাষা, 
তবে প্রদেশবিভাগে স্থৃবিধা বুঝিয়া উচ্চারণের 
প্রতেদ হইয়াছে। বহুপূর্বে, দেশে রেল বা 
ই্রীমার ছিল না এবং এখনকার মত নকল 
প্রদেশেই লোকের যাতায়াত ছিল না) 
তজ্জন্ত যেখানে যে ভাষ! ও উচ্চারণ সুবিধা, 
সেইরূপই প্রচলিত হুইয়াছে। এখনকার. 
দিনে হইলে ভাষ! অনেকট।! মার্জিত হইত। 
শ্রীহট্রের ভাষা এক প্রকার শ্রীহীন উচ্চারণ, 
এ ভাষ! তদ্দেশবাসীরা! অন্তত্র শ্শিয়াও প্রায় 
পরিত্যাগ করিতে পারে না। এখানকার 
শিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনেকেই স্বকীয় গ্রাম্য 
ভাষা পরিত্যাগ করিতে .পারেন নাই। 
শীহন্টের সঙ্গে পুর্ব ময়মননিংহ ও কুমিল্লার 
নিকট সগবন্ধ। পুর্ব ময়মনলিংহের পুর্ব সীমায় 


অনেকট! শ্রীহুট্টের ভাষা প্রচলিত । এই 
মকল উচ্চারণ না শুনিয়। লিখিয়া প্রকাশ 
কর! সহজ নহে। - 

শ্রীহট জেলার দক্ষিণে ঢাকা গ্রামে ৬জগ- 
ন্লাথ মিশ্রের পুত্ররূপে ভগবান্‌ চৈতন্তদেব 
জন্মগ্রহণ করেন। এখনও সে গ্রামে নানা- 
বিধ বৈষ্ব-উৎসবে বিশেষ আমোদ হ্ইয়া 
থাকে। এ জেলার বিতাঙ্গল নামক স্থানে 
এক বিশেষ গ্রপিদ্ধ আখড়া আছে। এখানে 
বছ বৈরাণী বাস করে। এই সকল বৈরাগী 
উদ্বাসীন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবী রাখার 
প্রথা ন! থাকায় তাহাদের দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণব 
ধর্ম কলঙ্কিত হয় নাই, পরস্ত প্রকারাস্তরে 
বৈষ্ণব বৃদ্ধি হইতেছে। যাহাদের ছেলে হয় 
না, এরপ স্ত্রীলোক তাহার প্রথম পুত্রকে 
এই আখড়ায় দান করিবে বলিয়! মান- 
সিক করে, ও সন্তান হইলে প্রথমটীকে 
দান করে। এই জন্তই আখড়ায় বৈষণব- 
্যা সর্ধদ্|ই অনেক থাকে । ইহার?" 
আখড়াঁর সেবা চালায়, ভিক্ষ! করিয়। যাহ! 
পায়, তাহাও তাহার আখড়ায় দান করে। 
মুঘলমানেরাও অতি শিশু পুত্রগুলিকে এই 
রূপে দান করিক্তা থাকে। 

শ্ীহট্ট জেল! কমল! নেবু; চা ও চুণের 
জন্ত গ্রসিদ্ধ। এই সকলের ব্যবসায় উপলক্ষে 
এখানে এখন নানাদেশীয় লোক আসিয়া বাস 
করিতেছে। শ্রীহষ্ট্রে বড় বড় বিল বা হুদ আছে। 
এখানকার অধিকাংশ স্থান ছোট ছোট 
পাহাড়ে পরিবৃত। শ্রীহট্ট সহরেও অনেক 
পাহাড় দৃষ্ট হ়্। এখানে আর একট! ব্যবসার 
(মধুর ব্যবসায়) আছে, অল্প মূলধনে তাহাতে 
লাভ বেশ। কমল! লেবুর সময় কমলামধু 
প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া! যায়। কোন কোন - 
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ফাইন, ১৩১৩7 আহণের গ্রাম্য-ভাষা। . 
স্থানে ছুর্নভ পদ্মমধুও অনেক সময় পাওয়া | আননাশূ আনারস। 
খির়া থাকে । হয়া শশা। 
প্রীহট জেলার গ্রাম্য-ভাষার ডুগী ০০ ডেঙ্গা, ভাট! 
কতকগুলি ক্রিয়াপদ। রঃ রা 
গুয়া সুপারি । 
আইমু আদিব। | তেতৈ তেতুল । 
যাইসু যাইব। | হুরুরতা ,..ছেলে, মেয়ে । 
আইব আসিবে। | পুরা ,. ছেলে, পুজ্র। 
আইছিল ** আসিয়াছিল। | পুরী মেয়ে। 
গেহলায় »* গিয়াছিলেন।. | কা চিরুণী। 
করিছিলায় করিয়াছিলেন । ; তাগা ঘুক্দী। 
হুনি যাও *** শুনিয়া যাও। | রুক্‌ কাষ্ঠ। 
হুতি রইলা় শুইয়া রহিয়াছেন। | পুহিরপুয়া এক প্রকার গালি। 
মাতিও ন৷ .. ক্ষেপিও না। ; হউ সেই। 
পারলাম পারিল, পারিলেন। | এওলা আমলকী । 
বাইল্‌ যান। | নাপিক্া পাট। 
আইল্‌ আসেন। ; অর্তকী হরিতকী। 
ভাইও ভাকিও। | বিয়া বিবাহু। 
গাইব মারিব। | হাঁল! শালা। 
বউথা বন্থুন। | কুহিলা কোকিল। 
যাউথা _ যান। ঘরৎ ঘরেতে। 
আউথা ০ আম্ন। | নাও নৌকা । 
দেখু দেখুন। | কিতাইন্‌ কি। 
ছমাসৎ * ছয় মাসেও। 
কতকগুলি বিশেষ্যপদ। রঃ ক 
আতি হাতী। | উরাৎ উরু। 
গুড়া ঘোড়া । | ডাব! হুকা। 
পাটখরি পাকাঠি। | বাগ বাঘ। 
হুনুর সরিসা। | হয়র শুকর। 
মুং দাইল ... সুগ ভাইল। | হিয়াল শেয়াল। 
পিড়ী মাচিয়া, চেয়ার । | কাউয়া * কাক। 
পাখান 4 ,** চৌকা, চুল্লী। | ট্যাহাঃ টেক *** টাকা। 
পুরইন টা সন্ধার্জনী, ঝাঁটা।. | শুকি শিকি। 
বিচুইন 8. 8 পাখা ।  পইস! পয়সা 
মেকুর, বিলাই .... 'বিড়াল। খং 5৪ ভাই। 
পার্‌ রঃ কবুতর । | ধাইগ। «৭ *** বারান্দা। 
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কিয়ের লাগি .. 


কি জন্ত। 
ছেইছ্‌ -**বারান্দার নীছ্‌। 
মুত ৮৮5 পয গ্রতাব। 
হাপ ৮৪০ সাপ। 
হাঁতায় তত, ** সীতার। 
উড়া টৃকরি । 
খড় খড়। 

মাসের নাম। 
বৈশাগ ১ ১ বৈশাখ। 
জেঠ 75 ৪ জোষ্ঠ। 
আশার ০ »*  আধাঢ়। 
সাউন শাবণ। 
ভার্দর ভাদ্র। 
আশিন আশ্বিন। 
কাতিক ৪ কার্তিক । 
আগুণ, আঘন '*' অগ্রহায়ণ। 
পুষ পৌষ । 
মাগ মাঘ। 
ফাগুন ফাল্তন। 
চৈ চৈত্র 
বারের নাম। 
রব্বার রবিবার। 
গম সোমবার। 
মঙগল মঙ্গলবার । 
বুইদ বুধবার। 
বিন্ইদ *** বৃহস্পতিবাঁর। 
গুনধুর শুক্রবার। 
হনি শনিবার। 
গরু বাঁধা ও হল কর্ষণ সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রচলিত শব্দ। 

পাগ। 4 গরু বাধার দড়ি। 
দড়া ০. দড়ি, রশি। 
জোয়াপ »১ গঞ্র কাধের কাষ্ঠ। 


তেতে বক্র ও শীত্ত্র যাওয়া। 
হেরেরর শীঘ্র যাওয়ার বুলি। 
হরাইয়া .** সিধা ফাওয়া। 
পাজান ... জাবর কাঁটা। 
ডেকা ষাড়। 
ডেকি ঃ বকন। 
চেন! , গো প্রত্রাব। 
দামা বলদ । 
পর অইছে প্রসব হইয়াছে। 
শ্রীহট্রের কতকগুলি গ্রচলিত শব্দ। 
এর *** হের, দেখ। 
এচ্চ, হের, চাঁও। 
এছু, উদ এই যে। 
ছাওয়াল, ছালিয়! ,..ছেলে, বালক। 
বইন ভগ্নী। 
দেয়র দেবর। 
ভাউর ভাম্ুর। 
জান দেবর ব৷ ভাগ্ুর-পত্রী। 


এইকধপ মাযৈ, তালৈ, পুরা, হউর, 
বেয়াইন ইত্যাদি। 
সকল স্থানেই হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা 
কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। শ্রীহট্টেও সেইরূপ । সামান্ত 
ৰা ইতর মুসলমান শ্রেণীর ভাষা অতি কদর্য, 
অপর জেলার লোকেরা সহস1 কিছুই বুঝিতে 
সমর্থ হইবে না। 
ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং ঢাঁক। জেল! 
হইতে বু লোক অনেক কাল হইল 
শ্রীহট্ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । কিন্ত 
তাহাদের ভাষা এক্ষণে শ্রীহট্টের ভাষার 
সায় হুইয়! গিয়াছে। শ্রীহট জেলায় ছগ্ধ 
ও মত্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া 
এ জেলায় মতস্ত ও দুগ্ধ ব্যবসায়ী লোকের 
ংখ্যা অন্তান্ত জেলার তুলনায় বেশী। বঙ্লাল- 
সেনের আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার অন্থ- 
শাদন অন্সারে চণিতে অনন্মতি প্রকাশ 


ফাল্গুন, ১৩১৩] 


করিয়াছিল, তাহার! পলাইয়া প্র, ময়মন- 
সিংহ ও কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আসিয়াছিল। 
শ্ীহটে সেই সকল ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী । 
তাহার! পুর্ব বঙ্গ হইতে তাহাদিগের উপা- 
র্জিত অর্থ আনিতে পারে নাই। স্মৃতরাং 
শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই দরিদ্রে। 
এই সকল ব্রাহ্মণ নাঁনা জেলায় সামান্ত 
কাধ্য করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিয়! থাকে। 


'পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর । 
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শ্মীহট্রের গোপগণ অনেকে বক্ষ, শাম, 
আকীয়াব প্রভৃতি প্রদেশে দধি, হগ্ষের ব্যব- 
সায় করিবার নিমিত্ত তদেশে বাস করিয়! 
থাকে। 

শ্রীহউবাসীরা ভাষার উচ্চারণে হু স্থানে 
অওস স্থানেহ উচ্চারণ করিয়া থাঁকে। 
যেমন হৃস্তী স্থলে অস্তি ও সকল স্থলে হগল 
ইত্যাদি। 


ইহারা অলস, কাজেই ইহাদের অবস্থ! ভ্ীরাজেক্্রকুমার মজুমদার । 
পরিবর্তন হইতেছে না। 
পর্াঙ্গ প্রভাকর । 
€পুর্বপ্রকশিতের পর 1) 


মাতব্বর শ্রাদ্ধ লোপ। 


পঞ্চাঙ্গ গ্রভাকরে উত্তমরূপ দেখান হইয়াছে 
যে, তিথির দশক্ষয়ে শ্রাদ্ধ লোপ হয় এ কথ! 
শান্তর অনুসারে কাহারও বলিবার অধিকার 
নাই। তথাপি কুতর্ক নিবৃত্তি না হওয়ায় 
বিশেষ করিয়া! দেখান যাইতেছে। রঘুনন্দন 
সপিগ্ভীকরণ শ্রাদ্ধবিষয়ে চারি প্রকার 
কাপের বিধান করিস্কাছেন। প্রাত্রযাদি 
পধুণদন্তের কাঁল (১) কুতপাদি মুহূর্ত পঞ্চক 
(২) রোহিণাদি মুহূর্ত চতুষ্ট় (৩) দশমাদি 
মুহূর্তত্রয় (৪ ) রূপ কাল চতুষ্টয়ং আপরাহ্থিক 
আন্ধে বিহিত প্রশস্ত প্রশস্ততর প্রশস্ত তমত্বেন 
বোধ্যম্” রাত্যার্দীতর কালের নাম বিছিত 
কাল ৫) অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ 
মুহ্র্তরূপ গ্রশস্তকাল (২) নবম, দশম, একা- 
দশ, দ্বাদশ মুহূর্তরূপ কাল প্রশত্ততর, (৩) 
দশম, একাদশ, দ্বাদশ মুহূর্তরূপ কাল গ্রশস্ত- 
তমকাল €)1 : 4. 28 


উভয় দিনে " ্রশস্ততম কালে তিথির, 


দিনে মুখ্য কাঁলালাভেতু পরদিনে গৌণাপ- 
বা্বাদিলাভাৎ ত্রৈবশ্রাদ্ধম্” উভয় দিনে 
সুখ্যকালে তিথি না থাকিলে পরদিনে গৌণা- 
পরাহ্নাদিতে তিথি পাইলে সেই দিনই শ্রাদ্ধ 
কৰিবে। যদ্দি গৌণাপরাহরে তিথি ন৷ থাকে, 
তাহা হইলে বিহিতকালে অবশ্তই থাকিবে। 
সুতরাং দশক্ষয়ে ব! রসক্ষয়ে শ্রাদ্ধ লোপের 
সম্ভাৰন! নাই । ইহা লইয়া! কোন আপত্তিই 
আসিতে পারে না, কিন্তু সমালোচক আদি 
পদটা ত্যাগ করিয়া! “গৌণাপরাহ্থব লাভাৎ 
এই পাঠ ধরিয়া গৌনাপরাহ্ে কদাচিৎ 
তিথির অলাভ সম্ভাবনা! করিয়া আপত্তি 
উৎ(পন করিয়াছিলেন। আমরা আদিপদ- 
যুক্ত পাঠ দেখাইয়া সে আপত্তি নিরাস 
করিয়াছি এবং রসক্ষ়মতে ও সর্ববত্র গৌণাপ- 
রাহে কর্দযোগ্য তিথি পাওয়া যায় না, ইহ! 
তিন, চারিটা উদাহরণ হ্বারা উত্তমরূপে 
দেখাইয়াছি, অতএব আদিপদ অবশ্তই বলিতে 


অপ্রাপ্তিতে ব্যবস্থ' করিতেছেন। “উতগ্ ।.হইবে। * এক্ষণে বলিতেছেন, গৌপাপরাঙ্কের 
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কিঞ্চিৎ অংশযুক্ত বিহিতকালের কিঞ্চিৎ অংশ 
লই! ফেবল এক মুহূর্তকাল তাহার মতে 
আদিপন গ্রাহ্্‌, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ 
হুইলে রাত্র্যার্দীতর কালই বিহিতকাল নাম 
ধারণ করিবে কেন? তাহ! হইলে গোৌণাপরা- 
হের কিঞিৎ অংশবুক্ত বিহিতকালের কিঞ্চিৎ 
ংশই বিছিত কাল হইত, এই অসার কথা 
প্রমাণ করিতে একটা যুক্তি দেখাইপ্লাছেন। 
সেইটা এই “যেখানে ঘটের লাভ হয় না, অন্ত 
মাত্রের লাভ হইয়াছে, সেইস্থলে ঘটাদিলাভ 
হইয়াছে এ কথা! কদাচ সঙ্গত হয় কি? সঙ্গত 
হয় না* দশক্ষয় মতে কোন দিনেই গৌণাপ- 
বাহে লাভ হইবে না। প্রতি তিথিতে কেবল 
বিহিতকাল লাঁত হইবে, এই নিশ্চয় করিয়াই 
উক্ত যুক্তি লিখিত হুইয়াছে। ইা৷ তাঁহার ভ্রম। 
দশক্ষয় মতেও কখন গৌণাপরাহ্‌ মাত্র লাভ 
হইবে, কখন বা গৌণাপরাহ্ের অংশযুক 
বিছিতকাল লাভ হইবে । কোন অধ্যাপক 
মহাশয় ঘড়াদি বিদায় পাইয়। থাকেন। 
কোন স্থানে তাহার ঘড়া লাভ হয়। কোন 
স্থানে ঘড়া ও কাপড় ছুই বস্তর লাভ হয়। 
কোন স্থানে কেবল কাপড় লাভ হয়। কিন্ত 
ঘড়ার কাদাযুক্ত অথব ঘড়ার কিঞ্চিং পিত্তল- 
যুক্ত কাপড় লাভ না হইলেও তাহার ঘড়াদি 
লাভ হুইয়৷ থাকে, এ কথা যেমন অসঙ্গত 
হয় না, সেইরূপ কদাচিৎ গৌণাপরাহ্থে কোন 
দিন তিথির অলাভ হইলেও “গৌণাপরাঙ্কাদি 
লাতাৎ” এই হেতু অসঙন্গত হইবে কেন? 
সমালোচক মহাশয় রসক্ষয়ে ও গৌণাপরাহ্থে 
কদাচিৎ তিথির লাভ হয় না, ইহা কোন এক 
গ্রন্থের টিগ্ননে পাইয়াছেন। 
পপুর্বাদিনে 'বংকিঞ্চিদধিটকাদশ মুহূর্থে- 
গতে তিখেলার্ডঃ পরদিমে কিঞ্চিনুনমষ্টম 
মুহূর্তে তিথের্লাভঃ তদ1 পরদিনে এব* এই 
সন্দর্ডে হুইবার পতিখের্লাডঃ, ও কিঞ্চদ্যিনং 
এই পদের অন্বস্বার, ইহা ম্মার্তের লিখন 


সাহিত/-সংহিতা । 
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নহে, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে! এরূপ 
সংস্কৃত ন্মার্ত লিখিলে ম্মার্তকে কেহ 
পণ্ডিত বলিত না। শ্রাঙ্ধতত্বের দ্ধে 
সকল পুস্তক সর্বত্র প্রচলিত, তাহার কোন. 
পুস্তকেই ইহ! নাঁই। আমর! গঞ্চাঙ্গ গ্রভা- 
করে চারিটা উদাহরণ দেখাইয়া তাহা 
প্রমাণ করিয়াছি, তাহাই ইহাতে বলা হই- 
যাছে। আমাদের প্রথম উদ্াহরণটা ৪১ 
অংশ ২৫ কল! অক্ষাংশ দেশে ১1 দেড় দণ্ড 
মুহূর্তবিশিষ্ট দিনের জন্ত ছিল। কারণ সমা- 
লোচক ১* দণ্ডে মুহূর্ত স্বীকার করিয়া বড়ই 
বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। কাশ্মীর, রঙপুর: 
ও কলিকাতার জন্য যাহ! বলিয়াছি, তাহ! 
স্পর্শ ও করেন নাই, কাশ্মীরে রসক্ষয় মতেও- 
২৬ পল মাত্র তিথি গৌণাপরাহ্থে থাকিতে 
পারে, ইহ! দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে 
তাহার দৃষ্টিপাতও হয় নাই। তিনি প্রথম 
উদ্দাহরণটাই ধরিয়াছেন, তাহা যে দিন 
পূর্বোক্ত দেড় মুহূর্ত দেড় দণ্ডে হইবে, 
সেই দিনে কোন তিথি ৫ দণ্ড ৫৫ পল 
দিনশেষে আরম্ত হইয়া পরদিন ১০ দণ্ড ৩৫ 
পল আছে, এরূপ করিত হইয়াছিল। তিথির 
মান ৫৪ দণ্ড ধরা হইয়াছিল । সমালোচক দিন 
শেষে ৫ দণ্ড ৫৫ পল থাকিতে তিথির আরম্ত 
এই অংশটুকু মাত্র লইয়া! নিজ বাস-ভবনে 
চলিয়! গিয়াছেন, বিছানায় বসিয়া! গুপুগ্রেশ 
পাঁজী খুলিয়! এ পাজীর পরমাল্প দিব বাহির 
করিয়া মিলাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, “পরদিন 
তিথি ১৭ দণ্ড ৩৫ পল থাকিবে কেন? 
১৫ দণ্ড ১৫ পল অবস্ত থাকিবে। মুহুর্ত 
১ দণ্ড ৪৫ গলের কম কখনই হয় না। ধর্ 
সত্বন্থীক্স বিচারে প্রভারণা করা অতি গর্থিত, 
ধিনি একার্ধ্য করেন, তিনিই নিগ্রহস্থান 
ইত্যাদি, ধর্মশান্ত্র বিচারের ক্ষমতা অধিক 
থাকিলে এইভাবের উত্তরই শুনিতে হয়। 
এক দেশের জব্য অন্ত দেশে বা বাড়ী লইয়। 


স্কাপ্তন, ১৩১৩ শ 


পঞ্চাঙ গ্রভাকয়। 
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গেলে এক প্রকার অপহরণ হয়! ধে স্থানের 
জন্ত যাহা কল্পিত, তাহ! সেই স্থানে রাখিয়াই 
সদসৎ বিচার করুন, তাহা হইলে আর কিছুই 
প্রতারণা দেখিতে পাইবেন না । ১০ দণ্ড ৩৫ 
পলই পরদিন তিথি থাফিবে। সে দেশে ত 
আর গুপ্তগ্রেশ নাই। সেখানে অক্ষাংশ 
৪১ অংশ ২৫ কল! । 


তিথি ক্ষয় বৃদ্ধিতে রঘুনন্দনের মনের 
ভাব লইয়! টানাটানি । 


রঘুনন্দন তাহার গ্রন্থে তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি 
সন্বদ্ধে কোন কাই বলেন নাই। এজন্ত 
তিনি ক্ষয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে উদাসীন ইন্ক/ নিশ্চর 
করাই কর্তব্য। তিনি কর্মের ব্যবস্থা লিখিয়া- 
ছেন। তাহা দশক্ষয়ে ও রসক্ষয়ে সমান 
ভাবেই উপপন্ন হয়। সমালোচক মহাশয়, 
দবশক্ষয়ে সপিগ্ীকরণের ব্যবস্থার অন্থুপপত্তি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা 
রক্গা করিতে পারেন নাই । দশক্ষয়ে ব্যবস্থা 
ছয়, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন। আমর! 
পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরে বলিয়াছিলাম, কিঞিৎ সন্দ- 
তের ভাবার্থ কল্পনা করিয়া রসক্ষদ্নবাদী 
বলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে দশক্ষয়বাদী ও 
বলা যায়। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "বাসর 
তৃতীক্বাংশ! প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ লোপাপত্তেঃ* দিনের 
তৃতীয়াংশে উভয় দিনে তিথির 'অপ্রাপ্তি দশ- 
ক্ষপ্নে অনায়াসে হয়, রসক্ষয়ে মুহূর্তের ভঙ্গ 
লইয়। ফোন মতে সন্ত হয়। (পঞ্চাঙ্গ গ্রভা- 
করের ১১ পৃষ্ঠা দেখুন) এক্ষণে তিনি আর 
একটি সন্গর্ড তুলিন্া। রসক্ষপ্প প্রমাণ করিত 
ইচ্ছা করিক্ল়াছেন। তাহা এই ঘত্্র পূর্ব্ব দিনে 
দিব! সার্ঘমুহূর্থমাত্রে অমাবস্তা পরদিনে সার্ধ 
দশম মুহূর্তমাত্রে তত্র চোতয় দিনে কর্ম 
ষোগ্যামাবন্তা ন প্রাপ্যতে।* ২ 

এইটী উদ্ভর় দিনে কিদ্ধপ তিধি থাকিলে 


কর্মযোগ্য অমাবন্তার অতাঁধ হইতে পানে। সেই " দুহূর্ত 


এ মান, ২৪১৮ 


সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত । ইহা! ঘর! রসক্ষয় গ্রমীণ হইতে 
পারে না। রসক্ষয়ের সহিত ইহার কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ নাই। পুর্ব দিনে ১।* মুহূর্ত দিন 
থাকিতে অমাবস্তার আরস্ত,পরের দিনে তাহ! 
১০॥* দশ মুহূর্ত মাত্র আছে। এরপ স্থলে 
উভয় দিনেই কর্্মযোগ্য অমাবস্তার প্রাপ্তি 
নাই। এ ঘটনা দশক্ষয়েও হয়, রসক্ষয়েও 
হয়, সুতরাং রসক্ষয় নিশ্চয় কিসে হইবে? 
কিন্তু সমালোচক বলেন, দিন ত্রিশ দণ্ড। 
মুহূর্তমান ছুই দণ্ড। রাত্রিমান ত্রিশ দণ্ড। 
সুতরাং ৩ দণ্ড ও রাত্রি ৩০ দণ্ড এবং পরদিন 
সাড়ে দশ মূহূর্তে ২১ দও্, ইহার সমষ্টি ৫৪ দণ্ড, 
ইহাই রঘুনন্দন বলিয়াছেন ) ইহ! দেখিয়! 
রসক্ষয়ে সন্দেহ দূর করিতে বলেন। ধিনি বিচার 
পূর্ববক দেখিবেন, তিনি অবশ্ত বলিবেন,যেদেশে 
বৎসরের মধ্যে ত্রিশ দণ্ডে দিন, হুই বার হয়, 
এই ছুই দ্বিনের জন্যই কি-ম্মার্ত ৫৪ দণ্ডে 
তিথি বলিয়াছেন। তাহা বল! উচিত নছে। 
কাঁজেই অন্য দিন আসিল তিথিরও ৫৪ দণ্ডের 
তারতম্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে রসক্ষয়েও তার" 
তম্য ঘটিল। আমর! পুর্ব, দেখাইয়াছি, 
ক্রান্তি ও অক্ষাংশতেদে দিনের প্রভেদ হয়। 
সেই সঙ্গে মুহ্র্তেরও প্রভেদ হইবে। স্মার্ডের 
মন্দর্ভে মুহূর্ত শব আছে, মুহুর্ত ভেদে এই 
দৃষ্টান্ত লইয়াই সপ্তক্ষয়, অষ্টঙ্গয় ইত্যাদি 
সুসঙ্গত হইবে। স্মার্ত যে পরমাল্প ভিথিমান 
লইয়াই এ উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন। 
তাহার কোন প্রমাণ নাই, কাজেই ইহা 
সামান্য উদাহরণ মাত্র, ইহার হ্বারা কিছুই 
প্রমাণ হয় না। 

কাশীরে উত্তর অন্ননাস্ত দিনে এই উ্দা- 
হযপস্অস্থপারে তিথির কত ক্ষয় সমালোচকের 
মতে হয় দেখ বাঁউক। 

সেদিনে তথায় দিনষান ৩৫1৪২ রাত্রি- 
মুহূর্ত ২২৩ পুর্বদিন সার্থ- 
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রাত্রি ২৪1১৮ 

পররদিনের সার্ধ দশ মুহূর্ত ২৪1৫৯ 

তিথি মাস-_ ৫২1৫১ 
দ্রশক্ষয়ের বাকী কত আরও উত্তরে গেলে 


ক্ষয় বাড়িবে, দক্ষিণে গেলে কমিবে, এই অনি- 


শ্চিত উদাহরণ দ্বার! রসক্ষয় প্রমাণ! তাহা! 


দ্বারা প্রত্যক্ষাশ্রিত শুদ্ধতিথির থশুন! দেশের 
লোকের বিচার নাই। কাহাকে বলিব, 
কেই বা শুনিবে। লোকে বিচার শুনিতে 
কষ্ট মনে করে, কাজেই যাহা ইচ্ছা একটা! 
গ্রামাণ করিলেই হইল। 


পারিভাষিক তিথি। 


সমালোচক মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্বক 
প্রকাশ করিয়াছেন ধে, তিনি ম্মার্তের “পারি- 
ভাষিক ক্ষয়োৎপন্তি পরত্বং ন তু তৎ বাস্তবং 
স্বতি জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিরোধাৎ” এই সন্দর্ডে 
পারিভাষিক শব্দ পাইয়াছেন। গোঁভিল, 
চন্দ্র ুর্য্যের যোগকে অমাবস্তান্ত বলিয়াছেন। 
স্তুরাং তৎনম্বন্ধ বিশিষ্ট গত্যস্তরে রাশি 
ছাদশাংশ ভোগ কালকে ন্মার্ত ও জ্যোতিঃ 
শান্ত্রকারের! অমাবন্তা স্থির করিয়াছেন। 
কাত্যায়ন,চতুর্দণী শেষের ছুই আন এবং অমা- 
বস্তার প্রথম চৌদ আন! লইয়া! এক অমাবস্তা 
বলিলেন। ইহ! জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইল। 
সর্পে সর্পজান যেমন সত্য, রঙ্জুতে স্পজ্ঞান 
মিথ্যা, সেইরূপ গোতিলোক্ত অমাবন্তায় 
অমাবস্তাজ্ঞান সত্য, আর কাত্যায়নের অমা- 
বঙ্তয় তাদৃশ জ্ঞান মিথ্যা। এই জন্য ম্মার্ত 
ধিখিলেন, “ন তু তথ বাস্তবং” কাত্যায়নের 
অমাবন্তা বাস্তব নহে। তাহাকে ৰোস্তব 
ধলিলে জ্যোতিঃশান্ত্রের সহিত বিরোধ হয়। 


জ্যোতিঃশান্্র যাহাকে অমাবন্ত। বলিয়াছে. 


তাঁছাই সত্য, তথিরুদ্ধ মিথ্যা। কিন্ত তাহা 


পারিতাখিক কাত্যায়ন তাদুশ পরিভাষা 


সাহিত্য-সংহিত। 1! [৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 





করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ ব্যবস্থাতে এ পরিভাষ! 
মান্য হইবে। ইহ! দেখিয়া আমরা কাত্যা- 
যনের -পারিভাষিক অমাবন্াকে ন্দার্তের 
বাক্যের অনুবাদ করিয়! মিথ্যা বলিয়াছি। 
এখানে পারিভাষিক অর্থ মিথ্া। হইলেও 
সর্বত্র পারিভাষিক অর্থ মিথ্যা! হইবে কেন, 
তাহা বলাও আমাদের উদ্দেষ্ত ছিল না, 
কিন্ত দৌষজ্ঞ সমালোচক এই হ্বত্রে বিস্তর 
নিন্দ৷ করিয়াছেন। তিনি কাত্যায়নের পরি- 
ভাষা অন্থুপারে সকল তিথিকে পারিভাষিক 
বলিতে থে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহ! সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাত্যায়নের পরি- 
ভাষ! ল্টুয়! সকল তিথিকে পারিভাষিক 
বলিলে স্থার্ডের সকল ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়, 
এই যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহ 
অশ্পৃষ্ট আছে। তিনি উক্ত প্রকারে পারি- 
ভাঁষিকতা স্থাপন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। তাহাতে ন্মার্তের নামোল্লেখ নিতান্ত 
অসঙ্গত স্মার্তের কথা ছাড়িয়া তাহার নাম 
করিয়। পারিভাষিক বলৈত ইচ্ছা এক অদ্ভুত 
ব্যাপার। তিনি বলিতে চান, লাক্ষণিক 
শবের ন্যায় পারিভাষিক শব্দেরও ছইটা অর্থ 
থাকে, একটা সুখ্যার্থ ও একটা পারিভাষিক 
অর্থ! কিন্তু গ্রকৃতে তাহা নহে। শাস্্রকারের! 
যখন পরিভাষা করিয়া পারিভাষিক শব্দের 
স্থষ্টি করেন, তখন তাহাদের মুখ্যার্থের প্রতি 
দৃষ্টিই থাকে না। যেমন গণিত শাস্ত্রে, ত্রিভুজ, 
মমকোণ কেন্দ্র, বৃত্ত ইত্যাদি। ন্যায়শান্ত্রে, 
ব্যাণ্চি, জাতি, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কোথাও 
মু্যার্থ সম্বন্ধ কিছু আছে কোথাও নাই। 
অনেক স্থলে মুখ্যার্থের অনুসন্ধান বিনাও পাজি" 
ভাষিক শব দেখা যায়। গণিতশান্ত্রে কেজ, 
বলন ইত্যাদি ব্যাকরণ শাস্ত্রে কী, খী, গী, 
ঘী, ইত্যাদি। শবশক্তিপ্রকাশিকায় পারি- 
ভাঁষিক শবের যে লক্ষণ আছে, তাহার দবিতীক়্ 
লক্ষণ এইরূপ /-- | 


স্কান্তন, ১৩১৩ ]. 


যত্রার্থে বনাম আধুনিক মংকেতবৎ তদেব 
তত্র পারিভাষিকং | যথ। পিত্রাদ্দিভিঃ পুত্রাদৌ 
ংকেতিতং চৈত্রা্দি । যথা বা শাস্ত্ররুত্তিঃ 
সিদ্ধতাবাদে পক্ষত্তাদি। 
আধুনিকের! যে শবের যে অর্থে সন্কেত 
করিয়াছেন, সে শব্ষ সেই অর্থে পারি- 
ভাষিক। যেমন পিত! পুত্রের নাম চৈত্র 
রাখিরাছেন। অথবা যেমন নৈয়ায়িকেরা 
সিদ্ধাভাবকে পক্ষত্তা বলিয়াছেন। এই লক্ষণ 
অনুদারে সমালোচক মহাশয়ের কামাখয। 
নাথ ন'মটা পর্য্যন্ত পারিভাষিক হইল এবং 
প্চন্দ্র সুর্যের তাৎকালিক গতি অনুসারে 
সাধিত রাশি ছ্বাদশাংশ ভোগকাল ততৎকালে 
'তিথিপদের মুখ্যার্থ” এই যাহা নিজ হস্তে 
বিচার পূর্বক লিখিয়াছেন, তাহাই পারি- 
ভাধিক হইতেছে। সুধ্যসিদ্ধান্ত শাস্ত্রকার। 
অকাদিনিঃ হত; প্র।ীং যদয।ত্যহরহ; শশী। 
ভাগৈর্ঘদশভিস্ততগ্ত।্তিথিশ্চান্দ্রমনং দিনং ॥ 
এই পরিভাষা দ্বার তাদৃশ অর্থে ই তিথি 
শব্দ সঙ্কেতিত করিকাছেন। শান্ত্রকার 
নষ্কেতিতার্থকে পারিভাষিক বলিতে তাহার 
কোন আপনিই নাই, কিন্তু "যুগের গ্রারস্ত 
কালীন সুর্য চন্দ্রের গতি অন্থপারে সাধিত 
বাশি দ্বাদশাংশ ভোগকাল ইদানীস্তনকালে 
'তিথিপদের পারিভাষিক অথ” এই যাহ! 
ধর্বিচারে প্রতারণার্থ লিখিয়াছেন, তাদৃশ 
সঙ্কেত কোন শান্ত্কারই করেন নাই। 
করিলে শাস্ত্রে থাকিত, শান্ত্রপ্রবর্তক হৃর্ম্য 
কোন টেলিগ্রাফ পাঠান নাই 
তবে স্বর্গে বদি সমালোচক মহাশয়কে 
বলিয়া থাকেন তাহা! কে জানে। সুতরাং 
ইহা পারিভাষিক হইতে পারে না'। যুগের 
প্রারভের চন্দ্র হুর্য্য গতি অনুসারে তিথি 


বুগ গ্রারস্তেই থাকিবে,তাৎকালিক লোকেরই. 


তাহা! ধর্শকার্ষেয ধ্যবহার্ধ্য । এক সময়ের 
থতি লইয়! অন্ত মময়ে কাল নির্ণয় করিতে 


_ শপঞ্চাঙ্গ প্রভাকর। 


,মিলাইক্না আনিবে। 
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কেহই 'ফসর্থ নহে। যেমন বর্তমান দিনে 
ব্মান হ্ধ্যের গতি অস্থসারে যখন স্ৃ্ণ্য 
ঠিক স্বদেশের যায্যোততর বৃত্তে আইসে, 
সেই সময়েই রঘুনন্দন ন্মার্ভকথিত আবর্তন 
কাল। তাহা যুগপ্রারস্তের গতি অনুসারে 
কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? এইরূপ এক 
মময়ের গতি লইয়। অন্ত সময়ে তিথ্যাদি 
গণনা করিয়া পঞ্জিক] নির্মাণ হইতে পারে 
না। যদ্দি বলেন, আমার ইচ্ছা, আমি এই- 
রূপ আঁক কাটিয়া খেলা করিব। তাহার 
উত্তর কে দিবে? যদি সত্যযুগের প্রারস্তের 
গতি লইয়া বর্তমান সনের পণ্জিক। হইত, 
তাঁহা হইলে লোকে একথানি পঞ্জিকা করিয়! 
চিরকাল রাঁখিয়। দ্িত। সফল লোকেই 
বলিত যে, এই আমার পূর্বপুরুষের পঞ্জিক1। 
ইহাতে ধে মাসের যে তারিখে যে তিথি আছে 
আমি ভাঁহাই মানিব। এনপ হইলে আর 
এতি বৎসর নূতন পঞ্জিকার আবশ্তক হইত 
না। সকলেই জানেন যে, গত "বর্ষের পঞ্জিকা 
লইয়া বর্তমান বর্ষের কাধ্য চলে না। বর্ত- 
মান বর্ষে হৃর্যযচন্দ্রাদির গতি যেরূপ হয়, 
তদন্ুদারে পঞ্রিকা প্রস্তত করিতে হয়। 
তখন সত্যযুগের প্রারস্তের গতি লইয়! কিরূপ 
কার্ধ্য চলিবে? ধর্তমান গতি অন্সারেই 
স্বদেশে সুর্য্যের উদয়, অস্ত, মধ্যাহ্ন প্রতৃতি 
হইয়া থাকে, সত্যযুগের প্রারস্তের গতি 
অঙুনায়ে নহে। বর্তমান উদয়াদির সহিত 
তিথ্যা্দির নির্দিষ্ট নিয়ত সছন্ধ আবহাক। 
সত্য ঘুগের প্রারস্তের গতির সহিত বর্তমান 
উদয়াদির সম্বন্ধ না খাকায় কাল নির্ণয় 
কিরূপে হইবে? কাল নিরূপক তাদৃশ ঘড়ি, 
যাহা সত্য যুগের প্রারভ্তকালিক গতির 
সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা কে নির্মাণ করিয়া 
“দিবে এবং বৃগাদিতে যাইয়া কেইবা তাহ! 
রঘুনন্দনের পুস্তকে 
কোন স্থানে সত্য যুগের গ্রারস্তকাঁলিক 


৬১৮ 


গতি লইয়! তিথি গণন! করিতে বলে নাই। 
সমালোচক মহাশয় তাহার পুস্তক হইতে 
পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্ত 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ৭ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা । 


এরপ সৃষ্টিছাড়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন কো! 

হইতে তাহা বিচারক মহাশয়েরাই অন্ুসন্বান 

করিবেন। ক্রমশঃ 
জ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্ধ্য । 


আধ্যাত্মিক ধর্শের ক্রমবিকাশ । 
অদৈতবাদ। 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদদের সোপানপরম্পরা অতি- 
ক্রম করিলেই অদ্বৈতবাদের বিবিধ মণি- 
খচিত অতুলনীয় প্রাদাদের উপসর্পণ অসজ 
নির্বিশেষ ব্রঙ্গাত্বার পরোক্ষাপরোক্ষ উভয় 
বিধ অন্তৃতিই উহ্ধার অন্তর্গত । “দয়ো- 
ভাবঃ দ্বিতাদ্িতৈব দ্বৈতমিতি স্বার্থে অণ্‌- 
নাস্তি দ্বৈতং যত্র তদদ্বৈতং।” ফলতঃ দ্বিতবা- 
বচ্ছিন্ন গ্রতিযোগিতাকাভাবব্ৎ ইহ! অদ্বৈত 
পদের শব্বোধ, অর্থাৎ যাহাতে দ্বিত্বসংখ্য। 
নাই, সেই অস্ধিতীয় ব্রহ্ম অদ্বৈত পদের অর্থ। 
ষাহাতে হিত্বদংখা| থাকে না, তাহার ত্রিত্ব 
গ্রভৃতি সংখ্যাও হইতে পারে না, স্গতরাং ব্রহ্ম 
যেরূপ দ্বিত্বসংখ্যাশুন্য, তদ্রপ ত্রিত্বাদি সংখ্যাও 
তাহাতে স্থান পায় না। তিনি কেবল একত্বেই 
সমলঙ্কৃত। এই স্থলে অনেকে এরূপ আক্ষেপ 
করেন যে, অদ্বৈত বলাতেই দ্বৈত পিদ্ধ হইল, 
কেন না অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগি 
জ্ঞান কারণ। ইহার উত্তরে নিবেদন কর! 
যাইতে পারে ফে, ভ্রমপ্রমাদ বিবরণ প্রতিযোগি 
জ্ঞানই অভাবজ্ঞানের কারণ, একমাত্র প্রতি- 
যোগি প্রম! নহে। অজ্ঞানি সমাজের ত্রান্তি সিদ্ধ 
দ্বৈতরূপে প্রতিযোগী অধিকার করিয়াই অস্বৈত 
শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সুত্রাং অদ্বৈত শব 
দ্বার! দ্বৈত্রান্তিই নিদ্ধ হইয়! থাকে। যেরূপে 
অধৈত শবে আপত্তি উত্থিত হইমাছে, তদ্রপ 


দ্বৈতশব্ধ অধিকার করিয়া অশনি দৃঢ় 
আক্ষেপ হইয়া থাকে, যে দ্বিত্ব সংখ্যা সিদ্ধি 
একত্ব সংখ্যা পিদ্ধিমাপেক্ষ। একত্ব সংখ্যার 
উপর যে দ্বিত্বা্দি সংখ্যা নির্ভর করিতেছে, 
ইহা পঞ্চম বর্ষের বালক পধ্যন্ত বুঝিতে 
পারে; স্বতরাং এ বিষয়ে অধিক বাক্য 
প্রয়োগ কর! নিক্ষল। এক্ষণে পাঠকগণ 
অবধান করুন যে, দ্বৈত বলাতেই অদ্বৈত 
প্রমাণিত হইয়। যায়। একত্বই বহুত্বের মূল, 
একত্বই বছত্বের গ্রলযন। একত্ব ব্যতিরেকে 
বহুত্বই অলীক হুর পড়ে। আমাদের 
সম্মুখে এই ধে নানাগ্রকার বস্তু প্রতিভাত 
হইতেছে, এইগুলির মুলম্বূপে একত্ব। 
একত্বই বহুরূপী হইয়৷ আমাদিগের আগন্তক 
বেশের চমকে ভুলাইয়| ফেলিয়াছে। আবার 
একত্বই বুত্ব হইতে আমাদিগকে. নিজের 
দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। একত্বের সম্ক্‌ 
জ্ঞান হইলেই বহুত্ব বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হুইয়! 
যাইবে। ইহারই. পশ্চাতে ' সেই চিৎগ্রভা- 
লোঁকিত দিব্যধাম মহানির্বাণ। উহাতে 
উপনীত হইলে পুনর্বার সংলারাবর্তে পতিত 
হইতে হয় না, পুনর্বার ত্রিতাপের ছূর্ভেন্য ছূর্গে 
আবন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। বস্ততঃ 
উহা স্থখরূপ নিত্য পরম ধাম। এই কারণে 
মুমুক্ন্দ এ ধাম প্রাণ্ড হইবার জন্ত নিরন্তর 


ফান্তুন, ১৩১৩ । আধ্যাত্বক ধর্থোর ক্রমবিকাশ। 


্রঙ্মাত্যাসে তৎপর হয়েন। তাহার! অতৈত 
ব্রহ্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত 
হইয়া! ক্রমশঃ সংস্যতিনূপ মহারণ্য দগ্ধ করিবার 
জন্ত গ্রস্তত থাকেন। 

অমঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ে বাক্যাবলীর 
ব্যবহার কেবল মার্গ প্রদর্শনার্থই হইতে 
পারে, কারণ শবশক্তি সসঙ্গ বস্ততেই 
আবদ্ধ। উহা! কিছুতেই মাঁয়িক সম্বন্ধ অতি- 
ক্রম করিতে পারে না। যেরূপ শন্দ বুততি- 
রূপাশক্তি ত্রিবিধ ভেদশূন্ত ব্রন্ষকে আয়ত্ত 
করিভে পারে না, সেইরূপ তদ্বৃত্তি লক্ষণাও 
তাহাকে বিষয় করিতে অক্ষম বণিয়াই 
বোধ হয়, কেন না, লক্ষণার অর্থ শক্য 
স্ন্ধ, যথা গঙ্গায়াং ঘোষ এই স্থলে গঙ্গা- 
পদের তীরে লক্ষণার অর্থ গঙ্গাপদের 
শক্যার্থে যে প্রবাহ তীরের সহিত 
তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ । এইরূপে শক্য 
সম্বন্ধ অসঙ্গ ব্রঙ্গে মানিলে তাহার অসঙ্গ- 
ত্বই' বিলুপ্ত হুইয়! যায়। ফলতঃ বিশিষ্ট ও 
উপহিত চৈতন্তই এক্তি ও লক্ষণার গম্য, 
গুদ্ধ চৈতন্য এই উভয়েরই পরপারে অবস্থিত। 
মহাবাক্যকে যে শাস্ত্রে ব্র্ম প্রমার করণ 
বলা! হইয়াছে, তাহার তাৎপর্ধ্য মহাবাক্য 
শ্রবণ করিয়! সাধনচতুষ্টয় সম্পয় মুমুক্ষুর মনে 
ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়, আর এ 
বৃত্তি ব্রহ্মাবরণ ভঙ্গ করিয়া ফেলে, গশ্চাৎ 
বারিদপটলীর অপগমে যেরূপ অংশুমালী 
গ্বংই প্রকাশমান হন, তন্রপ শ্বগ্রকাশ 
্রন্ধাআ: স্বতই “প্রকাশিত হইয়া! থাঁকেন। 
এই বিষয়ে মহাবাঁক্য কেবল ব্রহ্গাকার বৃত্তি 
বিশেষ দারা আবরণ ভঙ্গরূপ ফল উৎপন্ন 
করে। পরস্ত অন্যান্য জড়বস্ত্ব যেমন তদা- 
কার বৃত্তিস্থ চিদাতা দ্বারা প্রকাশিত হয় 
দ্বপ্রকাশ ব্র্দ তক্রপ প্রকাশিত হয়েন কৈ % 
যস্ধপি একমাত্র ষমাধি সংবেদ্ত, ময়াভীত 


৬১৯ 


সমাধির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার সাঁকী- 
ভূত, সোপাধিক ত্রদ্দের বর্ণন৷ বাক্য হবার! 
হইতে পারে, এই জন্য ব্রক্মবিষয়ক উপদেশকে 
নিক্ষল বলা! যাইতে পারে না। আবহমান- 
কাল হইতেই ব্রন্মোপদেশ সমাজে প্রবর্তিত 
হইয়া আসিতেছে, স্থতরাং ইহ। যদি অজাগল 
স্তনবৎ ব্যর্থ বলিক়্াই নির্ধারিত হইত, তবে 
কখন মহাম্থতাব মহ্ধিরা এই কাধ্যে গবৃক্ত 
হইতেন না। তাহারা সমাধিতে স্বপ্ং স্বপ্রকাশ- 
দেবের উপলব্ধি করিয়! বাখান অবস্থায় কখন 
তাহার আনন্দ সন্দোহনী স্থৃতিতে মগ হইয়? 
যাইতেন, কখন করুণ! পরবশ হইস়! স্থৃতিল্ধ 
প্রপরমারাধ্য দেবের উপদেশ অধিকারীর 
প্রতি করিতেন। পক্ষান্তরে যদি তাহারা নির- 
স্তর স্বরূপান্থৃভূৃতি ও অনুভূত মহাগ্রাণের স্থৃতি- 
তেই বিভোর হইয়া থাকিতেন, স্বল্লকালের 
জন্যও মায়সিক জগতের দিকে দৃষ্টি দিতেন না, 
তবে আমাদের উদ্ধার অসম্ভব হইয়! পড়িত। 
আমর! যে তিমিরে ছিলাম, 'সেই তিমিরেই 
থাকিতাম। কখন জ্যোতির আভাস পাইয়া 
মানবজন্ল সফল করিতে পারিতাম না। 

এই বিষয়ে অনেক আপাতদর্শার] 
আপত্তি করিয়া থাকেন যে, বীতরাগ মহা- 
পুরুষগণের সর্বদাই ভজন কর! উচিত, কেন 
অনার বিদ্যান্ুশীলন পূর্বক তাহার! অমূল্য 
সময়ের অনদ্যবহার করিতেছেন? তাহা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে. পারে যে, 
বাহার! কদাপি মুহুর্তের জন্তত সরঙ্গতীদেবীকে 
হৃদয়ে স্থান দেন নাই, অথবা মালাজপ 
করিতে করিতেই শৃশ্র পলিত হুইয়! গিয়াছে, 
তাহার! কি সর্বাদহ ভগবানের অন্পন্দ 
প্রয়ানন্দে ভুবিয়! থাকেন? আমাদের 
কঠোর রিবেক ত ইহাই উপদেশ করে যে, 
বৈষস্িক চর্চা অপেক্ষ। বিদ্বান্থশীলন সহত্র- 
গুণে শ্রেষ্ঠ, অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে 


নিক্ষর, ব্রদ্ধ বাক্শক্তির অনখিগম্য || তথাপি 1 যে, বিধাক্তা ধাহাদিগকে মেধা গ্রভিভা ও 


৬২ 





অধ্যবসায় প্রভৃতি রত্ধে বঞ্চিত ব! বঞ্চিত" 
প্রায় করিয়া রািয়াছেন, তাহারাই বিদ্যার্জনে 
তটস্থ হইয়া ভজ্নের মহিম। কীর্তন করিতে 
থাকেন। ভগবছুপাঁসনা যে পরম উপাদেয় ও 
শাস্তি নিলয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু উহা ধর্দি বিবেকগ্রণোঁদিত না হইয়! 
শ্বেচ্ছাচারচালিত হয়, তবে হিতে বিপরীতই 
ঘটিয়। উঠে। উক্ত ব্রন্মোপদেশ সম্বন্ধে 
ইহা বিবেচ্য যে, ধিনি কদাপি ত্রক্মসংদর্শনের 
অনাময় সুখ সংভোগে অবশ হইতে পারেন 
নাই, কেবল পুস্তকের পত্রোদঘাটনেই সমর 
অতিবাহিত করিয়!ছেন, তিনি বাকৃশক্তিতে 
লব্ধ গ্রতিষ্ঠ হউক না কেন কখন তাহার 
উপদেশে শ্রোতৃবর্গের প্রাণ শীতল হইবে না, 
কখন তিনি সমাজের আন্তরিক ভক্তিমাল্যে 
অলঙ্কত হইতে পারিবেন না, কেবল ধন্তবাঁদ 
লাঁভেই তাহার সস্তোষবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
থাকিবে । ঘস্তত* স্বরূপান্তভৃতির নির্দিষ্ট 
সাধন! পরিত্যাগপূর্ববক কেবল পুস্তকের ভর- 
সায় থাঁকিয়৷ বাক্যের ছড়াছড়ি করিলে 
আপনার বা অপরের আশাহুবূপ অভ্যাদয় 
ংসাধন করিতে পারা যায় না। তবে এই 
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় জান দ্বারা 
বুদ্ধির জড়তা বিদুরিত হয় এবং কুমংস্কার 
এবমুখীন আগ্রহ ও সংকীর্ণ ভাব আসিয়া 
তাণ্ডব দেখাইতে পারে না। এই জন্তই 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে দ্বেবিস্ভে বেদিতব্যে 
গরাচাপরাচেতি” (পরাবিস্তা ও অপরাবি্া 
জানিয়! লইবে) পনাবেদ বিমুনতেতং বৃহত্বং* 
(ব্দানভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই তূমা ব্রহ্মকে জানিতে 
পারে না)। 
্রঙ্মানুতৃতির নিমিত্ত বিস্তা ও সাধন উভ- 
পরই আবশ্তকত৷ রহিয়াছে। যিনি শাস্ত্র 
জলধি মন্থন করিয়। শুদ্ধ গ্রজ্ঞ। ও উদারতা 
রত্বে শোভমান হইয়াছেন এবং বহিরঙ্গ সণডণ 
ব্রঙ্গোপামনা দ্বারা শুদ্ধলত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ 


সাহিত্য-সংহিতা। [.৭ম খও, ১১শ সংখ্যা 


নিগুণ ব্রদ্ধের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে মনো- 
বৃত্তি অন্তমু্ধে করিয়াছেন, তিনিই মহেত্ত্ 
ছুর্ণভ অনথ ব্রহ্ম সন্র্শনে অধিকারী, তিনিই 
স্বরূপ সম্গেদন স্পর্শে বিভোর হুইয়! মায়িক 
জগত ভূপিতে পারেন। অনেকে স্বকীয় মত 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, সাধনে অগ্রসর 
হইলে শ্বতঃই বুদ্ধি সুক্ষ ও মন উদার হইতে 
থাকে, সুতরাং তশ্নিমিত্ত শান্ত্রাধ্যয়নের কোন 
প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে তাহাদিগকে 
গ্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, তাহাদের সাধ- 
নের অর্থ কি? যদি ইহার উত্তরে শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসনই গ্রযুক হয়, তবে বক্তব্য 
এই যে, শান্ত্াধ্যয়ন ব্যতীত এই সাধনান্ুষ্ঠান 
অতীব অসস্তব। মনে কর, আচাধ্য উপদেশ 
করিলেন “তত্বমসি” ইতঃপৃর্বে যাহার উপ- 
দিষ্ট বিষয়ে অন্ততঃ গরোক্ষজ্ঞান ছিল না, 
সেকি ইহ! শুনিবামাত্র জীবব্রন্দের একত্ব 
বুঝিয়া লইতে পারে? অভিনব লৌকিক বস্ত 
সম্বন্ধে শ্রবণমাত্রে পরিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে 
পারে, কিন্তু হুক্মাতিসুক্্ম লোকাতীত অসঙ্গ 
্রন্মকে একবার শুনিয়া! হৃদয়ে ধারণা করা, 
শুকদেবের স্তায় উত্তম অধিকারী ব্যতিরেকে 
অন্তের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়, 
এবং শ্রবণমাত্রেই যদি ব্রদ্মের অপরোক্ষানু- 
ভূতি মুমল্পন্ন হুইয়া যায়, তবে মনন ও 
নিদিধ্যামন বিধি বার্থ হইয়া পড়ে। যদ 
বলা যায় যে, জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্ত মনন ও 
নিদিধ্যামনের আবশ্তকতা রহিয়াছে, তৰে 
ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, অদৃঢ় জ্ঞান দ্বার! 

২স্থতি বন্ধন ছিন্ন হয় ন! বলিয়া উহা 
পরোক্ষজ্ঞানসদূশ নহে ত আর কি? 
পক্ষান্তরে অনধীত শান্ত্রসাধকের পক্ষে মনন- 
ক্রিয়া! সুসম্পন্ন করা অতীব কঠিন, কারণ, 
তাহা যুক্তিতর্কসাপেক্ষ। কোন কোন 
মহোদয় অধায়নের অর্থ অক্ষরে চক্ষু সংযোগ 
পূর্বক নর্থবোধই বুিয় থাকেন) তাহাদের 


ফাঁঞ্ধন, ১৩১৩ আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রহ্বিকাশ। 
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মতে অন্ধের অধ্যয়নই অসম্তব হইয়া উঠে। 
প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়নের অর্থ শবেবোধ। 
ইহার সাধনপ্রণাঁলী বিভিন্ন । অনেকে পুস্তক 
ঘার! প্র কার্ধ্য সম্পাদন করেন। কতিপয় 
আবার পণ্ডিতের উপদেশাবলী গুনিয়াই তাহা 
আয়ত্ত করিয়া লয়েন। বৈদিকষুগে একমাত্র 
শ্রাবণিক অধ্যয়নেরই প্রথা ছিল, এই জন্যই 
বেদের নাম শ্রুতি হইয়াছে। পরস্ত ঘে কোন 
প্রকারে হউক অধ্যয়ন একান্ত আবশ্তক। 
সকল সাধনের মধ্যে মননই বুদ্ধিকে হুক্ষম 
করিতে পারে, কেনন। মননের অর্থ বিচার। 
আবার এই বিচার দ্বিবিধ প্রণাঁলীতে হইয়া 
ধাকে। প্রথম পুস্তক গড়া আর দ্বিতীয় 
নির্জন স্থানে যাইয়! বিচার্ধ্যবিষয়ে মনো- 
নিবেশ করা। বিঢারের অবলম্বন বিভিন্ন 
বলিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারিত হইতে পায়। 
যাহারা কেবল নাম জপ করিতে থাকেন, 
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থকি- 
বার নিমিত্ত অন্ত বিষয়ে ব্যাপ্ত হইতে পারে 
কি? এগরন্ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই শ্রেণীর 
অধিকাংশ সাধকই নিরীহ বা শাস্তপ্রকৃতি 
হইয়| থাকেন। কোন বিষয় লইয়। তাহার! 
তর্কবিতর্ক করিতে চাহেন না। যদি তাহারা 
বিচারক্ষম হইয়] এইরূপ গুণমম্পন্ন হইতেন, 
তবে শতবার তাহাদের ধন্তবাদ কর যাইত। 
ফলতঃ মননের অস্তিম সোপানে উখিত ন! 
হুইতে পারিলে কোন গ্রকারেই অসস্ভীবনর 
(সংশয়ের) ভীম আক্রমণ করিতে অব্যা- 
হতি পাওয়া যায় না, আর অসম্ভবন! সমূলে 
বিনষ্ট না হইলে কোন প্রকারে ব্রন্ধান্তৃতি 
হইতে পারে না) সুতরাং ব্রন্গবিদ্কা৷ আয়ত্ত 
করিতে মনন নিয়ত পূর্ববর্তী ও আবশ্তক। 
-অমস্ভাবনা বা সংশয় মানব মনের এক 
অকুত্ধদ ব্যাথি। এই ব্যাধি থাকিতে শাস্তির 


পিপাসার্ত জলৌক1 যেরূপ শোণিতশালী 
জীবের গন্ধ পাইয়া দেখিতে দেখিতে এক 
এক তৃণ হইতে অপরাপর তৃণে চলিয়। যায়, 
কিন্ত কোন ভূণেই স্থিতিলাভ করিতে পারে 
না, সেইরূপ নংশয়ার্ত মন অনাময় ব্রহ্মকাস্তির 
আভাস পাইয়। এক শ্রেণীর সিদ্ধাস্ত পরিহার 
পূর্বক অন্য শ্রেণীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
থাকে, পরস্ত কোন সিদ্ধাস্তেই অবস্থিত হইতে 
পারে না'। যাহার! মননের অস্তবূ্হ ভেদ 
না করিয়াই নিদিধ্যাসনে তৎপর হয়েল, 
তাহাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নহে। তাহার! 
পুনর্বার সন্দেহাবর্তে পড়িয়া বিবমদশা গ্রস্ত 
হইতে পারেন। 

যেরূপ মনন নিখিল সন্দেহের সমূলে 
উচ্ছেদ করে, তদ্রপ নিদিধ্যাসন নিঃশেষে 
বিপরীত ভাবনা ( আত্মাতে অনামাধ্যান 
অনাস্ম বস্তুতে আস্মাধ্যান অর্থাৎ ভ্রান্তি) 
বিধ্িংস করে। নিদিব্যাসনের অর্থ ধারা- 
বাহিকধ্যান, ইহাই অস্তিম ভূষিকাতে সমাধি 
আখ্যালাভ করে। সমাধিতেই স্বরূপ সাক্ষাৎ 
হইয়া থাকে। “ততস্ততং পশ্তে নিক্ষলং 
ধ্যারমানঃ শ্রুতিও অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষান্ু' 
মানাভ্যাং” ব্যাসস্থত্র ইহাই জ্ঞাপন করে। 
পঞ্চদশীকারও প্রথম বিবেকের শেষভাগে 
সমাধিব্যতিরেকে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, 
ইহা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়! গিয়াছেন। ব্রহ্ম 
সন্দর্শন বিষয়ে বেদান্তাধ্য মনীষীদিগের ছুই 
মত। . গ্রাথম মতে বিচার দ্বার! ও দ্বিতীন় 
মতে সমাধি দ্বার! ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রথম 
মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিচারের পরা- 
কাণ্ঠাই সমাধি। অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে ষে, প্রথম অবস্থাতে বিচার কেবল শুদ্ধ 
বিষয়ক হয় না, অনাত্মবস্তর তিরোধান ও 
আত্মতব্বের অভ্যুথন করিতে করিতে পরি- 


ত কোন কথাই নাই, ছিন্নমস্তক অজের স্তায়.| শেষে কেবল আত্মবস্তই অবশিষ্ট থাকে। 
মন বিরাম ছটপট করিতে খাকে। শোণিত |.এইকপ "অবস্থা ও দমাধির কোন পার্থক্য 


৬২২. 


দেখিতে পাওয়া যায় না। গীতাতে এই 
বিচার সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়াছে, এক 
মাত্র ইহাই নহে, অধিকস্ত সাংখ্যকে নিখিল 
সাধনের শীর্ষস্থানে সংস্থাপিত কর! গিয়াছে । 
বিচারকে ত্রঙ্ধান্গভূতির কারণ নির্দেশ কর, 
আর সমাধিকেই উহার কারণ নির্দেশ কর, 
কিন্তু ধারাবাহিক ব্রঙ্গাকারবৃত্তি উভয় পক্ষেই 
আবশ্তক। এই ত গেল উভয়পক্ষের সাধারণ 
তত্বের কথা, এক্ষণে এক এক পক্ষের বিশেষ 
তব নির্দেশ করা যাইতেছে। বিচার দ্বার! 
ধিনি ব্রন্ধান্ভব করিয়াছেন, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে 
রক্ষ্যাতে উপবিষ্ট হইয়াও শ্বন্ধপান্ুতৃতি স্থুখে 
ডুবিতে পারেন, পরন্থ সমাধি দ্বার! ব্রহ্গান্গভব- 
কারী সেইরূপ পারেন কি না এ বিষয়ে 
সন্দেহ। পক্ষান্তরে বুখানদশাতে প্রথম 
চিরকালের জন্য ব্রহ্মবিস্থৃতিপস্কে পতিত হয়েন 
না, আর দ্বিতীয়ের স্বরূপ বিম্মরণ দীর্ঘকাল 
ব্যাপীও হইয়৷ থাকে । ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ 
যখন বুখান অবস্থায় অবতরণ করেন, তখন 
তাহাকে অদ্বৈতবাদী বলা যায়, কিন্তু স্বরূপাব- 
স্থিতিকালে তিনি অট্বৈতবাদী শব্দেরও বাচ্য 
হইতে পারেন না, কারণ ইহাও অন্তসাপেক্ষ। 
এই কারণেই উপনিষদে ব্রহ্গাত্মা বাঁক্যাতীত 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যাহার কখন ধারা- 
বাহিক অখণ্ড ব্রদ্মাকাঁর বৃত্তি হয় নাই, তিনি 
মহামান্ত অদৈতশৰের প্রবৃত্তি নিমিত্ত হইতে 
পারেন কৈ? তাহাকে কদাপি অদ্বৈতবাদী 
বলা উচিত নছে। ধিনি মায়িক প্রপঞ্চ 
ভুলিয়া দীর্ঘকালের জন্ত না হউক, শ্বল্পকালও 
সাগরে সরিতের ন্যায় শুদ্ধচিৎস্বক্ধপে মন 
একাকার করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহ্র্ষি- 
লব্ধ এই মহান্‌ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
অধিকারী । 

অনাদিকালের পুণ্যরাশি ফলোন্ুখ হুই- 
লেই মানব-মনে অগ্বৈত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আবি- 
ভূষ্টিহয়। তখন মার গিজ্ঞান্থবৃন্দ মাগ্গিক 


সাহ্ত্য-সংাহতা'। | ৭ম খণ্ড ৯১শ সত্যটা 





বস্তর বিলোল চমকে আত্মহারা হইয়! থাকিতে; 
পারেন কৈ? যাহা বিষয়ীদিগকে স্বকীয় 
ক্রীড়া কুরঙ্গ করিয়। রাখিয়াছে, সেই কমনীয় 
কান্তি কনককাস্তা তাহাদিগকে স্থথী করিতে 
পারে না, তাহাদের প্রবল পরাক্রাস্ত বৈরা- 
গোর তীত্রতেজ সহা করিতে না পারিয়াই 
যেন সংসারাশক্তি কোথা লুকাইয়া ঘায়। 
কাহার সাধ্য প্রচণ্ড অনল ম্পর্শ করে। 
ফলতঃপার্থিব বস্তর ত কথাই নাই, ব্রহ্গলৌকও 
জিজ্ঞান্থ সমক্ষে তৃণাক়মাণ বলিয়া বোধ হয়। 
ঈদৃশ জিজ্ঞান্থপ্রবরদিগকে কোন মায়িক 
বস্তই গন্তব্যমার্গ হইতে শ্থলিত করিতে পারে 
না। ত্রাহার! প্রবলবেগে এ মার্গে অগ্রসর 
হইতে থাকেন। কবে শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গুরুর সাক্ষাৎ পাইব, কবে তাহার সুধাময় 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মদংস্পর্শে 
মন শীতল করিতে অধিকারী হইব, ইত্যাদি 
শুদ্ধ বাসন! ব্যতিরেকে কদা'পি মলিন বাঁসন। 
তাহাদের হৃদয়ে আসন জমাইতে পারে না, 
এ শুদ্ধ বাসনাই যেন হন্তধূত করিয়া তাহা- 
দিগকে উক্ত গুরুদেবের লক্ষে লইয়। যাঁয় ১ 
আর শিষ্যেরা অকপটভাবে আচার্য্য সেবায় 
তৎপর হয়েন। গুরু ও শিষ্যগণ পর- 
স্গরকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অনন্তর 
যোগ্যতান্ুপাতে গুরুদেব অনুকুল পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া শিষাদিগকে ব্রহ্গবিদ্ভার 
উপদেশ দেন। আর সাধনচতুষ্টয়সম্প্ 
শিষ্যবৃন্দ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের যথা- 
বিধি অনুষ্ঠানপূর্বক আচার্যোপদিষ্ট অত্বৈত 
তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্ত প্রস্তত হয়েন। 
পশ্চাৎ মাহেন্্রক্ষণ সমাগমে এ নিরতিশল্ন 
নুখরূপ অধ্বৈত ত্রদ্মতত্বের প্রত্)ক্ষ অনুভব 
করিয়৷ প্রসাদনীরে ভাসিতে ও ডুবিতে 
থাকেন। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগকেই 
অগ্ৈতবাদী বলা যায়। গীতাতে অদ্বৈতবাদীই 
স্থিতগ্রন্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। 


ফাল্কন, ১৩১৩] আধ্যাত্মিক ধর্শোর ক্রমবিকাশ । 


স্থিতগ্রজ্ঞ মহামুনিদিগের সমাধি এবং বুাখান 
ছুই অবস্থ! *স্থিত প্রজ্ঞন্ত কাঁভাষা” ইত্যাদি 
শ্লোকদ্বার! ব্যক্ত হইয়াছে । একমাত্র এথম 
অবস্থাতেই অন্বৈত তব প্রকাশিত হয়। 
দ্বিতীক্ন অবস্থাতে সাঁধন তাঁরতম্যে বিশিষ্টাদ্বৈত 
তত্ব ও কেবল দ্বৈততত্বেরই উপলদ্ধি হইয়া 
থাকে। এইস্থলে ফোন কোন কষায়দ্বর- 
ধারী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন যে 
স্বরূপ সাক্ষাৎকার হুইলে ব্যুখ;ন অসম্ভব; 
সুতরাং জ্ঞানীর! সর্বদাই সমাধিস্থ থকেন। 
তাহাদের যে ব্যবহার দৃষ্ট হইগ্াা থাকে ইহার 
কারণ দর্শকবৃন্দের অজ্ঞন। আমর! ত বু 
গবেষণা করিয়াও অগ্ভাপি ঈদৃশ উক্তির 
কোন সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না । ফলতঃ 
স্বরূপ স্থিতিকলীন ব্যবহারই অসম্ভব; 
কেননা ধঁ অবস্থাতে মনের লয় হইয়! থাকে, 
আর মন প্রবুদ্ধ না থাকিলে ইন্দ্রিয় ও শরীর 
সংক্রান্ত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। 
তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞানি- 
বুন্দের ব্যবহার অজ্ঞানীদিগের গ্ঠায় শ্বরূপ 
বিম্বারক নহে। 

স্থিতপ্রদ মহর্ষিদিগের ব্যুখাঁন পরম্পর 
বিভিন্ন গ্রকাঁর হইয়া থাকে । কেহ অবিরতই 
জগতকে ব্রক্গহ্াতি দ্বারা আবৃত দেখিতে 
পান, কেহ বা জগতের অন্ত্স্তরে নিরন্তর £ 
ছ্যতি দেখিয়া প্রেমে অবশ হুইয়! থাকেন। 
আবার কোন ব্জিুময়ে সময়ে উক্ত অবস্থা 
যুগলের একটাতে উপনীত হয়েন। এই 
তিন শ্রেণীর স্থিতধিবৃন্দই শাস্তি সরিৎ প্রবা- 
হিত করিয়া তাহার হিল্লোলে সমাজের 
অ্রিতাপ বিন করিয়া ফেলেন। তন্মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মকল্ন মহামুনির! দর্শন দানে 
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মহানুভাবগণ 


৬২৩ 


কিন্তু প্রথম শ্রেণী কদাঁপি বিশিষ্টা্বৈতবাদের 
মীম! লঙ্ঘন করেন না; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণী কখন বিশিষ্টাগ্বৈতবাদে ও কখন দ্বৈত- 
বাদে অবস্থিত থাকেন। পক্ষান্তরে অন্ত 
শ্রেণীর লোকেরা কেবল দ্বৈতবাদেই বিচরণ 
করেন। 'অধিকস্ত প্রস্তাবিত সকল মহা আ্মীরই 
এক মহত্ব রহিয়াছে ষে একেবারে স্বব্ূপকে 
ভুলিয়। যান না; আর ধিনি চিরকালের তরে 
বিস্তি-স্থরঙ্গে শ্বূপকে নিক্ষেপ করিয়া 
থাকেন তাহার ব্রহ্মদর্শিত্বেই সন্দেহ । নিরতি- 
শয় স্থথরূপে ভূমাক্মার ধ্যানে যেকি অতুল- 
নীয় আনন্দলাভ হইয়া! থাকে, তাহা বাণী- 
দ্বারা বর্ণন করা অপভ্ভব। একমাত্র তদ- 
বস্থাপন্ন মুনিই তাহা অন্কভব করিতে 
পারেন। অজ্ঞানীদিগের পক্ষে তদনুভূতি ত 
বছদুরের কথা, কিন্তু তাহারা এঁ আনন্দের 
অস্তিত্বই সন্দিহান হইয়! পড়ে। তাহার! 
মনে করে যে, সুখ একমাত্র বিষয়ৌপভোগেই 
আবদ্ধ হইয়৷ রহিয়াছে। এইরূপ মনে 
করাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই, কারণ 
কথন এ অনাময় নিপন্দ ব্রহ্মন্থথের আতাঁদ 
তাহারা পায় নাই। যে গ্রাম্য কুষিবল জন্মা- 
বধি মহানগরের গ্রমোদ-উপবনের কমনীয় 
শোতা! দেখে নাই, সে যে দাদাঠাকুরের পুষ্প- 
বাটিকা তৎসংক্রান্ত শোভার কেন্তুস্থান মনে 
করিবে তাহাতে মন্দেহ কি? অজ্ঞানীর 
কথা ত বাধুতে মিলাইয়া যাউক,' জিজ্ঞান্ুও 
এ সখের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়৷ উঠিতে পারেন 
না। যিনি ব্রহ্ম সংস্পর্শে একবারও অবশ 
হইতে পারেন নাই, সুগম বাসনা ধাহার 
হৃদয়াস্তরালে লুকায়িত রহিয়াছে, ব্রহ্মতিজ্ঞানু 
হইলেও তিনি কি সেই মায়াত্ীত অবাক্ম- 
মসোৌগোচর পরব্রদ্বের ধারণা করিয়! 


সঙ্গত্বারা নরনারীদিগকে পবিক্র করিয়! $ উঠিতে পারেন? না, ইহাতে একমাত্র 


থাকেন৷ ইহারা সকলেই যে ব্যখান অবস্থাতে 
বিশিষ্টাঘৈতবাদে অবস্থিতি করেন ইহ! সত্য, 


'বৈরাগাশালী মুমুক্ষু ও প্রবুদ্ধ মহাত্মাই অধি- 
কারী। অনেক এঁহিকাভুদগ়্াভিলাধী কৃত- 
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বিদ্ত যুবক এই বৈরাগ্য অধিকার করিয়া 
্রঙ্গবিগ্তার উপর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত 
হয়েন যে, আত্মবিস্তা যখন সংসার উপেক্ষা 
করিয়! বিজন কান্তারে যাইতে উপদেশ করে, 
তখন সমাজের হিতপ্রার্থী ব্যক্তিরা কি 
প্রকারে উহাকে হৃদয়ের অলঙ্কার করিতে 
পারেন, যাহ! ভিক্ষুকের বন্ুম্ধরা পরিপূর্ণ 
করিতে ও বিষয়রসভোগজনিত প্রত্যক্ষ 
স্থখকে বিষ বলিয়৷ জানিতে মানবমমাজকে 
পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করে ট তাহ। যদি মনীষি- 
বুন্দের উপাদেয় হয়, তবে অন্ুপদেয় বলিয়। 
'জিনিষ থাকে কৈ? অবশ্যই ঈদৃশ আক্ষেপ 
আক্ষেপকারীদিগের সন্ৃদয়তা ও বিশিষ্ট 
ইচ্ছার জ্ঞাপন করেও লিঃমন্দেহে এইবপ 
আপন্তি উত্থাপকদিগকে শত শত ধন্তবাদ 
দেওয়! যাইতে পারে; কিন্ত তাহাদিগকে 
পরিণানদর্শী মহামুভব লিগ! শুদ্ধ কবিতে 
পার। যায় না। . তাহারা যণ্দ একবার 
সিংহাবলোকন স্তায়ে প্রাচীন ভারতের খধধি- 
নজঙ্ঘসেবিত. ব্রঙ্গচধ্যাশ্রমের প্রতি চাহিয়। 
দেখেন, তবে আর উক্ত আপত্তির কথা মুখে 
আনিবেন না। নিশ্চয়ই আপনার ভ্রান্তি 
ুবিতে পারিয়া মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। 
বৈরাগ্যকে হৃদয়ের ভূষণ করিয়া ব্র্মচারী- 
দিগের গুরুকুলে ঝাস করিবার ব্যবস্থা না 
থাকিলে যাজ্বন্ধ্য ও শ্বেতকেতু প্রভৃতির মহ- 
খির অভুদয় হইত না) বৈরাগ্য-হুতাশনে 
নীবনের প্রথম চতুর্থাংশ ভাগ আহুতি করি- 
বার বিধান ন| থাকিলে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র 
গ্রসৃতি খবীস্বরের চরণম্পর্শে ভারতভূমি পবিত্র 
হইত না। পাঠক, এই শুনিলেন বৈদিক 
যুগের মহযিসম্বদ্ধিনী গাথা । এক্ষণে একবার 
এ যুগোৎপন্ন রাজন্তজাতীয় কীন্তি লতা 
বিতানের সথুশীতল ছায়ায়' উপবিষ্ট হইয়া! 
মুহূর্তের জন্ত আগন্তক মনন্তাপ দুর করুন। 
জনক ও অনগাতশক্র প্রভৃতি তৃন্বামিবৃন্দ 


সাহিত্য-সংহিত। | 


[ ৭ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা । 


বৈরাগ্যের প্রেরণায় নিবিড় অরণ্যানী সেবন 
করিয়াও পুনর্বার রাজসিংহাসনে অধির্ন় 
হইয়াছিলেন, বৈরাগ্য কাঙ্গাল সাজিয়া দ্বারে 
দ্বায়ে তক্ষ্য বা পণ্য সংগ্রহপূর্ব্বক জীবিকা" 
নির্বাহ করিতে শিক্ষ1 দেয় না। ইহা শিক্ষা 
দেয় যে, ভ্রান্তি সিদ্ধ বস্তবৎ প্রতীয়মান 
অবস্তর আসক্তি সমূলে উচ্ছেদ কর, ইহা! 
শিক্ষ। দেয় যে, ব্রন্মহ্যতি দ্বারা জগৎ আবৃত 
কর! রূপ বেদোপরিষ্ট ত্যাগ্ধতে ব্রতী হও 

ফলতঃ ভ্রাস্তিসিগ্ধ বস্তর প্রতি বৈতৃষ্ত্যই 
বৈরাগ্য শবের অর্থ। পুরাকালের ব্রহ্মধি ও 
রাজধিবৃন্দ অগবা দ্বিজাতি মাত্র এইরূপে 
বৈতৃষ্ক্য লাভ করিবার উদ্দেস্তে সাংসারিক 


কোলাহলশুন্ত একান্ত স্থানে যাইয়া জীবনের 


গ্রথম অংশ অতিবাহিত করিতেন, ইহার 
পরিণাম যে গীধূষময় হইত, তদ্দিষয়ে উহাদের 
জীবনচরিতই গ্রমাঁণ। জিজ্ঞাঁস। করি, বর্ত- 
মান বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে কয়জন যাজ্ঞবন্ধা, 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র খষি এবং কয়জন জনক 
ও অজাতশত্র রাজন বহির্গত হইতেছেন? 
বৈদিকধুগ হইতে মহাভারতযুগে দৃষ্টি গ্রত্যা- 


রক 


৯ 


হ্ৃত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় বরঙ্গ- 


বি্ভার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট বীরচুড়ামণি ভূগতি- 
বৃন্দ যুদ্ধ সময়ে হুসজ্দিত হইয়া! চতুরঙ্গ সৈন্ত 
মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। 

আত্মবিদ্ঠ। ঘ্দি কেবল গিরিকন্দরবামী 
হইতে উপদেশ করিত, ঈউহা যদি কুর্মনীতির 
অনুমরণ করিয়া: থাকিতে নিয়োগ করিত, 
তবে কি কুকুক্ষেত্রের সম্রপ্রান্তরে স্থিত 
প্রজ্ঞ ভীষণ, অর্জুন ও কর্ণ প্রভৃতি রাঁজন্ত 
কুলতিলগণকে আমর! এতিহাসিক চক্ষুতে 
অৰলোকন করিতে পাইতাম? ব্রহ্গবিস্তার 
লোকান্তর 'বলে বলীয়ান্‌ হইয়াই এ বীর- 
কেশরিবৃন্দ মোহের ছূর্তে্ কুর্্য ভেদ করিয়া” 
ছিলেন, তীহাঁরাই স্বকীয় জীবন দ্বারা জগৎকে 
পদ্মপত্রস্থিত জলের তাৎপর্য্য গ্রতক্্য বুঝাই 


-ঞ 
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দিতেন। হে পাঠকগণ, এক্ষণে আর ব্রহ্ধ- 
বিস্তা' যে এরহিক অভ্যুদয়ের প্রতিকূল লহে, 
প্রতাত মহান্‌ অনুকূল, ইহা বুঝিতে কিছু 
গরিশিষ্ট রহিল ন।। প্রথম জীবনে ত্রজ্মবিদ্তার 
শরণ লইয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠান না করিলে কদাপি 
গৃহস্থাশ্রমের যথার্থ স্থথ মানুষ সম্ভোগ করিতে 
পারে না, সামান্ত বিপদে অথব৷ লামান্য সম্প- 
দেই অধীর হইয়! উঠে, আর উহ্বার বিষময় 
পরিণাম ভোগ করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানীরা 
সম্পদে বিপদে অটল থাকিয়! সর্বদাই আত্ম- 
প্রসাদ-স্থখ সম্ভোগ করেন। এই জন্তই 
বেদ হইতে ভাগবত প্রর্ধ্যস্ত আর্ধ্যগ্রস্থ বৈরাগ্য 
ও ব্রশ্মচর্ধযাশ্রমের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। 
শাস্ত্রের আশয়ে যদি সকলের পক্ষে আজীবন 
বৈরাগ্যাবলশ্বন করিয়া থাকাই হইত, তবে 
্রন্বচ্্যাশ্রমের পরে গৃহস্থাশ্রমের বিধি 
থাকিত না । ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশরম 
বিধানই বুঝাইয়া দেয় বে, প্রথমাশ্রমের 
বৈরাগ্য, বিধিপুর্ববক দ্বিতীয়াশ্রন্দের সম্যক্‌ 
অনুষ্ঠানার্থ। গৃহস্থাশ্রমের অভ্যুদয়ই ব্রহ্ষচর্যয1- 
শ্রমের উদ্দেশ্ঠ, তাহার আয়ত্ীকরণের গ্রাতি 
।বৈরাগা না হয়, পৃথিবীতে মিত বিষয় অতি 
বিরল। বিদ্যার্থিবৃন্দের মধ্যে যিনি ভোঁজন- 
গরিপাটা ও বেশতৃষার প্রতি বিরক্ত হইতে 
পারেন, তিনিই মরশ্বতীর প্রিয়পাত্র হইয়! 


থাকেন। 'য়ে সমরকুশল বীরাগ্রণী সেনাপতি 
অর্ধাঙ্গিণী ও সম্ততিবর্গের মমতা উপেক্ষা 
করিয়া সমস্ত শক্তি সৈ্ত-পরিচালনাদি 
ব্যাপারে ব্যয়িত করেন, জয়লক্মী তাহার 
করতলস্থ না৷ হুইয়! থাকিতে পারে ন|। বৈরাগ্য 
কেবল ধর্থান্ষ্ঠাবলই অবশ্তস্তাবী কারণ নহে, 
লৌকিক কার্যেও ইহার অবশ্তকতা রহি: 
য়াছে। এমন কি বাহার ভগবানের অস্তিত্বই 
অন্বীকার করেন, অথবা তদন্তিত্বে সন্দিহান, 
তীহাদেরও স্বকীয় মন্তব্যসিদ্ধির নিমিত্ত 
হীক্িয়ার্থে বিরাগ দৃষ্টি হইয়া! থাকে। তাহারাও 
দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কারে 
তদগতচিত্ত হইয়া বিলাসম্থখের ত কথাই 
নাই, কিন্তু সন্মুখস্থ রূপসী সুশীল৷ ভার্ধ্যার 
সহিত ভ্রীতিসস্তাষণেরও অবকাশ পাইয়া 
উঠেন না। ইহা.কি বৈরাগ্য নহে? কয়জন 
আস্তিক এইক্সপ শ্ব্গীয় বৈরাগ্য লাভ করিতে 
পারেন? এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, যেরূপ ধর্ম 
কল্পপাদপের ছায়ায় বিশ্রমে করিবার জন্য 
বৈরাগের প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ 
লৌকিক গরিষ্ট কা্ধ্য সাধন করিতেও তাহ! 
আবশ্তক। ব্রন্ষবিদ্তালাভার্থ বৈরাগ্য ঘষে 
প্রহিক অভ্যদয়ের প্রতিকূল নহে, বরং অন্ধু- 
কুল, ইহা ইঃপুর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ক্রমশঃ 


শ্রীঅছ্যুতানন্দ সরস্বতী ! 


অদ্ভূত দেশাচার। 


গ্রক্কতি-ভেদে যেমন পুথিবীর মধ্যে নানা 
জাতি মহুষ্বের আকার, বর্ণ এবং প্রবৃত্তি 
বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, 
দেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানব-জাতির 
আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং ধর্ম 
মন্বন্ধে একটা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 


কিন্ত এই সকলের উপর আবার দেশীচারের 
্রতুত্ব সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রকাশ করিয়! থাকে। 
কি সভ্য কি অগত্য সকল দেশের সকল 
জ!ুতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, দেশী- 
চারের নিকট নকলই অবনতমন্তক হয়! 
রহিয্ছে। এমন কি স্থলবিশেষে ধন্ধানুঠান 


৬২৬ 


ৰা নৈতিক ক্রিয়াকাঁণ্ডের উপরও দেশাচারের 
সিংহাসন গ্রতিঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

যে ইংরাজজাঁতি বিস্তা বুদ্ধি বিজ্ঞান 
এবং শৌর্ধয, বীর্ষেয পৃথিবীর মধ্যে অন্বিতীয় 
বলিয়া! মহাগৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, 
বাহার! পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ জাতি বলিয়! 
মহ! দস্ত করিয়! থাকেন, তাহার্দের ইতিহাস 
পাঠ করিয়া! দেখ, কত অভিনব ব্যাপারের 
পরিচয় পাইবে। পূর্বে যখন ইংলণ্ডে বিস্তার 
বিমল আলোকে দেশ আলোকিত হয় নাই, 
তখন তত্রত্য অধিবাসী জনসাধারণে ডাইনকে 
অত্যন্ত বিভীষিকার চক্ষে দর্শন করিত। 
কুরপা৷ বৃদ্ধ! শীর্ণদেহা দুঃখিনী স্ত্রীলোক দেখিলে 
তাহাকে ডাইন বলিয়া প্রজ্বলিত অনিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ করিয়! পোড়াইয়। মারিত। তাহাদের 
হৃদয়ে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, 
ডাইনের হস্তপদ দৃঢ় বন্ধনপুর্ব্বক, তাহাকে 
জলে নিমগ্ন করিয়! দিলে, যদি সে ভাসিয়া 
উঠিত, তবে তাহাকে ডাঁইন বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিত, তখন তাহার আর জীবনের আশা! 
খাকিত না। অনন্তর সেই হতভাগিনীকে জল 
'হুইতে তুলি, গ্রলিত অনলে দগ্ধ করিয়া, 
পৃথিবী হইতে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিত। 
কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! কিন্তু এক্ষণে বিলাতে 
সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হওয়াতে সে ঘ্বণিত 
নৃশংস দেশাচার তিরোহিত হইয়াছে। 

যদিও বিলাতে এক্ষণে এঁন্দপ জঘন্য 
দেশাচার উঠিয়া গিক্লাছে, তত্রাপি আরও 
কয়েক প্রকার দেশাচার এখনও বর্তমান 
দেখিতে গাওয়া! যায়। ইংরাজ-সমাজে রীতি 
আছে, বিবাহকালে বর-কন্যাকে লোকে 
ভুত! ফেলিয়া মারিয়া থাকে। এই উদ্দেশে 
তথায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বন্ত্রের বিনামা গ্রস্ত 
হইয়া! থাকে। ৃ 

সাহ্বদিগের মধ্যে শ্যাণিকা বিবাহ 
দেশাচারবিক্দ্ধ )১--এই প্রথা রহিত করিবায় 





সাহিত্য-সংহিতা। 





জন্ত মধ্যে মধ্যে পালিয়ামেন্ট নামক মহাসভায় 


মহা আন্দোলন হইয়া! থাকে। 
মিসর অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। পূর্ব- 
কালে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ এক প্রকার ওবধ 


মাথাইয়া, মৃতদেহ গৃহে রক্ষা করিত। ওঁধ- 
ধের গুণে উহ! অবিকৃত থাকিত, অর্থাৎ 
পচিত না, বহুকাল পর্যান্ত টাটুক1 থাকিত। 
কাহারও পিতা খণ পরিশোধ ন! করিয়। 
মৃ্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্রকে দেই 
খণ পরিশোধ করিতে হইত? এবং মৃতদেহ 
উত্তমর্ণের নিকট অন্থান্ত সম্পত্তির স্তর বন্ধক , 
রাখিতে হইত। এইরূপ বন্ধক-প্রথা অত্যন্ত 
অপমানব্যঞজক বলিয়া! “সাধারণের বিশ্বাস. 
ছিল। এজন্ সন্তান, পিতার খণ পরিশোধ 
করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। 

আস্তিক মহাদেশে বেকুমানা নামে 
একটা অনভ্য জাতি আছে। তাহাদের মনে 
অদ্ভুত ধারণা এই যে, মৃত ব্যক্তির সেবা- 
শুঅষার জন্ত পরিচারকের প্রয়োজন। এই 
নিমিত্ত দেশের কোন সন্ত্রস্ত লোকের মৃত্যু 
হইলে, তাহার পরিচর্যযার। উদ্দেস্তে তাহারা 
ছবাদরশ জন দাসকে বধ করিয়া, মৃত ব্যক্তির, 
সহিত কবরে সমাহিত করিত। 

আমেরিকার কিউমেন! নামে একটী জন- 
পদ আছে। পূর্বকাঁলে তথাকার অধিবাদীর! 
পরম সমাদরে ভেকের পৃজ! করিত। তাহা” 
দিগের মতে ভেক জলের অধিপতি । অতএব 
কেহ ভেকজাতির প্রতি কোনপ্রকার অন্তায় 
আচরণ করিলে, দেশমধ্যে মহা অশুভ সংঘটন 
হইবে, ইহাই সাধারণের বিশ্বীস। তাহার! 
ভক্তিসহকারে ভেকের নিকট বর প্রার্থন! 
করিত। আবার কাহারও কোন প্রকার 
আপদ্‌ বিপদ উপস্থিত হইলে, অথবা খান্তত্রব্য 
ছুশ্রাপ্য হইলে, একটা জলপূর্ণ পাত্রে ভেক 
রাখিয়া, তাহাকে প্রহার করিত। তাহাদের “ 
মনের ধারণ এই যে, ভেক. ভাকিশ্ে 


ফাল্তন, ১৩১৩ ] 


সর্বপ্রকার বিপদ্‌ হইতে মুক্তিলাভ কর! 
বায়। 

উহ্বারা কোন পণ্ড ধরিয়া, তাঁহাকে বধ 
করিবার সময়, তাহার মুখে ছুই এক বিন্দু 
মন্ত প্রদান করিত। ইহার কারণ এই যে, 
মৃত পণ্ডর আত্মা, মগ্ধপান করিয়া, এ পশুর 
দেহ হইতে বহির্গমন করিয়া, অন্তান্ত পঞ্ড- 
দিগকে এই স্থুসমাচার বলিয়া দিবে এবং 
তাহার! স্থরার লোভে শিকারী ব্যক্তির নিকট 
আসিয়া ধরা দিবে। 

পলানেসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং 
সেওউইচ্‌ দ্বীপসমূহের অধিবাদিগণের কি স্ত্রী, 
কি পুরুষ, উভয় জাতিই স্ব স্বদেহে বহুল 
পরিমাণে উল্কি পরিয়া থাকে। এই 
উল্কির চিত্রভেদে জাতিগত উৎকর্ষাপকর্ষ 
নির্ণীত হইতে দেখা যায়। হুন্তপদ গ্রভৃতি 
দেহের সর্ববাবয়বে উল্কির বিচিত্র চিত্র 
অঙ্কিত হইয়। থাকে । এমন কি বালিকারা 
পর্যন্ত শৈশবাবস্থা হইতে সাতিশয় আগ্রহ 
সহকারে উল্কি ধারণের যাতনা সহা 
করিয়া থাকে । এই উল্কির দ্বার! তাহাদের 
সম্মান ও জাতীয় গৌরব সুচিত হইয়। থাকে । 

'ওটাহিট দ্বীপে এক সম্প্রদায় লোক 
আছে, তাহাদের পরিণীত স্ত্রীদিগকে সাধারণে 
ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং সন্তান জন্মিলে 
তাহাকে মারিয়া ফেলে। ফলতঃ ইহাদের 
মধ্যে সতীত্বের আদর দেখ! যায় না। স্ত্রী- 
লোকের! নৃত্য করিতে অত্যস্ত ভালবাসে । 
ইহাদের অঙ্লীলভাব্যঞ্জক নৃত্য ভদ্র সমাজের 
রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু কোন দেবারাধনার 
সময় যে নৃত্য করিয়। থাকে, সে সময় 
অঙ্লীলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। 
এই সকল দ্বীপবাসী লোকের মনে 





অদ্ভুত দেশাঁচার। 





৬২৭ 


এইরূপ ধারণ! যে, দেবোদ্দেশে কোন প্রাণীর 
দেহ বা নৌক] উৎসর্গ করিলে, তাহা আর 
কাহারও ব্যবহার করিতে :নাই। কোঁন 
মন্দিরে দেবতার গ্রীত্যর্থে কোন পণ্ড বলিদান 
করিলে, তাহার মাংস ভক্ষণ করা সপ্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ ।" তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, এ 
ংদ আহার করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু 

সংঘটিত হুইয়া থাকে। 

চীনদেশে উদ্বাহ-গ্রথা এইরূপ যে, কন্ত। 
বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায়। পিঞ্জরা- 
বন্ধ শুকর ও শু মত্ত ইত্যাদি বিবাহের 
দানসামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । 

চীনদেশীয় বর বিবাহের অগ্রে, কন্তাকে 
দেখিতে পাঁয় না। কন্ঠা। দেখিতে সুন্দরী ব! 
কুৎসিতা তাহা জানিবার একটী রীতি 
আছে। কন্তার পায়ের জুতা দেখিয়া, সে 
স্থরূপা কি কুবূপা তাহা স্থির করা হয়। 
চীনেদের মতে কন্তার পদদ্ব্ন যত ছোট, সে 
তত সুন্দরী । স্ৃতরাং জুতা ছোট হইলে, 
কন্ত। সুশ্রী হইবে। 

পুর্বে রাঁজপুতনা দেশে কন্যা জন্মিলে 
তাহাকে মারিয়া ফেলিত। মারিবার সময় 
তাহাকে বলিত,__“্তুমি যাঁও, গিয়া তোমার 
ভাইকে পাঠাইয়! দিও৮। 

কোন কোন অসত্য জাতীয় লোকে, 
রক্তে ঝুল গুলিয়া, মুখে মাখিয়া থাকে। 
তাহার মনে করে, ইহাতে মুখের অত্যন্ত 
শোভ। বৃদ্ধি হয়। তাহারা শত্রুকে বধ করিয়া, 
তাহার মাথা! গলদেশে ধারণ করিয়া থাকে। 
যে হত শক্রুর মাথ! গলায় ঝুলাইতে পারে, 
তাহার তত্ত অধিক সমাদর। 


শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় । 


৫ম বাধিক ২য় বিশেষ অধিবেশন । 


১। গত ১৬ই আশ্বিন € ১৯০৪-__২র! 
অক্টোবর) রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে "পাচ 
ঘটিকায় সময় পঞ্চম বাৎসরিক দ্বিতীয় বিশেষ 
অধিবেশন হইয়াছিল। 

২। অন্ততম সহকারী সভাপতি মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীষুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব 
হ্থলীনিবামী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কষ্চনাথ 
স্তায়পঞ্চানন মহাশয়, সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। 

৩। ন্যুনাধিক আড়াই শত সভ্য সভা- 
স্থলে উপস্থিত ছিলেন। 

৪। এতদধিবেশনের আলোচ্য বিষয়- 
গুলির তাঁলিক] ১-- 

১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় 
কর্তৃক শ্ীক্ণ-তত্ব_ফাকুহার (ঢ91091701) 
সাহেবের মুতর সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ 
পাঠ। 

৫। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী 
পঠিত ও গৃহীত হইল। 

৬। বিবিধ বিষয়ের সংশ্রবে জয়েপ্ট 
সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেক্দ্রনাথ বিগ্যা- 
নিধি মহাশয় সভাস্থ সভ্যগণের গোচর করি- 
লেন যে, রাজ! শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাঁহাছুর 
মহান্থভাবের 1715015 0£ 0510865. 
অর্থাৎ “কলিকাতায় ইততিহাদ” এবং কাবা 
বিশারদের সম্পাদিত 'মাইকেলের গ্রস্থাবলী, 
ও “বিদ্তাপতির পদাবলী” এই গ্রস্থতরস্ন সাহিত্য 
সভ। হইতে প্রকাশিত হইবে। এইজন্ত তাহা- 
দের উভয়কে আত্তরিক ধন্তবাদ প্রস্তাব উত্া- 
পিত হইল। তংহুত্রে বিদ্ভানিধি মহাশয় 
বলিলেন যে, রাজ। বাহাদুরের সঙ্কপিত 
গরস্থখানি প্রীতিপদ ও শিক্ষা্দায়ক, সুন্দর ও 


সারগর্ভ এবং মাইকেল গ্রভৃতির সংস্করণত 
সুন্দর ও সটাক-_-ইত্যাঁদি। সর্বসম্মতিক্রমে 
আনন্দসহকারে প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। 

৭। তাহার পর শ্রীধুক্ ব্রদ্মবান্ধব উপ!- 
ধ্যায় মহাশয় *শ্রীরষ্তর--ফাকুহার সাহে- 
বের মতের সমালোচনা” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। 

৮। প্রবন্ধপাঠাস্তে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্্ 
শাস্ত্রী এম, এ, বায় বাহীছুর বলিলেন ;- 
পঠিত প্রবন্ধের ভাব, ভাষা, দার্শনিকতা 
ইত্যাদি বিষয় অতীব প্রশংসনীয়। প্রবন্ধের 
তাবতরঙ্গে তিনি চালিত হইয়াছেন। প্রব- 
স্ধের বিরুদ্ধে যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তবে 
তাহা ফাকুহার সাহেবের মতামতবিষয়ক। 
তিনি ব্যক্তিগতভাঁবে ও সাহিত্য সভার পক্ষ 
হইতে প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে আস্তরিক 
ধন্যবাদ করিলেন । 

৯। মহামহোপাধ্য।য় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তৎপরেই 
এইবূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, গ্রবস্টী 
উত্তম হইয়াছে। উহার বর্ণিত ভাঁষ| ও গ্রাতি- 
পাস্ত বিষয়ও সুন্দর )-_ন্ুতরাং বক্তৃতাটা 
যার পর নাই হদয়গ্রাহিণী। বক্তা মহাশয় 
উপযুক্ত তাহাতে আর সংশয় কি? ইত্যাদি । 

১০। শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত বিদ্যা- 
বিনোদ মহাশয় বলিলেন; প্রবন্ধটা অত্যস্তই 
শ্রুতিমধুর এবং ভাববিষয়ও ন্বন্দর;_অতএব 
উহ সাধারণতঃ মনোহর হইয়াছে । তিনি 
বলিলেন যে, জরাসম্ধ বধ ভীষণ হননেচ্ছ! 
গ্রভৃতি ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের বিরোধী 
হইয়াছে। তৎপরে তিনি শ্রোতৃবর্ের 
পুনঃ প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়া সভাগৃহ ত্যাগ 
করিলেন। | 


ফাল্গুন, ১৩১৩ ] ৫ম বাধিক ২য় বিশেষ অধিবেশন । 


৬২৯ 





১১। শ্রীধুক্ত চারুচন্র বস্থু মহাশয় বলিলেন 
যে, ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সকাশে 
আমাদের সকলেরই অত্যন্ত রৃতজ্ঞত| প্রকশ 
কর! উচিত। কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীককষ্ণের অবতা- 
রত্ব বিষয়ে একটী কথ! বপিতে অবশিষ্ট 
আছে। সেই কথাটা এই £- ঈশ্বরাবতার-__ 
বর্গের ম্বস্ব উক্তিতে আমাদের নির্ভরতা, 
নিয়ত প্রীর্থনীর় । যথা: “সর্বধর্দান্‌ 
পরিত্যজ্য মাসেকং শরণং ব্রজ”__ইত্যাকার 
বচনপরম্পরাঁয় সর্বসাধারণের আস্থা স্থাপিত 
থাকা আবশ্তক। বুদ্ধ ও ৃষ্টও- প্ররূপ 
মর্মে বলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু ব্তুতাকারক 
মহাশক্ ইহার প্রসঙ্গ নির্দেশে পরাম্মুখ কেন-_ 
তিনি তাহা বোধগম্য করিতে অক্ষম। 
ইত্যাদি । 

১২। শ্রীবুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহা- 
শয় বলিলেন_-প্রবন্ধ শ্রবণে তিনি অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছেন। এই সংক্রবাধীন 
ফাকুহারও ধন্তবাদদ পাইবার অধিকারী । 
কেননা, তীয় আন্দোলন ব্যতীত অগ্যকার 
প্রবন্ধানুণীলন হইত না । তাঁহার পর তিনি 
বলিতে লাগিলেন যে, বৌদ্ধগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের 
নির্দেশ ভাব হইলেও 'কালীয়নাগের' ও 
“কালীয়দমনের' বিবরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের দৈত্য-_কৃষ্খ ও 
হিন্দুর দেবাদিনেব শ্রীকৃষ্ণ যে অভিন্ন, তাহার 
প্রামাণিকত! কোথায়? ইত্যাদি। 

১৩। শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামবেদী 
মহাশগ্প বলিলেন যে, খক্সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের- 
নির্দেশ থাকাতে, তদ্বারা বেদের অনাদিত্ডে 
সন্দিহান হুইতে হয়। প্রবন্ধপ্রণেতা৷ প্রাস- 
লীলার” কোন ব্যাথ্যান প্রদান করেন নাই। 
ইত্যাদি। 

১৪। মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহা-" 
শয়, সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে ২য় বার 


উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য এই ষে_পকল্স, 
ভেদাদিরুদ্বং* এতন্সতান্ুপাঁরে 'শ্রুতি” শাস্ত্র 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্গমূলক উল্লেখ, কোনও ক্রমেই 
দোঁধাআক হইতে পারে না। ইত্যাদি। 

“ ১৫। পতিত শ্রীযুক্ত রামচরণ বিষ্থা- 
বিনোদ মহাশয় অতঃপর বলিলেন ;-_প্রবন্ধ- 
কারের শবার্থ-সম্পত্তি- বিলক্ষণ সুপ্রচুর। 
কোন বিশেষ হেতুবশতঃ তিনি প্রবন্ধো- 
লিখিত প্রতিবাদাংশের নির্দেশে নিরম্ত হুই- 
লেন। তদনস্তর তিনি বলিলেন যে, তবে 
অক্ষুব্ধচিত্তে বক্তব্য এই যে, গ্রীষ্টের সাম্য- 
মৈত্রী করুণা-বাঁদ-_প্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই 
জগতে সর্বপ্রথমতঃ, উক্ত ও কীনত্তিত, বিঘো- 
যিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ, 
উত্তরকালে উল্লিখিত মতের অধিকারী হন, 
তাহার পর “বাইবেলে এই মতটী পরিগৃহীত 
হয়। এই স্ন্দর সন্দর্ভে রাঁলীল! ব্যাপা- 
রের বর্ণন সর্বথ। স্থশৌতন হইয়্াছে। 
কারণ তদ্বিষয়টী বহু-বিস্বৃত। স্ৃতরাং অল্প 
সময়ের মধ্যে পঠিতব্য অথচ একমাত্র প্রস্তাবে 
তাহার স্থান হওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি। 

১৬। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ (বারি- 
ষ্টার-এট্‌ল ) ইওডিয়ান নেশন সম্পাদক ; এফ. 
আর, এন্‌, এল, ) মহাশয় তৎপরেই দণ্ডায়- 
মান হইয়।:বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, 
তিনি প্রতিহাসিক যুক্তিতর্কে ও শান্্ীয় 
ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। তবে ইহাও 
বক্তব্য যে-_গীতোপদেশ, বাইবেলের উপর্দেশ 
ও শিক্ষা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক উৎ- 
কৃষ্ট। এবসূত অধিকাংশ বিষয়ই আছে-- 
যাহা লীতায় বিশেষ বা অ-বিশেষভাবে বিবৃত, 
কিন্তু বাইবেল, তদ্র্ণনে একেবারেই নির্ববাকৃ। 
সুতরাং এতাদৃশ স্থলে তর্ক বিতর্কান্থরোধে 
বাইবেলের প্রাচীনত্বে কেহ স্বীর্কুত হইলেও, 


,বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ফলতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌- 


বলিলেন যে; মোক্ষদাচরণ বাবুর বাক্যের । গীতায় ও বাইবেলের তুলনায়, শেযোক্তের 
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উক্কিগুলি “বাল-ভাধিত”-বৎ 
হুইবে। 

আত্ম! অনাদি নহে; কিন্ত সাদি, পু্- 
জন্মাভাব, কর্ধাৰাদাভাঁব, প্রভৃতি মতবাদ 
নিতান্তই অশ্রদ্ধের-__সম্যক্‌ হেয়। শ্রীৃষে- 
পালকবৃন্দ, তাহাদের আরাধ্যদেবকে স্বীয় 
স্বীয় চক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা! 
অপেক্ষ। ভগবানের অবভারত্বের আম অপর 
প্রমাণে প্রয়োজন কি? এই সকল কি 
অলীক অথবা অমূলক ? খ্রী্টতক্ঞগণ গ্রষ্টা- 
নের 'রেদ্ারেকৃশনে' (0২০5815০007) অর্থাৎ 
পুনরুজ্জীবনে প্রতায়াপন্ন। হিন্দুগণ কিন্ত 
উহাতে বীতশ্রদ্ধ। এতদেশে বহুল প্রেতাত্মার 
'্সাবির্ভব ঘটে। 

ভগবন্লীল! সম্বন্ধে বিস্তর বাগ্বিতগ্ডামূলক 
বিষয় অন্মঙ্গেশে বিচারিত ও অন্ুশীলিত 
ও আলোচিত হইঞজ। গিয়াছে । 'ভাগবতে” 
বিবৃত আছে--গোপিকাকুল আপনাপন তর্তৃ 
ভবনে অবস্থিত ' থাকিয়াই,. দেবাদিদেব 
শ্রীকষ্চের সহিত বিহারার্দি করিতেন। 
ধিওসফিষ্টের! (105050101)150) অর্থাৎ পরা- 
বিস্তানুশীলক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যক্তিগণ 
বলিয়া থাকেন--গোপীগণ, এএ্রাল বডিতে, 
(49051 5০৭১) শ্রকৃষ্ণ সমীপে ছিলেন। 
ইত্যাদি। 

১৭। উপসংহার সময়ে শ্রীযুক্ত সভাপতি 
মহাশয় বলিলেন যে, প্রববন্ধকর্তা উপাধ্যায় 
মহাশয়ের উক্তিগুলি অতি উত্তম ও উপা- 
দেয়। প্রবন্ধ শ্রবণে তিনি নিরতিশয় গ্রীত 
হইয়াছেন, অতঃপন্ন সভাপতি মহাশয় নিজের 
আসন গ্রহণ করিলেন। 

১৮। মহামহোপাধ্যান্ তর্কবাগীশ মহা" 
শয় সভাপতি মহোদয়ের ধন্তবাদ করিবার পর 
সম্পাদক শাস্বী ও সহখোগি-সম্পাদক (জয়েন্ট 
সেক্রেটারি) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ 
বিভানিধি মহাশয় যখীক্রমে উহার সমর্থন 


বোধগম্য 





সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 


এবং পোষকতাপুর্ব্বক সভাপতি ও প্রবন্ধকার 
এতচুয়েরই গুণকীর্তন করিলে পর সভার 
কাধ্য নিঃশেষিত হইল। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ 
সভাপতি । 
শ্রীরাজেন্দ্রচন্র শাস্ত্রী 
সম্পাদক । 


(১৩১১1 ২৬শে অগ্রন্থায়ণ_-১৯০৪ । 
১২ই ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ-_৫ ( পাঁচ 
ঘটিকা )। 

৫ম বাৎসরিক ৬ষ্ঠ মাসিক 

অধিবেশন । 

১। গত ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৯০৪। 
১১ই ডিসেম্বর ) রবিবার অপরাহ্ ৫ (পাচ) 
ঘটিকার সময় সাহিত্য সভার ৫ম বার্ষিক ৬ষ্ঠ 
মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। 

২। অন্ততম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ধ নগেন্ত 
নাথ ঘোষ 1৭, ২, 5. মহাশয় সভাপতির 
আমন গ্রহণ করেন। 

ও৩। সভায় শতাধিক সভ্য উপস্থিত 
ছিলেন। 

৪। এতদধিবেশনের আলোচ্য বিষয়- 
গুলি এইরূপ ছিল। যথা £-- 

“সময় ।--(১৩১১ সাল) ২৬শে অগ্রহায়ণ 
(১৯০৪) ১১ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ 
(পাঁচ) ঘটিকার সময়। 

“স্ভাগতি 1 শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ, 
ব্যারিষ্টার এট, ল, চা. [২ 5. 

“আলোচ্য বিষয়।-(১) শ্তীযুক্ত ব্রশ্গ- 
বান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বর্তৃক প্থদেশীয় 
শিক্ষা্নামক প্রবন্ধ পাঠ (২) পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে ধন্তবাদ প্রস্তাব (৩) বিবিধ 
বিষয়।” 


ক্বাঙ্তুন, ১৩১৩ 





৫। গত অধিবেশনের কাঁ্য-বিবরণ | অন্তান্ত অনেক সদ্গুণও ছিল। বিস্তাবন্ত! ও 


পঠিত ও অন্থমোদিত হইল। 

৬। সভায় রীতিমত কার্য্যারভ্তের 
পূর্বেই ৬ রায় বাহাহুর ডাক্তার হৃর্যাকুষার 
মর্বাধিকারী মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুর নিমিত্ত 
সম্পাদক নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলে, মহা- 
মহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার সমর্থন 
করেন] তৎপরে মহারাজকুমার বনয়ারি 
আনন্দদেব বাহাছর মহাশয় এ প্রস্তাবের 
পোঁষকত! করিলে, সর্বসম্মতান্থদারে নির্ঘা- 
রণটা (1২০3০1/6০/) গৃহীত হয়। সেই 
প্রস্তাব এই $-. 

ডাক্তার রায় ৬হূর্যকুমার সর্বাধিকারী 
বাহাছুর মহোদয়, “সাহিত্য-সভার* স্থাপনা- 
বধি ইহার বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 
ডাক্তার সর্বাধিকারী মহোদয় বিলক্ষণ 
বিদ্কোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী, শ্বজাতীয় ভাষার 
অকপট সেবক ও অসাধারণ বিদ্বান্‌ 
ছিলেন। তদী়্ শোচনীয় মৃত্যুতে কেবল 
“সাহিত্য-সভ1” ক্ষতিগ্রস্ত ও ছুঃখিত হইয়- 
ছেন, তাহা নহে,_কিন্ত সমগ্র বঙ্গতৃূমি, এক 
মহারত্ব হারাইয়াছেন। অতএব সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে স্থির হইল ষে, এই নির্ধারণের অবিকল 
একখণ্ড প্রতিলিপি, উদ্ভিথিত স্বর্গগত রায় 
বাহাছর ভাক্তার সর্বাধিকারী মহোদয়ের 
সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু 
সত্য প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট 
প্রেরিত হউক। 

৭। তৎপরেই সহধোগী-সম্পাদক-_ 
(জয়েন্ট সেক্রেটরি ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেক্্ 
নাথ বিস্ভানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ববাহু- 
মোদনে ৬কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়ের 
অকাল-মরণ-নিবন্ধন নিম্ননিবন্ধ নির্ধারণও, 
প্রেরিত হউক। কবিরা নিশিকাস্ত সেন্১ 


মহাশয় পসাহিত্য-সভার* আস্থপ্রি- ইহার , লেট (139016%) ও 


অমাত্রিকতা প্রভৃতি সদৃগুণে তিনি সর্বজনপ্রিক় 
ছিলেন। এরূপ লোকরঞ্জন জনের যৌবনা- 
বস্থাতেই লোকাস্তর ঘটায়, “সাহিত্য-সভ1” 
অত্যন্ত হঃখিত। ইহাঁও স্থির হইল বে, 
এই নিষ্ধীরণের একখানি গ্রতিলিপি, তদীয় 
বৃদ্ধ পিতা কবিরাজ দুর্গী প্রসাদ সেন কবিরাজ 
মহাশয়ের সকাশে প্রেরগ করা হউক। 

৮। তৎপরে বিস্তানিধি মহাশয় নিয়োক্ত 
পুস্তকোপহার-দাতৃদিগকে ধন্বাদের প্রস্তাব 
করিলেন। সর্ধান্ছমোদনে এই প্রস্তাবও, 
গৃহীত হইল। পশ্চাৎ উপহারদাতৃবৃন্দের নাম 
লিপিবদ্ধ হইল ;-- 

(১) শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। 

(২) » কবিরাজ যোগীক্জনাথ দাস। 

(০) » মিশ্র গোবিন্দনারায়ণ কুমুড়িয! 

(৪) » ধর্শানন্দ মহাভারতী। 

(৫) » শ্যামাচরণ কবিরত্ব ॥ 

(৬) » যতীন্ত্রনাথ দত্ত । 

৯। অনন্তর শ্রীযুক্ত ব্রদ্মবান্ধব উপাধ্যায় 
মহাশয় “ম্বদেশীয় শিক্ষা” নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। 

১০। প্রবন্ধপাঠান্তে শ্রীযুক্ত বৈদ্তনাথ 
মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ঝলিলেন ১-- 
প্রবন্ধে ইংরেজকে যত গালি দেওয়া হইয়াছে, 
ইংরাজ তত গালির উপযুক্ত নয় । ইংরাজের 
গুণেই আজ হিন্দু শিক্ষিত হইয়াছেন। 
ইংরেজ আগমনের পুর্বে 7১4৮196190) অর্থাৎ 
শ্বদেশ-হিতৈষণা” বিস্কমান ছিল না । গ্রবন্ধ- 
কার মহাশয় ইংরাজি শিক্ষায় যত অনিষ্ট 
সংঘটনের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহার 
মতে উহা তত অনিই্টকারী নয়। গাহার 
মতে রামায়ণ ট্যাজেডি (18505 ) 
অর্থাৎ পবিয়োগাস্তক” কাব্য নছে। হাঁম- 
ও 'রাশায়ণে বরং 


বিশেষ উৎসাহী সদস্ত ছিবেন। তত্ত্ব াহার | কতকটা €মীসাদৃশ্ত অবলোকিত হয়। 
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১১। পরে শ্রীযুক্ত যোগেশ্চজ্র শাস্ত্রী 
মহাশয় বলিতে লাগিলেন ঘে, প্রবন্ধ'টী অতীব 
উৎকৃষ্ট । “সারম্বত আয়তনের” লক্ষ্য উচ্চ- 
তম। তাহার অগ্রবস্তী কুট সমালোচন প্রথা 
পূর্বে আমাদের লক্ষা ছিল না। শুভকরী- 
শিক্ষা-বিধান, ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রচলিত 
নাই। ও 

শুভকরী শিক্ষার ন্যাপ্গ কাধ্যকারিণী 
শিক্ষা স্বল্পই আছে। ফলতঃ সন্দর্ডটা অত্যন্ত 
হুন্দরই হইয়াছে। ইত্যাদি। 

১২। ডাক্তার চুণীলাল বন্ রায় ঘাহাদুর 
মহাশয় বলিলেন £-_বক্ত1 তাহার মাননীয় 
আত্মীয় বন্ধু। বিশেষ অগ্যকার এই বক্তৃতা 
শ্রবণে তিনি পরম আনন্দিত হইবেন, সাহার 
ঈদৃশী ধারণা বক্তৃত। শ্রবণের পূর্বেই জন্মিয়া- 
ছিল। বক্তৃতার ভাষা ও উহাতে বিবৃত 
বর্ণন৷ যৎপরোনাস্তি হৃদয়গ্রাহিণী। তন্নিমিত্ 
তিনি আমাদের, সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। 
ইংরাজি শিক্ষার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার অনা- 
বশ্তঠক। কারণ উৎকৃপ্তা স্বতঃসিদ্ধবৎ। 
তিনি তদীয় সারম্বত আয়তনে যে প্রণালী ও 
প্রথা প্রবর্তিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, 
তাহা উপাদেয় বটে, রোগ প্রতীকা রার্থ 
তদীয় নির্বাচিত ওষধ সময়োপযোগী, সুতরাং 
স্থুসঙ্গত। দারিদ্র্যজন্ধই পাপের প্রাহূর্ভাব। 
ইংরাজ-_মাজ আমাদের রাঁজা। ইংরালী, 
রাজা-ভাষা। - উহ! বর্তমানে অর্থকরী বিদ্যা । 
অহএব বিদ্যমান সময়ে এতাদৃশ উপান্বা- 
বলম্বন আবশক, যাহাতে সকল দিক্‌ 
বজায় হয়। তিনি যেরপ করিতে চাহেন, 
তাহাতে সামান্ত শিক্ষা চলিতে পারে, তন্বার! 
উচ্চ শিক্ষার সম্ভীবন! নাই। আর উপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রবর্তনীয় শিক্ষা-গ্রথা, সর্বথা 
বহুব্যয়সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে অথেক্ষাক্কৃত নীচ 
জাতির বর্জন, সুবিধাজনক হইবে বলিয়া 
বোধ হয় না। ইত্যাদি। 


১৩। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়ন্ক্ দেব 
বাহাছুর মহানুভাব এইরূপ বলিতে আরম্ত 
করিলেন যে, তিনি প্রবন্ধ শ্রবণে গ্রীত হইয়া- 
ছেন। বক্তার প্রবন্ধ, উত্তম ও সমীচীন ! 
তিনি অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। প্রব- 
স্বের গুরুত্ব, উপাধ্যায় মহাশয়, নিজেই অঙ্ধ- 
ভব করিয়া! থাকিবেন। ইহাই তাহার বিশ্বাস। 
রাজপুরুষের! গ্রথমতঃ মংস্কৃত শিক্ষারই পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। “বারাণসী সংস্কৃত কলেজের? 
ও “কলিকাতা সংস্কত কলেজের; পুর্বকালীন 
প্রাচীন রির্পেটি (বিবরণী ) পাঠে উহাই 
বিদিত হওয়া যায়। ডাক্তার রায়বাহাদছুরের 
সহিত তাহার মতানৈক্য আছে। স্বদেশী 
শিক্ষায় স্বজাতীয় গৌরব বঞ্ধিত হয়। রাজা 
বাহাছুরের ধারণা এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে 
উপাধ্যায়ের বিস্তালয় পরিচালিত হইবে, ন! 
- উচ্চতর নিম্নমেই উহ! পরিচালিত হইবে? 
বর্তমানে ব্ঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্রাঙ্ষণ্যধর্মম 
প্রাধান্ত ও ব্রাহ্মণগণের প্রভাব পরিক্ষণ, সবি- 
শেষ ভাবেই অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে । শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য 
উচ্চতম হওয়া প্রার্থনীয় ও অভিলষণীয়। 
এতদ্দেশের সকলেই যে চাকরি করিবে ব! 
পাইবে, তাহা! ভাবিবার প্রয়োজন নাই। 
ইংরেজী পড়িয়! কয়জনে মেক্ষপীয় ও মিল্টন্‌, 
বর্জিল ও ডাল্টে, ডাইডেন ও কুপার (০০%- 
০০) ইত্যাদি হইয়াছেন, অথবা হইবেন? 
বস্ততঃ আদর্শের উচ্চতারই প্রতি দৃষ্টি রাখা 
আবশ্তক। আদর্শের খর্ধতাঁর দিকে লক্ষ্য 
না থাকাই, সর্বতোভাবে স্পৃহুণীয়। সংস্কৃতের 
অন্শীলনার্৫থই অনেক সাহেব, অন্মন্দেশেও 


আদৃত। স্বজাতির প্রতি প্রেমাস্থরাগ, একটী 


স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তঙ্গিবন্ধনই জর্দন্‌ জাতীয় 
মোক্ষমূলর (1195: 11016:) অতি পণ্ডিত 
হইলেও ইংলণ্ড তত সমাদৃত ছিলেন 
না। তাহাদের (ইংরাজের ) স্বজাতীয় দার 


ফাঞ্ভুন, 555৩1 ৫ম বাঁধিক ২য়.বিশেষ অধিবেশন । 
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মোনিয়ার উইলিয়ামন, যতদুর সন্মানিত 
হইয়াছিলেন। সমস্ত বন্তুই, দোষগুণাশ্রিত। 
শিক্ষা অতীব ছুরহ দ্রব্য। ভলটেয়ার বলিম্বা 
গিয়াছেন, পৃথিবী ছুই একটা বড় লোক দ্বারাই 
চালিত হইয়। আসিতেছে । বক্তা! মহাশয় 
প্রায় সকল বিষয়ই সঙ্কেতে বলিয়! দিয়াছেন। 
তাহার ভাষা যথেই সুমিষ্ট । সুতরাং, তদীয় 
সন্দর্ভ সম্যক্‌ সুন্বর। আর তাহার উদ্দেশ্ত 
যে, অতীব সাধুতাময়, তাহাতে সংশয় 
কোথায়? ইত্যাদি । 

১৪। পরে শ্রীধুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহা- 
শয় বলিলেন--"অজরামরবৎ প্রাজে। বিদ্যা" 
মর্থঞ বিস্তয়েৎ ইত্যাদি বাক্যে যথেষ্ট সহুপদেশ 
নিহিত রহিয়াছে । তৎপরে তিনি প্রাচীন 
ভারতের বিগ্াঙ্থুরাগের প্রসঙ্গ তুপিয়া মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র বিগ্তাবাগীশ সংবাদ 
কীর্তন করিলেন। অতঃপর তিনি পশ্বদেশীয় 
শিক্ষা” বলিলে, ভারতীয় উপদেশ ও বঙ্গীয় 
উপদেশ” ছুইই বুঝাইতে পারে, ইত্যাদি 
বলিলেন। 

১৫। তদনস্তর 'আরও ছুই একজন 
। কিছু কিছু বলিলেন। 

১৬। শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্ত্র রাহা, 
বি, এ, মহাশয় বলিলেন, হিন্দুধর্মের পুনরু- 
জ্ীবক (7২০৬1৩21150 ) এক সম্প্রদায়ের 
প্রভাব ও প্রাহূর্ভাবের নির্দেশ করিলেন। 
এতন্বাক্স! সামাজিক অগ্রগতি প্রতিহত হই- 
তেছে। অধুন1 (ক) সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলন 
ও প্রাধান্য, (খ) ব্রাহ্মণ প্রাধান্ত, (গে) 
ব্রাঙ্মণগণের স্ব-শ্রেণীর রক্ষণ ইত্যাদিই বর্ত- 
মান সময়ে এক শ্রেণীর লক্ষ্য । ইহার কারণ 
ইংলশীয় ভাষাধ্যয়নে দমাজের গতি পরি- 
কণ্তিত, স্থলবিশেষে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই 
উক্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভার ঘটয়াছে। ইহাতে 
বিপ্রবর্ণের প্রাধান্ত বিলুপ্তপ্রায় । অন্কার 
গ্রবন্ধকারও উল্লিখিত সম্প্রদাযভূক্ত। ফলে 


তাহার মতে প্রাবন্ধকর্ডার আলোচ্য বিষয় 
সময়োপযোগী হয় নাই। 

১৭। সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে 
প্রবন্ধপাঠক মহাশয় বলিলেন-_ডাক্তার চুনী 
লাল বাবুর মতাঁমতের সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য 
থে, তথয শিক্ষা-গ্রবর্তন-প্রস্তাব, বাস্তবপক্ষে 
দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নহে--বরং অন্ুপ- 
যেগী, তাহা তিনি জানেন । জানিয়াও তিনি 
মেই অসাধ্যসাধনে অগ্রর হইয়াছেন । 
তিনি বলিলেন যে, ইংরেজী অর্থকরী 
বিস্তা, তিনি তাহ বিলক্ষণ বিদিত। কথাট! 
কতকাংশ সত্য । পসারস্বত আয়তনে” অর্থ- 
করী বিগ্যাধয়নের ব্যবস্থা না থাকিবে এমন 
নয়। লশুনে বি, এ, এম, এ, উপাধিধারীর! 
চাকরি পাইয়া থাকেন। অকার্ফোড ও 
কেশ্বিজ বিগ্যালত্বের উত্তীর্ণ ছাত্রের! চাকরি 
পান ন1। বেতন গ্রহণেই কি বিদ্যালয় উন্নত 
হয়? তাহার “সারম্বত আয়তনের” পরিচালনে 
তিনি বর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবেন না, এ 
কথাও ত্রন্বান্ধব মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত 
করিলেন। . 

১৮৭ শেষে সভাপতি মহাশয় বলিতে 
আরম্ভ করিলেন যে, সকল কথার- মীমাংসা 
অসম্ভব। ইংরাজি দ্বারা উপকার হয় না, 
বক্তার এরূপ উদ্দেশ্ত নগ্। বিদ্যাসাগর মহোদয় 
৩২ টাকা মাত্র বেতন গ্রহণে কলেজে পড়াই- 
বার ব্যবস্থা করেন। কিন্ত অত সুলভ বেতনেও 
বিদ্যালয়ের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। 
তৎপরে বক্তব্য এই যে ইংরাজ জাতি, দোষ- 
গুণমিশ্লিত। হিতৈষণা-বৃতি আমর! ইংরা- 
জের সকাশে শিক্ষা করিয়াছি, এটী একটা 
যথার্থ কথ ॥ কিন্ত, এই সংঅবাধীন বক্তব্য 
এই যে, ইংরাজসংসর্গাবিবর্জিত দেশেও হিতৈ” 
আণাদি গুণ বর্তমান নাই কি? ইংরাজই 
ব| কতদিন হইল উন্নত হইগ্সাছেন? বেস্থান 
বনিয়! গিক্াছেন ৭5৮57 19850 15 


৬৩৪ 





৪8151301৮ অর্থাৎ "মানবের প্রতি আলয় | পদেই ঘটিতেছে। একজন ইংরেজ কদাপি 


ুর্গ সদৃশ+। অধূনা! সাহেবের! আমাদের উপর 
আত্যন্তিকরূপে বিরক্ত। প্যারিচরণ সরক্ষার, 
রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকনাথ মিত্র, অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, 
গরোপকারার্থ অকাতরে কতই দান করি- 
তেন। ক্ষতি স্বীকার করাই যদি হিতৈষিত! 
হয়, তবে পুরাকালে তাহা পুর্ণমাত্রায় বিদ্য- 
মান ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় গ্রকৃত কথাই 
বলিয়াছেন যে, বেতন গ্রহণ করিলেই যে, 
বিদ্যামন্দির উন্নত হয় তাহ! নহে। কেনন! 
এ দ্েশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে ও 
কালেজে তবে ছাত্রাধিক্য হয় না কেন? 
পাদ্রিদের স্কুলে ও কালেজ সমূহে বত 
অধিক বিদ্যার্থী বিদ্যাধ্য়ন কয়েন, অন্তত্র 
কি কারণে তাছার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়? 
অধুনাতন বালিকা-বিদ্যালয়নিচয়েও কি 
উন্নততর প্রণানীর : শিক্ষা হইয়া থাকে? 
অতএব বক্তার বাকা অতীব সভাতামূলক। 
মিশনারিরা বোর্ডিউ, স্কুল খুলিলে, তাহা 
অচিরেই ছাত্রবৃন্দ ঘার! পরিপূর্ণ হইয়া! যায়। 
আমরা স্বত্ব দোষবশে আপনাদের অনিষ্ট 
সাধনে অগ্রসর । ইহাতে অপরের দোষ 
দেওয়া এক প্রকার নিরর্৫থক। ফলতঃ, 
বক্তার উদ্দেশ্ত, উত্তম ও সাধুতান্থচক। এ 
দেশে ব্রা্ষণ-প্রাধান্য বিলক্ষণরূপেই গ্রয়ো- 
অনীয় হুইয়! উঠিগ্াছে। অন্মদীয় জাতীয়তা 
বিনষ্গ্রায়। আমরা এখন গ্রায় সর্ধাবিষয়ে 
ও স্বাংশে স্বেচ্ছাচারপ্রিয়। বস্তুতঃ, 
আমাদের গ্রক্ৃত জাতীয়তার আলোচনা 
ঘাচ্নীয়। ধর্ম, আচার, বাবার ইত্যাফার 
: ব্যাপারের অত্থাদয় প্রার্থনীয় ও প্রয়োজনীয় 
ৰটে। আমরা পরস্পরের সহিত অনৈক্য 
বিশি্। অদামহস্ত, আমাদের গ্রায় গ্রতি 


ফরাসি ভাষার কাহাকেও গত্রাদি 
লেখেন না। 

এক্ষণে বরাহ্মণগণ একত-রক্ষণে উদ্যুক্ত 
হউন। তাহারা! এখনও মংস্কত ভাষার ও শাস্ত্র 
শিক্ষার জন্ত প্রস্তত হউন। কণিকাতাস্থ 
বর্তমান সংস্কৃত কলেজ আজকাল বিনষ্টগ্রায়। 
অধুনা লোকাস্তরিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশর, ঘদ্রপ লক্ষাধিক মুগ্রাদানে মৃতগ্রান্ 
সংস্কতের পুনরন্থশীলনের পথ গ্রদর্শিত করিয়। 
গিয়াছেন, তন্রপ- লোকের সংখ্য।' বদ্ধিত 
হওয়া উচিত। পণ্ডিতসম্প্রদায় বিলাসিতা 
পরিত্যাগ করুন--অন্যথ। উন্নতির পথ 
কোথায়? ব্রদ্মচর্য্য অক্ষু্ন রাখা এক্ষণে আব- 
স্টক হইয়। উঠিয়াছে। প্রাচীনতম সৎ প্রথার 
প্রত্যাবর্তন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণের সদগতির 
অন্য উপায় আর কিছুই নাই। তাহ। হই- 
লেই,-বক্তা যে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, এরূপ 
ভাবে চলিলে আর কিঞ্চিং কাল পরেই 
হিন্দুধর্ম নষ্ট হইবে, "এইরূপ কোন 
প্রকার আতঙ্কই উপস্থিত হইবে 'ন1। 
কেননা হিন্দুধর্দশীন্ত্র শাশ্বত-_নিত্য--সনাতন 
ইত্যাদি। 

১৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনথ বিদ্যা- 
নিধি মহাশয় সভাপতি ও গ্রবন্ধপাঠক-- 
উভয়কেই আস্তরিক ধন্যবাদ করিলে গর 


সভ1 ভঙ্গ হইল। ইতি 


শ্রীরাজেন্দ্রচন্্র শাস্্ী 


সম্পাদক। 


শকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
মভাপতি। 
১৩১১ সাল ১*ই পৌষ--১৯*৪। ২৫শে 
ডিসেম্বর। রবিবার । 


সর ফেলা 


বাহন-তত্। 


( পুর্নপ্রকাশিতের পর ।) 


বিতর্ক হইবে, বেদাদিতে এই সকল 
বানর, দর্প ও মহিযাখ্য লোকদিগের কোন 
কথা দুষ্ট হয় না কেন? মূল বেদচতুষ্টয় ভিন্ন 
বছ বৈদিক গ্রন্থ আছে, যাহা অনেকের দৃষ্টি 
গোচর হয় নাই, স্ৃতরাং অপ্রাপ্ত বেদ ব্রাহ্ষ- 
পা্দি কোন বৈদিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় নাই, 
তাহ! বলা যায় মা। আমর! মহাভারতাদিতে 
মরমা নামক এক দেবগুনীর নির্দেশ দেখিতে 
পাইয়৷ থ|কি, খগ্বেদেও উক্ত সরমার 
কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত রহিয়াছে । বর্ণন! 
হইতে জান! যায়, সরম পুচ্ছবততী কুধুরী ছিল 
না, পরন্ত অতীব প্রতিভাশালিনী মান্ষী 
ছিলেন। মহাভারতে বিবৃত আছে )-_- 
তেষু তৎমত্রমুপাঁনীনেযু আগচ্ছৎ সারমেয়; ১। 
জনমেজয়তত ভ্রাতৃতিরত্তিহতে। রোবয়মাণে। 
মাতুঃ সমীপ মুপাগচ্ছৎ।৩। তম্‌ মাত! 
প্রতভাৰাচ ব্যক্তং তয় তত্রাপরাদ্ধং যেনাস্তভি 
হতঃ 1 স তাষ্‌ পুনরুব।চ নাপরাধ্যামি কিঞিৎ 
ন অবেক্ষে, হবীংঁষ নাবলিহ ইতি। ৬। 
জনমেজয় এবহুক্তে। দেবশুন্যা। সরময়! ভূশং 
সন্রাস্তে। বিষণ শ্চানীৎ। ১1৩ অ--আদিপর্বব। 
জনমেজয়ের শ্রুতমেনাদি তিন ভ্রাতা যজ্ঞ 
করিতেছিলেন। দেবশুনী সরমার পুত্র 


মহাভারতের এই বর্ণনাও পৌরাণিক 
্রাস্তিসন্ুষ্ট । খুব সম্ভব ব্রাঙ্গণাদি গ্রন্থেও 
দেবগুনীকে জন্ত কুক্কু় বল! হইয়াছে, মহা- 
ভারত তাহার অনুগামী হইয়া কলুষিত। 
কুকুরে কথা কয়, কুকুরে শাঁপ দেয়, ইহা 
পু'থির গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাস 
বা! কোন কৃত্রিম ব্যাম সরমাকে কুকুরী ঠিক 
করিলেন, কাজেই তাহার বাচ্চাকেও কুকুরের 
বাচ্চা স্থির করিয়া তাহাকে বুকুরভাবেই 
বর্ণনা করিলেন যে, "আমি কিছুর উপর 
দৃষ্টি দিই নাই, স্বতও চাটি নাই।” ভ্রান্তির 
দাস নীলকঠও টীকা মুখে বলিলেন-_“সার- 
মেয়ঃ শ্বা”। | 

কুক্ুটঃ পক্ষঘাতেন শব! দৃষটন্নং প্রদুষয়েখ। 

কোন খাগ্ভে সুরগীর পাথার বাতাস ও 
কুকুরের দৃষ্টি পড়িলেই তাহা দুষিত হয়। 
কিন্তু বল! বাহুল্য, এই দেবগুনী সরমাও 
পুচ্ছবতী কুকুরী ছিলেন না, এবং তৎপুব্রও 
পুচ্ছবান্‌ সারমেয় ব৷ শ্বাছিল না। মেদিনী 
লিখিতেছেন ;- 

সরম। কুক্ুরীদেবশুল্ঠোঃ শ্যাৎ রাক্ষসীতিদি। 

সরম। দেবগুনী তাহা বই, কিন্ত সরমার 
অর্থ জন্ত-কুকুরী নহে, এবং এখন যে সারমেয় 


তথায় গ্রমন করিলে সে শ্রতমেনাদি থার! | বিলে .আমরা জন্-কুকুর বুঝবি থাকি, 


প্রহ্ৃত হয়। সরমার পুত্র রোদন করিতে 
করিতে মাতাঁকে অবস্থা জানাইলে, সরমা 
বলিল, নিশ্চয় তুমি কোন অপরাধ করিয়া- 
ছিলে। সরমাতনয় বলিল, না কোন অপ- 
রাধই করি নাই, আমি কোন যজীয় বস্ততে 


তাহাও এই ভ্রান্তির শাখা-প্রশাখা-বিশেষ 
মাত্র। খগ্বেদে এই দেবগুনী সরমার 
বিস্তৃত "বিবরণ বিদ্ধমান রহিয়াছে। সায়ণ 
প্রথম মণ্ডলের ৬২ হুক্তের ৩য় মন্ত্রের ব্যাখ্যা! 
করিতে যাইয়া! বলিয়াছেন,_ 


দৃষ্টিও দিই নাই, যজ্ঞের ঘ্বৃতও লেহন করিখ সয়মানাম দেষগুনী পণিভিগোযু অপহাতান্ 


নাই। তাহাতে সরমা শাপ দেন, জনমেজয় 


শাপশ্রবণে সন্তপ্ত ও বিষ হয়েন। 


তদ্গ্নবেষণায় তাং সরমাং ইন্দ্রঃ প্রাহৌসীৎ। . 
» যখ। ধোকে ব্যাধে। বনান্ত্গতমৃগ।ম্বেষণায় 


৬৩৬ 


শ্বানং বিহ্জতি তছ্ধং। স। সরম। এব 
মবোচৎ হে ইন্দ্র অন্মদীয়ায় শিশবে তদ্‌গে! 
সন্বন্ধি ক্ষীরাদ্যন্নং যদি প্রষচ্ছসি তছি গমি- 
ব্যামীভি। 
সরমা নামে একজন দেবশুনী ছিলেন। 
পণিনামক অস্থরেরা (বর্তমান ফিনিশীয়গণ ) 
অঙ্গিরাদিগের গো অপহরণ করিয়া লইয়া 
গেলে ইন্দ্র সেই গবান্বেষণের নিমিত্ত সরমাকে 
পণিদিগের দেশে পাঠাইয়৷ দেন। যেরূপ 
লোকে বনমধ্যগত মৃগের অন্বেষণে কুকুর 
পাঠাইয়া থাকে, দেবগুনী সরমাও সেইভাবে 
প্রেরিত হয়। তখন সরমা বলিয়াছিল, 
হেইন্দ্র! যদি আপনি আমার পুত্রকে সেই 
গো-সমূহের দুগ্ধরূপ অন্ন দান করেন, তবে 
আমি যাইতে পারি। যাস্ক ও ছুর্গাচাধ্য দশম 
মগ্ুলের ১০৮ সুক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা- 
কালে বলিয়াছেন, . 
দেবশুনী ইন্দ্রেপ প্রহিত| পণিভিরঙ্ীরৈঃ সমুদে 
ইত্যাখ্যানম! যান্ধ।*দেঁবশুনী ইন্্রেণ প্রহ্িতা” 
ইতি নিদান প্রখ্যাপনম্‌ মন্তরার্থ(ভিব্যক্রয়ে 
্সমূদে” সংবাদং কৃততবতীত্যর্থঃ। ইত্যাঁ 
খ্য।ন বিদঃ এবং মন্যস্তে ৷ 


্গুতরাং বুঝা গেল, কি মহাভারত, কি 
নীলকঠ, কি যাস্ক, কি হৃর্াচার্য্য অথবা কি 
সায়ণাঁচার্ধ্য, কেহই পদেবশুনী” টাযে কি 
পদার্থ তাহার অভিব্যক্তিবিষয়ে কোন 
কথাই বলেন নাই। নীলকণ্ঠ সরমাগুনীকে 
সাদা, কথায় অস্ত-কুকুর ঠিক করিয়! লইয়াছেন, 
কেন না স্বয়ং মহাভারতই তত্বক্ত,কাম। 
সায়ণও ব্যাধদিগের কুকুরের মহিত সরমাকে 
ভুলিত করিয়া যেন সরমার কুকুরত্বই নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। . কিন্ত যাস্ক ও হুর্গাচার্য্য 
ধরা পড়িবার ভয়ে উহার কোন কিনার! 
দিয়া পা বাড়ান নাই। বরং তাহারা ১ম 
মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা 
দিয়াছেন, উহ! আনও অত্যডুততম। 


সাহিত্য-নংহিতা। [৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 


যাহ! হউক, দেবগুনী সরমা যে জত্ব- 
কুকুরী নহে, পরন্ত.কুন্ুরাখ্যাধারিণী দেবকন্তা 
বিশেষ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 
বানর, খক্ষ, তন্লুক, ব্যাপ্ত, গো, মহিষ, ও" 
কুন্ধুর শব তখন মনুষ্যদিগের আখ্যাবিশেষ 
ছিল। আমর! নিয়ে সরমাঘটিত কয়েকটী 
মন্ত্রের অধ্যাহার করিলাম, সকলে তৎপাঠেই 
বুঝিতে পারিবেন, সরম৷ জন্ত-কুুরী ছিলেন 
না, পরস্ত প্রতিভাশালিনী দেবকন্া ছিলেন। 


কিমিচ্ছস্তী সরন॥ প্রেদমানট্‌ 
দুরে হাধব। জণ্ডরিঃ পরাচৈ2। 
কাহন্পে হিতিঃ কাপরিতক্স্যানীৎ 
কথং রসায়! অতরঃ পয়াংসি॥ ১ 
হেসরমে! তুমি কি জন্ত আমাদিগের 
এখানে আসিয়াছ ? পথ ত কম নয়? অতি- 
গমনসমর্থ ব্যক্তিও ত এত দুর আদিতে পরা- 
জুখ হইয়া থাকে । আমাদিগের নিকট 
তোমার প্রয়োজন কি? আসিতে কত রাত্রি 
লাগিল? নদীর জলই বা কিরূপ পার 
হইলে? সরম| বলিল,__ 
ইন্তরস্ত দূতী রিষিত। চরাি 
মহইচ্ছন্তী পণয়ে। নিধীন্‌ বঃ। 
অভিফন্দে। ভিয়সা তন্ন আবৎ 
তথ। সায়া অতরং পয়াংলি॥ ২ 
ছে পণিগণ! আমি ইন্দ্রের দুতীরূপে 
প্রেরিত হইয়া এখানে আদিতেছি, এবং 
এতোমাদ্িগের নিকট হইতে অঙ্গিরাদিগের, 
অপস্ধত গোরূপ মহাধন গ্রহণ করাই আমার, 
অভিলাষ । আমার ভ্রতগমন দেখিয়া জল 
যেন ভয়েই আমাকে পথ ছাড়িয়া, দিয়াছে, 
কোন কষ্ট দেয় নাই। তাই আমি নদীর জল, 
পার হইতে সমর্থ হুইয়াছি। 
কীদৃতিগভ্ত্রঃ সরমে ক! দৃশীক। 
যস্তেদং দূতীরসরঃ পরাকাথ। 


আচগচ্ছান্‌ মিত্র মেন| দধনে, 
অথ গবাং গ্রে।পতি 3ে! তবাঁতি | ৬. 


ফান, ১৩১৩] 


হে সরমে ! তুমি ধাহার দৃতী হুইপ! অতি 
দুর দেশ হইতে এখানে আসিগ়্াছ, তোমার 
দেই ইন্দ্রকিরূপ পরাক্রমশালী ? তিনি দেখি- 
তেই বা কেমন ? ইহা! বলিয়। পণির! আপন! 
আপনি বলিতে লাগিল, এ যখন আসিয়াছে, 
তখন ইহাকে মিত্রভাবেই গ্রহণ কর! হউক, 
আমর! যে গরু আনয়ন করিয়াছি, তাহাও 
লইয়া যাউক। সরম! বলিল,_ 
নাহং তং বেদ দতাম্‌ দত স 
যস্তেদং দূতী রসরং পরাকাৎ। 
তং পুহস্তি শ্রবতে গভীর! 
হত। ইন্ত্রেণ পণয়ঃ শরধের ॥ ৪ 
হে পণিপণ! আমি ধাহার দুতী হ্ইয়া 
দুর দেশ হইতে আপিয়াছি, সেই ইন্দ্রকে কেহ 
হিংসা করিতে সমর্থ, ইহা আমি জানি না, 
তিনিই সকলকে হিংসা করিয়া থাকেন। 
এই খরতরআ্রোত। গতীর নদীনকলও তাহার 
গতি রোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পণিগণ! 
তোমরা নিশ্চয়ই ইন্্রহস্তে নিহত হইয়! ধরাশারী 
হুইবে। পণিগণ বলিল,_ | 
ইমাগ।বঃ সরমে যা এচ্ছঃ 
পরিদিবে। অস্তান্‌ হুভগে পতন্তী। 
কশু এন! অবস্থজ।দযুধবী 
উন্মাক মাধুধ। সম্তি তিগ্মা॥ ৫ 
হে স্ভগে | তুমি স্দূর স্বর্গ প্রান্ত হইতে 
এখানে আসিয়াছ, স্থতরাং আমর! তোমাকে 
নিরাশ করিতে চাহি না। তুমি এই গাভী 
সমূহের মধ্যে যতগুলি ইচ্ছ হয় লইয়! যাও। 
€কে তোমাকে বিনা যুদ্ধে এই সকল গাতী 
লইতে দিত আমাদিগেরও তীক্ষ তীক্ষু বহু 
আমুধ আছে। সরমা বলিল,_- | 
অসেন্তাবঃ গণয়ো। বচাংদি 
জনিষব্যা স্তন্বঃ সম্ভ পাগীঃ। 
অধূ:ষ্টাব এতব অন্ত পন্থা 
বৃহস্পতির্ব উভয় ন ম্বলাৎ ॥৬ 


+ 


বাহুন-তত্্ব। 
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উক্তি '$স্নিকপুরুষের উপযুক্ত হয় নাই। 
তোমরা অপরাধী, তোমাদের এই দেহ যেন 
ইন্দ্রের শরব্য না হয়। তোমরা সারল্য 
অবলম্বন কর। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাদিগের 
গ্োহরণ-অপরাধ ও এই পরুযোক্তি ক্ষম! 
করিবেন না। তোমরা সহজে নয্রভাবে। 
গাভী প্রত্যর্পণ না করিলে তোমাদিগকে 
ক্লেশ পাইতে হইবে। পণিরা! বলিল,_ 

অয়ং নিধিঃ সরমে অত্রিবুগ্নে! 

গোভিরঙ্বেভিবহৃতি নৃর্ষ্ঃ | 

রক্ষান্তি তং পণয়ো যে হগোপা 

রেকু পদ মলকম| জগন্থ ॥ ৭ 

হে সরমে! এই আমাদ্দিগের ধনভাগ্ার, 

উহা! পর্বত দ্বারা স্ুরক্ষিত। আমাদের গো, 
অশ্ব ও অন্ান্ত সমুদয় ধনরত্বে ইহ! পরিপূর্ণ । 
ইহা স্বভাবতই ছুরধিগম্য। তাহার পর ধনরক্ষণ- 
সমর্থ বহুসংখ্যক পণি ইছার রক্ষাকার্যযে নিধুক্ত 
আছে। এ অতি ভীষণ স্থান, তুমি এখানে 
বুথ আগমন করিয়াছ। সরম]'বলিল,__ 

এহ গমন্নষয়ঃ সোমশিত! 

অযান্তে! অঙ্গিরসে! নব: 1 

ত এত মূর্বং বিভজন্ত গে।ন! 

মর্থৈতদ্বচঃ পণযে। বমন্গিৎ ॥ ৮ 

হে পণিগণ! সোমপানপ্রমত্ত মহধষি 

অধান্ত ও নয় মাসে যজ্ঞসম্প।দনকারী অঙ্গিরো- 
গণ এখানে আগমন করিবেন, এবং আপন! 
দের গোসমুহ ভাগ করিয়। লইবেন। স্থতরাং 
তখন তোমাদের “সরমে কেন বৃথ। আসিয়াছ” 
এই উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। পণির! 
বলিল,_ 

এবাচ ত্বং সরম আজগন্থ 

প্রবাধিত সহস। দৈব্যেন। 

স্বসার ত্ব। কৃণবৈ মাপুনর্গ। 

অপতে গবাং সভগে ভজন ॥ ৯ কী 


হেস্থভগে! দেবতারা তোমাকে বল 


ছে পনিগপ! তোমাদিগের এই সকল || পূর্বক খো অন্বেষণে পাঠাইয়াছেন, তাই তুমি 
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আমিয়াছ। আমরা তোমাকে ভর্গিনীরূপে 
গ্রহণ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া স্বর্গে 
যাইও না, এইখানেই থাক, তুমি গরুর ভাগ 
পাইবে। সরম। বলিল,-. 

নাহং বেদ আাতৃহং নে। বসত 

মিস্ত্রোবিজু রঙ্গিরদশ্চ ঘোরা:। 

গে। কম। মে অচ্ছদয়হাদায় 

পভ ইত পণয়ে। বরীয়? ॥ ১৭ 

হে পণিগণ! আমি ভাই ভগিনী স্থবা- 

দের কিছু জানি না! । দেব্রাজ ইন্দ্র ও ভীষণ- 
্বতাব অঙ্গিরারাই তাহ! জানেন। তাহার! 
আমাকে গরুর জন্তই পাঠাইয়াছেন। এবং 
যখন আমি এই জন্তই আসিয়াছি, তখন 
তোমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাও, উহ্বাই 
তোমাদিগের পক্ষে মঙ্গলকর। সরম৷ আরও 
কহিল, 

দুরমিত পণয়ে। বরীয় 

উদগাঁবে। যন্ত.মিনতী ধর্তেন। 


বৃহস্পতি্য। অবিন্দন্নিগৃঢাঃ 
সোমে! খাব(ণ খষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১ 
১*৮স--১*ম 
হে পণিগণ ! বদি ভাল চাঁও, তাহা! হইলে 
এখান হইতে দূরে পলায়ন কর। উতৎপীড়িত 
গাভীনকল তালয় ভালয় এখান হইতে চলিয়া 
যাউক। এই সংগোঁপিত গাঁতীদিগের কথা, 
ইন্ত্র, অঙ্গিরোগণ, মেধাবিগণ, এমন কি, সাম 
ও সোম নিম্পেষক প্রন্তরখণ্ডেরা পর্য্যস্ত 
জানিতে পারিয়াছে। তোমরা কিছুতেই এ 
গাভী রাখিতে পারিবে না। 
এখন সকলে ম্বাধীনচিত্তে চিন্তা করিয়া 
দেখুন, লোকাতীত প্রতিভাশালিনী বীর- 
পুরুযোচিত দাঢ্সম্পন্না হনুষানের স্তায় 
স্বকার্ধানাধনতংপরা এই দেবশুনী সরম! 
বস্ততই পুজ্ছবৎকুকুরগেহিনী,না কুকুরাখ্য মন্ুম্য- 
ছুহিতা? সরমা ইন্ত্রের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন 
করিলে, দেবরাজ ইন্ত্র মরদ্গণের সহারতা় 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 
গোহরণকারী বলাম্র ও তদীয় অনুচর উক্ত 
পণিগণকে সন্থুখ সংগ্রামে নিহত করিয়! গাভী 
সকল উদ্ধার করিয়া অঙ্গিরোগণকে প্রদান 
করেন। সরমার পুত্রকেও গ্রতিশ্রুত পারি- 
তোধিক দান করিয়াছিলেন। 

ইন্রম্তাঙ্গিস।ং চেক্টো বিদৎ 

সরম। তনরায় ধাসিং। 

বৃহস্পতিভিনদক্জিং বিদদ্গাঃ 

সমুত্রিয়ভিব(বশ্ত নরঃ ॥ ৩--৬২স--১ম 


* ইন্দ্র ও অঙ্গিরোগণ যে সরমাকে গাভী 


অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত সরম! 


আপন পুত্রের নিমিত্ত অন্ন অর্থাৎ জীবিকার্থ 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইগ্নাছিলেন। বৃহস্পতি অর্থাৎ 
সর্বোপরি প্রধান ইন্দ্র যাইয়া পণিরা যে 
পর্বতে গরু লুক|গ্িত করিয়া বাখিয়াছিল, 
তাহা ভেদ করেন অর্থাৎ অন্থরগণকে বধ 
করিয়া গাভীদকল, লাভ করেন, এবং সেই 
ইন্দ্রাদি নেতৃবৃন্দ গাভীগণের সহিত হ্র্ষ্চক 
আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন। 

£খের বিষয় এই বে ধাস্ক, ছুর্গাচার্য্য ও 
ভট্ট মোক্ষমূলর এই সরমাঘটিত প্রথম 
খকটার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়! 
বেদার্থের মস্তকে লগুড়াধাত করিয়াছেন। 
যাস্ক ও ছুর্গীচার্যয দ্র্থ করিতে যাইয়া বলিয়া- 
ছেন, “বাক্‌ বৈ সরমা*-_সরম৷ অর্থ মাধ্যমিক! 
বাক এবং ইহা একটী মেঘ ও গর্জনাদি 
বিষয়ক বিবৃতি । মোক্ষমূলার বলে, সরম! 
অর্থ--উধা, গাভীগণ অর্থ পূর্ববরশ্মিরঞ্জিত 
মেঘখণ্ড। হর্দি তাহাই হইত, তাহ! হইলে 
সরমার পুত্রের জন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তিবিষয়ে 
কি অর্থ সঙ্গত করিতে হইত ? ধন্ত একদেশ- 
দর্শিতা! আরও আশ্চর্য্য এই যে, সরমাকে 
মকলেই দেবগুনী বলিলেন, অথচ তাহার 
কোন অক্ষরার্৫থ পরিফার করিয়া দিলেন না। 
সার়ণ বলিলেন ;--"সরম! সরণমীলা এত- 
ল্লামিকা দেবগুনী”। যাস্ক বলিলেন $-- 


বহন 5৩১৬ 07 


প্নেবগুনী ইন্ত্রেণ গ্রহিতা, পণিভিরন্বৈঃ 
লমদে” ইত্যাখ্যানং। ছৃর্গাচার্যযও ঝলিলেন ?-- 
ইন্ত্ঃ সরমাং প্রাহিণোৎ”। সায়শ উপরিধৃত 
খকের ব্যাখ্যাকালে একটা বিস্তৃত বিবরণও 
দিয়াছেন, অথচ “দেবশুনী” কথাটার কোন 
ব্যাখ্য। ভাঙ্গিয়! দেন নাই। ফলতঃ এ দেশের 
লোকেরা বহুকাল যাবৎ এই হুংসবাঁহন, বৃষ- 
বাহন, মযুরবাহন ও মহিষবাহন প্রভৃতি কথা 
গুনিয়া প্রকৃত তাৎপর্য একবারেই ভুলিয়! 
গিয়াছিলেন, কাজেই যাস্ক সায়ণাদিও ধর! 
পড়িবার ভয়ে উহার আর কোন কথাই 
উল্লেখ করেন নাই। বানরে ব্যাকরণ পড়ে, 
সংস্কতে কথ! কয়, শ্রাদ্ধশাস্তি করে,'সেক্হাণ্ড 
করে, সর্বশান্ত্রবিশারদ হয়, এবং কুকুরে 
দৌত্যকাঁধ্য করিয়া পুত্রের জন্ত পুরস্কার লয়, 


সাধ হুক 
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আমার .বোধ হর, নাহয়ের আত্মা লইয়া 
কোন ব্যক্তি ইহা প্রাণে স্থান দিবেন না। 
বোধ হয়,প্রত্যেক বিবেক শীল ব্যক্তিই অতঃপর 
মনে স্থান দিবেন যে,উপাস্ত ব্রঙ্গার চারিখানা 
মুখ ছিল না, উহ উত্তরকুরুবাসী বেদবিদ্‌ 
মানুষ-ব্রহ্মার উপাধি, এবং উপাহ্ত-বরদ্ধার 
কোন রাজহংসও বাহন ছিল না, “হুংস- 
বাহন” কথ।টীও উক্ত মানুষ-রন্ধার 
উপাধিবিশেষ ছিল, এবং শঙ্করাচার্ধয 
যে যমফে গলঘণ্ট মহিষে চড়াইয়। ভীত 
হইতেছিলেন, উহারও কোন নিদান নাই, 
শিবের বুড়া বলদে চড়ার কথাও গণ্রিক। 
লীলাবিশেষ। 


শ্রীউমেশচক্দ্র ৫গ বিদ্যারত্ব | 


ইরাণ মুল্ক্‌। 


আগিকা। মহাখণ্ডের ষে দেশকে বঙ্গভাষায় 
আমরা পারস্ত এবং ইংরাজিতে পার্শিয়! 
বলিগ্না থাকি, তাহার প্রকৃত নাম ইরাণ 
মুন্কু। যাবনিক ভাষায় মুল্কু শর্ষের অর্থ 
দেশ) বাঙ্গালায় অপত্রংশে ইহাকে মুলুক 
বল! হইক্জ! থাকে । মুল্ক্‌ শব্দ হইতে মিল্কি- 
যৎ শব উৎপন্ন হইফ্কাছে, সে কালের বাঙ্গা- 
লায় এই শব নিত্য ব্যবহ্হত হইত এবং 
এখনও হইয়া থাকে, ইহার অর্থ প্ম্পত্তি”। 
ইরাণ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশ, ইহার 
বৈদিকষুগের সমসাময্িক ইতিহাস অগ্ভাপি 
বর্তমান আছে। ইরাণ শব সংস্কৃত আরিয়া 
(অর্থাৎ আধ্য) শব্দের রূপাস্তর মাত্র। 
অতি প্রাচীনকালে, ইহা! সনাতন হিন্দুর দেশ 
ও হিনুর রাজ্য ছিল, তানস্তর অঙ্গি-উপাষনাঠ 
কারী এক সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুধর্মকে 


রূপান্তরিত করিয়া অখ্রি-উপাদক পার্শী 
নাষে প্রসিদ্ধ হয়েন) বহুকাল ব্যাপিয়া 
প্রাচীন পারস্তদেশে এই পার্শাকদিগের 
প্রতুত্ব, প্রভাব, নিবাস ও রাব্বত্ব ছিল। 
তদনস্তর এই দেশ মুপলমানের হস্তগত হয়। 
যবনের৷ পারম্ত আক্রমণ ও পারস্তে শাসন 
বিস্তার করিয়। পার্শাকদিগের প্রতি নির্যাতন 
করিতে আরম্ভ করে; অগ্নির উপাসকগণ 
র্দান্ত ও নিষ্ুর গ্লেচ্ছের অত্যাচারে নিপীতিত 
হইয়। পৃথিবীর নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হয়। বোম্বাই 
প্রদেশের অন্তর্গত ডিউ বা দিউ নামক স্থানে 
পলা়িত গা্শীগণ আগমন করিয়া এক স্বীপাঁ- 
কার গ্রামে সর্বপ্রথম. বসতি স্থাপন করে, 
কালক্রমে সমগ্র গুজরাট, কাটিয় বাড়, যিস্ব- 
প্রদেশ প্রতি স্থলে ইহার! বিস্তৃত হন 
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পড়ে। উত্তরোত্তর অগ্নি-উপাসক পার্শাগণ 
গুজরাটে বাণিজ্য, ব্যবসার, কৃষিকার্ধ্য গ্রত্থতি 
দ্বারা গুজরাটাদিগের সহিত এক্সপ ঘনিষ্ঠভাবে 
সংমিশ্রিত হইয়। গিয়াছে যে, গুজরাটা ভাষা 
এক্ষণে পার্শাকদিগের মাতৃভাষা হইয়া ধাড়া- 
ইয়াছে। পাশীকদিগের ধর্দশাস্ত্রের নাম 
জেন্দীবস্তা, ইহা বাইবেল ও কোরাণ হইতে 
পুরাতন। ইহাদের আদিভাষার নাম জেন্দ, 
তাহা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। সমগ্র জেন্দা- 
বস্ত! এই ভাষায় লিখিত। পাশকগণ বখন 
ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিল,তখন ইহার! 
ইহাদের সঙ্গে পাত্রমধ্যে উপাস্ত মগ্রিদেবকে 
আনয়ন করিয়াছিল, যে পাত্র মধ্যে অগ্নি 
আনীত হইয়াছিল, সেই পাত্র এবং তন্মধ্যস্থ 
অগ্নি “উদ্বাড়” নামক স্থানে এখনও বর্তমান 
আছে। ইহাপেক্ষ। পুরাতন অখ্ি ভারত- 
বর্ষে আর নাই। উদ্বাড়। গ্রাম, বোম্বে 
বরোদা সেণ্টাল ইগ্ডিয়।৷ রেলওয়ে লাইনের 
উপরে একট ষ্রেখন। তথায় অগ্নি এখনও 
তথাকার মন্দিরে দিবারাত্র অজপিতেছে। ইহা 
কখন নির্বাপিত হইতে পায় না। প্রচুর 
পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ ও দ্বত নিয়ত প্রস্তুত 
থকে। পার্শাকগণ মাংসাশী; গে, শূকর 
প্রভৃতি সকল প্রকার মাংসই ব্যবহার করে; 
কিন্তু তামাকুর ধূমপান করে না, কারণ তাহ! 
হইলে অমিদেবকে উচ্ছিষ্ট করা হয়। 
প্রত্যেক পাশী নরনারী বৈশ্বানরের উপানক। 
এই প্রথ| তাহার! হিন্দুদিগের নিকট হইতে 
গ্রহণ করিয়াছে । পার্পারা কুর্ধ্যদেবকে 
অত্যত্ত ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাঁদের 
মৃতদেহ তৃগর্ভে প্রোথিত অথবা শশানে 
দগ্ধ হয় না। পশাস্তি-স্তস্ত” (1০৬৩৫ 
91 311570৩ ) নামক উচ্চ স্তস্ভের উপরে 
মৃতদেহকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শকুনি, 
গৃত্ত, কাক প্রতৃতি পক্ষিগণ তাহা 'মাহার 
করে। 


সমগ্র ইরাগ যুল্কৃ এক্ষণে মুসলমানের 
হস্তগত। তথাকার নরপতি “সা” উপাধিতে 
আধ্যাত হুইয়৷ থাকেন। পারস্তের যবনের! 
তুরস্ক্দেশের যবনবৃন্দের হ্যায় সুমী সম্প্রদায়- 
ভুক্ত নহে। ইরাণ দেশের শ্লেজ্ছগখ “সীয়।” 
সম্প্রদাগভূক্ত। সীরারা মহগ্দের জামান 
ও তাহার পুত্রগণকে (অর্থাৎ মহম্মদেক 
দৌহিত্রগণকে ) খুব মান্ত করে; সৈষলশ- 
মহন্মপ্দের জামাতা আলি নামক ব্যক্তির বংশ- 
ধর বলিয়া পরিচয় দেয়। স্্নীগণ মহম্মদের 
পরবর্তী চাপ্সিজন প্রধান লোককে “ইমাম” 
বলিয়া! মানত করে। সীয়া ও স্ুনী মধ্যে 
পরম্পর প্রায়ই কলহ হুইয্রা থাকে, কখন 
কখন ভয়ানক যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটতে বাকি 
থাকে না। যাহ! হউক, পারস্ত দেশ দেখি- 
বার যোগ্য । এখানকার শোভ1 নিতান্ত চিন্ত- 
হারিণী। যেখানেই যাও, কত্রিম এবং নৈষ- 
পিক শোভায় তোমার মনপ্রাণ মোহিত হইয়! 
যাইবে। নরনারীর সুন্দর মুখ, সুন্দর দেহ 
এবং সুন্দর পরিচ্ছদ অত্যন্ত শোভাময় বলিয়! 
বোধ হয়। সর্বত্রই সুগন্ধ প্রহথনপুঞ্জ প্রচুর 
পরিমাণে বর্তমান । এক এক স্থানের পুষ্প- 
কুপ্জ অতীব মনোমোহন। তত্িন্ন সমুদ্রের 
শোভা, নগরের "শোভা, নানাবিধ ফলফুল, 
নির্শল সলিলের সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যকারিত! 
অতীব প্রশংসনীয়। পারন্তদেশ এবং পারস্ত- 
ভাষা, পণ্তিতগুঞ্জে এবং পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ । 
অনেক ভূবন-বিখ্যাত কৰি ও চিত্রকর এ 
দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পারস্তদেশ 
কবি ও ছবির দেশ। এক সময়ে ইহ! 
ইউরোপের প্যারিসের ন্তায় সৌথীন ছিল। 
ইহা আসিয়া! মহাদেশের প্যারিন সহর। এমন 
বিলাসিতাও কেহ কখন দেখে নাই, অথচ 
এত বিলাসিতার মধ্যে বীরত্বও কম ছিল ন1। 
কিন্ত এখন সে সকলের কিছুই নাই। 
পৃথিবীয় অন্তান্ত দেশের মুসলমানদের অপেক্ষ! 


্কান্তন, ১৩১৩] 


বর্তমান পারন্তের মুসলমানদিগের' অবস্থা 
অধিকতত্র উন্নত বলিয়া! বোধ হয় না। পার- 
স্তের রাজা ন্বাধীন হইলেও, ইরাণের 
সৌভাগ্য-হুর্য্য এক্ষণে নানা কারণে অঙ্গম্নতি- 
রূপ অন্ধকারময় মেঘে সমাচ্ছন্ন। 

ভারতবর্ষ হইতে পারম্তদেশে. যাইতে 
হইলে, ছুই তিনটি পথ দিয়া যাওয়া যায়। 
স্থলপথের মধ্যে আফ্গানিস্থান কিংবা বেলুচি- 
স্তানের পথ প্রশস্ত, কিন্তু নানা কারণে 
ভারতবাসীর পক্ষে জলপথই সর্বোৎকষ্ট। 
বাম্পীপ্ন তরণী-ঘোগে গমনাগ্রমন করা অধিক- 
তর স্থবিধাজনক। বোম্বাই হইতে বৃটাশ 
ইত্ডিয়া গ্ীমার-যোগে বুসায়ার নগরের প্রথম 
শ্রেণীর ভাড়া ১৮০২ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া ৯০২ টাকা । বশোরা নগ্নরের ভাড়া, 
প্রথম শ্রেণীতে ২০০২ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
১০০২ টাকা । মস্কট নগরের প্রথম শ্রেণীর 
ভাড়া ১১০২ টাকা। বান্পীয় তরণীতে 
আরোহুণ করিয়া পরিব্রাজকেরা ছুই তিনটি 
বা ততোধিক জলপথ দিয়! ইরাণ যাইতে 
পারেন, কিন্ত আমার বিবেচনায় যাহ! সর্ব 
পেক্ষা সহজ পথ, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করি- 
তেছি। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পথ্যস্ত 
রেলে গিয়া যদি ১লা জানুয়ারি তারিখে 
কুটাশ ইগ্ডিয়৷ গ্রীম-ন[ভিগেশন কোম্পানীর 
ডাক-জাহাজে আরোহণ কর! যায়, তাহ! 
হইলে বেরারল, মাংগোল, পোরবন্দর পার 
হইয়া! ওর! জানুয়ারী করাচিতে পৌছিতে 
পারা যায়। তাহার পরে শমি ও গদোর 
অতিক্রম করিয়া ৯ই জানুয়ারী মস্কটে এবং 
তদ্নস্তর জাশৃক্‌, বন্দর আব্বাঁশ, ছঝাল, 
লিংগা, বেরীং পার হইয়া ১৩ই জানুয়ারী 
তারিখে বুসাঁয়ারে উপনীত হওয়! যায়। 
১৫ই জাহুয়ারীতে করো, ১৭ই জানুয়ারী 


ফাণ ১৯শে জাহুয়ারী মাহমারা এবং ২১শে 


স্বাহুয়ারী দিবসে বশোর! নগরে পৌছিতে 


ইরাণ মুল্ক্‌। 
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সক্ষম হওয়া যার়। মন্থটু পারস্তরাজ্যের 
অস্তভূর্তি। বুসায়ার ইংরাজের অধীন । বন্দর 
আব্বাশে ইংরাজ ও পারস্যের অধিকার 
আছে। মন্বট হুইতেই পারন্তোপসাগর 
আরম্ত। মস্কট হইতে আরম্ভ করিয়া বশোর! 
পর্য্যন্ত যেকোন স্বামে অবতরণ পূর্বক 
স্থবিধামত পথিকের! পারস্তদেশে প্রবেশ 
এবং প্র দেশে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। 
পারন্তের উত্তরে রুষিয়৷ এবং কাম্পীয়ান 
সাগর, পুর্বে আফপ্ানিস্থান ও বেলুচিস্থান, 
দক্ষিণে পারন্ত উপসাগর এবং পশ্চিমে তুরস্ক । 
এই দেশের সর্বোচ্চ পর্বতের নাম য্েল্বর্জ, 
তাহার সর্ধোচ্চ শিখরের নাম দেমাবন্দ্‌, 
ইহার উচ্চতা অষ্টাদশ সহন্র ফিট। ইরানের 
পূর্ব ও মধ্য অংশ মরুভূমিতে পরিপূর্ণ ॥ 
ইহার স্থানে স্থানে লবণের হৃদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। উরুমায়! নামক হদ সর্ববাপেক্ষ। 
দীর্ঘ । নদীর মধ্যে ককুণানদী প্রধান। 
ইরাণদেশে গ্রীষ্মকালে যেমন প্রথর উ্ণত। 
অনুভূত হয়, শীত খতুতে তদস্থরূপ শৈত্য 
অত্যন্ত প্রবল হ্ইক্জা থাকে । গম, চাউল, 
তুলা, তামাক, পোস্তগাছ, ত,তেগাছ গ্রসৃতি 
সর্বত্র যথে্ই। খোলাপফুলের গ্রাছ এবং 
বছবিধ সুন্দর ও সুম্বদ ফলের গ্রাছ প্রায় 
সকল স্থানে বিদ্ধমান। নীরা নামক 
নগরে নানাবিধ পুষ্প ও ফলে মদির! 
প্রস্ত হয়। উষ্র, অশ্ব, মেষ, সিংহ, ব্যাত্র, 
ভন্গুক প্রস্ৃৃতি সকল প্রকার পণ্ড এ দেশে 
দৃষ্ট হইয়! থাকে । খ্বোভী ও বলদের সংখ্য। 
তুলনায় কম। জাঠ নামক হিন্দুজাতি পারস্ত 
দেশের প্রধান প্রধান স্থানে বাস করে, ইহা- 
দের ব্যবদায় ও বাণিজ্য অতীব বিস্তৃত। 
পারস্ত সুব্ুকের নরনারী সুন্দর ও জুন্দরী, 
কিন্ত উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকের! তাহাদের- 
বদনমণ্লে এত প্রকার রং ব্যবহার করে যে, 
তাহ! দেখিপে আহাদের দেশের পন্ীগ্রামের 
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সাহিত্য-সংহিত] | 





যাত্রাওয়ালার “সং” বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রী- 
লোকের! পর্দানশিনী এবং অধিকাংশ 
স্ত্রীলোক নীলবর্ণের “দোপাষ্টা” ব্যবহার 
করে। পল্গীগ্রামে পর্দীর প্রচলন অধিক 
নাই। বশোরা নগরের রমণী যেমন সুন্দরী, 
তথাকার গোলাপ্ুলও তেমনি শোভা ও 
সৌন্দর্য্যের জন্ত ভুবনবিখ্যাত॥ 

পারস্তের লোকেরা প্রধানতঃ রোটি 
খাইয়া থাকে, কিন্ত তাহাদের রোটি অত্যন্ত 
স্থূল হয়। ডিন্ব, পনির, মাথন, মাংস, ফল 
ও সর্ব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। মংন্ত সর্বত্র গ্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। বড় বড় গৃহস্থে গড়ে প্রতি 
সপ্তাহে তিনবার “পোলাও” প্রস্তত হইয়া 
থাকে । আহারের প্রথমে “বিশ্মিল্লা” ন! 
বণিলে কেহ আহার করিতে পায় না। 
তোজনের শেষে জল ব্যবহার করিয়া উত্তম- 
রূপে হস্ত ও মুখ ধৌত করিবার প্রথা আছে। 
বড়লোকের আবাস-গৃহ আকারে বড়, কিন্ত 
সূল্যবান্‌ ভ্রব্যারদি সংখ্যায় কম; গরীব 
লোকের ঘর অধিকাংশ কর্দমে নির্দিত হয়। 
দরিদ্র লোকেরা দিবসে ছুই তিনবার স্নান 
করে; প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামে গরম জলে দ্নান 
করিবার অন্ত সরকারী ন্নানাগার আছে। 

পারন্তদেশে অতি শৈশবাবস্থাক্প কুমারীর 
বিবাহ হয়। অধিকাংশ বিবাহ এইরূপ) 
কখন কখন ততোধিক বয়সেও বিবাহ হুইয়া 
থাকে। প্রথম দিনে বর ও কন্ত! একত্র 
দণ্ডায়মান হইলে বন্ধু, আত্মীয়, কুটুন্ব, গ্রাম- 
ৰাসী, জ্ঞাতি প্রস্থৃতি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ 
করিয়া গীত গায়। দ্বিতীয় দিনে কন্তার হত্ত 
ছইটা হেনা ফুলের. রসে চিত্রিত করা হয়। 
তৃতীয় দিবসে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া 
গেলে, ৰর ও কনা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থান করে। 
চতুর্থ দিবলে বর একখণ্ড নিছরি কামড়াইয়া 
ক্তাকে খাইতে দেয়, এই ঘটনার পরে 


বিবাহটি শান্ত্সিদ্ধ বলিয়া! গণ্য হয়। ইরাঁণের 
মুমলমান, চারিজন স্ত্রীলোককে এক কালে 
বিবাহ করিতে পারে। এ দেশের স্ত্রী- 
লোকের! অতি সুন্দর কার্পেট বুনিয়৷ থাকে । 
গারস্তদেশীয় কার্পেট অতীব মনোহর, মৃল্য- 
বান্‌ এবং তৃবনবিখ্যাত। শাল, রেপমী. 
পরিচ্ছদ, তরবারির খাপ্‌. টুপি প্রভৃতির 
জন্তও ইরাণদেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইরাণীয় 
লোকের! মত্যন্ত মিথ্যাবাদী; কথায় কথায় 
ছইশত বার শপথ করে এবং ছুইশত বারই 
অসত্য কথা৷ কৃহিক্কা থাকে । বাহার! পারহ্ত- 
দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা ইরানী 
পুরুষ ও স্ত্রীলোককে শত শতবার শপথ 
করিতে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; শপথের 
প্রথা এইরূপ-_“্যদিও আমি ইরাণী, তথাপি 
আমার কথা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা বরিবেন 
না, কারণ আমি শপথ করিয়া এই কথা 
কহিতেছি।” তাহা হইলেই বুঝা গেল, 
প্রাচীনকাল হইতে পারন্তদেশ যেন মিথ্যার 
জন্ত প্রসিদ্ধ। সত্যাসত্য বিষয়ে পারস্ত 
অপেক্ষা তুরস্ক ভাল। তু্কাঁরা ইরানী অপেক্ষা 
অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তুরস্কের লোক ৭বাঁবুর”- 
তায় উপবেশন করে, ইরাণী লোক গোলামের 
স্তায় বসে। তুরস্ক টোপি ইরানী টোপি 
হইতে অধিকতর সুন্নর। তুক্কাগণ গম্ভীর 
ও আত্মমর্ধযাদাসম্পন্ন, পারস্তের লোক 
ছ্যাব্লা এবং বৃথ। বাক্যবিশারদ। তুর্কাঁর 
লোক স্বার্থত্যাগী, ইরাণের লোক ঘোরত'র 
স্বার্থপর । 

প্রায় পঞ্চবিংশশত বৎসর পূর্বে সাইরশ 
নামক বিদেশীয় নরপতি প্রাচীন পারস্তের 
রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইরাণদেশ হস্ত- 
গত করেন। সাইরণের সময়ে পারস্তের খুব 
উন্নতি হয়। তদনস্তর তৃষ্টপূর্বব চতুর্থ 
শতাব্দীতে গ্রীসের হুপ্রসিদ্ধ সেকেন্দর বাদ- 
সাহ সম ইরাণকে হস্তগত করেন, -ভুহার 


ফান, ১৩১৩] 
পরে পার্থীপ্লানগণ এবং তদনস্তর খৃষ্টিয় সপ্তম 
শতাববীতে মুসলমানগণ পারহ্যের শাসনকর্তা 
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ফিরাজ্রে, অধিবাসীরা! পারস্তদেশীয় অন্তার 
স্থানের মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর স্থরা- 


হয়েন। ১৭৭২ অবে আফগানের! পারস্ত' | পারী, কিন্ত সিরাজের লোকেরা যে সুরা পান 


দেশ জর করিয়! লইয়াছিল, কিন্তু অতি অল্প- 
কাল মধ্যে নাপির সা নামক রাজার বীর্ধ্য- 
বতায় ইরাণদেশ আবার স্বাধীন হয় । 
পারন্তের রাজধানী টেহ্রোন, সমুদ্রতীর 
হইতে ইহা প্রায় ৩৫ ক্রোশ দূরবর্তী । 
রাজধানীর উত্তরে ফনেল্বর্জ পর্বতমালার 
সুন্দর শোভা দেখিতে পাওয়া যার। লোক- 
সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ । নগর মধ্যে বহুংখ্যক 
ফোয়ারা, উদ্ভান, অট্টালিকা, পুষ্পকুঞ্জ এবং 
তথ্যতীত রাজার ছয়টি প্রাসাদ দৃষ্ট হুইয়। 
থাকে। টেহেরাণ হইতে সার্ধ ছুই ক্রোশ 
অন্তরে এক সুন্দর ও বৃহৎ মশিদ আছে, 
সম্ত্রাটের৷ তাহাতে প্রবেশ করিয়া ভগবানের 
উপাসনা! করেন। এই মশিদ দেখিবার 
যোগ্য ; সম্রাট আৰছুল আজিম এই মশিদের 
নির্বাতা। সিরাজ নগর ইরাণদেশের যাজ- 
ধানী নহে, কিন্ত ইহ! অত্যন্ত প্রাচীন এবং 
অত্যন্ত শোভাময়। আমার বিবেচনায়, 
সিরাজ নগর টেহেরাণ হইতে ক্ষুদ্রাকার 
হইলেও শোভায় ইহা রাজধানীকে পরাস্ত 
করিয়া দিয়াছে। -অনেক ভুবনবিখ্যাত 
কবি সিরাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
দিরাজ সহরে অনেক বড় বড় লোকের জন্ম 
হুইয়াছিল। পিরাজের ফুল, ফল, উদ্যান, 
বিলাস, সৌথীনতা, পারিপাটয প্রভৃতি দেখি- 
বার যোগ্য । কোন কোন স্থান যেন ঠিক 
ইন্দ্রতবন বলিয়া ভ্রম হয়। সিরাজের পুরুষ 
ও স্ত্রীলোক টেহেরাপের নরনারী অপেক্ষা 
অধিকতর সৌখীন। তুরস্কের মুদলমানেরা 


করে তাহু। গুণকাঁরক, সুগন্ধ স্থুরুচিকর এবং 
মৃল্যবান্‌। সিরাজেরা মধিরা, ইউরোপে 
অতীব গ্রসিদ্ধ। 

ভারতবর্ষের সঙ্গে পাঁরস্ত দেশের তুলনাঙ্গ 
কয়েকটা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভারত- 
বর্ষের মুললমান ও পারশীকের সঙ্গে ইরাণের 
মুমলমান ও পার্শাকের আচার, বিচার এবং 
শারীরিক ও মানসিক তেজের পার্থকা দেখ! 
যায়, কিন্তু এই পার্থক্য বর্তমান সন্ধেও ইহা- 
দের সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নীতি প্রায় এক » 
ধর্মমত সম্বন্ধে অধিক ভেদ নাই? সুতরাং 
পবিশেষ পার্থক্য” পরিলক্ষিত হয় না, কিস্ত 
পারস্তের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও সমরনীতি 
উচ্চ অঙ্গের নহে। হিন্দি, উর্দু, গুজরাটা 
প্রভৃতির স্তায় পারন্ত ভাষা একটা 7019160% 
নহে, ইহ! একট! উচ্চ অঙ্গের 1,975 ; 
কেবল [.91720956 বঁলিলে যথেষ্ট হয় না, 
ইহ প্রসিদ্ধ 01855109] 12112085 বলিয়া 
গ্রণ্য। এই ভাষায় অনেক দোষ আছে 
স্বীকার করি, কিন্ত তথাপি ইহ! অতীব উচ্চ 
অঙ্গের ভাষা । আরব্য, গ্রীক, হিব্রু, জেদ 
প্রভৃতি অনেক প্রাচীন ভাষা! হইতে পারস্ত 
ভাষার যথেষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ধিত হইয়াছে । 
কিন্ত তথাপি পাশী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। 
পারস্ত ভাষ৷ দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে 
লিখিতে ও পড়িতে হয়। আরবা যেমন 
কঠিন ভাষা, পারম্ত তেমনি সহজ ॥ একজন 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দেড় বৎসর কাঁল মধ্যে পারন্ত 
ভাষায় পারদর্শিত৷ লাভ করিয়া পণ্ডিত 


প্যে একবারে নুর! গাঁন করে ন! তাহা! নহে, | বলিয়া গণ্য হইতে পারেন 


অনেক ঘোরতর মাতাল তু্কাঁদিগের মধ্যে 


পারস্তের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিতে 


ৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত তুলনায় ইরা" | আমি সন্সত নহি। এখানকার উদ্চশ্রেণীর 
পের মোষলমানের! অধিকতর মস্তপারী। | লোকদিশের হৃদয় বিশেষ উন্নত নহে। 


৬৪৪ 


পক পি শিপ 


জাতিভেদ ন! থাকিলেও শ্রেণীভেদ স্পষ্টরূপে 
বিস্তমান দেখা যায়। দরিদ্রের প্রতি 
ধনীর সহাহ্ভূতি প্রীয়ই নাই। ধর্মমভাব ও 
স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা তামসিকতা৷ এবং স্বার্থ- 
পরতা৷ অধিকতর প্রবল। রাজভক্তি কেবল 
মুখের কথা? প্রজাসাধারণ সততই অসন্ত্ট। 
এইজন্ত বর্তমান সময়ে রুশের ভয় ইরাণ 


সাহিত্য-সংহিত|। 


[ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 





দেশে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণ উত্থিত 
হুইয়াছে। গারন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে 
জানা যায়, তথাকার অনেক নরপতি বিদ্রোহী 
প্রজার হস্তে নিহত হুইয়াছেন। এই জন্য 
সম্প্রতি প্রজাসাধারণতন্ত্র-প্রণালীর প্রবর্তন 
হইবার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। 

শীর্্মানন্দ মহাঁভারতী ॥ 





ভারতীয় দর্শনোক্ত জ্ঞান সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা । 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর। ) 


অনুমিতি জ্ঞান। (5711921510 1070%- 
15056 ০£ [1105:6709.) ব্যাপ্তিজঞানকরণক 
জ্ঞানকে অন্থমিতি কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞান 
ব্যান্ডিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হুয়, তাহা অনু- 
মিতি। অথবা পরামর্শজন্ত জ্ঞান অন্ুমিতি | 


* ব্যাপ্ডিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ অখব। পরামর্শ 
জন্তং জানমনুমিতি:” মুক্তীবলী । (০ 720019705 
মি 000 1000511605৩ 0086 281565 007 4600000 ০0 
591192)560 165307108 ) পরামর্শ কাহাকে বলে? 
ব্যাপ্যন্ত পক্ষধর্বত্বধীঃ পরামশ উচ্যতে। তা, গ, 
ব্যাপ্তিবিশিক্ট পক্ষধর্্মতাজ্ঞানং পরারর্শঃ | যথা বহি- 
ব্যাপ্যধুবানয়ং পর্বত ইতি জানং পরামর্শ; 
তজ্জন্তং পর্বতো বহিমান্‌ ইতি জ্ঞ।নসনুমিতিঃ। 
105990110) $3 610৩ 85061591017 0019 00 5025০: 
19355358909 9158198016 ৮1171015 55 170591219 
81060050 00 1১98 ও 017 015050586০9, 
2195 1000৭1606৩ (99% 10145 1111 15 01১25806011560 
8 980০16 ৮110) 5 ওসসঞ্টত 8060000605৩ 15 
2 050০115৩ 891028107) ০1 061619] 19100601 7 
886 00091506 0০৫০০৪৫ ০৪০ 1১101) 22৮০ 1015 
1801] 58569? 8 20200167006 

বত্র তর ধুষঃ তত্র তত্র বহ্িরিতি সাহচর্ধ্নিয়মে। 
ব্যাপ্তিং। তন্ত জানং ব্যাণ্ডি জানং। যেখানে ধূম 
খাফিবে সেইখানেই অগ্নি খাকিবে, একটা অপরটার 
নিতাসহচর অর্থ)ৎ ধুম বহিত্বাপ্য ইত্যাকার জ্ঞান 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান। তর্ক সং। 


যেমন পর্বতে ধুম দেখিয়া তথায় বহর 
অস্তিত্বঙ্ঞান। এখানে যাহা অনুমিত হয় 
তাহাকে সাধ্য বলে, যথা বহ্নি। যাহাঁকে 
দেখিয়! বা যাহার উপর নির্ভর করিয়া প্ররূপ 
অনুমান কর! যায় তাহাকে হেতু বলে, যথা! 
ধূম। এবং সাধ্যের আশ্রয়কে অর্থাৎ সাধ্য 
(বহি) ষথায় থাকে তাহাকে পক্ষ কছে। 
যথা পর্বত। সাধ্য বহ্ছি পর্বত ব্যতীত 
মহান্‌ সাদি অন্ত স্থানেও দুষ্ট হুইয়! থাকে । 
ধ মহান্‌ সাদি কিন্তু পক্ষ নহে, উহাঁকে সপক্ষ 
কহে; সুতরাং সন্দিগ্ধ সাধ্যাশ্রয় পক্ষ ও নির্ণীত 
সাধ্যাশ্রয় সপক্ষ । সাধ্যবন্ি যেস্থানে আদৌ 
থাকে না, অসস্ভাবিত বলিয়! থাঁকিতে পারে না, 
তাহাকে বিপক্ষ কহে, যেমন হুদ তড়াগাদি। 

প্রথমতঃ বছ প্রত্যক্ষাদি হবার হেছ্ছু 
সাধ্যাশ্রয় এইরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ বি ন। 
থাকিলে ধুম থাকে না, এইরূপ ব্যাপ্তিজাঁন 
জন্মে, তাহার পর পক্ষে হেতুর সত্ব দেখিয়| 
(পর্বতে ধুম দেখিয়া) সেখানে সাধ্যের 
(বফির) অস্তিত্ব অন্থুমিত হয়। ইহাকে 
নৈয়ায়িক ভাষায় ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব পক্ষ- 
ধর্মতা জ্ঞান বল! যায়। 

অনুমান প্রমাণ দ্বারা অনুমিতি-জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। অনুমান দ্বিবিধ--স্বার্থ ও 


ফান, ১৩১৩ ] ভারতীয় দর্শনো জান দঙ্দ্ধে ছুই চারিটা কথা। ৬৪৫ 





পরার্থ। যে অনুমান প্রমাণ নিজের অন্ুমিতি- 
জ্ঞান জন্মাইবার অন্ত প্রযুক্ত হয় তাহা স্বার্থ 
অপরকে বুঝাইবার অপরের অনুমিত 
জন্মাইবার জন্ত যাহার আশ্রয় লওয়1 যায় 
তাহ। পরার্থ অন্থমান। কোন ব্যক্তি পাক- 
শাল! প্রভৃতি স্থানে ভূয়োভূয় প্রত্যক্ষ করিয়া 
শেষে এই স্থির করিল যে, যেখানে ধূম 
থাকিবে সেখানে অবশ্তই বহি থাকিবে? 
পরে কোন দিন কোন পর্বতের নিকট দিয়া 
যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, প্র পর্বত 
হইতে ধূম উঠিতেছে ) ধূম দেখিয়া! প্রথমে 
একটু সন্দেহ হইল, ভাবিল, এ বিজন পর্বতে 
অগ্রি কোথা হইতে আসিবে, এ ধূম নহে 
অন্ত কিছু; কিন্তু ক্রমে বখন সে দেখিতে 
পাইল যে, পাকশালাদি-স্থানস্থিত বহি হইতে 
যেন্ধপ ধুম নির্গত হয়, এ সেই প্রকার ধুম; 
তখন এ পর্বতে যে নিশ্চয় বহ্নি আছে, সে 
বিষয়ে তাহার সংশয়মাত্র রহিল না। কারণ 
তখন তাহার স্মরণ হুইল যে, পুর্বে যে যে 
স্থানে সে এই প্রকার ধুম দেখিয়াছে, সেই 
মেই স্থানে বহ্নিই দেিয়াছে, বহ্নির অভাব 
দেখে নাই, এখানে অন্ুমান প্রমাণ সাহায্যে 
মে নিজে বুঝিল যে, এই পর্বতে বহি আছে। 
ইহা! স্বার্থান্থমান। কিন্তু যখন সে এ বিষয়টা 
অপরকে বুঝাইবার জন্ত প্ররূপ অনুমানের 
আশ্রয় লইবে, তখন ইহা! পরমারান্ুমান 
হইবে। তখন উহ্হার আকার এইরূপ হইবে 
যথা £-€১). এই পর্বত বক্রিযুক্ত (২) 
যেহেতু ইহা! ধূষবান্‌ (৩) যে যে বস্ত ধূমবান, 
সেই সেই বহমান, যথা পাকশালা (৪) 
ইহাও সেইরূপ বস্ত (৫) অতএব ইহাও 
বহিযুক্ত। এইরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইলে 
অপর ব্যক্তি বুঝিতে পারে ও শ্বীকার করে 
যে, এ পর্বতে বহি আছে। প্রত্যেক অঙ্গ 
মানই পুর্বোক্তরূপ গঞ্চাবয়ববিশিষ্ট । উহার! 
পৃথক্‌ পৃথক নামে অভিহিত। প্রথমটীর নাম 


গ্রতিজঞা4 দ্বিতীয়টার় নাম হেতু । তৃতীয়কে 
উদাহরণ বলে। চতুর্থ উপনয় নামে খ্যাত 
এবং পঞ্চম নিগমন বলিয়া উক্ত হুয়। 

অনুমানকে প্রধানতঃ এইকূপে বিভাগ 
কর! হয়। যথা,__'অনয়মুখে গ্রবর্তমান বিধা- 
ক অঙ্্মানকে বীত কছে। বীত ছুই 
প্রকার, পুর্ব ও সামান্ততোদৃষ্ট, দৃষ্ট 
দ্বলক্ষণ সামান্ত-বিষয় অনুমান পুর্ব্ববৎ। কারণ 
দেখিয়া কার্যের অন্মান (ধুম দেখিয়া বহ্চির 
অনুমান ) এই শ্রেণীভূক্ত। এখানে বহি 
পর্বত ব্যতীত অপর স্থানেও দর্শনযোগ্য ৷ 
অদৃষ্টন্বলক্ষণসামান্তবিষয় অনুমানকে সামা- 
শতোদৃষ্ট বলা যার়। যেমন ইন্জিয়াদি বিষ- 
য়ক অন্ুমান। ক্রিয়। থাকিলে তাহার 
করণও থাকে, যেমন ছেদন একটা ক্রিয়া, 
কুঠার তাহার করণ। জ্ঞানও ক্রিয়া, হুতরাং 
তাহার কোন না কোনরূপ করণ আছে। 
যাহা তাহার করণ তাহাই ইন্দ্রিয় নামে 
কথিত। পুর্ব অন্থমানে বহি যেরূপ 
পাঁকশাল! প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হইতে পারে, 
এস্থলে কিস্তু সেরূপ হুইবার সম্ভাবনা নাই__ 
ইন্ছিয় বস্ত কি তাহা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ 
করিতে পারেন নাই, সেজন্ত ইহা অদৃষ্ট- 
স্বলক্ষণ সামান্ত বিষয় নামে অভিহিত । এই 
সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানের বলে অতীন্দ্রিয় 
পদার্থাদির অনুমান হয়। "সামান্ততত্তৃষ্টা- 
দৃতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরূমানাৎ।” ( তত্বকৌ) 
ব্যতিরেকমুখে প্রবর্তমান নিষেধক অনুমান 
অবীত (ট9880৬৩)। ইহ শেষবৎ নামেও 
প্রসিদ্ধ। কারণের অভাব দেখিয়া কাধ্যের 
অভাব অনুমান শেষবৎ। যথা, -মেঘোন্নতি 
বৃষ্টির কারণ। এখন বৃষ্টি হইবে না, যেহেতু 
মেঘোন্নতি নাই। কার্য দেখিয়া! কারণান্- 
মানকেও শেষবৎ বলে। কৃতি নদীবৃদ্ধির 
কারণ) নদী বাঁড়িতেছে দেখিয়া “দেশান্তরে 
ঝুট হইয়াছে, এরূপ অন্যান শেষখৎ। 


৬৪৬ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা । 





অনুমিতিষ্তানে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। 
যেখানে হেতু হুষ্ট, সেখানে ঠিক্‌ অনুমান 
হয় না। এইবপ ছুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস 
কছে। একপ স্থলে হেতু সৎ বা বার্থ 
নহে, ছুষ্ট হেতুকে সৎ হেতু বলিয়া ভ্রম হয্ব-- 
সৎ হেতুর মত দেখার বলিয়! হেস্বাঁভাস বলে। 
যেমন, “আত্মা! বিনাশী যেহেতু দেহ সম্থদ্ধ” ) 
এস্থলে “দেহসম্বদ্ধ' হেতুটা দুষ্ট কারণ দেহ 
সম্বন্ধ না হইলেও বিনাশী হইতে পারে, যথা 
সুখ হুঃখ ইত্যাদি ।* আরও “শব নিত্য, 
যেহেতু স্পর্শরহিত বথা আকাশ” এখানে 
সপর্শরহিতত্ব হেতুটী হুষ্ট কারণ ইহা বুদ্ধি ইচ্ছা 
প্রযত্ব প্রত্ৃতি অনিত্য পদার্থেও আছে। 
হেত্বাভাস পাচ প্রকার, যথা ১-- 
অনৈকান্তো বিরুদ্ধম্চাপয সিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ। 
কালাত্যয়োপদি্শ্চ হেত্বাভাবাস্ত পঞ্চধা॥ 
বিস্থৃতিভয়ে এগুলি আলোচিত হইল ন]। 

সকল বিষয়ই থে আমাদের প্রত্যক্ষ 
হইবে, ইহা অসম্ভব ।' অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনু- 
মানই গতি। মন্ুষ্যের অধিকাংশ জ্ঞানই 
অনুমানসাপেক্ষ। অনুমিতিজ্ঞান প্রত্যক্ষ- 
মূলক, সেনন্ত প্রত্যক্ষের পরই অন্মানের 
উল্লেখ এবং অন্মান অন্ান্ত প্রমাণাপেক্ষা 
অধিক প্রবল ও প্রয়োজনীয়। 

উপমিতি জ্ঞান। কোন আরণ্যক ব্যক্তি 
কোন গ্রামবাসী লোককে কহিল যে, গবয় 
গোসদৃশ। গবয় এক প্রকার গোতুল্য 
বন্ত জন্ত। পরে কালক্রমে বনে গোসদৃশ 
পণ্ড দেখিয়াই সেস্থির করিল যে, এই গো- 
সদৃশ পণ্ডমাত্রই গবয়পদবাচ্য। তখন 
হইতেই এইরূপ পশুমাত্রই গবয় পদবাচ্, 
তাহার এই জ্ঞান হুইল। এই জ্ঞান উপ- 


* মুখহূঃখ নৈয়ারিক মতে দেহদন্বদ্ধ নহে, উহার! 
আত্মসন্বদ্ধকারণ 'জ।নহখাদিমানাজ্সা' পূর্বেই উক্ত 
হুইয়ছে। 


মিতি। এই প্রতক্ষতৃষ্ট গৰয় পশডতে যে 
গে সদৃশুজ্ঞান, তাহা উপমিতিজানের করণ 
বা উপমান প্রমাণ (£১081065 ) এবং পুর্বে 
আরণ্যকের নিকট শুনিয়াছিল যে, গবয় 
গো! সদৃশ”, সেই বাক্যার্থ স্মরণই এই উপমান 
প্রমাণের ব্যাপার ।* মহধি গৌতম উপমা 
প্রমাণের এইরূপ ক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন + 
প্প্রসিদ্ধ সাধন্মাৎ সাধ্যসাধন মুপমানং” » 
যেস্থলে সাধ্য বস্তর বোধ প্রসিদ্ধ বা পরি- 
জ্ঞাত পদার্থের সাধর্শ্য বা সাদৃশ্তের দ্বার 
উৎপাদিত হয়, সেম্থলে সেই সাদৃশ্ডজ্ঞান 
উপমান ও তদুৎপন্ন জ্ঞান উপমিতি। 'গবস়্ 
গে সদৃশ' এইস্থলে প্রসিদ্ধ গো পদার্থের 
সাধর্শ্য ব! সাদৃশ্ত তুলন! দ্বার! এই গোসদৃশ 
পণ্ড যে গবয় নামে অভিহিত, তাহার জান 
হইল। উপমান প্রমাণের ফলের নাম জান। 
শব জ্ঞান। বাক্জনিত বাক্যার্থ 
জ্ঞানকে শাব প্রমা বাশার বোধ কহে। 
শব ও অর্থ পরম্পর নিকট সন্বদ্ধ। শব ও 
অর্থের সেই গৃঢ় সম্বন্ধ জ্ঞান ন! হইলে কিন্ধপে 
অর্থপ্রতীতি হইতে পারে? কেবলমাত্র 
শব গুনিলেই যে অর্থ প্রতীতি হয় তাহা - 
নহে; তাহা হইলে সকলেই সকল ভাষার 
মকল শব্ই সহজে বুঝিতে পারিত। শব 
ছই প্রকার ধ্বনি ও বর্ণ স্বরূপ।+ মৃদক্, 
বীণা, ধাতু গ্রসৃতি হইতে যেশব উিত 
হয়, তাহাকে ধ্বনি শব কহে। উহার! 
কোন অর্থ প্রকাশ করে না। মানবকণ্ঠ 


হুইতে প্রযত্বোচ্চারিত সুস্পষ্ট শব্ধ বর্ণ শব। 


ক গ্রামীণত্ত প্রথমতঃ শশ্ততোগবয়াদিকং। 
সাদৃশ্ঠবীর্গবাদীনাং বা স্তাৎ সা করণং মতং॥ 
বাক্যার্ধস্তাতিদেশস্ত শ্বৃতি ধ্যাপায় উচ্যতে । 
গবয়।দিপদানাস্ত শক্তিধীরুপমাফলম্‌ ॥ ৮* 

1 শবদোধ্বনিশ্চবর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবোধ্বনিঃ। 
কঠদংযোগাদিজন্া বরণান্তে কাদয়ো মতা: ॥ 

১৬৪ ভা; প$। 


সানু, ১৩১৩] ভারতীয় দর্শনোক্ত জান সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা। ৬৪৪ 





উহা আমাদের মাঁনসপটে বাহ্‌ পদার্থলমূহের 
যথাযথ আকার, উহাদের ঠিক ছবি, আঁকিয়া 
দেয়। শব্ধ বাহ্বস্ত প্রকাশ বাঁ বর্ণনা করি- 
ঘার সন্কেতবিশেষ (55101 )। বৃক্ষ শব 
উচ্চারিত হইলে বহিঃস্থিত শাখা পল্পবাদিযুক্ত 
বন্তবিশেষকেই বুঝাইয়া দেয়। দ্তরাং বৃক্ষ 
শবটী তাদৃশ পদার্থস্ভোতনের সক্কেতবিশেষ। 
এইফ্ধপে এই জাতীয় শব খন উচ্চারিত 
ছয়, তখন কেবল শব্মাত্র প্রকাশ করিয়া 
ক্ষান্ত হয় না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে তদতিরিক্ত 
বাহাবিষয় বা অর্থসমুহকেও নির্দেশ করিয়া 
দেয়। কেবলমাত্র মনুষ্যকণ্নিঃস্থত হইলেই 
শব্দ বর্ণায্বক বা অর্থপ্রকাশক হয় না। অর্থ 
প্রকাশ করিতে হুইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক গ্রযত্বো- 
চচারিত হওয়া আবশ্তক। যেমন বালক 
উন্মত্ত বা আর্ত ব্যক্তির নানাগ্রকার শব্দ 
করিয়া থাকে, কিন্তু উহা! বর্ণাআ্বক নহে, যে 
হেতু নিরর্থক । বর্ণ শব্দকে ব্যক্ত শব্ধ, পদ, 
বাক্য, কথ প্রভৃতি বলাযায়। ধবন্তাত্মক 
শবের নাম অব্যক্ত বা অন্থকরণ শব । 

এখন দেখিতে পাই বে, শব্ববিশেষের 
অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার এক গুঢ় অলৌ- 
কিক শক্তি আছে। সেই শক্তিজ্ঞান ব্যতীত 
শ্রত শব্ষের অর্থবোধ অসম্ভব। শক্তি 
গ্রহের প্রকার নিয় দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হইবে। 
এক ব্যক্তি একটী বালককে বলিল 'গাভীটা 
লইয়া! আইস'। ইহা শুনিয়া সে গাভী লইয়1 
আসিল। আবার 'রাখিয়! আইস+ বলাতে 
সে রাখিয়া আসিল। তথাক্স এক অজ্ঞ 
তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়। সকল দেখিতে- 
ছিল। সে গাভী প্রভৃতি শবের কোন 
অর্থই জানিত না। সে দেখিল "গাভী আন+ 
বলাতে একটা পণ্ড আনিল এবং 'গাভী রাখ 
বলাতে উহা রাখিল। তখন সে বুঝিল যে, 
“আন” বাঁ 'রাখ এই ছই পৃথক্‌ শব 'একই 
পশুর এস্কলে অভিধেয় হইতে পারে না. 








উভঙ্ব-ঝঁকো যে "গাতী শব্ষ আছে উহা! 
এই পণ্ডর বাচক আর 'আন” শব আনয়ন 
ক্রিয়া ও “রাখ” নয়ন ক্রিয়ার বাচক। এই 
রূপ ভূয়োভূয় ব্যবহার দর্শনে, ণআবাঁপ 
উদ্ধাপ” দ্বার! শব্দার্থ সম্বন্ধ গ্রহ হইয়া থাকে৷ 
এই শাব্ববোধে অনুমান প্রমাণের বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। অন্মিতি জ্ঞান লা থাকিলে 
শাবজ্ঞান জন্মে না--তাই অন্ুমিতির পর 
শাবজ্ঞানের উল্লেখ । এই স্থলে সেই অজ্ঞ 
তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করিল; 
চেষ্টামাত্রই প্রবৃত্তির অধীন; বদি প্রবৃত্তি 
না থাকে, তবে কেছই কোন;:বিষয়ে চেষ্িত 
হয় না, যেমন আমার পাঁক করিবার প্রবৃত্তি 
আছে, তাই পাকে প্রবৃত্ত হইতেছি। আবার 
ইঞ্টসাধনত! জ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় 
না। আমিজানি যে পাক করিলে আমার 
ইষ্টসাধন হইবে, উদরপুর্তি ও ক্ষুধানিবৃত্তি 
হুইবে, তাই পাকে প্রবৃত্তি হইতেছে, নহিলে 
হইত না। বিষ ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় 
না, কারণ তাহা আমার ইষ্টসাধক নহে, 
যখন ইঞ্টসাধক বলিয়া মনে করিব, তখন 
বিষ ভঙ্ষণেও প্রবৃত্তি হইবে ও তজ্ন্ত 
চেষ্টিতও হইব। এখানে প্র বালকের গাভী 
আনয়নরূপ চেষ্টার কারণ, তাহাতে তাহার 
প্রবৃত্তি এবং সেই প্রবৃত্তির হেতু এই যে, 
ইহা (গাভী আনয়ন) তাহার ইষ্টসাধক, 
(না আনিলে তিরস্কত বা! প্রন্ৃত হইতে 
পারে), এইরূপ তাহার বোধ আছে। 
আর এখানে প্রবৃত্তিজনক বা ইষ্টমাধনত! 
জ্ঞানোৎপাদক পূর্বোক্ত ব্যক্তির বাক্যব্যতীত 
অন্ত কারণ উপস্থিত নাই, অতএব উক্ত বাক্য 
শ্রবণই বালকের গো-আনয়নের হেতু, এই 
রূপ স্থির করিল। পরে গাভী শবের 
লাহ্গুলাদিযুস্ত পণুবিশেষ অর্থ, 'লইয়! 


আইস ইহার দুরনয়নরূপ অর্থ সিদ্ধাতত 
কুরিল। 


৭. এইরূপে ভূক্গোব্যবহার দর্শন 


৬৪৮ 


হইতে প্রায় লোকের শরার্থ স্বনধগ্রহ 
হইয়া! থাকে। 

ব্যবহার ভিন্ন ব্যাকরণাদি হইতেও শব্ধ- 
শক্তি জান হইতে পারে। 
*শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাদ্‌ 

ব্যবহারতশ্চ | 
ৰাক্যন্ত শেষাদ্‌ বিবৃতের্বদত্তি সাল্লিধ্যতঃ সিদ্ধ 
পদ্য বৃদ্ধাঃ ॥ 

সুক্কাবলী। এই শব্দববোধে পদজ্ঞানই 
করণ বা উপার়ভূত। শব পদাদির অর্থ ন! 
জানিলে শাব্দবোধ হইতে পারে না। পদ- 
জন্য পদার্থশ্ররণ উহার ব্যাপার। প্রত্য- 
ক্ষাদি স্থলেও পদার্থজঞান ব৷ পদার্থ স্মরণ হয়, 
কিন্তু শাব্মবোধে পদার্থ উপস্থিত ন। থাকিয়া'ও 
উচ্চারিত হয়, শব্ধ পদ বা বাক্যের দ্বার! 
তত্তৎ পদার্থের স্মরণ হইয়া! থাকে । ইহাঁকেই 
ব্যাপার কহে। শব্দ প্রমাণের দ্বারা শাববোধ 
জন্মায়। এস্থলে শক্তিজ্ঞান বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়, শাবববৌধ জন্মাইবাঁর ইহাই প্রধান 
সহকারী । ক্রমে ইহা বিশদ করিতে চেষ্টা 
করিব ।* 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তগ্রহ হইয়া খাকে 
মত্য, কিন্ত বাক্য দ্বারাও পদার্থজ্ঞান হয়। 
ৰরং চক্ষুরাদি ঘার1 যাহা হইতে পারে না, 
বাক্যের দ্বারা তাহ! হয়। চক্ষুরাি দ্বারা 
আন্তরিক নুখহ্ঃখাদি জন্মায় না, কিন্তু বাক্য 
তছৎপাদনে সমর্থ । আবার কোন বস্তর 
রূপ, আকার, সংস্থানাদি বিষয়ে অপর 
ব্যক্তিকে পরিচিত করান বাকে'র দ্বারাই 
মহজসাধ্য হয়, কিন্ধ চক্ষুরাদি দ্বার উহা 
কর! অসম্ভব। অনেক বিষয় যাঁহার প্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহা ও অন্ুমানযোগ্য হইতে পারে, 


ঞ* গদজ্ঞানস্তকরণং ছ্বারং তত্রগন্ধার্র্বীঃ | 
শাববোধঃ ফলং তত্রশক্তিধীঃ সহকাগ্সিবী ॥ 
ূ | ৮৯ তাঃ পঃ। 


সাইত্য-সংহিতা ॥ 


[ ৭ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা । 


কিন্ত যে সকল বিষয় অন্গুমান ব৷ যুক্তির 
গৌচর নহে, তাহা! কি একেবারে পরিত্যাজ্য ? 
তাহা নহে। বিশ্বস্ত সত্যবাদী পুরুষের 
বাকোর উপর বিশ্বামকরিলে সেই সকল 
বিষপ় সহজেই জানিতে পারি এবং আমর! 
এই ত্রমপ্রমাদপূর্ণ সংসারে থাকিয়া যদি সেই 
সত্যবাক্‌ সত্যোক প্রাণ মহাপুরুষদিগের সর্ব 
বিশ্বস্ত চিরপুর্জিত সত্যবাণীর উপর বিশ্বাস 
স্থাপন না করিতে পারি, তবে সংসারযাত্রাও 
একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। বিলাত 
বোম্বাই প্রভৃতি দুরপ্রদেশে ঘে সকল ঘটন! 
ঘটিতেছে, তাহ! প্রত্যক্ষ বা অন্থমানের 
বিষয়ীভূত নহে; যদি মানব উহ! প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিত বা অন্ুমান-বলে নির্ণয় 
করিতে পারিত, তবে পত্রাদি লিথিবার দৃতাদি 
প্রেরণ করিৰার ও সংবাদপত্র প্রচারিত হই- 
বার কোন প্রয়োজনই থাকিত না; এবং 
এ সকল বিষয়ে এত কষ্ট ও বহু ব্যয়ভারও 
কেহ ইচ্ছা করিয়া মূর্খের স্তায় বহন করিত 
না। আরও আমরা শৈশব হইতে জ্ঞানো- 
পার্জন করিয়া ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর জ্ঞান- 
বৃদ্ধ হইবার যে আশা করিয়া থাকি, তাহ! 
কেবলই ছুরাঁশা হইত, যদি জগতে আপ্তবাক্য 
বলিয়! কিছু না থাকিত; আমাদের চক্ষুরাদি 
সকল ইন্দিয়ই অক্ষুধ থাকুক, কিন্ত যদি জগৎ 
হইতে বাগিস্ত্রিয় তিরোছিত হয়, যদি জগতে 
কোথাও বাক্যের ব্যবহার একেবারেই ন! 
থাকে, তাহা হইলে আমর! চক্ষু থাকিতে ও 
অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির হই? তাহ! 
হইলে আমাদের অবস্থা! যে কি হয়, তাহা 
বলিয়া! জানাইবার অপেক্ষা সহজেই অন্ুমেয্ 
হইতে পারে । জন্মিবামাত্র কোন শিপু যদি 
মানবের অগম্য কোন বিজন বিপিনে নীত 
হয় এবং দৈবককপায় সে যদি মৃত্যুযুখে পতিত 
না হয়, তবে বড় হইলে সে কিরূপ জীব হইবে, 
তাহা ভাবিবার বিষয় বটে এবং দেখিতেও 


ষান্গন, ১৩১৩ ] ভারতী ীয় দর্শনোক্ত জ্ঞান সঙ্বন্ধে ছুই চারিটা কথা । ৬৪৯ 


কৌতুহল জন্মে । ফলতঃ বাক্যের ব্যবহার 
হইতেই আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট ও পরি- 
মার্জিত হইয়া থাকে । 

কোন ব্যক্তি দেখিল যে পথ দিয়া এক 
বুহদাকার পণ্ড যাইতেছে । নে অনিমেষনয়নে 
উহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু উহা! কি 
পণ্ড, তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার 
কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে 
বন্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এ হস্তীর 
দিকে এইরূপে চাহিয়া আছ কেন? সে উত্তর 
করিল, আমি গ্রন্বপ বৃহৎ পণ্ড আর দেখি 
নাই, তাই চাহিয়া! আছি; ইহাকে যে হস্তী 
বলে, তাহা ও আমি জানিতাম না।» এখানে 
দেখ! যাইতেছে ষে, হস্তী তাহার চক্ষুর মন্তুখে 
থ।কিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি 
তাহাকে বলিতেছে যে ইহা হস্তী, ততক্ষণ 
ইহাঁকে হস্তী বলিয়। তাহ|র জান! হইল না । 
অভিধানাদি হইতে যদ্দি তাহার হস্তিলক্ষণ 
জানা থাকিত, তবে তাহার ইহাকে দেখিয়া 
হস্তিজ্ঞান কথঞ্চিৎ হইতেও পাঁরিত, অতএব 
পদার্থাবধারণ বিষয়ে বাঁক্যই বিশেষ সাহায্য 
কারী, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য । 
ফলতঃ প্রত্যক্ষ হুমানাদির স্তাঁয় সত্যবাঁক্যেরও 
একটী বিশেষ ও প্রধান প্রামাণ্য রহি- 
ফাছে। সত্য বাক্য হুইতেও যথার্থ ঝা 
গ্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন 
'জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, কিন্ধপ বাক্য সত্য, 
যাহার উপর আমরা নিঃশস্কচিত্তে নির্ভর 
করিতে পারি। মহ্র্ষি কপিলদেব বলিয়া- 
ছেন যে “আপ্তোপদেশঃ শব্দ” । আপ্তগণের 
উপ্রদেশ, যথার্থ বাক্মহাপুকুষদিনের মহা- 
রাক্াই আমাদের অবলগ্বনীয় ও উহাই শা 
প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। রাগদ্ধেষাদি- 


আপ্তোজের স এব হি॥৮ আণ্ুবাক্য সমূহই 
শান্দ প্রমাণ এবং সেই সকল বাক্যজনিত 
জ্ঞানই শাবধোধ। “আগ্ততা বাঁকোর নকে, 
আপগ্ততা পুরুষের |” ইন্দ্রিয-দোষ, ইন্্িয়- 
বিকৃতি, পর্রতারণেচ্ছা প্রতৃতি দোষবর্জিত 
ব্যক্তির! আপ্তপদ-বাচ্য এবং তাহাদের বাক্যই 
'আগ্তবাক্য।” আগ্তবাক্যজনিত জ্ঞান অন্ত 
গ্রমাগজনিত জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় 
না বলিয়া এই সকল বাক্য শব প্রমাণরূপে 
গৃহীত হয়। পিত| পুত্রকে বলিলেন যে, 
“তোমার পিতামহ দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন ।” 
এই অন্ত প্রমাণ দ্বারা অবাধিত পিতামহের 
অতীত অন্তিত্বস্ঞান শাব্ববোধ এবং পিতৃ- 
বাক্যই শোবগ্রমাণ। ঈশ্বর ও ত্রিকালজ্ঞ 
বে!গিগণ আগ্ত নামে অভিহিত। বেদও 
আপ্তবচন বলিয়! স্বীকৃত হইয়া! থাকে । বেদ 
বলিতেছেন, “যাহা হইতে এই জগতের স্থষ্টি 
স্থিতি লয় হয়, তিনি পরমেশ্বর” এই 
বেদবাক্যজনিত জ্ঞান অন্ত 'প্রমাণজনিত 
জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া ইহাও 
শাববোধ। 

“বেদ অপৌরুষেয়। বেদ অন্মদাদির 
স্তায় কোন প্রাকৃত মনুষ্যের যাদৃচ্ছিক রচন!- 
বাক্য নহে। বেদ ব্রহ্গার নিঃশ্বাসের স্থায় 
তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।” ব্রহ্মা বেদের 
কর্তা বা ন্মর্থা। এইরূপ মতভেদ আছে। 
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে কেহ কেহ এই- 
রূপ যুক্তির অবতারণা করেন। মহর্ধি 
কপিল যে সাংখ্যদর্শনের রচগ্লিতা, ইহ! 
আমর! কিরূপে অবগত হই? তাহার প্রণীত 
সাংখ্যদর্শনই উহার সাক্ষ্য গ্রদান করে। 
মহধি বেদব্যাস' মহাভারত-প্রণেতা ইহ! 
মহাভারত হইতেই জ্ঞাত হইয়া থাকি । এই- 


ু্, সর্বপুজিত, মহাত্মারাই আপ্ত নামে $ রূপে দেখা যায় যে, সেই সকল গ্রন্থ হইতেই 


অভিহিত হয়েন। * পন্বকর্মন্ততিযুক্তো যে! 
বাগ্বদেষবিবঙ্জিতঃ। জ্ঞানবান্‌ শীল্বসম্পন্ন 


সেই সকল গ্রন্থকর্তাদিগের গ্রন্থ প্রণয়ন 
গ্রামাণ্য দ্থিরীক্ৃত হুয়। সেইরূপ বেদও 


ড৫০ 


বলিতেছেন, পরমেশ্বর আমার রচয়িতা, আমি 
গাঁছা হইতেই আবিতূর্তি। ইহাতে এক 
আপত্তি হইতে পারে যে, মহুধির! বেদ প্রণয়ন 
করিয়! গ্রচারের নিমিত্ত উহা ঈশ্বরনামাক্ষিত 
করিয়াছেন। কিস্তুসে আপত্তি অকিঞ্চিৎ- 
কর। যে ব্যক্তি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি 
যে সে গ্রন্থাপেক্ষ। অন্তান্ত নানা বিষয়ে ও 
শাস্ত্রে সমধিক ভ্ঞানবান্, ইহ! এক প্রকার 
নিশ্চিত কথা। মহর্ষি বেদব্যাস যে মহাভারত 
ব্যতীত অন্তান্ত নান! শাস্ত্রে ও নানা বিষয়ে 
অতীব বুতপন্ন ছিলেন, ইহ! অবশ্শ্বীকাধ্য। 
তাহা না হইলে তিনি এরূপ বিপুল গ্রন্থ 
রচনা করিতে সমর্থ হইতেন না। সাংখ্য- 
শীক্তপ্রবর্তক পুজ্যপাদ আদিবিস্বান্‌ মহধি 
কপিলদেবের বুদ্ধি ষে কেবণ শ্বপ্রণীত কপিল 
নৃত্রাদিপ্রস্থের ভিতরই আবদ্ধ ছিল, তাহা 
অসম্ভব; তাহার সেই কুশাগ্রতীক্ষ মেধা 
কত শত না শান্ত, কত শত ন| জটিল ছুরবগাহ 
তব্ধে, স্বাধীন উন্দুক্ত বাঁয়ুবং বিচরণ করিত। 
অতএব ইহা! স্থিরীকৃত হইতেছে ঘে, ধিনি যে 
্রস্থ'রচন! করেন, তিনি সেই গ্রন্থ প্রতিপান্ত 
বিষয় অপেক্ষা আরও বহুতর বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ও জ্ঞানৰাঁন্‌, নহিলে দে সকল গ্রন্থ রচিত 


সাহিত্য-সংহিতা । [ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংক্টা। 


হওয়া অসম্ভব হইত। বেদেরও অবশ্ত কেহ 
রচরিতা আছেন। বেদশান্ত্র অতি বিপুল, 
সর্বার্ঘপ্রকাশক, বেদ সর্বতত্বের আধারভৃত, 
বেদ সর্বজ্ঞসদৃশ। এই গ্রন্থের রচগ্লিতা কে, 
কাহার পক্ষে এইরূপ অতি বিপুল সর্বোত্তম 
সর্বশ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন চতুর্বর্গসাঁধক অনস্তজ্ঞানের 
প্রন্রবণন্বরূপ এই মহাগ্রস্থের রচনা সম্ভবে? 
এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অন্পপ্রাণ পরিচ্ছিন্নশক্তি সাধারণ 
জীব কি তাহার গ্রণেতা হইতে পারে? 
নিতান্ত অসস্তব। যে বেদপ্রতিপাস্ত বিষয়ের 
কিয়দংশ মাত্র লইয়! প্রাচীন মহাঁত্মগণ খ্ষধিত্ব 
দেবত্ব লাভ করিয়া! পরমৈশ্বর্যবান্‌ হইয়াছেন, 
সেই মহর্ষিগণকেও ইহার রচয়িতা বলিয়া 
স্বীকার করিলে এই স্বীকার কর! হয় যে, সে 
সকল মহর্ষি বেদগ্রতিগাস্ত সমগ্র বিষয় 
হইতেও অধিকতর বিষয় জানিতেন। কিন্ত 
ইহ! নিতান্ত অসম্ভব ও পূর্বোক্ত যুক্তির 
বিরোধী । ম্ুতরাং একমাত্র সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তি- 
মান্‌ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই বেদের 
রচয্লিতা হইতে পারেন না, ইহ! সিদ্ধান্ত 
হইল। 
ক্রমশঃ 


শ্রীন্রেক্্রনাথ ৬ টাচার্য্য বিদ্যারত্ব 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


( পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 


উজৈমিনি__মীমাংসাদর্শনপ্রপেতা সুনি- 
বিশেষ। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, 
এবং তাহার নিকট সামবেদ ও মহাভারতে 
শিক্ষিত হন। দর্শনশান্ত্রে ইহার অসা- 
ধারণ বুৎপত্তি ছিল। ইহার প্রদীত 
জৈমিনিদর্শন বা পুর্বমীমাংসা! ও তজৈমিনি 
ভারত ভারতবিখ্যাত। ইহার রচিত 
মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্বই এখন 


দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। ইনি এবং 
বৈশম্পারনাদি অপর পাঁচ জন বস্ত্কারক 
বঙিয্া প্রসিদ্ধ । ভাঘাতে বোধ হয়, 
ইনি তাড়িত বিস্তাতেও সবিশেষ উন্নতি 
লাভ করিয়াছিলেন। 
বিন্দনকুমারী--পঞ্জাবকেশরী মহারাজ 
রণজিৎ সিংহের শ্রিল্তম! গন্ধী, . এবং, 
মহারাজ দলিপ সিংহের জননী । ক্বণজিৎ 


ফাল্তন, ১৩১৩] 


 জীবনচারত স্লন। 


৬৫৪ 





সিংহ তীহার বিবাহিতা পত্ীদিগের মধ্যে 
বিন্দনকেই দর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি- 
তেন। ১৮৩৮ খৃষ্ঠাবে মহারাণী বিন্দন 
দ্বলিপ সিংহকে প্রসব করেন। রণর্িৎ- 
সিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আহলা- 
দিত হইয়া অকাতরে ধন বিভরণ 
করেন। সেই সময়ে ১০১টি শিখ-তোঁপ 
গভীর নির্ধোষে এই সুসংবাদ দিগৃদিগন্তে 
প্রচার করিয়াছিল । রণঞিৎসিংহের 
মৃত্যুর পর খঙ্গানিংহ, নেওনেহাল সিংহ, 
ও সেরসিংহ পর পর পঞ্রাবের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। কিন্ত কেহুই দীর্ঘ- 
কাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। 
১৮৪৩ খৃষ্টাব্বে সেরসিংহ নিহত হইলে 
পঞ্চমবর্ধীয় দলিপসিংহ সিংহাসনে গ্রতিষ্ঠা- 
পিত হইলেন, এবং তাহার মাতা ঝিন্বন 
অভিভাবিকারূপে রাঁজকার্ধ্য পরিচালন। 
করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুর 
হীরাদিংহ উ্জজীর-পদ প্রাপ্ত হইলেন। 

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি 
বিচিত্র । ইনি পুরুষোচিত অটলতা, 
সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে 
ভূষিত ছিলেন। ইহার স্যার তেজস্ষিনী 
রমণী জগতের ইতিহাসে নিতাস্ত বিরল। 
অনেকে ইহাকে ইংলগেশ্বরী রাণী 
এলিজাবেধের সহিত তুলন| করিয়া 
থাকেন। এত সদগুণ সত্বেও একমাত্র 
দোষেই ইনি রাজদণ্ড পরিচালনের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য হইয়া! পড়িয়াছিলেন। ইনি 
নিজের চরিত্র নিষলঙ্ক রাধিতে পারেন 
নাই। লালসিংহ নামক একজন শিখ- 
সর্দার ইহার অতিশক্ প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
লালসিংহের প্রতি বিদ্দন এতদূর অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লালসিংহ 
মহার়ানীর প্রাপাদেই স্থান প্রাণ হইয়া- 


ছিলেন। এই.বিষয়ে.বিন্দনকে তিরঙ্কার ।. 


করায় হীরাসিংহ প্রভৃতি মহারাণীর 
কোণে পড়িয়া লাহোর পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে 
খালসা-সৈস্ক কর্তৃক নিহত হইলেন। 
এইরূপে বিন্দন নিজদোষে বীরবর হীরা- 
মিংহের, বিনাশ সাধন করিয়া শিখসাত্রা- 
জ্যের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়? 
দিলেন। 

এক্ষণে রাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহ ও 
তাহার প্রিয়পাত্তর লালসিংহ রাজ্যের 
সর্বোচ্চ পদবীতে আসীন হইলেন। এই 
ছুই ব্যক্তিই বিলানপ্রিয়, কাপুরুষ এবং 
বীরপ্রক্কতি খালসা-সৈশ্ভগণকে সুশাসনে 
রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। 
ইহার কিছু দিন পরে খালসা-সৈন্ত 
জবাহির সিংহের প্রাণবধ করিল । অতঃ- 
পর তেজপিংহ প্রধান সেনাপতি হই- 
লেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ 
প্রধান সচিবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
ইহার পর ঝিন্দন ইংরেজের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভৈরওয্বালার সগ্ধি- 


 অন্দারে দলিপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি গর্য্যস্ত 


ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট শ্বহস্তে পঞ্জাবের শাসন- 
ভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ধিক 
দেড় লক্ষ টাক! বৃত্তি দিয়! রাজকার্ধ্য 
হইতে অপসারিত কর! হইল। ইতঃ- 
পুর্বে লালসিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করায় মাসিক ছুই সহজ টাক। বৃত্তি সহ 
বারাণসীতে নির্ববামিত হইয়াছিলেন। 
মহান্ধাণী বিন্দন রাজকাধ্য হইতে 
বঞ্চিত| হওয়ায় অতিশয় ছঃখিতা হইলেন 
এবং গৌপনে শিখ্:ার্দারগণের সহিত 
পরামূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের 
বাবতীয় অশান্ত ব্যক্তি তাহার নিকট 
আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেপ্ট 
ঞই «সকল কথা গবর্ণর জেনারলকে 


৬৫২ 


সাহিত্য-সংহতা । | ৭ম খণ্ড) ১১শ লংখ্যা। 





বিজ্ঞাপিত করায় তিনি শিশু দলিপ- 
দিংহকে জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিবার আদেশ দিলেন। দেই আদেশ 
পাইয়। রেসিডেন্ট রাজ্যের প্রধান প্রধান 
সর্দারগণের মত লইয়া রাণীকে তাহার 
নিজ অলঙ্কারপত্রার্দি সহ সেখোপুরের 
হুর্গে প্রেরণ করিলেন। এই ছুর্গে অব- 
স্থান কালে রাণীর বৃত্তি হাম করিয়! 
মানিক চারি সহস্র টাক। ধার্য্য কর! 
হ্য়। ইহার পর মুলতানের কয়েকজন 
সৈশ্ত মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত 
করে। অগ্পায়ামে সেই বিদ্রোহ গ্রশমিত 
হইল। এ বিদ্রোহে মহারাণী পিপ্ত 
ছিলেন না, এ কথা রেসিডেণ্টও স্বীকার 
করিয়াছেন। তথাপি রাণীকে সেখো- 
পুরের দুর্গ হইতে সমস্ত মণি-রত্ব অল- 
স্কারাদি সহ বারাণদীতে প্রেরণ কর। 
হইল, এবং তাহার বৃত্তি আরও কমাইয়া 
মাসিক এক সহস্র টাক! মাত্রে পগ্িণত 
করা হইল। কিছুদিন পরে বিন্দনকে 
পুনরায় বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে পিপ্ত 
ভাবিয়! ইংরেজ-গবর্ণমেন্ট তাহার মণি- 
রত্ব-অলঙ্কারাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ছুই 
জন সন্ত্ান্ত ইংরেজমহিলা দ্বারা রাণীর 
পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্যন্ত অন্ু- 
সন্ধান করিয়া বিংদ্রাহসহচক পত্রাদির 
অন্দন্ধান করা হইল, কিন্তু কিছুই 
বাহির হইল না। তখাপি কিন্ত রাণী 
তাহার নিজ বিত্ত হইতে বঞ্চিত হই- 
লেন। এই সমক্ষে অর্থাভাবে তাহার 
ব্যয়সস্কুলান কঠিন হইয়া পড়িল। 

এদিকে রণঞ্জিং-মহ্ষীর নির্বাসনে 
থালসা-সৈম্ত নিতান্ত অসন্ত্ হইয়া 
উঠিল। তাহার উপর তিনি. এইরূপে 
নিগৃহীত হইতেছেন শুনিয়া সমস্ত 
পঞ্জাববাসী ক্ষোভে ও ক্রোধে উন্নত প্রায় 


হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইংরেজ 
ধ্রতিহাসিক বলেন, বিন্দনের নির্ধ্ধাঘনই 
দ্বিতীয় শিখ বুদ্ধের অন্ততম প্রধান 
কারণ; ইহার পর চিলিয়ানওকালার 
ক্ষেত্রেইংরেজ-সৈম্ভ শিখ-মৈন্তের নিকট 
পরাভূত হইলে বিন্দন গবর্ণর জেনারেগদের 
নিকট প্রন্তাৰ করিক! পাঠাইলেন যে, 
'আমাকে কারাবাস হইতে মুক্ত 
করিয়া পঞ্জাৰে প্রেরণ করা হউক ঃ 
আমি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে 
পারিব।” কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সে 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গুজ- 
রাটের যুদ্ধে শিখপৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত 
হইলে শিখ-সর্দারগণ ইংরেজের আশ্রস়্ 
প্রার্থনা করিল। অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য 
ইংরেজসাম্রাজ্যতুক্ত হইলে শিশু মহা- 
রাজ দলিপদিংহ বুন্তিহ ফতেহপুরে 
প্রেরিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন 
বারাপনী হইতে চনারে নীতা হইলেন। 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কৌশলে চনারের 
কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া অতি- 
কষ্টে নেপালের প্রীস্ত সীমায় উপস্থিত 
হইয়া! নেপালরাজের শরণার্থিনী হই- 
লেন। নেপালের বিখ্যাত মন্ত্রী জঙ্গ- 
বাহাছুর তৎক্ষণাৎ ঝিন্দনকে নেপাঁলস্থ 
ইংরেজ-রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করি- 
লেন। এই সংবাদ অবগত হইয়। 
ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট বাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করিলেন, এবং রাণীকে এক 
সহত্্র টাক! বৃত্তি দিয়। নেপালে থাঁকিবার 
অঞ্গমতি দিলেন। 

ইহার কিছু দিন পরেই দলিপ সিংহ 
ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এদিকে 
রণজিৎ-মহ্ষীর নেপালে থাকাও নান! 
কারণে কষ্টকর হইয়া! পড়িল। জঙ্গ 
বাহাছুর তাহার উপর বিরূপ ছিলেন । 


ফাষ্টিন, ১৩১৩]... জীবনচরিত সঞ্চলন। ৬৮৩ 


তিনি নেপাল দরবার হইতে ২ সহন্্র 
টাকা গাইতেন? সেটা জঙ্গবাহাহ্রের 
অমহা। ১৮৬১ খৃষ্টাকে দলিপসিংহ 
আপনার সম্পত্তির একট! মীমাংসা এবং 
জননীর একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য 
ভারতবর্ষে আদিলেন। গভর্ণর জেনারল 
বিন্দনকে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে 
আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী 
দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শনে অতিশয় 
পুলকিতা হইয়া! বলিলেন, 'আর আমি 
পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না” । মহাঁরাণী 
ইতঃপুর্ক চনারে যে সকল অলঙ্কারপত্র 
ফেলিয়া! গিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে 
প্রত্যর্পণ করা হইল। অন্পদিন মধ্যেই 
দপলিপ ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া! যাইবার জন্ত 
আদিষ্ট হইলে, মহারাণী বিন্দন বন্থ অন্গু- 
চর ও অনুচরী সহ পুত্রের সহিত ইংল্যাণ্ডে 
গ্রমন করিলেন। লগ্ডন নগরে ল্যাক্কে্টার 
গেটের নিকট একটি বৃহৎ বাটা তাহা- 
দের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ইতঃ- 
পুর্ব দলিপসিংহ খৃষ্টয়ান ধর্শে দীক্ষিত 
হইঙ্কাছিলেন। মাতার সহিত একত্র 
অবস্থান হেতু তাহার খুষ্টীয়ান ধর্মের 
গ্রতি আস্থার হাঁস হইতেছে দেখিয়! 
ইংধেজর] মাতা-পুক্রকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন 
করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। 
তদনুসারে মহারাণীর জন্ত একটা পৃথক্‌ 
বাটা নির্দিষ্ট হইল। 

১৮৬৩ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাসে মহারাঁণী 
ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রীণত্যাগ করি- 
লেন। যতদিন এ শবদেহ সংকারার্থে 
ভারতবর্ষে নীত না৷ হয়, ততর্দিন উহা! 
কেনশীলের সমাধি-ক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। 
বহুসংখ্যক সন্ত ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়। হতভাগ্য। রণজিৎমহ্ষার 
প্রতি সম্মান গ্রবর্শন করিয়াছিলেন। 


১৮৬৪ খৃষ্টাবে দলিপসিংহ জননীর মৃত- 
দেহ লইয়! বোম্বাই নগরে উপনীত হুন, 
এবং নর্শদা-তীরে তাহার অস্ত্েষটি-ক্রিয়! 
সম্পন্ন করেন। এইকূপে পঞ্চনদের 
অলোকসামান্ত সৌনার্য্যগ্রতিমা বীর- 
কেশরী রণজিং-মহিষী মানবজীবনের 
সর্বপ্রকার অবস্থার সুখহঃখ ভোগ 
করিয়! বিদেশে বিদেশীর মধ্যে সংসার 
হুইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। 


টিপুত্থবলতান__মহীশুররাজ হয়দর আঁলির 


পুক্র। ১৭৪৯ গ্রীষ্টাবে ইহার জন্ম হয়। 
আর্কটনগরে টিপু শাহ, নামে একজন 
বিখ্যাত মুসলমান-ফকির ছিলেন । হয়দর 
আলি এই ফকিরকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন। এই ফকিরের নামাহ্থসারেই 
হয়দর আপনার পুত্রের নাম টিপু রাখেন। 
নয় বৎসর বয়সের সময়ে টিপু পিতার 
সহিত মার্াক্টাদিগের হস্তে বন্দী হন। 
পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত 
মুক্তিলাভ করিলেন। বাল্যকাল হুই- 
তেই টিপু বীরপ্রক্কৃতি ও সাহসী ছিলেন, 
এবং পিতার জীবদ্দশায় কৈশোরেই 
অনেক স্থানের যুদ্ধে খ্যাতিলাত করেন । 
হয়দর আলির সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে, জনৈক ইংরেজ সেনা- 
পতি ১৭৮২ শ্রীঃ অঝে অর্ণির নিকট 
আসিক্স। শিবির সন্গিবেশ করেন। এই 
সময় টিপু ইংরেজ-সৈন্তের উপর পগ্রঝল- 
বেগে গোলাবর্ষণ করায় তাহার! বিপর্যস্ত 
হইয়া পর্ডে; কাজেই টিপুরই জয়লাভ 
হয়। এ বৎসরের %ই ডিসেম্বর তারিখে 
হয়দর আলি নিজ শিবিরে প্রাপত্যাগ 
করিলে, টিপু “সুলতান” উপাখি ধারণ 


, করিয়া! পিতৃমিংহাসনে আরোহণ করেন ।' 
এই সময়ে ফরাসী-সেনাপতি বুসী ভারতে 


আসিয়া টিপুর অধীনে সৈনাপত্য-পদ 


৬৫৪ 


গ্রহণ করেন? কিন্ত ১৭৮২ খৃষ্টাবে 
ইউরোপে ইংরেজ ও ফরানীতে সন্ধি 
স্থাপিত হওয়ায় বুশী টিপুর সৈনাপত্য 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

টিপু রাজা! হইয়া প্রথমে বুদ্ধবিগ্রহে 
মনোনিবেশ ফরেন নাই? বরং কর্ণাটিকে 
তাহার হে বমস্ত লোকজন ছিল, তাঁহা- 
দিগকে উঠাইপা আনিলেন। গভর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হোেষ্টিংস কিন্ত টিপুকে 
দমন করিবায় জন্ত বিশিষ্টরূপ চেষ্টিত 
হইলেম। বোম্বাই হইতে জেনারেল 
ম্যাথু একদল সৈন্তসহ আসিয়! মহীশূরের 
অধিত্যকস্থিত বেদ্ন্থর অধিকার করেন। 
১৭৮৩ শ্রীষ্টার্ষের ৯ই এগ্রেল তারিখে 
টিপু আসিয়! এই স্থান অবরোধ করেন। 
ইংরেজর! পাঁচ মাস কাল অবরোধ সহ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সন্ধি করিয়া 
আত্মসমর্প॥ করিতে বাঁধা হন। টিপু 
পরাজিত ইংরেজ-সৈন্যদিগকে মহীশূর 
ছর্মে আনিয়া বন্দী করিয়া! রাখিলেন। 
বেদ্নথর হইতে টিপু প্রায় এক লক্ষ সৈন্য 
লইয়া মঙ্গলোড় অভিমুখে যাত্র। করিলেন। 
এখানেও ইংরেজরা কিছুদিন আত্মরক্ষা 
করিয়া শেষে অন্ুুপায় হইয়া তথা 
হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই 
সময়ে ছুই দিক হইতে ছুই দল ইংরেজ- 
সেন! টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হয়। টিপুর অত্যাচারে তাহার 
রাজাস্থিত হিন্দু প্রজারাও তাহার বিরুদ্ধ 
হইয়াছিল সুতরাং এই সময়ে ইংরেজ- 
দিগের বিশেষ স্ুবিধ! হইল। তথাপি 
কিন্তু লর্ড ম্যাকা্টনি গভর্ণর জেনারেলের 
ইচ্ছায় বিরুদ্ধে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া 
ছুইজন দূত টিপুর নিকট প্রেরণ করি- 
লেন। টিপু তিন মাঁস কাল অকারণ 
তাহাদিগকে আটকাইয়! রাখিয়া শেষে 


- করিলেন। 


সাহিত্য-সংহিতা । [ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা? 





আপনার লোক দিয্া তাহাদিগকে 
মাত্রাঙ্গে পাঠাইলেন। লর্ড ম্যাকার্টনি, 
আবার আপন ইচ্ছামত টিপুর দুতের 
সহিত ইংরেজ-দূত প্রেরণ করিলেন। 
এধার ছুত হুই্রম অত্যন্ত লাঞ্ছিত হই- 
লেম) তাহাদের জন্ত ছুইটি ফাঁসিকাষ্ঠ 
স্থাপিত হইল। তাহারা অতিকষ্টে পল! 
য়ন করিয়া একখানি ইংরেজ-জাহাঁজে 
উঠিয়া প্রাগরক্ষা করিলেন। ইহার পর 
বহুসাধাসাধদার পর টিপু সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর করেন। সেই সদ্ধি দ্বার! স্থির 
হয় যে, অতঃগর উভয় পক্ষ আর যুদ্ধ 
বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না! এবং পরস্পরের 
বিজিত প্রদেশ পরম্পরকে ফিরাইয়! 
দিবেন। ইতিহাসে ইহাই মঙ্গলোড় সন্ধি 
নামে প্রদিদ্ধ (১৭৮৩ পৃঃ )। 

যঙ্গলোড়ের সন্ধির পর টিপু আপনার 
বলবৃদ্ধি করিবার মানসে মহীশুরের 
চতুষ্ার্খস্থ রাঁজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন। মহীশুরের পশ্চিম প্রদেশ- 
সমূহের হিন্দুরা বার বার তাহার গতি- 
রোধ করিতে লাগিল। ইহাতে কুপিত 
হইয়া টিপু সেই সকল স্থানে হিন্দু ও 
ৃষ্টায়ানদিগকে বলপুর্ববক মুসলমান-ধর্ে 
দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়গের 
সহম সহ্ম্ব অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া 
টিপু দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন) 
সকলেই ভীত-ও চকিত হইল) চারি- 
দিকে অসন্তোষ-বন্ধি প্রধূমিত .হইতে 
লাগিল। সেই সময়ে প্রায় হই সহস্র 
ব্রাহ্মণ ধর্মত্যাগ অপেক্ষ। জীবনবিসর্জন 
শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া! আত্মহত্যা 
ইহাতে সমগ্র হিন্দুসমাজ 
বিচলিত হইয়া উঠিন। মারা! পেশওয়ার 
সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতি নানাফর্ণবিশ 
নিামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর 


ফাক্তিন, ১৩১৩]: 


রা্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদ্দিন যুদ্ধ 
চলিল। অবশেষে টিপু মার্থাউ্রাদিগকে 
কতকগুলি প্রদেশ ও আদনি ছাড়িয়া 
দিয়া এবং নগদ ৩ লক্ষ টাক! প্রদান 
. করিয়া ও ১৫ লক্ষ টাকা পরে দিবার 
অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধা 
হইলেন (১৭৮৭ খুঃ)। 

মঙ্গলোড়ের সদ্ধি-অন্সারে ত্রিবাঙ্কোড় 
রাজ্য ইংরেজের আশ্রিত বলিয়। স্থিরী- 
কত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপু 
ত্রিবাস্কোড় আক্রমণ করিলে ইংরেজর! 
ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের সাহায্যার্থ টিপুর 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধ 
ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেল 
লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মারটরাদিগকে 
হস্তগত করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিলেন। টিপু ও বিপুল বিক্রমে 
রাজ্যরক্ষার আয়োজন করিলেন। এই 
যুদ্ধ ক্রমিক তিন বংসরকাল চলিয়াছিল। 
টিপুকে দমন করা সহজ নয় দেখিয়া 
কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমরাঙ্গনৈ অবতীর্ণ 
হইলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টান্বে কর্ণওয়ালিস 
অবিকের! নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুকে 
পরাজিত করিলেন। ওদিকে মার্হাট্টারা! 
সিমোগা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুর 
সৈন্তগণকে পধুর্টদন্ত করিল। যুদ্ধের 
ভূতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গ- 
পত্তন চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় 
টিপু অনন্তোপায় হইয়। আপনার ছুই 
পুত্রকে ইংরেজশিবিরে গ্রেরণপুর্ববক 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অর্ড 
কর্ণওয়ালিস গ্রর্থমে সন্ধি করিতে সম্মত 
হুন নাই। শেষে ফোড়গের রাজার 
অনুরোধে ১৭৯২ থৃষ্টাবের ১৯শে মার্চ 
সন্ধিপত্রে উভয় পক্গেয স্বাক্ষর হইল। এই 
সন্ধি-অন্পসারে টিপুর ছুই পুত্র গুতিকশ্বরূপ 


জীধনচরিত সঙ্থলন৭ ৬৫৫ 


ইংরেজীপিবিয়ে রহিষ্কা গেলেন। টিপু 
নগদ তিন ফোটা টাকা এবং তাহার 
রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই 
বিজিত রাজা নিজাম, ইংরেজ, ও ম্া- 
ট্রারা ভাগ করিয়। লইলেন। 

১৭৯৮ খৃষ্টাবধে লর্ড মর্ণিংটন ভারত- 
বর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। 
তিনি আসিয়্াই দেখিলেন যে, টিপু 
ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হুইতে তাড়াই- 
বার চেষ্টায় আছেন, এবং সেই উদ্দোশ্তে 
নিজাম আলি, নান! ফর্ণবিশ ও আফগান- 
দিগের সছিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং 
ফরাসী-গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়াছেন। নিজীমের অধীনে 
রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী সেনাপতি 
দ্বারা শিক্ষিত ১৫ হাজার সৈশ্ত ছিল; 
সিদ্ধিয়ার সৈম্তগণও ফরাসী সেনানায়কগণ 
কর্তৃক হুশিক্ষিত হুইয়াছিল। ওদিকে 
মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঈজিপ্টে 
উপস্থিত) কখন আপিয়া ভারতে পদা- 
পর্ণ করেন, তাহার স্থিরত! নাই। টিপু 
তাহার সহিতও পত্র লেখালেখি করিতে- 
ছিলেন। এই সময়ে আবার গভর্ণর 
জেনারেল কাবুলের স্থছলতান জেমান 
শাহ্‌এর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন 
যে, তিনি হিন্দস্থান আক্রমণ করিবার 
উদ্দেশ্তে লাহোরে 'আসিম্লা উপস্থিত 
হুইয়াছেন। এই সকল দেখিয়। শুনিয়। 
লর্ড মর্ণিংটন স্থির করিলেন যে, সর্বাগ্রে 
টিপুকে চাপিয়া মারিতে হইবে। এই 
অন্ত তিনি কাঁলবিলম্ব না করিয়। মাঞ্রাজস্থ 
প্রধান সেনাপতি লর্ড হারিমকে অবিলম্বে 
টিপুর রাজধানী অভিমুখে যা! করিতে, 
আদেশ করিলেন, গ্রবং সেই সঙ্গ 


' নিজান্মকে হয্যগত করিয়া তাহার সহিত 


'সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ইংরেজের 


৬৫৬ 





একুশ হাজার সৈন্য এবং নিজামের দশ 
হাজার সেনা ১৭৯৯ খৃষ্টান্ের ফেব্রুয়ারি 
মাসে বেলোড় হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন অভি- 
মুখে যাত্রা করিল। টিপুও বিপুল আয়ো- 
জনে শক্রসৈন্যের গতিরোধার্থে অগ্রসর 
হইলেন। টিপুর এক দল দেনা সেদা- 
দির নামক স্থানে এবং ্নয়ং টিপু মাল- 
বেল্পি নামক স্থানে পরাজিত হইলেন 
€ ১৭৯৯ খৃঃ)। 

অতঃপর টিপু রাজধানী রক্ষার্থ ব্যন্ত- 
সমস্ত হুইয়া ভ্রুতগতিতে শ্রীরঙ্গপন্তনে 
উপস্থিত হইলেন। লর্ড হারিসও কাল- 
বিলম্ব ব্যতিরেকে নগর অবরোধ করি- 
লেন, এবং অবিশ্রান্ত গে।লাবর্ষণ করিয়া 
ছর্গপ্রাকারের এক স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলি- 
লেন। টিপু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়! সেন 
ও সেনাপতিপ্দিগকে উৎসাহিত করিয়! 
ভগ স্থানে শক্রর গতিরোধার্থে বীর- 
বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। 
শক্রগণ ছুর্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
য়ে, বীরতনয় বীর টিপু বীরের স্থার যুদ্ধ 
করিয়! বীরশয়্যায় শয়ন করিয়াছেন। 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড মর্ণিংটন 
“মাকু ইদ্‌ অব. ওয়েলেস্‌লি' উপাধি পুর- 
স্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। মহীশৃরে 
সুসলমান-রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। মহী- 
শুরের পূর্বব হিন্দুরাজবংশীয় পঞ্চম বর্ষায় 
একটি শিশুকে মহীশুরের রাজা করা 
হইল। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তিসহ 
'বেলোড়ে স্থানাস্তরিত হইলেন। তাহার 
পর আবার সেখান হইতে আনীত হইয়া 
তাহারা কলিকাতার সন্নিহিত টালিগঞ্জ 
. নামক স্থানে বাস করিতেছেন । 
'ভিন্বক--রাজ! ব্রদ্ধদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। 
ইনি স্বীয় জো্ভ্রাতা হংমের সহিত 


তক্ষক-_নাগবিশেষ। মহষি 


লীহিত্য-সংহিতা। [ ৭ম খণ্ড ১১শ সংখ্যা। 





মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং 
তপন্তার় তাহাকে তু করিয়! অন্তের 
অবধ্য হইঘার বর লাভ করেন। এইরূপ 
বরদৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃত্ব সকলের প্রতি 
অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। 
একদা! দুর্বাসা খধিকে দেখিতে পাইয়! 
তাহার কৌগীন ছিন্ন করিয়া তাহাকে 
লাঞ্চিত করেন। খধিবর এই নকল কথ! 
শ্রীকুষ্ধের নিকট জ্ঞাপন করিয়া ভ্রাতৃ- 
দ্বয়কে দমন করিবার জন্য তাহাকে অন্ু- 
রোধ করেন। অনন্তর ব্রদ্মদত্ত এক 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিলে তদীয় পুন্রদ্বয় 
কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ রাজা বিবে- 
চনায় তাহার নিকট কর চাহিয়া 
পাঠান। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত ঘুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে হংস তীহার পরাক্রম সহ্য 
করিতে না পারিয়া কালিন্দীতে ঝণ্প 
গ্রদান করেন, এবং হুংসকে জল হইতে 
উঠিতে ন। দেখিয়! ডিম্বকও যমুনাজীবনে 
প্রাণ বিসর্জন করেন। 
কণ্তপের 
ওরসে কদ্রর গর্ভে ইহার জন্ম । দেবরাজ 
ইন্দ্রের সহিত ইহার সখ্য ছিল। খাও- 
বারণ্যে ইহার আবাস ছিল। নাগবর 
একদা! স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে 
রাখিয়া! কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই 
সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্টার্জুনের সহা়তায় 
খাণডববন দাহ করায় তক্ষকের জী, পুক্র 
সহ পলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্জু- 
নের শরে মৃতামুখে পতিত হন। অশ্ব 
সেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পান। 

উতন্ক মুনি গুরুদক্ষিণা প্রদানের 
নিষিত্ত ষে সময়ে পৌত্যরাজপত্বীর কুণ্ডল- 
প্রার্থনা করিয়া আনিতেছিলেন, সেই 
সময়ে তক্ষক পথে তাহ! হরণ করেন। 

ংপর উতক্ক পাতালে গষনপূর্বক 


ফাঞ্কন, ১৩১৩] 


অনেক চেষ্টার তাহ পুনঃ প্রাপ্ত হন; 
তদবধি তিনি তক্ষকের প্রতি জাত ক্রোধ 
হুইয়৷ রহিলেন। 

শৃর্বীনামক খধিকুমার মহারাজ পণী- 
ক্ষিতকে তক্ষকদষ্ট হইবার অভিশাপ 
গ্রদ্দান করিলে, সেই শাপ সফল করিবার 
অভিপ্রায়ে তক্ষক হস্তিনাভিযুখে যাত্রা 
করেন। পথে কাশ্বপ নামে এক ব্রান্ধ- 
ণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয় । ব্রাহ্মণ 
বিষবিগ্থান্স স্ুপপ্তিত ছিলেন। তিনি 
সর্পদষ্ট পরীক্ষিতকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত 
করিবার ভিগ্রায়ে হস্তিনাঁপুরে যাইতে- 
ছিলেন। ব্রাঙ্গণের অভিপ্রায় অবগত 
হুইয়। তক্ষক ভাহার প্রমাণ চহিলেন। 
তক্ষক একটী সঞ্জীব বৃক্ষকে দংশন 
করায় বৃক্ষটী বিশুফ হইয়া! গেল। ব্রন্ষণ 
অন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। 
তখন তক্ষক, ব্রাঙ্গণকে অর্থলোভী 
জ।নিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রতৃত অর্থ 
প্রদানপূর্বক হস্তিনাগমনে গ্রতিনিবৃত্ত 
করেন। অনন্তর তক্ষক অতি সুগম দেহ 
ধারণপুর্বক ফলমধ্যে অবস্থিত হুইয়| 
পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হুইলেন। 


রাজ! ফলটা ভক্ষণার্থ ছেদন করিবামাত্র, 


তক্ষক তাহাকে দংশন করিয়া শমন 
ভবনে প্রেরণ করিলেন। 
অতঃপর পরীক্ষিত-তনদ্দ মহারাজ 
জনমেজয় প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়। 
তক্ষক নাগকুল নির্শুল করিবার অভি- 
প্রায়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তক্ষক 
ভয়ে ইন্দ্রের উত্তরীয় মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থ ইহাকে পরি- 
ত্যাগ করিলে, ইনি খত্থিকগণের মন্ত্রবলে 
অগ্পিতে পতিত হইতে . বাইতেছিলেন, 
' এমন সময় নাগুরাজ ৰাম্থৃকি-প্রেরিত 
আন্তিকমুনির অন্থরোধে জনমেনয় 


আবন৮।%৬ একজন ॥ 


সর্পবজ্ত রহিত করিলে তক্ষক পরিত্রাণ 
লাভ করেন। 


তাড়কা- ব্াক্ষসীবিশেষ, স্থকেতু ঘক্ষের 


কন্তা। হ্থকেতুর তগস্তায় তুষ্ট হইয়া 
ব্রন্ধা তাড়কাকে মহত মাতঙ্গের বল 
প্রদান করেন। নুন্দ নামক জন্থরের 
মহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে 
মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। অগন্ত্য 
খধির শাপে হুন্দের জীবনাস্ত ঘটিলে, 
তাঁড়ক। ও মারীচ তাহাকে ৰধ করিতে 
উদ্ভত হয়। খধিবর দ্ধ হইয়া ইহা- 
দিগকে রাক্ষক্ষপে পরিণত করেন। 
অতঃপর তাড়ফা1! অগন্ত্ের তপোবন 
প্রাণিশূন্তা করিয়া তথায় বান করিতে 
লাগিল, এবং রাক্ষনরাজ রাবণের অনুগত 
থাকিয়া সর্বদ] বজ্ঞার্থ খধিদিগের বজ্র 
বিপ্ন উৎপাদন করিত। পরে ঝিশ্বামিত্র 
স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্য। 
হইতে আধনাইয় তাহার দ্বারা ইহার বধ 
কার্ধ্য সাধন করেন। 


তানপেন- ভারতবর্ষের একজন অতি 


প্রসিদ্ধ গায়ক । আক্বরের সভাসছ্‌ 
প্রলিদ্ধ এ্রতিহা?সিক আবুল ফজল লিখিয়- 
ছেন, সহ বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর 
গায়ক দেখাধায় নাই। তানসেন প্রথমে 
একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; পরে 
বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিদাস স্বামীর 
শিশ্যস্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঁঘেল!- 
রাজ রামচাদ ইহার সঙ্গীত-পটুতাগুণে 
বিমুগ্ধ হুইয়া। ইহাকে অতি সম্মানের 
সহিত আপনার সভার রাখেন। কথিত 
আছে যে, তিনি ইহার গানে সন্ধষ্ট হইয়! 
ইহাকে গায় কোটী টাকা দান করিয়া- 
ছিলেন। | 

তাঁনসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যে 


' সমঞ্জ সরতে ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে। সমু 


১৫৮ 


ইত্রাহিম হুর অনেক চেষ্টা করিয়া 
ইহাকে আগ্রায় লইয়৷ যাইতে পারেন 
নাই। ইহার কিছুকাল পরে খ্যাতনাম! 
মোগলপম। আকবর তাঁনসেনের অসা- 
ধারণ গীতশক্তির কথ! শুনিয়া তাহাকে 
আনাইবাব জন্ত ব্যগ্র হন, এবং জলা- 
নুদ্দিন কুর্টাকে রাজা রামঠাদের নিকট 
প্রেরণ করেন। রামচাদ প্রবলপ্রতাপ 
মোগল-সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করিতে 
মাহী হইলেন না। তিনি সাশ্রনয়নে 
তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন 
যে দিন প্রথম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত 
হইয়া! গান গুনান, সেই দিনই আকবর 
তাহাকে ছই লক্ষ টাক! প্রদান করেন। 
গ্রবাদ আছে যে, তানসেন প্রথম 
গ্রথম সম্রাটের সহিত দেখা করিতে 
চাহিতেন না) তাহীর নিকট দিয়! যাই- 
লেও গান গাছিতেন না। সম্রাট অনেক 
সময়ে গোপনে তাহার গান গুনিতেন। 
শেষে একদিন আকবর আপনার ছুহি- 
তাকে তানসেনের নিকট প্রেরণ করেন। 
বাদসাহ্তনয়ার রূপে তানমেন বিমুগ্ধ 
হইলেন? যুধতীও তানপেনের গানে উদ্‌- 
রাস্তা হইলেন। আঁকবরের মনস্কামন! 
পুর্ণ হইল) তিনি উভয়ের বিবাহ দিয় 
দিলেন। তানসেন তখন হইতে মুসল- 
মান হইলেন এবং আকবরের একজন 
প্রধান সভাসদ্‌ বলিয়া পরিগণিত হুই- 
লেন। এই সময়ে তিনি গায়ক-চড়ামণি 
মিঞ| তানসেন নামে খ্যাত হন। 
তানসেন যথার্থই সঙ্গীতসাধক 
ছিলেন। সাধকের ভাব তাহার হৃদয় 
হইতে কখনও অস্তধিত হয় নাই। তিনি 
বৈদাস্তিকভাবে ব্রহ্মকে জগতের একা- 
কার ভাবিতেন। ভানসেনের রচিত এই 
গানটিই তাহার জাঘল্যমান প্রমান ;__ 


সাহিত্য-সংহিত।। 


[ ৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 





প্প্যারে! তই ব্রন্ধ তু'ই 

তুই শেষ তু'ই মহেশ। 

তুই আদ তু'ই নাদ 

তু'ই অনাথ তুই গণেশ ॥ 

জলস্থল মরুত ব্যোম, 

তু'ই অকার যম সোম, 

তু'ই উকার তুই মকার, 

শিরোঙ্কার তুই ধনেশ। 

তু'ই বেদ তু'ই পুরাণ, 

তুই হুদীশ তু'ই কোরাণ, 

তুই ধ্যান তুই জ্ঞান 

তই ভুবনেশ। 

তানসেন কহে ব্যান, 

তুঁই দেন তু'ই রমণ, 

তুই ঘর পলষুন, 

তুই বরুণ তুই দিনেশ॥” 

তানসেনের মৃত্যু ন্ধেও এক অশ্রুত- 
পুর্ব কিংবস্তীর প্রচুর আছে। অনেক 
ওস্তাদ সঙ্গীতমংগ্রামে তানসেনের নিকট 
পরাজিত ও অবমানিত হুইয়া তাহার 
প্রাণনাশের এক চক্রান্ত করে। তাহার! 


. স্থির করিল, কোনও প্রকারে তানসেনকে 


দিয়া দীপক-রাগ গাওয়াইতে পারিলেই 
তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, 
কারণ প্রদিদ্ধি আছে যে, দীপক-রাগ 
গাহিলে গায়ক জলিয়া ধায়। একদিন 
বাজসভায় প্রসঙ্গক্রমে তাহার! দীপক- 
রাগের কথ! উত্থাপন করিল। আকবর 
দীপক-রাগ গুনিতে চাছিলেন। তাহার! 
সকলেই বলিল, "আমরা দীপক-রাগ 
জানি না, কেবল মিঞা তানসেন 
জানেন।” সম্রাট তানসেনকে দীপক- 
রাগ গাহিতে অন্থরোধ করিলেন । তান- 
মেন বলিলেন, “যদি আমাকে চান, 
তবে এ মন্কর ত্যাগ করুন্চ। আকবর 
মে বথা গুনিলেন না।. তখন, তানসেন 


ফাঁফ্যল, ১৩১৩ ] 





আপনার কন্তাকে মল্লার রাগ গাহিতে 
বলিয়া নিজে দীপক-রাগ আলাপ করিতে 
লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মল্লার 
রাগালাপের প্রভাবে দীপকরাঁগের জাল! 
প্রশমিত হুইবে। কিন্তু পিতার মরণা- 
শঙ্কায় তানসেনের কন্তার দ্বরবিকৃতি 
জন্মিল। কাজেই তাহাতে ফল হইল 
না। তানসেন দীপক-রাগ গাহিতে 
গাঁহিতে আপনার অলনে আপনি দগ্ধ 
হইলেন। তানসেনের আদি লীলাক্ষেত্র 
গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাহার 
সমাধি হইল। গায়ক গায়ক! ও নর্ভকী- 
দিগের নিকট তানসেনের সমাধিক্ষেত্র 
তীর্ঘক্ষেত্রক্ূপে পরিগণিত । তানসেন ষে 
কেবল একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন 
তাহা নহে,তিনি অনেক নৃতন রাগ রাগি- 
নীরও উদ্ভাবন করিয়াছেন। 


তারক- অস্থরবিশেষ, 'তারকান্থুর। এই 


' অস্থর ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়! দেবতাদিগের 
অনেক লাগ্ুন। করার তাহার] ব্রহ্মার 
শরণাপন্ন হন। ইহার বধার্থ সকলে মন্ত্রণা 
করিতে ল/গিলেন। অতঃপর মহাদেবের 
গুঁরসে পার্বতীর গর্ভে কুমার কার্তিকের 
জন্মগ্রহণ করিয়া তারকামস্রের নিধন 
সাধন করেন। ইহাই মহাকবি কালি- 
দ।সকৃত কুমারসস্ভব নামক কাব্যের গ্রধান 
বর্ণনীয় বিষয়। 


তারা--১। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্ধ্যা। 


চন্দ্র ইহাকে হরণ করায় বৃহস্পতি অন্তান্ত 
দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে উদ্তত হন। চন্্র দৈত্যগুরু শুক্রা- 
চারধ্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হওয়ায় দেবা" 
সরে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়! উঠে। তখন 
 ব্রদ্মার মধ্যস্থতায় চত্্র ভারাকে প্রত্যর্পণ 
করার যুদ্ধ নিবারিত হয়। চক্দ্রের ওরসে 
ইই,র বুধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 






০ 


৬৪ 
২।..ফপিরা্জ বালীর ভার্ধ্যা। বাণীর 
উরসে ইহার অঙ্গদ নামে এক মহাবীর 
পুত জন্মগ্রহণ করেন। রামকর্তৃক বালী 


নিহত হইলে, তারা! স্বীয় দেবর নুগ্রীবকে 
পতিরূপে গ্রহণ করেন। 


তারাবাই- বিখ্যাত মার্হাট্া-বীর রাজা- 


রামের মহ্ষী। মার্থাট্রাকেশরী শিবজীর 
পৌত্র দ্বিতীয় শিবজী (সাহু) দিলীশ্বর 
আওরঙ্রজেব কর্তৃক বন্দিভাবে আগ্রা 
নীত,হইলে, তদীয় অভিভাবক ও কার্ধ্য- 
পরিচালক রাম রাজ! স্বয়ং রাজোপাধি 
গ্রহণ করেন। ১৭০০ খৃঃ অবে তাছার 
মৃত্যু হইলে, তাহার জ্যেষ্ট পুত্র তৃতীয় 
শিবজী নাম ধারণপূর্বক রাজা হইলেন 
এবং তাহার জননী বীররমণী বিধব! 
তারাবাই তাঁহার অভিভাবিকা হইয়! 
রাজ্য শামন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
মোগল-সৈস্তের হস্ত হইতে পরিক্রাণ 
লাভ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আপনার 
অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে লইয়া নিয়ত গিরি- 
দুর্গে পলায়ন করিনা বেড়াইতে হইল। 
অবশেষে তিনি প্রধান গ্রধান দর্দারগণকে 
একত্র করিয়া তীহাদ্িগকে যবনের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাহার 
প্ররোচনায় সকলে সমরাঙ্গনে জুঁতীর্ণ 
হইলেন এবং আগরঙ্গজজেবের জীবদদশা- 
তেই অনেকগুলি গিরিছুর্থ পুনরধিকা'র 
করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মোগলের! 
ভেদনীতি অবলম্বন করিলেন। মার্হা্া- 
দিগের গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিগ্রায়ে 
তীহারা বন্দী রাজকুমার সাহুকে মুক্তি 
দিলেন। সাহু ১৭০৮ খ্রীঃ অন্দে দাতার! 
নগরে রাজপদে অভিষিক্ত হইলে অনেক 
মারাই্া-সর্দার তীহার পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। তারাবাইএরও পৃষ্ঠপোধকের 


অভাব দল না। এইরপে মারাটাদিগের 


৬৬০ 


সাহিত্য-সংহিতা। [৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্য11 





সধ্যে আয্মকলহের সুত্রপাত হুইয়া ক্রমে 
তাঁহাদিগের বলক্ষয় হইতে লাগিল। 
তাঁলবেতাল-_-তাল ও বেতাল নামক বক্ষ- 
দ্ব্ধ। কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমা- 
দিত্য শ্বীয় অনাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও 
সাহসিকতা দ্বারা ইহাদিগকে তুষ্ট করিয়া 
তালবেতাল সিদ্ধ হন। অতঃপর ইহার! 
রাজার সম্পূর্ণ বশবর্তী ও আজ্ঞাবহ অন্গু- 
চর হইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ইহা- 
দিগের দ্বার! রাজ্যের সকল স্থানের সংবাদ 
সংগ্রহ করিতেন। 
তুকারাম-_মহারাইীয় প্রদিদ্ধ কবি ও 
সাধু। ১৫৮৮ খুঃ অবে পুণার নিকটস্থ 
দেহগ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
জ[তিতে বণিক ছিলেন। সাংসারিক 
অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকাম্স ইনি 
মাতৃভাষায় সামান্ত শিক্ষিত হইয়। 
ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই .কিছু কিছু উপার্জন 
করিয়া! সংসারের আন্মুকুল্য করিতে 
আরম্ভ করেন। অতঃপর ইহার বিবাহ 
হুয়। ইহার ভার্ধ্যা সক্রেটাস্‌-পত্থী 
জ্যান্টিপির স্তায় অতিশম্র কোপনস্বভাবা 
ছিলেন.। কথিত আছে যে, একদ] 
তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার 
পাইয়৷ সেগুণি প্রার্থ বালকবালিকা- 
দিগকে দান করিয়া! একথণড মাত্র লইয়া 
গৃছে উপস্থিত হন। ইহার গুণব্তী সহ- 
ধশ্মিণী সমস্ত কথ! শুনিয়া সেই ইচ্ষুদণ্ 
ছার! ইইর পৃষ্ঠদেশে এমন প্রহার করি- 
লেন যে, তাহাতে ইচ্ষুটী ছুই খণ্ডে 
ভাঙ্গিয়্া গেল। ভিতিক্ষু তৃকারাম সক্রে- 
টিসের স্তায় কেবল এইমাত্র বলিলেন, 
প্প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস 
যে, আকৃ গাছছটী তোমার একলা! খাইতে 
ভাল লাগিবে ন। ৰলিক্ ছুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়। 
ফেলিলে।” 


তুকারামের বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
তাহার জনকজননীর মৃত্যু হয় এবং 
তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসার ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যানী হন। এই সঁফল ঘটনায় 
তুকারাম নিতান্ত শোকাভিভূত হুইয়। 
পড়েন। অতঃপর ইঠার মনে ঈশ্বর- 


. সাধনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়। উঠিল। কথিত 


আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বপ্নে চৈতন্ 
শিষ্য জনৈক ঝাবান্ীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত 
হন। অতঃপর ইনি সর্ব কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল ভজনপুজনেই মনোনিবেশ 
করিলেন। ইনি নিজে শ্লোক রচন! 
করিয়া কথকত! ও কীর্তন করিতেন, 
এবং এই উপায়ে লোককে ধর্মপথের 
পথিক করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে 
ইহার অনেক শিষ্য হইল। 
মার্া্টা-কেশরী শিবজী তুকারামের 
স্থখ্যাতি শুনিয়া তাহাকে আনয়নার্থে 
দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তুকারাম 
রাজপুরে প্রবেশ করিতে অশিচ্ছুক হইয়। 
বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
পাঠাইলেন । অতঃপর উদ্দারচেত। শিবজশী 
স্বয়ং ইহার কুটারে আদিয়! সাক্ষাৎ 
করেন। মহারাষ্ট্রপতি ইহাকে প্রভূত 
উপহার দিলে, নির্লোভ তুকারাম তাহ। 
অনাবশ্তক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। 
ক্রমে শিবজী ইহার ভক্ত হইয়া পড়েন, 
এবং ইহার ধর্্দোপদেশ শ্রবণে সংসারে 
বীতরাগ হুইয়। রাঁজকাঁধ্য পরিভ্যাগ- 
পূর্বক বনগমন করিয়া ধর্্চিস্তায় প্রবৃত্ত 
হুন। 'শিবজির মাতা জিজাবাই তুক- 
রামের পিকট উপস্থিত হুইয় পুত্রকে 
পুনরায় সংারী করিয়! দিবার অন্ত অনু-. 
রোধ করেন। সন্ধ্যার লময় কীর্তন 
শ্রবণার্থ শিবজি উপস্থিত হইলে তৃকারাম 


. তাহাকে সার উপদেশ (দয়। পুনরাক 


জীবনটরিত সঙ্কলন। 





ফ্াপ্তন, ১৩১৩ ] ৬৬১ 
সংসারী করেন। ১৬৫৯ ঘৃঃ অব্য এই |. নিধনপ্রীপ্ত হইলেন। অভঃপর পতি- 
মহাপুরুষের মৃত্যু-হুয়। গরায়ণা তুলসী পতিবিরছে শোকাকুল! 


তুলসী--তুনসী বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছুই 
প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রচার 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। (১) বিষ্ুপুরাণ 
মতে, জলন্বরপত্থী বৃন্দার দেহতন্ম হইতে 
তুলসীর জন্ম হয় [ জলন্ধর দেখ ]। 
(২য়) ব্রহ্গপুরাণমতে,_তুলসী পুর্বে 
কৃষ্ঃপ্রিয়। রাধার সখী ছিলেন। কোন 
কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া 
অভিশাপ প্রদ।ন করায় ইনি রাঁজা ধর্মম- 
ধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
যৌবনের প্রারস্তকালে তুলসী তপশ্চরণে 
প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময়ে একদিন 
ধ্যানমগ্ন গণেশ দেবকে দেখিস তত্প্রতি 
প্রণয়াস্ত হন, এবং তাহার তপোভঙ্গ 
করিয়া তাহার পত্বী হইবার অভিলাষ 
করেন। দারপরিগ্রহে ধর্মসাধনের 
ব্যাঘাত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া 
গণেশ তাহাতে অন্বীকূত হইলে, তুলসী 
তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, 
*অচিরে তোমাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ 
হইতে হইবে।* তখন গণেশ৪ তুলসীকে 
এই বলিয়৷ শাঁপ দিলেন যে, “তুমি যেরূপ 
কামাতুরা, তাহাতে তুমি দেবভোগ্যা 
ন1 হইয়া অন্থরভোগ্য! হইবে।” অতঃপর 
শঙ্খচুড় নামক অস্রের সহিত তুলসীর 
বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের 
সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, 
পতিপ্রাণা তুলসী বিষ্ণুর আরাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে স্বয়ং 
.মহাদেবও শঙ্খচড়কে বধ করিতে অসমর্থ 
হইলেন। তখন দেবগণের একাস্ত অন্ু- 
. রোধে বিষ, শঙ্খচড়ের বেশ. ধরিয়] 
তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে, অন্থ্ররাজের 
পূর্বপ্রাপ্ত বরের নিরমান্থগারে. তিনি 


উর 


হইয়া বিষ্ণুর পদে পতিত হইয়া দেহ- 
ত্যাগ করিলে তাহার শরীর হইতে 
গণ্ডকীশিলার এবং কেশ হইতে তুলসী- 
বৃক্ষের'উত্তব হইল। 


তুলসীদান-হ্ৃবিখ্যাত হিন্দি কবি ও 


সাধু। ব্রাঙ্মণকুলে ইইার জন্ম হয়। উপ- 
যুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া! ইনি সংসারী 
হন। ইনি পত্রীপ্রেমে এতদূর সুগ্ধ 
ছিলেন যে, একদওও তাহাকে ন! 
দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, এজন্ 
কদাচ ভা্যাকে তাহার পিত্রালয়ে যাইতে 
দিতেন না। একদা! শ্বশুরের নিতান্ত 
অন্গরৌধ এড়াইতে না পারিয়] স্রীকে 
পাঠাইয়৷ দিলেন বটে, কিন্তু নিজেও 
বাহকগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে ইস্টার পত্বী অতি 
ছুঃখের সহিত মৃদু ভর্খদন1 করিয়া বলেন, 
“হায়! এতটুকু অনুরাগ যদি তোমার 
ভগবানের প্রতি হইত, তাহা! হইলে 
আজ ভাগ্যফল অন্তবূপ হইত ।” ভার্ধ্যার 
এই কথায় তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় 
হইল। অতঃপর ইনি সেই অনুরাগ 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে দৃঢ়সন্বল্প হ্ইষ্্ান। 

£পর তুলসীদাস আর পত্বীর সমভি- 
ব্যাহারী হইজেন না, গৃছেও : ফিরিয়া 
গেলেন না। সেই দিন হইতে তিনি 
ঈশ্বরাম্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং সাধন 
ভজন দ্বার! ধর্মমার্গে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। কথিত আছে যে, একদ! 
একটা রমণীকে সহমরণে গমন করিতে 
উদ্ভত দ্বেখিয়া তুলসীদাস তাহাকে গ্রক্কৃত 
ধর্দোপদেশ এ্রদানপূর্বক নিবৃত্ত করেন 


, এবং তাহার মৃত বা মৃতকল্প, গতিকে 
* জীবিত করিয়া দেন। এই সংবাদ গুনিয়! 


৬৬ 


তাই ওরে পীতাম্বর 


নাছি হেখ। ভীষণতা, 


দিন্নীশ্বর আকবর ইরাকে কোনরূপ 
অলৌকিক কার্ধা দেখাইতে অন্গুরোধ 
করেন, কিন্তু ইনি তাহাতে মম্বীরৃত 
হইলে কারারুদ্ধ হন, এবং পরে মুক্তিলাভ 
করেন। 

তুলনীদাম হিন্দি ভাষায় রাসচরিত 
প্রণয়ন করেন। ইহীর যেই গ্রন্থ “তুলসী 
রামায়ণ” নামে খ্যাত। নীতি ও ধর্ম, 
বিষয়ক তুলপীদাসের দৌছাবলী অমূল্য 


সাহিত্য-নংছিত1। [.৭ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 


রত্ব। উহা অনেকেরই জ্ঞানচস্ুর উদ্মোষ 


করিয়াছে। 


ভ্রিজটা-_রাক্ষপীবিশেষ। রাবণ ইহাকে 


অশোকফাননে সীতার রক্ষণকার্ধ্যে 
নিযুক্ত করেন। ত্রিজট! রাক্ষমী হইলেও 
তাহার হৃদয়ে সস্ভাবের একাস্ত অসস্ভাব 
ছিল না। রাক্ষপী সীতার রূপগুণের 
পক্ষপাতিনী হইয়। অশেষ প্রকার তাহাকে 
সান্বনা ও যত্ব করিত। 
ক্রমশঃ 
শ্রীন্নবলচন্দ্র মিত্র । 


সূর্য্যাস্তকালীন সমুদ্র-শোভা ও তত্তীরস্থ 
পুরুযোত্তম দর্শনে । 


(১) 
অগাধ জলধি আল দেখিলে নয়ন ! 


জটিগ সংসার-ক্লাস্তি না রহে এখন !! 

অগাধ জলধি ওরে কে বলে ভীষণ? 
€২) 

অগাধ জলধি ওরে কে বলে ভীষণ? 


তরঙ্গ-কল্লোলে তার মধ! ঢালে অনিবার ) 


লহরী সঙ্গীতে আহ! ! জুড়ায শ্রবণ !! 

বিশাল পয়োধি অতি শ্রুতিবিনোদন ! 
(৩) 

বিশ।ল-পয়োধি অতি শ্রুতিবিনোদন ! 

বট-পত্রে নিরস্তর ) 

সাগর-তরঙ-রঙে করেন শয়ন !! 

সাগরে দেখিরে বড় চিত্ত-বিমোহন! 
(৪) 

সাগরে দেখিরে বড় চিত্ত-বিমোহন ! 


হৃদদে আসে পবিত্রত। করিলে দর্শন !! ও 
সাগর হয় রে কিবা নয়নরঞ্জন! 


(৫) 


সাগর হয় রে কিবা নয়নরঞ্জন ! 
সাগরের নীলকাস্তি ঢালেরে হৃদয়ে শাস্তি) নীলগঙ্গা সম জল 
পড়ে আছে যেন এক শ্যামল আসন !! 
নিকটে উত্তাল উর্দ্দি খেলেরে কেমন ! 


দুরে হেরি সমতল) 


(৬) 


নিকটে উত্তাল উর্ি খেলেরে কেমন! 
সলিলে-অনিলে যার 

বেলাভূমে ধ্বংস তার অনন্ত জীবন !! 

সেই দেখে ঢেউ খায় লোকে চিরতন ! 


জন্ম হয় বার বার, 


(5) 


সেই দেখে ঢেউ থায় লোকে চিরতন ! 
অপেতে শরীরারস্ত, রবে ন। দেহের দস্ত-- 

জীবনতরঙ্গ আর হবে না এমন 1! 

উদ্মি-আঅবরোধে দেহী পায় মুক্তিধন |! 


(৮) 


উর্দি অবরোধে দেহী পার মুক্তিধন !!! 
লক্ষ্মীর জনম যেথা) তাই এত অভিরাম 
দেব-শ্রেঠ্ বরুণের শাস্তি-নিকেতন !-_ 
সন্তপ্ত রবির তাই তথায় গমন! . 


সিন্ধুনীর ঘনশ্তাম-_ 


স্াস্তন, ১৩১৩] সূর্ধ্যাস্তকালীন সমুদ্র-শোভা ও ততীরন্থ পুরুযোত্তম ৬৬০ 





(৯) € ১৫) 
সন্তপ্ত রবির তাই তথায় গমন 1 আশ! নাহি মিটে, যত দেখরে নয়ন ! 
সুনীল-সাগর জল হয় অতি জুশীতল, | রত্ব-বেদী পদ্মাসন করে চিত্ব আকর্ষণ-_ 
জুড়াতে সকল জালা! সাজা যখন 7 উজ্জ্বল করেছে যারে শ্রীমধুসুদন [| 
আনন্দরঞ্জিত তাহে হয় রে তপন! আশা নাহি মিটে যত দেখেরে নয়ন ! 
€ ১০) | (১৬) 
আনন্দরঞ্জিত তাহে হয় রে তপন! আশ! নাঁহি মিটে, ষত দেখেরে নয়ন ! 
রক্তিম ভান্থুর বিভা, নীলিমা-সাগর-আভা, | ইন্জছ্যক্-জলাশয় মার্কও-তড়াগ রয়) 
ছুঃয়ে মিশে কি ষে শোভা! না হয় বর্ণন !_ মহাতীর্থ নান হয় পবিত্র জীবন! 
অপুর্ব সে মহাদৃস্ত হয় রে তখন !! পিদ্ধুতীরে “ন্বর্গ-দ্বার” ভ্রিতাপ-নাশন !! 
0১১) (১৭) 
অপুর্ব সে মহাদৃশ্ত হয় রে তখন! সিন্ধুতীরে “স্ব্গ-দবার” ত্রিতাপনাশন !! 
খসে পড়ে লাল ভানু হেলায়ে দোলায়ে তথ, | ক্রীক্ষেত্র স্থরম্য অতি, তাই হেথা রমাপতি 
প্রীতির আবেগে যবে দিতে আলিঙ্গন, সদানন্দে লক্ষ্মী সনে করেন যাপন! 
সিন্ধুর সহিতে পেতে শাস্তির জীবন। আনন্দে ভাসিরে দেখে লক্ষীর ভবন! 
(১২) (১৮) 
পিন্ধুর সহিতে পেতে শাস্তির জীবন, আনন্দে তাসিরে দেখে লঙ্গীর ভবন 1__ 
ইন্্ছ্যয় মহামতি, তুষি” (স্তবে ) বিশ্বপতি, | অসংখ্য মানব যবে,  একঝ্িত হয় সবে, 
গোলক সমান পপুরী” করেন স্থাপন; প্রেমেতে দেখিতে আহা! রখেতে “বামন”! 
চির বর্তমান যেথা দেব নারায়ণ! সুপ্রতুলে করে মাত! অন্ন-বিতরণ ! 
(১৩) (১৯) 
চির বর্তমান যেথ! দেব নারায়ণ! স্থপ্রতলে করে মাতা অন্নবিতরণ! 
জগদ্ন্ধু জগন্নাথ, লীলাঁবশে বিশ্বনাথ | “আনন্দ বাজার” হয় অতি যে আনন্বময়, 
মহাগীঠ “বিম্লারে” করেন রক্ষণ। মুক্ি-আশে করে লোকে প্রসাদ ভক্ষণ! 
রুক্িণী ত্রিতঙ্গ-বামে সুন্দর কেমন! জাতি মান অভিমান ভোলে রে তরী! 
€ ১৪) (২) 
রুষ্সিণী ত্রিভন্ব-বামে সুন্দর কেমন! জাতিমান অভিমান ভোলে রে তখন! 
মরি কি সুন্দর হয়, রামকৃষ্ণ পার্থ রয়-_ | তাই এত প্রীতি পায়, মনের বিকার যায়, 
ভগিনী স্তদ্রা মাঝে-_ন্গেহ নিদর্শন !! “মহাপুরী” এসে হয় আত্মপ্রসাদন 1 
আকশীণ শ্রধন্ধি মাটি অজ জাখাক নয়ন ॥ জয় জয় বাবে গায় লক্ষ্মী ভ্রনারিন” ॥ 
(২১) 
জয় জয় রবে গায় “লক্ষ্মী জনার্দিন”। 


ডাঁকে বে পুরুযোত্তম, ফল পায় সে উত্তম, 
পপুর্ণচন্্রঞ পায় যেন তব প্রচরণ ; 
তবে ত হইবে. বিতো ! আশার পুরণ । 


জীপূর্ণচন্্র তট্টাচা্ধ্য। 


সিরাজুদ্দোললার হত্যা । 


“তোয়াভাবে শুষ্ক, ওঠাগত প্রাথ-- 
এ যেন রে বিশ্বগ্রাপী ছরস্ত পিপাসা। 
কে আছ ছুয়ারে দেহ করি বারি পান।» 
বঙ্গেশ্বর সিরাজের অই মর্খ্রভেদী 
অস্তিমের উদ্দাম সে প্রচণ্ড পিপাস! 

না মিটিতে, রক্তভুক্‌ শ্বাপদের প্রায়, 
(সির।ভু্দৌল্লার চির-দলিত দ্বণিত ) 
অরদ(স, অনুচর. মহম্মদ বেগ 
প্রতিহিংসা নবাবের রক্র-লেলিহান__ 
ভাতিছে নয়নে যেন শতহ্য্য সম; 
প্রবেশিল রুত্বগৃহে খুলিয়া অর্গল, 

হস্তে তীক্ষ খরশান উলঙ্গ কপাণ। 
তৃযাক্রিষ্ট, দীর্ণ বক্ষ, নত জানু বয়, 
কতাঞ্জলিপুটে চাছি বেগের চরণে; 
কাতর প্রাণের দায়ে, নিবারিতে তৃষা, 
সিরাজ কছিল যেন অজ্ঞান উন্মাদ,__ 
লাল মহম্মদ কেন আজি হেথা তুমি 
আনিয়া অভাগার শৃঙ্খল মে।চনে ! 
জল--জল- আন-দাও-_-করি ঝরি পান, 
শেষে কর অভিরুচি বন্ধন মোচন” ।-_ 
ভৃষ্ণার্ত চঞ্চল চিত্ত রুদ্ধ কারাগারে, 
নুবাব তখন বুঝি পারেনি বুঝিতে,_- 
ঘাতকের বেশে পাপী পশিপাছে গৃহে 
ছিন্নমুণ্ডে জন্মশোধ মিটাইত্তে তৃষ!। 
কুক্ধুর অধম বেগ, পালিত সেবক, 
নরাধম, নবাবের চির-অনদাস, 
উত্তরিল কুক্ষস্বরে কর্কশ গন্ভীর-- 
প্রাবৃটে প্রক্কতি-বক্ষে বজ্রধবনি সম ! 
“অহঙ্কারী ক্রুরমতি দিংহাঁসনে বসি 
'বজ্ঞার় মুখপানে চাহিতে না কভু; 
আপিফ়াছি দিতে আজ তার প্রতিশোধ । 
স্তাধ্‌ স্ভাথ্‌ চেয়ে স্াখ্‌ তৃষ্ণার্ত বিলাসী 
হস্তে মোর অলপাত্র উদ্ুক কপাণ, 


এখনি করাবে তোরে তৃষ্ণা-বারি-পান ।* 
তবে কি ঘাতক তুমি ! তীক্ষ অন্ত্রাধাতে 
জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনয় করি 
আসিঙ্লাছ ফেলাইতে মৃত্যু-যবনিক! ! 
রাজ্যপ্রাপ্তি আশা তবে হইল নির্শুল ! 
তবে কি ইংরাজ-রাজ বঙ্গতুমি মাঝে 
সিরাজেরে দিবেনা”ক সুচ্যগ্রমদিনী ! 
মৃজাফর! মুজাফর! কিছু নাহি চাই, 
হও তুমি অধীশ্বর, বঙ্গ সিংহাসনে, 
পুত্রতুল্য গ্রজা পাল বসি মননদে ; 
একবার একদণ্ড চাঁহ মুখ তুলি, 
প্রাগ-ভিক্ষা দাও আজ আশ্রিত নবাবে। 
ঘাতক কহিল পুনঃ-_“পাপিষ্ট, ছর্জন__ 
ক্ষমা-তিক্ষা আজ তোর সকলি বিফল, 
এখনি হইৰে অনি ও রক্তে রঞ্জিত ।৮ 
কহিল সিরাজুদ্দৌলা “বুঝিয়াছি সব-_ 
ছিন্ন করি মীরণের চক্র-কুহেলিক! 
সিরাজের যশ-স্ুর্ধ্য ভাতিবে না আর! 
মজ্জিত হুর্জয় পন্কে মদমত্ত করী; 
প্রায়শ্চিত্ত ;_-মাজি কভু নাহি পরিত্রাণ । 
মহন্দ বেগ, ছিলে আশ্রিত আমার, 
কর তুমি অভিরুচি অতীষ্ সাধন, 

পাপ রক্তে কুলধষিতা হক বসুন্ধরা ! 
কিন্তু শুন কথা রাখ অনুনয় করি 

দেহ ভাই দেহ মোরে তিল অবসর 
একবার শেষ দিনে ডাকি ভগবান্‌ ১- 
ওষ্টপ্রাস্তে কথ। কটা না হইতে শেষ 
চকিতে পড়িল গলে বিছ্যতের বেগে 
ঘাতকের তীক্ষধার, উন্মুক্ত কৃপাণ! 
ছিন্নসু্ড নিয়সুখে চুমি পৃথ্থীতল_ 
উচ্চারিল কলুধিত রক্ত নদী মাঝে, 
“এয়চিন রহিমাল্পা মুফিলে আসান 
প্রায়শ্চিত কুলিখীর--বিশুদ্ধ বিধান ।” 


শ্রীজগৎপ্রসম্গ রায় । 


শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র বন্ুর গ্রস্থাবলী । 


এই গ্রন্থাবনীতে আর্ধ্যমাহিত্য, সমাজ ও ধর্শের ্রক্কৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সরল অথচ 
মধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের নীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাধ্যার সহিত গৌরব গ্রতিপাদিত 
হুইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী অতুলনীয়--বঙ্গভাষায় এক 
অপূর্ব নৃষটি। 


সাহিত্য-বিষয়ক | 


১। সাহিত্য-চিস্তা | দ্বিতীয় সংস্করণ, বদ্ধিত ও সংগুদ্ধ। এখানি গ্রন্থাবলীর 
ভিততিস্ব্ূপ। ইহাতে ৰিলাতী নাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কত আর্ধ্যসাহিত্যের আদর্শের 
ভুলনায় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হুইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর 
এক নূতন সমালোচন! প্রদত্ত হইয়াছে। মৃত্য ১২ এক টাকা! মাত্র। 

২। ফলশ্রন্গতি। সাহিত্য-চিস্তার পরিশিষ্ট । আর্ধাধর্মে কর্মফলবাদ যেরপ, 
আর্ধযসাহিত্যে ফলবাদের তন্রপ গৌরব এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্্যতীত আর্ধ- 
সাহিত্যে অভিশাপ আছে, বিলাতী সাহিত্যে নাই কেন, এবং নাটকাভিনয় কিরূপ হওয়! 
উচিত প্রভৃতি অনেক নূতন বিষয়ও এই গ্রন্থে আছে। মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

৩। কাব্যচিন্তা । রামায়ণ, মহাভারতা্দির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্দর্য 
এবং সেই কাব্যাদি কেমন করিয়। হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাঁকা মাত্র । 

৪। কাব্যহ্থন্দরী খিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্তাসাবলীর স্ষ্টিচাতুরধ্য 
এবং সুন্দরীগণের চবিত্রবিষ্লেষণ এই গ্রস্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাক মাত্র। 


সামাজিক । 


৫। সমাজতত্ব। হিন্দুদমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শাস্ত্রীয় 
মীমাংসাপুর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা। মূল্য ১* এক টাক! চারি আনা! মাত্র। 

৬। সমাঁজচিস্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুৎপাঁদিত 
হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইফ়্াছে। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 


ধর্মবিষয়ক | 


৭| দেবন্ুন্দরী। হিন্ু দেবদেবীর নিগুড রহস্পূর্ণ ভক্তিমূলফ গ্রস্থ। 
মূল্য ৪ বার আনা মাত্র। 

৮। হিন্ুধর্দের প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম স্থাপিত হওয়াতে এই 
গ্রন্থ সর্বসংশয় দুর করে এবং হিন্দুধর্মের গতি আস্থা! দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১।০ মান্র। 

৯। স্ষ্টিবিজ্ঞান | পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু, দৃষ্টিতত্বের গুড় রহ্ন্ত 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু ছগ্টিতবের অতি সরল 
ব্যাখ্যা । মূল্য ১২ এক টাকা! মান্র। 
:. গ্রস্থপ্রাপ্তিস্থান-_কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ইট, ২*১ নং শ্রীযুক্ক গুরুদাম 
চট্টোপাধ্যারের দোকান এবং ২* নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, মদুমূদার লাইব্রেরী । 


ইত্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এণ্ড ফার্মা সিউটিক্যাল্‌' ওয়ার্কসের 
অশ্বগন্ধা ওয়াইন্‌। 


শরীরে নব বল, বীর্ষ্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং নিস্তেজ গেশী ও স্নাধুমণল 
সবল করিতে অদ্বিতীয় শক্তিশানী মহৌষধ। স্বাভাবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর 
শারীরিক অথবা! মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার বশতঃ স্নায়ু ও মস্তিষ্ক দৌর্ববল্য, অকাল 
বার্ধক্য, শীরঃপীড়া, দৃষ্িক্ষীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা, স্ৃতিশক্তির অভাব, উদ্যমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
হৃদয়ের কম্পন, নিদ্রাল্পতী, স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বাস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোথ, রক্ত দুষ্ট 
এবং বাত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রশক্তির স্তায় কাধ্য করে। ৪ আঃ শিশি ১২ টাকা, ৩ শিশি 
২৭০ টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাউও ৩1০ টাক|। 


একসটরীক্টু জান্বোল্যান্‌ লিকুইড্‌ কম্পাউণ্ড। 


আমুর্বেদোক্ত কতিপয় ওষধির সহিত জামবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্তুত হইয়াছে । শর্করা ঘটিত বহুমূত্র বা! মধুমেহ রোগের এতদপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ 
ওঁষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা কয়েক দিন মাত্র সেবনে শর্করার অংশ হাস হইয়া 
গ্রশ্রাব স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্স শিশি ১০ টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডঙ্জন ২০২ টাকা পাউওড ৬।০ টাক|। 


জারজিনা। 


সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিফারক ক্ষমতায় ইহা! অদ্বিতীয় । রক্তছুষ্টি, বাত, চর্মরোগ এবং ক্ষতাদি রোগে 
বিশেষ ফলপ্রদ । ৩২ মাত্র! পূর্ণ ৪ আউন্স শিশি ১৮* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২০২ টাকা, পাউও ৬" টাক1। 


অজীর্ণ, অন্ন, উদরাময়, গ্রহ্ণী, হৃতিকা, উদরাখান-শূল বা! পেট ফীপা৷ ও কামড়ান অথবা 
খালধরা, বুকজ্বালা, অক্নোদগার অথবা আহার মাত্র বমন হওয়া, ঠৌয়! টেকুর উঠা, দমকা 
ভেদ প্রভৃতি উপসর্ম প্রশমিত হইয়! পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও স্ুনিদ্রা হয়। ৩ আউন্স 
শিশি ॥০ আনা, ডজন ৫1 টাকা। ম্বদেশী ওঁষধের সম্পূর্ণ তালিকার জন্ পত্র লিখুন। 

স্থান পরিবর্তন £_কার্ধ্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখান! বাটীতে স্থান সংকুলান 
না হওয়ায় নিয়লিখিত ঠিকানায় আমাদের কারখান! উঠিয়া আসিয়াছে; এধন হইতে 
নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন। 


একমাত্র স্ততকারক_ এম্‌, এন্‌, বস্সু, ম্যানেজার-__ 
.. ইত্য়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এও ফার্ম্াসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। 
১ নং হোগলকুঁড়িয়। গলির মোড়, কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, দিমলা পোঃ অঃ কলিকাতা । 


শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী। 


১। খুক্তমাধব নাটক। মূল্য আট আনা। মাশুল এক আনা। ২। ধর্মান্দ 
. প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাঁকা। মাশুল এক আনা। ৩। ধর্ানন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২য় থণ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাগুল এক আনা। ৪। সিদ্ধাত্ত-সমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সমুদয় হিন্দু্জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । জাতিতত্ব ও সমাজতত্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষায় আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম থণ্ডে গৌঁপ, সদেগাপ, গম্ধবণিক ও মাহিষ্থয 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাস আছে। ২য় থণ্ডে স্থবর্বণিক, ৩য় খণ্ডে বারুই, ৪র্থ খণ্ডে বৈস্ত, 
€ম খণ্ডে তিলি, তাম্ুলি, উপ্রক্ষত্রিয় ও ময়র! জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬ খণ্ডে 
সাহা জাতির বিবরণ সন্গিবি্ট আছে। 

৫। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ মূল্য ১২ টাকা। মাগুল / আনা । এই নবগ্রকাশিত 
পুস্তকে বঙগদেশীয় ব্রাহ্মণবংশসভূত যাবতীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহাবাণী ও জমিদার- 
দিগের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 

কলিকাতা৷ ২৯১ নং কর্ণওয়ালিস সীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া ষায়। 
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হিন্দুদর্শনসম্মন্ধে নূত্বন পুস্তক 
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত) 
প্রথম খণ্ড 


রায় স্রীরাজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী বাহাছুর এম্‌, এ, দ্বার! 
_ বহু টাকাসহিত বঙ্গভাষায় অনুদিত। 


রাজ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাঁছুরের অর্থানুকুল্যে 
“সাহিত্য-সতা” হইতে প্রকাশিত । 
মূল্য ১২ টাকা, ডাঃ মাঃ সহিত ১%০। 


১০৬১ নং গ্রে রী, কলিকাতা “সাহিত্য-মভায়* এবং ২০১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ীটে, 
শ্ীগরুদান চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তবা । 


(১) “আজ শাস্রী মহাশয়ের স্তায় একজন উপযুক্ত মনীষামম্পনন প্রাচ্য ও গাঁ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী. 
গণিত, এই হুরূহ ব্যাপারে হত্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই উহ! সর্বাঙ্গ হুন্দররূগে হুসম্পন্ন হইয়াছে 
রলপুর দিকৃপ্রকাশ, ১৬১১।২৭শে জো । 


(2) €5 9602211 080515090 11 96 £6907 52019919060 10 501১01919,. 
83011557680) 27704 
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:. বিশ্ববিখ্যাত সেই . 
ইলেক্টে সাশপ্যারিলা 
চিকিৎসা-জগতে সর্থোচ্চ স্থান 

অধিকার করিয়াছে । 
সহঅ সহত্র লোককে রোগ হইতে স্থান্ত্যে_ 
অকাল-বার্ধক্য হইতে 
নবযৌবনে__ 
ত্যুঘুখ হইতে নবজীবনে__ 
আনয়ন করিতেছে। 


ইলেক্টে। সার্শাপ্যারিলার মূল্যাদি- সর্বপ্রকার ভাবার ব্যবস্থার 
ষন্থলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২২ টাকা, ৩ শিশি ৫॥০ টাকা! 
৬ শিশি ১০1 টাকা, ডঙ্গন ২* টাকা, প্যাকিং এবং ০০০০০৪০ 


৮০১ ৮৮০১ ১1০) ১৪০ আনা। 


আদি ও অক্ত্রিম ওষধ পাইতে হইলে, কলিকাতার ঠিকানায় 
মেসার্স প্ডব্লিউ মেজর এগ কোংকে পত্র লিখিবেন; অথবা 


কলিকাতা খোঙ্গরাপটি, মেসার্স বহুত এগ কোম্পানির 
দাতা পাউলরন ॥ 


£:0. 10. 0. 28০, 


রি মনে রাখিবেন_ 
কেশরঞরন'আীফ্লানারই জন্য । 


(১)'যদি আপনি আপন কীদনিক নির্দিষ্ট কার্যে 

মনঃসংক্্গে করিতে, না' পাত্রী, তাহা হইলে মনে 
80 উরি হাহ 

₹ (২১ আপনি যি পারা ব। পরীক্ষার্থী হন, যদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পর.ক্ষ(কাল সমুপস্থিত হয়, এজন্য যদি 
আপনার দিবারাত্র মাননিক পরিশ্রম প্রয়েজন হয়, 
তাহ। হইলে নিত্য কেশরঞ্জন মাথিয়! শান কদিবেদ। 

(৩) যদি বুঝন, আপনার কেশমুল শি খল হই- 
যাছে, মাথার চুল উঠিয়! যাইতেছে. টক পণ়বার ্তর- 
পাত হইয়।ছে, তাহ! হইলে প্রথম হইতেই আমাদের 
কেশরগ্রন বাবহার করুন। 

(৪) ষদ্দি চাকুরী উপলক্ষে আপন।কে সর্দদ। 
হিসাবের কারো বান্ত থাকিতে হয়, ষদি 'দনরাত অঙ্ক 
গাের অ্বন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, 
তাহ। হইলে, মাখ! নিগ্ধ রাখিবার জগ আস।দের 
কেশরঞ্জন ব্যবহার কর'ন। 

(৫) যদি আপনার প্রিয়তমাকে প্রেমেগচৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা! ও ভগিনী প্ররৃতিকে 
সাম।স্ঠ উপহারে সৃথী করিতে চান, তাহ! হইলে. তাহ।দিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় কারযফ। [দিন। 
কেশরপ্লনের পারিজাতগন্ছে মোহিত হইয়া উ।হার। আপনাকে ধন্তবাদ দিবেন। 

এক শিশির মূল্য ১১ টাকা, মাঞ্জলাদি।/* আমা; তিন শিশি ২1" টাকা, মাশখলাদি !/* ম।ন|। 


পঞ্চতিক্ত বটিকা। 


সর্বপ্রকার ভরের অব্যর্থ মহৌষধ । 


ইছ!র বাবছ।র নুতন পুরাতন এবং শ্লীহ। ও যকৎ্-সংযুক্ত প।লা ঘর প্রর্ততি সমুদয় ঘরই একবার আরোগা 
হইলে (কুইনাইনের গ্ভায় ) আর পুনরারুমণের আশঙ্ক! খ।কে না। অল্প বায়ে যাহ।তে সকলেই এই ওধধ 
বাবার করিচে গারেন, সেই উদ্দেগ্ঠেই ইহ।র মূলা যতদূর সম্ভব কম করিয়াছি; কিন্ত মূল্য অল্প হইলেও 
উপকারিত। সম্বন্ধে ইহ। পৃথিবীর মমন্ত উধধ অপেক্ষ! উৎকুষ্ট। এক কৌটা--দুই রকমে ৩.টা বটিকার মুলা 
১ টকা, ড।€ মা: ও প)।কিং /* আন।। উত্ত মাশুলে এককালে ৪ কৌটা যাইতে পারে। ডজন ১০ টাক।। 


সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা | 


দশম সম্করণ। 
( পরিবরিত ও পারবদ্ধিত। ) 


সমগ্র আমুর্বেদ-শাস্ত্রের সার মন্থন । পুরু কাগজে দুই হ।জার পৃঠারও উপর, পরিধার হুন্সর ছ।পা, বড় 
বড় আটটী গণ্ডে সমগ্র পুণ্তক বিভক্ত । অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নহে, 
সাধারণ গৃহ/স্থর পক্ষেও ইহ। একখানি নিতা ব্যবহাধ্য গ্রন্থ । নাড়ী পরীক্ষা, মূত্র ও তাপ-পরীক্ষা। হইজে, 
আগত করিয়। সমস্ত রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রণ।লী.. আযুনেলদীয় উধধ, তৈল ও যৃতাদির প্রস্তত- 
বিধ এবং বিষচি'কৎনা, দীথজীবন লাতের উপায় সরূপ শ্বাস্থাবিধান সম্বন্ধে জ্ঞতবা কণ। ন্াস্থাকর স্ন- 
সমূহের পু বিবরণ, রোগীর পরিচর্ধয। প্রড়তি ইহাতে বিওতরূপে লিখিত আছে। পরিশেষে ছ্িতীয় খণভ্বরূপ 
মহধিদের গৌরবের ধন--ন্ুশ্রুত-সংিত। ইহার অষ্টম সংস্করণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কয়েক 
বৎসরের মধ্যে দশটা সুষ্ঠন সংস্করণে ভারপ্তের সর্ধত্রই কবিরাজি-শিক্ষার উপাদেয়ত। প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
মুল্য ২। শাড়াই টকা, ডাঃ মা; ও প্যাকিং 4* বার আনা। বিধান পুস্তক ৩/* সাড়ে তিন ট/ক|। 


্‌ গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত 
শ্রীনগেন্্নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ, 
১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 










(সাহিত্য-সভর মাসিক পত্রিক1 ) 








সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, চৈত্র। | ১২ সগ্খ্যা। 








সম্পাদক ৰ 

শ্রীনৃসিতহচত্্র মুখোপাধ্যায় বিগ্যারত, এম, এ, নি, এল, ৷ 
এফ, আব, দ্বি, এস। ৰ 

গহষোগী সম্পাদক ৷ 


রীন্থবলচন্্র মিত্র । | 


সৃষ্টীপত্র। | 
বিষয়। লেখক। পৃষ্ঠা। । 
১। পঞ্চাঙ্গ গ্রতাকর প্রীপঞ্টুনন মাহিভাচীর্যা .১ ৬৮৫ 
২1 আত্মারহস্ত ত্ীহরিগোপাল বন্ধ. ৮ ৬৯৮ | 
৩। আধ্যা্িক ধন্বের ক্রুধবিকাশ শ্রীঅচ্যুতাননদ সবস্বতী . ..* ৬৭৩ 
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১০৬১ নং গ্রে ্রাট, নাহিত্য-সভা” কর্তৃক প্রকাশিত। 


১১১১১১১১১১১ পু 
চকে" সাহিত্যসঙার সত্যগ্ণ এই পব্জিক1 বিনাস্থিল্যে পাঁইবেন। 


পাহিত্য-সভা। 
৮৪170: 


৮15 170ম০0 ৪ 2ম 0790) 8,058, 1 
17747788686, £81/ 


10768 809 : 


শানত ০ম টান তাই ঢং তাওাহানে। হনে, ০, ঘা 20 ০০৮4/%%/% 7798 
4, দখা 250 057470159৮2 2886 1157 /419%) 27441 
5] /%, 0 07াত। 1905 মি, 0, 


জ্র্টব্য। 


সাহিত্য-মংহিতায় প্রকাশোদ্দেশে লিখিত প্রধন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রার 
ঝ্লাজের্চন্্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহীছুরেক্র নিকট অথব| আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 

সাহিত্য সভার সভ্যগণ এবং সাধিত্য-সংহিতাব গ্রাহুকগণ অনুগ্রহপৃব্বক ঠিকাল, 
পবিবর্তনের সংবাদ যথালময়ে আমাবধ নিকট পাঠাইবেন। হীহাব! সাহিতা-সংহিভার 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কবেন, তাহার! আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিতা সভার 
কটার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল ধিধয় অবগত হইতে পাঁয়িবেন। 

সাছিত্য-দংহিত। সন্ব্ধীর় যাবতীয় চিহিপব্রাদি আমার নামে প্রেরণ করিতে হইবে। 


১০৬১ নং গ্রেষাট, | শীহুবলচন্দ্ মিত্র, 
কলিকাত]। সহযোগী সম্পাদক-_সাহিত্য-সংহিত। | 


উদ্দেশ্য । 


১। ৰঙ্গভাধা ও বঈ-সাহিত্যের পাঁরগুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

২। সংস্কত-ভাষ! ও স'স্ত-ভাষ! হইতে উৎপন্ন গ্রারৃঙাদি ভাধাসমুদয়েব চা 
অগ্ুশীলম এবং & সক ভাষায় লিখিত পুবাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রাহ, সং্ক্ 
দরান্কন, অনথ্বাদ ও এ্রচীর। এতততিস্ন ভারতবর্ধীয় অস্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি গ্রভৃতি 
বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্বাঁব! বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুটিসাধন ও উক্ত ভাষামমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অঙ্গুবাদ, ুদ্রণ, সংগ্কবপ এবং গ্রচার। 

ও। ইতিহাস, তুঁগোলধিস্তা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শার্রেক: 
আলোচনা, গবেষণ! ও গ্রস্থাদি প্রণয়ন । 

৪। নান! উপায়ে শ্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্তগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বু্দিকরণ এবং প্রন্ধতব্, গবেষণা! ও সাহিত্যান্গশীলনে উৎসাহু-প্রদান এবং গ্রয়োজন হইলে, 
তব্ধৎ উদ্দেস্টে পুরস্কার ও তর্থসাহাষাগ্রাণান। 

৫€। উপরি-উক্ত উদ্দেস্ত গুণি, কার্যে পরিগত করিবার নিমিত বজ্‌ তা, পুস্তকাদীর 
রচনা, প্রচার, বিক্রন্। বিতরণ, অর্থাদিব সংগ্রহ এবং তততৎ উদদেমাধমোগযোগী অন্তান্তা 

উপায়ে অবলহগন। 


শ্রীরাজে্রচ্্ী শাস্ত্রী, 
সাহিত্য সভার সম্পাদক । 





সপ্তম খণ্ড] ১৩১৩ সাল, চৈত্র । [ ১২শ সংখ্যা । 


পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর । 


(পুর্দপ্রকাশিতের পর ) 


প্রমাণান্তর শব্দের অর্থকি? এই পাঁচটা গ্রহসংস্থান নির্পর করিবার হেতু । 
আমরা! প্রমাণাস্তর শের অর্থ 'প্রতযক্ষ” এখানে “হেতবঃ” পদে বহুবচন দেখিয়া 
লিখিয়াছি। সমালোচক 'বিধ্ন্তর” অর্থ সমালোচক মহাশয় ব্যুৎপন্তিশান্ত্ের অব- 
করিতেছেন। আমাদের অর্থের খণ্ুনার্থ তারণীপুর্ববক বলিতেছেন, গ্রহনির্ণয়ে চক্ষুঃ 
এক যুক্তি নিখিষ্মাছেন, তাহা এই-_একজন প্রভৃতির পৃথক্‌ পৃথক হেতুতা মিলিত হইয়া 
বালককে বদি কেহ বলে, পুণ্পান্তর আনয্নন ছুইটা ঝ! তিনটা হেতু নছে॥ যেমন তৃণবিশেষ 
কর) তাঁহা হইবে সে পুষ্পই আনয়ন করে, | হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারা যার, সেইক্সপ 
বন্ধ আনয়ন করে না+৯এই বালকের কার্ধোর অরণি নামক কাষ্ঠ হইতেও উৎপন্ন করা যায়, 
ছার! উ্ অর্থের খণ্ডন হইতে পারে না। আবার কখন মশিবিশেষ হইতে অগরির উৎপত্তি 
্রত্ক্ষানুমানোপমান শা; প্রমাধীনি। হইতে দেখা যায়। অতএব অগ্বিরূপ কার্ধ্য 
.ীতদ স্। টু তৃপ অরণি ও মণির পৃথক্‌ পৃথক্‌ হেতুতা, 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই মিলিত হেতুভা নহে। নেইরপ গ্রহসংস্থান 
চাঁরিটীকে প্রমাণ বলে) স্থতরাং গ্রমাণাত্তর নির্ণয়েও চক্ষুরাদির পৃথক্‌ হেতৃত!। সমালোচক 
শবের অর্থ প্রত্যক্ষ লিখিবার কোনই বাঁধা মহাশয় বহুবচনটা উত্তমরূপেই বুঝিক়াছেন, 
দেখা যায় না। তবে প্রমাণান্তর শখের কিন্তু অন্থনিরপেক হইয়! চক্ষুরাদির দ্বারা 
বিধ্যন্তর অর্থ যে হইতে পানে না,তাহা। কেহই গ্রহ্সংস্থান নির্ণয় হয় কিনা, তাহা! চিন্তা 
বলিবে না। আবন্তক হইলে প্রমাণাত্তর করেন নাই। কেবলচঙ্ষুঃ কেবল শান্তর, কেবল 
শবের অর্থ প্রত্যক্ষও হইবে, আবগতক জল, কেবল লেখ) ঝা কেবল গণিত, গ্রহসংস্থান 
হইলে বিধাস্তরও হইবে। এ বিষয়ের হুক ূ নির্ণয় করিতে পারে কি না, তাহা। ভাবেন 
বিচার গ্রকবতগ্রস্তাবে তাদৃশ আবশ্তক না থাকায় | নাই। আমর! দি একশত ঘড়া জল তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলাম। নকল অর্থেই তথ্যাদি; দেই, তাহ৷ হইলে তিনি কি অন্তনিরপেক্ষ 
অবিধেয়, অতএব প্রামাণাস্তরগম্য, স্ৃতরাং | হইয়া গ্রহসংস্থান নির্ণক্ করিয়া দিতে পারি- 
্রত্যক্ষাদ্দি ঘারা তাহার সংশোধন আবগ্তক বেন? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে 
অপূর্ব ব্যুৎপর্তি। . বুৎপত্ভি দেখিয়া কি ফল হইবে? ব্যৎপন্তি 
চু: শান্ত লং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্মা: রা কি হেতুতা উৎপন্ন করিতে পারে ? অতএব 
555 বিচিনে॥ * | চক্ষরাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ কারণত| নহে--যেনধগে 

£ গণিতশা, জল, লেখ্য ও গণিত] কার্য) মমপর, সেইরূপেই কারু... 








রক্ষাকবচ। 

হেমাত্রির *ুলমার্ম সিদ্ধন্ত তিথিনক্ষত্রাদেঃ 
লাধনং যুক্তং” এই কথাটার রক্ষাকবচের স্তায় 
সর্বত্র আবৃত্তি দেখ! যাতস়। কারস্থজাতির 
বিচারপুস্তকেও ইহার এক আবৃত্তি দেখা 
পিয়াছিল। বাণবৃদ্ধি রসক্ষযনও এইরূপ, কিন্ত 
তাহা কোন পুস্তকে দেখাইতে পরেন না, 
এইঅন্ত তাহা ভূতের মন্্রতুল্য। এই ভূতের 
মন্ব ও রক্ষাকবচের বলে' যথার্থ, দৃক্তুল্য, 
পরিশুদ্ধ, সুনিসম্মত, শাস্ত্রের ও দেশের উন্নতি 
হেতু, ধর্মের আধার, মনের অন্ধকারনাশক, 
হুক্ষ গ্রহ্গতি সাধন অনাবস্ঠক স্থির করিতে 
চান। ভারতবর্ষে পঞ্জিকা সাধনই গ্রহগণি- 
তের মুখ্যগ্রয়োজন। ইহাকে প্রধানতঃ অব- 
লঙ্ঘন করিয়াই গ্রহগণিতের অস্থিপঞ্জর 
অস্ভাপি লোপ পায় নাই। 

বাছা হউক, হেমাদ্রি একটা স্থল শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। তাহায় অর্থ কি? 
ইহাই বথার্থরূপে বিচারের বিষয়। এস্থানে 
স্থল শবে গ্রহ্গতির স্থূল গণন! ধা হস্ম গণন। 
নহে । অশ্বিগ্তাদি ২৭ নক্ষত্রের আনয়ন স্থল 
মার্গ ও অভিজিতের সহিত ২৮ নক্ষত্রের 
আনয়ন সুক্ষ মার্গ। হেযাত্রি স্বয়ং পুল কৃত- 
মিত্যাদি” সিদ্ধান্ত শিরোমণির শ্লোক এই 
স্থানে উদ্ধৃত করিয়া! তাদবশ অর্থ ই প্রকাশ 
করিয়াছেন। স্ুগৃহীতনাম। ৬ন্ায়রত্ধ মহা 
শয়ও এইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। 
এ পক্ষে “আহা কি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত” এরূপ 
'লিখিতেছেন, কিন্ত কেন যে এ সিদ্ধান্ত নহে, 
তাছার কারণ কিছুমাত্র দেখাইতে পারেন 
না। যদি তিনি গতির স্থুলতা বা! সুক্মত! 
বুবিয়া থাকেন, তাহার কারণ নির্দেশ 
করা উচিত ছিল। “আহা কি অপূর্ব 
সিদ্ধান্ত“এরূপ বাক্য, কিছুই উপকার করিতে 
সমর্থ নহে। সর্ব নির্ণ, সংশয়পূর্ববক হইয়| 


থাকে । হেমাপ্রির গতির স্থুলতা বা হুক্মত! 
সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই, তিনি তাহ! চিস্তাও 
করেন নাই। জল্মাষ্ টমীতে রোহিণীনক্ষত্র স্থল 
মার্গের চাই কি হুক্মমার্গের চাই, এ বিষয়ে 
তাহার সমন্দেহ। তাই তিনি স্থুলমার্গের 
রোছিণী চাই, ইহা সমাধান করিয়াছেন। 
হেমাদ্রির পুস্তক যেরূপ অশুদ্ধ ছাপ! হইয়াছে, 
তাহাঁতে ইহার অর্থ সংগ্রহ কর! কঠিন। 
শুদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলে অবস্ঠই 
পাওয়! যাইত যে প্থুলমার্গ. সিদ্ধন্ত নক্ষত্রন্ত 
সাধনং যুক্তম্” শুদ্ধ পুস্তকের অভাবপক্ষে, 
তিথির স্তায় যৌগকরণও জানিতে হুইবে। 
ইহার মার বুথ! পূর্বপক্ষ করিয়াছেন কেন? 
হেমাড্রির গ্রন্থ কিছু উদ্ধত করিয়া দিলাঁম। 
সাধারণে দেখিবেন। 
অত্র কেচিৎ হুক্মানয়নেন বক্তব্যাঃ, তাশ্চ 
স্থলানয়নেন সিদ্ধ কৃত্তিকো ততরার্দমধ্যবত্তিস্ঠ- 
সতদীতিপ্রেতাঃ। (1)খনচ, তাদাং রোহিণীত্বং 
মুখ্যং সম্ভবতি, নহন্তদন্তদ্‌ ভবতি, বিরাধাৎ। 
যথা.দিনার্ধং দিনমেব ন রারিস্তশ্মাৎ,কৃত্তিক1- 
দবস্ত সুক্মানয়নাৎ যদ্রোহিণীত্বং তদ্‌গৌণ (1) 
রোহিণী ফলসম্বন্ধেন রোহিণীতুল্যত্বাৎ দেব- 
দত্তম্ত সিংহত্বমিব। এবঞ্চ সতি মুখ্যায়া 
সম্তভবস্ত্যআা রোহিণ্যা রোহিণীসহিতত্বমষ্টম্যা 
গ্রাহৃং, মুখ/মস্তবে গৌণাশ্রয়ণস্তাক্টায্যত্বাৎ। 
কিঞ্চ প্রথম প্রতীতত্েন স্থলমার্গসিদ্বন্ত তিথি 
(£) নক্ষত্রাদে্/হণং যুক্তং। জ্যোতিঃ শান্ত 
মপি হুক্মানয়নেন মুখ্যকাল (1) মেবানবতি 
ন মুখ্যম্বরূপত্বং |. দাহ, 
স্থলং কৃতং ভানয়নং দেতজ, জ্যোতির্কিদাং 
সংব্যবহারহেভোঃ ॥ 
দুক্ং প্রবক্ষ্যেৎধ মুনিপ্রণীতং বিবাহ্যাত্রাদিফল 
প্রসিদ্ধ ॥ ইতি ( সিদ্ধাস্ত শিরোমণি ) 
কিঞ্চ স্থুলাদন্তেন প্রকারেণা দৃষ্টার্থেধু বিধি- 
নিষেধেষু নক্ষআাদীনাং গ্রহণে ব্যবস্থা (1) 
সংদ্‌ বার়নক্ষআাদিবিশেষ- বিহিতন্ত গ্রতিসিঘন্ত 
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হুল্পানয়ন সিদ্ধেঃ (1) তদংশেষু প্রসঙ্গাৎ 
অবিগীতশিষ্টাচারবিরুদ্ধকতৎ। তল্মাৎ স্ুলা- 

নয়নমেব আশ্রয়নীয়ম্‌ 

মহধি খাষ্যশূঙ্গ | 
অবিদ্ধানি নিবিদ্ধৈশ্বেপ্ললভাতে দিনানি। 
মুহর্তেং পঞ্চভিবিদ্ধ! গ্রাহো বৈকাদশী তিথিঃতৃ ॥ 
বদি কোন দিন দশমী যোগ রহিত 
একাদশী না পাওয়! যায়, তাহা হইলে পাচ 
সুহূর্ত দশমীবুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে। 
দ্শক্ষয় না মানিলে এ বচনের সদর্ধ হয় না, 
ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন | মাধবাঁচার্ধ্য 
এ বচন তুলিয়াছেন, কিন্তু অর্থ-বিষয়ে তাহার 
কোন সন্দেহের কথ! দেখা! যাঁয় না। নির্ণয় 
পিস্কৃতে কিছু বিচার আছে। কিন্তু নির্ণয়সিন্ধু, 
চার্ধা, হেমান্রি প্রভৃতি কেহই বাণবৃদ্ধি রস- 
ক্ষয় মানেন না,৬ন্তায়রত্ব মহাশয় তাহা উত্তম- 
রূপে দেখাইয়াছেন।, গণিতশান্ত্রে ও ধর্শা- 
শ্ন্তে অতি প্রবীণ ৬মহামহোপাধ্যায় চন্্র- 
শেখর এক কথায় ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। 
তাহার বচন এই-_ 
যট্‌ যি দণ্ডাভ্যধিকা তিথির্য!। 
কুতন। পবাহৃথ় মতে সা॥ 
যে তিথি ৬৬ দণ্ডের অধিক, তাহাই হুই 
দিবসের সমগ্র অপরাহ্থ ব্যাপ্ত-হয়। প্রাচীন 
স্থৃতিনিবন্ধকারমাত্রেই কৃত পরাহুদ্য় ব্যাপ্তি 
স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত তিথিয়ই তাহার! 
উভয় দিনে কৃৎন্ব্যাপ্ডি মানিয়া থাকেন। বাণ 
বৃদ্ধি, তাহাদের বুদ্ধি অধিকার করিতে পারে 
নাই। 
উপসংহার | . 

সমালোচক মহাশয় তাহার পঞ্জিক৷ 
বিষয় সমালোচনায় পারিভাষিক, স্কুল, 
হেতবঃ ও প্রমাণাস্তর এই কর়টী শব্দ লইয়া, 
ঘটের লাড় না হইলে ঘটাদি লাভ হয় না, 
ৰালককে পুম্পান্তর় আনিতে বলিলে পুষ্পই 
আনে, এই হুইটা যুক্তি লইঙ্লা, সত্য 


যুগেক্ষ“প্রারভ্তের গতি যাহা! ছিল, তদনুলারে 
গণনা করিতে হইবে, এই স্বকীয় কল্পনা, 
খধ্যশৃঙ্গের একটী বচন ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
তর্ক আশ্রয় করিয়া, সমালোচনা পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন। ইহার নকল বিষয়েরই মমাধান 
আমরা করিয়াছি, নিবন্ধকারদিগের বার বার 
নাম কতিক্া বিরোধী করিতে চেষ্টা করিস" 
ছিলেন, কিন্ত এই প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে 
যে, পঞ্জিক। সংস্কার নিবন্ধকারদিগের বিরুদ্ধ 
নছে। তাহাদের কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই, 
সকল কাধ্যের ব্যবস্থাই ইহা হইতে হয় & 
সমালোচক মহাশয়, লিখিয়াছেন,তিনি বোশ্বাই 
নগরে গেলে, ষে সকল পণ্ডিত বোম্বাই গিয়- 
ছিলেন, তাহাদের সহিত মতৈক্য করিক়্া 
আমিতেন (৮ পৃষ্ঠা দেখুন) শ্রীযুক্ত বাবু 
আগুতোষ মিত্র, রাজকুমার সেন, নুরেক্্র 
বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভগবতী চরণ 
শ্থৃতিতীর্থ গ্রভৃতি ইহার! হুপ্ম গণিত অনুসারে 
পঞ্জিক। নির্মাণে সম্মতি করিয়া আসিয়াছেন। 
ইহাদের সছিত হদ্দি তাহার মতৈক্য থাকে, 
তাহ হইলে আমার সহিত না হওয়ার কোন 
কারণদেখা যায় না। তাহারা ত আর গুপ্তপ্রেশ 
পঞ্জিকা চালাইতে মত দিয়া! আইসেন নাস 
যে, তাহাদের সহিত তাহার মতৈক্য হইল।' 
পঞ্জিকাতত্, নিয়ে, তাহাদের নামে বিস্তর ঠাট্টা) 
বিস্তর নিন্দা দেখিয়াছিলাম, এমন কি জগদ্‌- 
গুরু শঙ্করাচার্ধ্যকেও কটু বলিতে ছাড়েন 
মাই। এবার মিল হইঙ়্াছে বেখিয়! শ্খী 


হুইলাম। তবে তাহার মতামত, শালগ্রাম 


শিলার শয়নোপবেশনের স্তায় হুক, কার়স্থ 
মহাশয়েরা তাহা! বেশ বুঝিয়াছেন। এই 
সমালোচনায় তিনি স্তায় পড়ান, এজন্ত সর্বব- 
শাস্ত্রে অধিকারী আমি ব্যাকরণ পড়াই এজন 
আমার শান্ত্রালোচনার অধিকার নাই। সংস্কিত 

কলেজের নাম, গ্রিন্সিপাল মহাশয়ের স্তব, 
প্যুক ভগীৰতী চরণ স্বৃতিতী্থের সাস্বনা 





ইত্যাদিতে ১০1১১ পত্র গিয়াছে । এ বৎসর 
সংস্কত কলেজ হুইতে ই্ীযুক্ত রাধাবল্নভ 
আচার্য জ্যোতিষ পরীক্ষান়্ প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হইয়া, ১০০২ শত টাক পারিতোধিক 
পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়াছেন। এ কার্ধ্য 
ৰঙ্গদেশে এই নূতন তাহাও জানিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার পাঠন! কে করিয়াছিল, তাহ! 
দেখিতে পান নাই। অগ্রাদঙ্গিক কথা 
ভুলিয়। কিরূপ নিন্দা। করিয়াছেন, তাহার 
কিঞ্চিং দেখুন “অতাত্বিক কারণ ষে তাত্বিক 
কার্য্ের উৎপাদন করে, ইহা! এ ঠাকুরের 
সুখে নৃতন গুনিলাম' কিন্তু দার্শনিকেরা 
সকলেই জানেন, ইহ! লইয়! থাকে । 
ভায়মতে অহং ্রঙ্গান্মি এই মিথ্যাজান, 
যুক্তির কারণ। স্বপ্নে অতাত্বিক স্ত্রী-চিস্তা, 
আবরণ বস্ত্র আরজ করে। রজ্জুতে সপক্ঞান, 
তাঁবিক ভর উৎপন্ন করে। বৃষ্ষাস্তরাল হইতে 


আগত জ্যোৎসায় পিচাশজ্ঞান, তাত্বিক তীতি 
কম্প ও মৃত পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে। সুতরাং 
অতান্বিক কারণে তাত্বিক কার্য্য হইয়! থাকে, 
ইহা তিনিও জানেন, তবে, বিচারে আত্ম- 
বিশ্বৃত। ও 

গুপ্তপ্রেসাদির গণকেরা যেমন গ্রহ- 
পাদি কোননধপে মিলাইতে না! পারিয়া স্তাটি- 
ক্যাল হইতে গণনা! করিতেছেন,অথচ বিশ্বকে 
বঞ্চনা করিবার জন্ত শ্ছুটচন্ত্রিক মতে নাম 
দিয়া থাকেন, সেরূপ বিশ্ববঞ্চক আমরা 
নহি, তাহা হইলে তাঁহার অন্থবর্তী হুই- 
তাম। আমর! বিশ্ববঞ্চনাকে মহাপাপ বলিয়া 
বিশ্বাস করি। ম্ৃতয়াং অন্ুগ্রহপূর্বক ক্ষমা 
করিবেন। তাহার কথার প্রশংসা করিবার 
লোকের অভাব নাই। আমাদের ন্তায় একটা 
মুগ্ধবোধের পণ্ডিত অস্বীকার করিলই বা, 
ইহাতে তাহার ক্ষতি নাই। 


শ্রীপঞ্চানন শন্মা।। 


আত্মারহস্য । 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


২৮। মনের এবখবিধ গমনাগমন 
কর্মাজন্য। 
কর্মনিমিত্ং চেদং মনসে। গমনাগসনং ' 
অর্থাং__কেবল কর্মের নিমিত্তই মনের 
এবংবিধ গমনাগমন অবস্থা সংঘটিত হইয়া 
থাকে । 
বিজ্ঞানায্আা কি জন্য' উক্ত 
অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হন ? 
বিজ্োন।ত্বা যে কেন উল্লিখিত অবস্থাত্রিতয়ের 
বশবর্তী হম, এক্ষাণে তাহাই আলোচ্য। 


কর্ণের সম্বন্ধে পুর্বেই বল! হইয়াছে । 
চ এই শবটীর ত্বারা মিথ্যাঞ্ঞান গ্রতৃতি 


। বুঝিতে হুইবে। স্থতরাং মিথ্যাজানজনিত 


শুভান্তত কর্মের ফল ভোগার্থেই বিজ্ঞানাত্মার 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযু্তি এই অবস্থায় গ্রান্তি। 
২৯। কর্মফল ভোগার্থ ই বিজ্ঞানা- 
স্বার প্রাগুক অবস্থাত্রয় প্রাপ্তি। 
ক্খম জাগরিতে গচ্ছতি। 
অর্থাং-কর্দফল ভোগের উদ্দেশেই যে 
বিজ্ঞানাত্মার স্বপ্ন ও জাগ্রদ।বস্থা,গ্রাপ্তি সপষ্ট- 
রূপেই তাহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। নু 





আবার করম বা তংফলতোগ কিছুই উপন্ধি অবস্থিত শ্রম-নিবন্ধন উপাধিদ্বরপ 


কর! যায় না। ক্রুতিও বলিতেছেন ১ আত্ম! 
গাপপুধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় স্ুযুখি গ্রাণ্ড হ। 
অতএব নুযুপ্তি অবস্থায় পাপপুণোর বিদ্ব- 
মানতা না থাকায় পূর্বোক্ত কর্ম নিমিত্ত 
অবস্থাত্রয় প্রাপ্তিসঙ্গত বলিয়া! কোধ হয় না, 
পাছে এবংবিধ আশঙ্কা বা সংশয়ের সঞ্চার ত্য়, 
সেইজন্ত পুনরায় কর্ণগ্রসঙ্গ উত্থাপন করা 
হইয়াছে। সুপ্ত ও জাগরণ যে কর্দার্জনত 
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
জাগ্রত ও স্বপ্র নিমিতক 

কন্মজাত পরিশ্রমের অপনোদ- 

নার্থ বিজ্ঞানাত্মার স্যুণ্তি অবস্থা- 

প্রাপ্তি। 

পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্ত কর্পোডূত শ্রম।গনোদায় 

সুযুপ্তিমপি গচ্ছতি। 

অর্থাংবিজ্ঞানাত্বা পুনরায় জাগ্রত ও 
স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় নিমিত্তক কর্োডূত 
যে পরিশ্রম, তাহার অপনোদনার্থ ন্ুযুগ্তি 
অবস্থা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে সম্ভবতঃ এইকূপ 
প্লিজাস্ত হইতে পারে যে, কর্াদিরূপ 
কোনরূপ হেতুর বিস্তমানতা না থাকায় 
কিরূপে তাহার নুযুপ্তি অবস্থা প্রাপ্তি হয়? 
ইহার উত্তর এই যে, যেমন স্বপ্ন জাগরণানুকুল 
কর্মপরবশ হইয়া! তাহার ফলভোগের জন্ত 
বিজ্ঞানাত্মা উক্ত স্থানতব় প্রাপ্ত হন, সেইরূপ 
সেই ভোগ দারা! যে শ্রম জন্মে, তাহার প্রশ- 
মনার্থই তাহার স্বযুস্তি অবস্থা প্রাপ্তি। পাপ- 
পুণ্যাত্বক কর্কে সুষুপ্তির নিমিত্ত ব! হেতু 
বল! যায় না-_-বলিলে শ্রুতির সহিত মত- 
বিরোধ উপস্থিত হয়। নুযুপ্তিকালে কর্ণ বা 
তাহার ফলের কোন প্রমাণও পাওয়া! যায় না। 
জাবার বর্রূপ কোন কারণেয় বিদ্তমানত। 


৩০ | 


বীক্জভাবপ্রাণ্তি অর্থাৎ মনের অবিষ্ভার লয় 
আদৌ ুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্ছ 
ভাৰ প্রাপ্ত হওয়া! বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্দ। 
অন্ত কোন আগন্তক কর্ম বতিরেকে বিকার 
প্রাপ্তি স্ভবপর নহে) যেছেতু তাহা বন্ত 
মাত্রেরই প্রক্কতিবিরুদ্ধ। কিন্ত কারণে লীন 
হও! তাবৎ পদার্থেরই প্রর্কৃতি। বুদ্ধির 
কারণভৃত যে অবিস্ভ। তাহাতে লীন হওয়ার 
নামই স্থযুণ্তি। সুতরাং কর্শের অতাবেও 
তাহা যে স্বতাবতঃই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহ! 
আদৌ অযৌক্তিক নহে। নুযু্তি অবস্থাকে 
তাই শাস্ত্রে জীবের দৈনন্দিন প্রলয় বলে। 
এইরূপে উপাধিতৃত বীজতাব গ্রাণ্ডি দ্বারা 
অর্থাৎ অজ্ঞাতভাবে ব্রক্মভাব প্রাপ্তি দ্বারা 
পরমানন্দের অনুভূতি সংঘটন হয় বণিয়! 
সুযুধ্িকালে শাস্তি লাভ হইয়া! থাকে। 
৷ সযুপ্তি সু যে মুক্তি স্থুখেরই অস্ফুট আভাস, 
তাহার কারণই এই । 

৩১। প্রাণ ও ভোগায়তন স্বরূপ 
দেহকে পরিচালনপূর্ববক অবস্থান 
করে। 
প্রাপোহপি তদ্ধন্প বশাদেব শরীরং পালয়ন, 
বর্ততে, স্বপ্ন নুযুগ্তয়োর্জাগরিত ইব মৃতি্রান্তি 
পরিহারায়। 
অর্থাৎ প্রাণ ও কর্দফল ভোগধর্শের 

অধীন হুইয়! জাগ্রত অবস্থার স্তায় স্বপ্ন ও 

সুযুপ্তিকানে মরণত্রান্তি নিরসন করিবার জন্ত 

ভোগায়তন শরীরকে পরিচালন করিয়া অব- 
স্থান করেন। 

এস্থলে সম্ভবতঃ এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত 
হইতে পারে যে, গ্রাণও যখন ইন্দিয়রাঁজিরই 
অন্তভূতি, তখন তাহাদের উপরতি কালে 
প্রাণও কি জন্ত উপরত হয় না? এবং 


না| থাকিলেই যে স্ুযুধিগ্রাপ্তি এবকাঁলেই' মিদ্া্দিসমুয়ে মরণ তথ্য অবস্থাই বা তাহার 


অনভব, তাহাঁ৪ সম্ভবপর নহে । উল্লিখিত 


প্রাপ্তি নহে কেন? তছুত্তরে ইহাই বক্তব্য 


যে,জীব চৈতন্ের কর্ণাকল ভোগের নিষিত্তই 
ভোগায়তন পঞ্চতৃতায়ক এই বর্তমান দেহেক 
সৃতি হইয়াছে। নিদ্রা্গিকালে প্রাণের অভাবে 
মরণতুল্য অবস্থাই বদি সংঘটিত হয়, তাহ! 
হইলে জামাদের শরীর কুকুরাদি কর্তৃক বিনষ্ট 
হইতে পারে) সে অবস্থার তন্থারা কর্মফল 
তোগের ব্যাঘাত অনিবার্ধ্য ; এই কারণ 
বশতঃই নিস্রাদিকালে মরণ ভ্রান্তি নিরাকরণ 
করিয়া গ্রাণ ভোগায়তন দেহকে পরিচালন 
করিয়! থাকে । সুতরাং ইন্তরিয়বর্গের উপ- 
রতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাণেরও উপরতি আদ্েে৷ 
সম্ভবপর নছে। এবং এই জন্তই প্রাণকে 
ইঞ্জিয়ের অস্ততূততি বলিয়া শ্বীকারও করা 
যাইতে পারে না। গ্রাণ যে ইন্্রিয়বর্গ হইতে 
মশপূর্ণ গৃথক্‌ পদার্থ, শ্রুতিও তারম্বরে সে 
সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। অতএব এক্ষণে 
এই পিদ্কান্তে উপনীত হওয়া! গেল যে, প্রাণ 
ইঞ্জির নহে। বে কোনরূপে হউক, প্রারদ্ধ 
কর্মভোগের সংঘটনই সংসার প্রবাহের প্রধান 
ধর্ম। নুতরাং তাহার ভোগার্থ যাবতীয় 
উপাদানই যথানিয়মে সুরক্ষিত হওয়াই 
আবশ্তক। নিদ্রাকালেও তাই প্রাণের 
বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় না, হুইলে প্রত্যেক 
নিদ্রার অবসানে পুনরায়-অভিনৰ শরীরের 
প্রয়োজনার্থ ফলভোগ করে তুমুল বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইত। 


৩২। অহং প্রত্যয়ের আশ্রয়ন্বরূপ 
অহঙ্কারও আত্মা নহে। 
'অহমিভ্যপযা। ন ভবতি সর্ববৈরাতত্বে নাতি 
মঙোহপি প্রতাগাস্থম বিবেক রছিতঃ ॥ 
অর্থাৎ-স্প্রত্যগাত্ম বিবেকবিহীন জীব 
সমুদয়, আত্মভাবে অভিমান করিলেও-অহূং 
এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে অহঙ্কার তাহাও 
কখন আত্মা নহে। দৃশ্ত, জীবন ক্রিয়া- 
সাধন, অচেতন ও তোগনদম্পাদদনের সহকারি 


পূর্বেই শপষ্টরূপে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে: 
জবার কেছ কেছ আমি জানিতেছি, আমি 
করিতেছি, আমি দেখিতেছি, সার্বজনীন এই 
অন্ুতব পর্যালোচনা! করিয়া অহষ্কারেই 
অভ্রান্ত অহং প্রতা় স্থির করিয়া! সেই অহ- 
শ্রতায়কে ই “আত্ম!” বলিয়া থাকেন। এক্ষণে 
উক্ত ভ্রাস্তির নিরসনার্থ ইহ! বল! যাইতে 
গারে যে-”এই আমি এবংবিধ জ্ঞান স্থলে 
এই শবের বছিতূতি যে পদার্থ, তাহাই চৈতগ্ত 
আর এই শব্নির্দে্ত যে পদার্থ, তাহাই 
অহঙ্কার । বাহার এই অহঙ্কারের সাক্ষী 
স্বরূপ প্রত্যগাত্বাকে এ অহঙ্কার হইতে 
নিষর্ষণ পুর্ব্বক নিশ্চয় বলিতে আদ সাহস 
সম্পর় নহেন, সেই সমুদয় লৌকিক জনগণই 
অহষ্কারকে আত্মভাবেই উপলব্ধি করিয় 
থাকেন। অহঙ্কারশালী প্রাগুক্ত জনগণের 
অহ্মভিমান আছে বটে, কিন্তু নিরভিমান 
মহাপুরুষগণের মধ্য সে অভিমানভাবের 
বিস্তমানতা যখন নাই, তখন অহঙ্কারও 
কখনই আত্মা নছে। 


৩৩। ঘটাদির ন্যায় অহ্প্রত্যয়ের. 
জেযত্ব আছে। 


দৃশ্ঠ্বাৎ ছটাদিবদেব। 

অর্থাং--ঘটাদির ন্তায় অহশ্রত্যয়ের 
জেেরত্ব আছে। পূর্বে বুদ্ধির দৃহ্ত্ব যেরূপে 
প্রতিপাদিত হুইয়াছে, অহঙ্কারের তৃশ্তত্বও সেই 
রূপেই বুঝিতে হইবে এবং আত্মাও যে দৃষ্ত 
নহে, তাহাও পূর্বে বিশদরূপে প্রমাণিত হই- 
য়াছে। অতএব দৃশ্তত্বরূপ হেতুর বিস্তমানতায় 
কুগুলাদির স্তায় অহঙ্কারও আত্মা নহে। 


৩৪। ন্ুযুণ্তি অবস্থায় অহম্প্রত্যয়ের 


ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়! ায়। 
ব্যভিচান়াৎ।. 


অর্থাং-মুপ্তি জবস্থানব' অহ্রাত্যয়ের 


ব্যভিচারও প্রতীয়মান হইয়া! থাকে । প্রগাঢ় 
'নিত্রাবস্থায় আমি জানিতেছি ইত্যাদি প্রত্যয়- 
রূপ অহঙ্কারের বিস্তমানত! থাকে না ইহা 
গ্রতাক্ষ, অথচ সে সময়েও যে আত্মার বিভ্ভ- 
মানত থাকে, সর্ববাধিরূপে ইছাও সাধারণের 
্বীকার্য্য। অতএব প্রতিপন্ন হইল অহঙ্কারও 
আত্মা নহে। 


৩৫। দেহের ন্যায় অহঙ্কার হৃখ 
ছঃখ আদি বনুধন্্মবিশি। 


ছখ ছুঃখাদ্যনেক বিশিষ্টত্বাচ্চ সংসারবি পিষ্ট- 
ত্বচ্চ কৃশগ্লুল হাদি ধর্মবিশিষ্ট দেহবৎ ॥ 


অর্থাং_ স্থল ও কৃশস্বাদি ধর্মাবিশিষ্ট 
দেহের স্তায় অহঙ্কার ও গুখ হুঃখাদি বিবিধ 
ধর্্মবিশিষ্ট--মর্থাৎ সংসার-ধর্্মও তাহাতে 
পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান । পুর্বেই উক্ত হইয়াছে 
অহঙ্কার আত্মা নহে, কারণ অনাত্মদেহ 
প্রভৃতির তায় তাহার বিগ্তমানতা কখন 
থাকে, কখন থাকে না। অতএব দেহ প্রভৃতি 
হুইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থই যে 
ভ্রম ও অজ্ঞান বিজৃত্তিত-স্পষ্টতরই তাহা! 
প্রমাণিত হুইল, দেহে অভিমান-ধর্ পুর্ণ- 
মাত্রায় বিরাজমান। “আমি স্থখী” “অ।মি 
ছুঃখী” “আমি সংসারী” ইত্যাদি লৌকিক 
ও প্রাকৃতজনম্থলভ জ্ঞানসকল অহঙ্কার 
হইতেই উৎপন্ন হইয়। থাকে। ইহাতেই 
তাহা হুইলে স্পষ্ট বুঝ। উচিত যে, অহঙ্কার 
কখন আত্ম! নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মা 
সর্বধর্মরহিত, নাশোৎপত্তি ধর্শখীল পদার্থ 
মাত্রই অনিত্য, কিন্তু মাতম! কখনই তাহার 


মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না-_পারিলে 


তাঁহার আত্মস্বই থাক! আদে সন্তরপর নছে। 
কৃশত্বাদি ধর্শাবিশিষ্ট দেছ যেমন জান্ধা নছে-- 
স্থখচঃখগুণধন্মী অহকারও, সেইক্সপ আত্মা 
নছে। অতএর এক্ষণে এই সিদ্ধাবে 
উপনীত হুওয়া গেল যে, পরিছৃষ্তষান 


৬৭১ 


আমাদের:/এই স্কুল দেহ হইতে অহঙ্কার পর্যয্ত 
তাবৎ পদার্থই অনাত্মা, এবং তত্বৎ পদার্থে 
আত্ম গ্রতীতিও ঘোর অজ্ঞানবিভূত্ভিত। 


৩৬। প্রশ্ন হইতে পারে,দেহাদিতে 
আত্মশঙ্কার আবির্ভাব কোথা 
হইতে ? 


যদ্যেবং দেহাদিঘমাস্মতমাত্মশক্ক কুত ইতি চে ॥& 
অর্থাৎ-_দ্ধেহ প্রস্ৃতি নম্বর পদার্থে আত্ম- 
ভাব শঙ্কার সঞ্চার কোথা হইতে আইসে? 
দেছাদির অনাত্মত্ব৷ অন্থমান যুক্তিযুক্ত নহে, 
কারণ দেহ বদি আত্ম না হইল তবে তাহাতে 
আত্মপ্রত্যয় জন্মিবার কারণ কি? 


কিন্ব-- 
৩৭।| দেহে আত্মভ্রম জন্মে কেন? 
জষ্দ্ৃত্ত বিবেক।ত।ব।ৎ। 


অর্থাৎভ্ষ্টা এবং দৃশ্ের বিবেকাভাব 
বশতঃই দেহাত্ম্রম উৎপন্ন হুইঞ্জ। থাকে 
দেহাদি যে দৃষ্ঠরাঁজি--তাহাদের অতীত, 
এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ এমন একজন দ্রষ্ট। আছেন, ষাহার 
সত্বা অজ্ঞান জীবসাধারণের মায়া মোহ ও 
্রান্তি কলুষিত বুদ্ধিতে আদৌ অনুভূত হইবার 
নহে। অগ্নিব্যাপ্তড লৌহপিণ্ডে পৃথকত্ব 
জান না! থাকায় যেমন দহনজ্রাস্তির উৎপত্তি- 
চৈতন্ত ব্যাপ্ত দেহাদিতেও পৃথকত্ব জ্ঞানের 
অভাববশতঃ আত্মত্ব ভ্রমও সেইরূপ অসম্ভব 
নছে। অতএব ভ্রান্ত আত্মগ্রত্যয় আছে 
বণিয়া পুর্বোক্ত অনুমানগুলি অযুক্ত হইতে 
পারে না। শ্রতি এবং যুক্তি উভয়বিধ 
উপায় দ্বারাই দেহ হইতে আরস্ত করিয়। 
অহঙ্কার পধ্যস্ত তাবৎ পদার্থের অনাত্ম ভাবই 
একে একে প্রতিপাঁদিত হইল। সুতরাং এ 
স্মুদদে-_আত্মভাব প্রতীতি নিঃসন্দেহই 
অজ্ঞানবিজূত্তিত কল্পনামাত্র ॥ 

আতমাীহের প্রথমখণ্ড সমাণ্ড । 


আত্মারহস্য | 
দ্বিতীয় খণ্ড । 


১। সেই আত্মা কে ?_ 


অথ সজাত্ম।ক ইতি॥ 


অর্থাং_-যে আত্মার সন্ধে কতকগুলি 
রছন্তের উত্ভে পুর্বে কর! গেল, সেই আত্মা 
কে 1? বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাহাই এক্ষণে 
আলোচনা করা যাইবে। দেহ প্রভৃতি যে 
আত্ম! নহে, ইহ! যখন সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন 
কর! হইয়াছে, তখন ঘ্নেহ গ্রত্থতি হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক আত্মা যে বিস্কমান আছেন, 
অতঃপর তাহাই প্রতিগাস্ত, কিন্তু উল্লিখিত 
লক্ষণাক্রাস্ত আত্মার বিস্তমানতা-_মোহমুগ্ধ 
মাধারণ জনগণের সহজবুদ্ধিবক অগম্য-_ 
ততপ্রতিপা্ন প্রয়াদ সুতরাং যারপর নাই 
ছুরহ ব্যাপার, সনে নাই। 

দেহাভ্যন্তরস্থ সর্বাপেক্ষা অন্ত- 
নিহিত বস্তই আত্মা। 
উত্তেভাঃ সর্বেবেতো। বাতিরিক্ত অন্তররতম:॥ 
. অর্থাং_পূর্বোন্লিথিত সমস্ত বস্ত হইতে 
ব্যতিরিক সর্বাপেক্ষ। 
আত্মম। দেহ হইতে অহঙ্কার পর্যন্ত যে 
কল বন্ত অনাত্ম বলিয়া গ্রতিপাদিত হইয়াছে, 
তন্বৎ পদার্থ হইতে অন্তনিহিত বে হুক্মতম 
গর্দার্থ, তাহাই আত্মা। আত্ম! যে সর্বাস্ত- 
রত্ববোধক--শ্রুতিও তাহাই রলেন। 
৩।, আত্ম। কিরূপ ?__ 

ঘ।কাশবৎ সর্গতঃ- নুক্তঃ নিজয:৭ 

অর্থাং-_আত্ম! আকাশের স্তায় সর্বব্যাপী 
হুক্ম ও নিত্য পদার্থ। ঘদি বল আত্ম! 
দেহের অস্তরতম প্রদেশেই মিহিত-_তাঁহা 
হইলে বুদ্ধি প্রভৃতির জায় তাহার পরিচ্ছিন 


| 


অন্তরনিহিত বস্তই |. 


দোষ ঘটে, এ আশঙ্কা নিরসনার্থ বল! 

ঘাইতেছে যে, আত্ম! তাবৎ,পদার্থ ব্যাপিয়াই 

যখন অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহাভে 

পরিচ্ছয়তা দোষের আরোপ আশঙ্কা আদো 

যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ যাহ! পরিচ্ছিন্ন-_ 

খণ্ড পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা! নাবয়ব-_দেহাদির 

সায় তাহ! স্থতরাং ধ্বংসশীল ও অংশসম্বিত.. 
এবং অংশবিশেষের সংযোগবিয়োগের স্তায় 
তাহার পরিবর্জনও অবশ্বস্তাবী-_অতএৰ 

তাহ! অনাত্ম। | আত্ম! সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন ও 

আকাশের স্তায় সর্বব্যাপী ॥ 


আত্মার সুন্ত্ব । 

জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, আত্মা যদি 
কলের কারগরূপেই সর্বত্র ব্যাপিয়! অবস্থান 
করিতেছেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়মূহ দ্বার! 
তাহার উপলব্ধি হয় না কেন? তহ্‌ত্বরে 
শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মা অতি ুজ্জ--কি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় কি বর্শেক্দ্িয় কোন ইন্জিয়েরই” 
বিষয়ীভূত পদার্থ তিনি নহেন। 

আত্মার নিত্যত্ব। 

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে আত্ম 
প্রতিক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়! নৃতন হইতে- 
ছেন-_এ অপদিদ্ধাস্তের মূলে আদৌ মত্যের 
লেশ সম্বন্ধ নাই, ইহ ভ্রমমাত্র॥ আত্মা বদি 
এতিক্ষণেই নূতন হইলেন, তাহা হইলে “যে 
আমি পূর্বক্ষণে বর্তমানে ছিলাম--সেই আমি 
এই বর্তমনে মুহূর্তেও রহিয়াছি*-_এবংবিধ 
প্রত্যতিজান-_পরিচয়জান কখনই সম্ভবপর 
হইতে পারিত না, অভএৰ আত্মা যে অবি- 
নাশী ও নিত্য পদার্থ, তি সন্দেহের 
লেশদাজ নাই। . 


পোস্ত 





আআধাাকক ধশ্মের কমাবকাশ ৬খত 

৪। আত্মার স্বরূপ- অসভ্ভব-স্থইন্া উঠে, অথচ আত্মা যে নিত্য 

নিরবয়বঃ_ মিশু পং-নিযঞনঃ পদার্থ, পূর্বেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আত্ম! 
অর্থাং-_আত্মা নিরবয়ব, নিগুগ ও | সৃতরাং নিরবয়ব ॥ 


নিরঞ্রন। কেহ কেহ বলেন, আত্মা নিত্য 
বটে, কিন্তু অবয়ববিশিষ্ট অর্থাৎ অতি সুক্ষ 
ছুক্ম অংশের সমষ্টিম্বরপ-_কিত্ত এ সিদ্ধাস্তও 
অন্রাতস্ত নছে। কারণ অংশবিশিষ্ট হইলে 
্বটপটাদির স্তায় তাহাতে অনিত্যত্ব আদিয়া 
পড়ে। অর্থাৎ ঘটাদির গ্ভায় অংশ সমষ্টি- 
অয় যে পদার্থ-অংশের সংযোগ বিয়োগে 
তাহার অবস্থাস্তর নিশ্চয়ই. প্রতীয়মান হুয়। 
কিন্তু আত্মারও যদি সেইরূপ অনস্থাস্তর 
প্রাপ্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তীছার নিত্যতব 


বৈশেধিক ও নৈয়ামিকগণ বলেন, আক্ষ 
বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের আধার। প্রকৃতপক্ষে 
তাহাদের' এ মত আদৌ সমীচীন 
নছে। কারণ--আত্মা যে নিগুন ও 
গুদ্ধন্ঘভাব শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন, 
আবার অস্তঃকরণ নিজে যে গুণবিশিষ্ট, 
তাহারও গ্রচুর প্রমাণ আছে। এ অবস্থায় 
আত্মার নিগুণতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই 
বিষ্মান থাকিতে পারে না, এবং সহজেই 
তাহা বোধগম্য । 

ক্রমশঃ 


শ্রীহরিগোপাল বস্থ॥ 


আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রমবিকাশ | 


(পূর্প্রকাশিতের পর ) 


ভন্বজ্ঞনীদিগের জীবন-লীলা বিভিন্ন 
প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহ জীবন্ুক্তি- 
সুখে অবিশ্রীস্ত নিমগ্ত থাকিবার নিমিত্ত 
ংসারের কোলাহল হইতে দুরে যাইয়া একাস্তে 
ন্বাস করেন, কেহ বিশ্বপ্রেমে আকৃষ্ট হয়! 
আআ চীর্য-পন্ন 'অলঙ্কৃত করিয়া! থাকেন। কোন 
খ্যক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের পালনার্থ রাজসিংহাপনে 
অধিষ্টিত হয়েন। আবার কেহ বা জগতের 


হিতদাধনে জীবন সমর্পণ করেন। এই. 


সকল শ্রেণীর মহাপুরুষেরাই জগতের 
পুজার্থ। তষ্ধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেদীর 
সদাশিবোগষ মহিবৃন্দই বিশেষ ভাবে 
নরনারীর তক্তি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। 
এখম শ্রেণীর বরহ্বকল্ মহাসথনিরা ইচছাপূ্ববক 
উপদেশাদি কার্ধ্য প্রবৃত্ত না হইলেও 


তাছাদের দ্বারা আপনা আপনিই জগতের 
মহান্‌ হিতকয় কাঁধ্য সম্পন্ন হইয়া যায়। 

তাহাদের. দর্শনে ও পাবন অঙ্গের অনিলস্পর্শে 
মানবের কলুষরাশি বিনষ্ট না হইয়া থাকিতে 
পারে না। পরস্ত এই শ্রেণীর মহাত্ম। অতীব 

ছর্লন্ত। বর্তমান সময়ে পৃথিবী ঈদৃশ একজন 
মুনিগ্রবরেরও চরণসংস্পর্শে পৃ হইতেছে 
কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাঁওয়া যায় না? 

জগৎহিতত্রত আচার্ধ্র দ্বারা যে মহান্‌ 
গুভ পরিবর্তন সংসাধিত হয়, এই বিষক্ে 
ভগবান্‌ বুদ্ধ ও শঙ্কর প্রভৃতির জন্মভূমি 
ভারতের অধিবাসীরা মনে ফোন সন্দেছই 
আনিবেন না) সুতরাং ইহা! লইদ্বা অধিক 
বাক্যবিষ্কার় করা নিশ্রয়োজন। অআবন্তই 

এস্থানে জামিয়া গাধা কর্তব্য যে, হস্তামলকবৎ 


৬৭৪. 
অখৈত তত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে জাচীর্ধ্যদ্বেই 
অধিকার হয় না। অব্রষ্দর্শী আচার্য্য হইতে 
যে জন্ধপরম্পরানীতিরই অবতারণ! হয়*অবি- 
ভারা অস্তরে বর্তমানা” ইত্যাদি শ্রতিই এই 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিয় থাকে । প্রকৃত পক্ষে 
অধৈতবাদে উপনীত ন! হইলে ব্রহ্ধসাক্ষাৎ- 
কার হয় না) আর তাহার অভাবে আচার্্য- 
ত্বই অসভব হইয়া পড়ে। ন্তুতরাং সিদ্ধ 
হইল যে,অদ্বৈতবাদী ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই 
উক্ত পদ লাভ করিতে পারেন না। যাহীর! 
যাণ্রদার়িকভাবে হতচেতন হইয়! অব্রহ্মদর্শী- 
কেই উক্ত পদে প্রতিঠিত করিয়া লন, 
তাহাদিগকে অধিকার করিয়া আমাদের 
বলিবার কিছুই নাই। কেননা অন্য সম্পর- 
দায়কে বিষনয়নে অবলোকন করাই ধাহাদের 
একপ্রধান ব্রত, তাহাদের প্রতি উপদেশ, 
আর অরণ্যে রোদন, একই কথা। অখবা 
সাধনচতুষ্টযসাপেক্ষ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে তাহা- 
দের অধিকার'কোথায় 

অদ্বৈতবাদের কথ শুনিয়] হয় ত অনেক 
অব্রন্ধদশী বা ব্রহ্ববিমুখ ব্যক্তি আপত্তি 
করিয়! উঠিবেন যে, সুখের উৎস, সৌন্দর্য্যের 
রঙ্গভূমি, প্রত্যক্ষ দৃশ্তমান, বিবিধ পদার্থে 
সুসজ্জিত বিধাতার পণ্যবীথিকাম্ব্ূপ জগত 
বর্তমান রহিয়াছে ও বাঁশকবৃদ্ধবনিতা মূর্খ 
পণ্ডিত সকলেই ইহার নানাত্ব উপলব্ধি 
করিতেছে। এইরূপ অবস্থাতে মাদক দ্রব্যের 
শরণ ন! লইয়া! কোন ব্যক্রি বলিতে পারেন 
”একমেবাদিতীয়ং ব্রহ্ম” ঘ্বজাতীয় বিজাতীয় 
ও ম্বগত ভেদ শূন্য। এই আপতি শুনিতে 
গুমিতে অতৈতবাদীদ্িগের কর্ণযুগ্রল বিরক্ত 
হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরও তীহারা 
বিবিধ প্রকারে ব্যক্ত করিয়া! আগিতেছেন, 
কিস্ত অনেক অজ্ঞানী যে তিমিরে ছিলেন, 
সেই তিমিরেই রহিয়াছেন। 'ইহার কারণ, 
তাহাদের অন্তঃকরণ মলিন ও বুদ্ধি অমার্জিত 
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রহিয়|ছে, ইহা! ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? 
এজন্য শ্রীভগবান্‌ গীতাতে শ্বমুখে ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন “ন বুদ্ধি ভেদং জনমেদজ্ঞানং 
কর্মসঙ্গিনাং” তথাপি জিজ্ঞান্থবন্দকে লক্ষ্য 
করিয়। অভ্যাস-নীতির অন্ুসরণপূর্ববক আমরা 
এই বিষয়ে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। 
জগতের নানাত্ব অথব! পরস্পর ভেদ আমর! 
অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্ত এঁ নানা 
ত্বের আশ্রয় আকৃতি আদি গুণ ও গতি 
আদি ক্রিয়া, কিন্ত মূল বস্ত নহে। মনে কর, 
১০টা পৃথগারৃতিবিশিষ্ট মৃগ্নয় পুতুল তোমার 
নেত্রপংক্তির অতিথি হইয়া রহিয়াছে, 
ধ্রগুলির পরস্পর ভিন্নতা কেবল বর্ণ, আকৃতি 
ও পরিমাণগত, মূল বস্ত মৃত্তিকাসংক্রান্ত কিছু 
মাত্র ভেদ নাই। এ নকল গুলিরই উপাদান 
এক মৃত্তিক। এই নিক্নম জলীয়, তৈজদ 
ও বায়বীয় বস্ততে সংযোজিত করিয়া লও, 
দেখিবে ষে ভেদ কেবল গুণগত, বস্তগত ভেদ 
কিছুই অনুসন্ধান করিয়। পাইবে না। ইহাই 
ভৌতিক বস্ত সম্পর্কীয় নিক্নম। এক্ষণে 
ভূত সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। পঞ্চ 
ভূতের পার্থক্য কেবল গুণগত,বস্তগত পার্থক্য 
কিছুই নাই। মনে কর, তোমার সমক্ষে 
ভূতচতুষ্টয়ের পরামাণুপুঞ এক পাত্রে বর্তমান 
রহিয়াছে, উহাদের গুণ উপলব্ধি না করিয়! 
কি তুমি বুঝিতে পার যে, ইহ অমুক পরমাণু, 
উহা! অমুক পরিমাণু। যখন এ পরমাণু 
পুঞ্জের পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণ বুঝিয়া লইতে 
পারিবে, তখনই তোমার নিকট উহাদের 
ভিন্নতা৷ প্রতীয়মান হইবে। আমাদের ইন্জিয়- 
সমূহ কেবল গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই কিছু 
সমাচার দেয়, উহার বস্তুগত কোন মীমাংস! 
করিতে পারে না। গুগাতিরিক্ত দ্রব্য. 
প্রত্যক্ষের কথ! কেবল শ্রুত হইয়াই আ'সি- 
তেছে, কিন্তু তদ্িযয়ে কোন প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। বৈশেধিকেরা পরমাণুতব্ব-গবেষণায় 


অধিক অগ্রসর হুইয়াছিলেন, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই) পরস্ত বিতাজ্য বস্তনিচয়ের 
অবিভাজা অস্তিম অংশরূপ পরমাণু সাবয়ব 
বা নিরবয়ুব এইরূপ বিকল্প উথাপন করিলে 
তাহাদের বহু আয়াম-সংগঠিত ভিত্তি ভগ্ন 
হইয়। যায়) কেননা পরমাণুকে সাবয়ব 
মাপিলে তাহার আবিভাজত্ব বিলুপ্ত হয়, আর 
নিরবয়ব স্বীকার করিলে নিরবন্নব বস্তর পক্ষে 
সাবয়ব বস্তুর বাস্তবিক উপাদানত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ 
বলিয়! ক্রমোন্তি নিয়মে সাবয়ব ত্র্যমরেণু 
প্রভৃতি পদীর্ঘের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়! 
পড়ে। এই স্থলে যদি বলা যায় যে, নিরবয়ব 
ব্রহ্মাকে বৈদাস্তিকের! খন জগতের উপাদান 
স্বীকার করিতেছেন, তখন নিরবয়ব পরমাণু 
যি সাবয়ব বস্তর উপাদান হয়, তবে দোষ 
কি? ইহার উত্তরে বলাধাইতে পারে যে, 
বেদাস্ত মতে ্ৃষ্টিগ্রক্রিয়াই মিথ্যা বলিয়া 
অবধারিত হইয়াছে। স্ৃষ্টিগ্রতিপাদ্দক বেদ- 
বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কার্ম্যকরণের অভেদ 
জ্ঞান দ্বারা অছ্বৈত-তত্ব-বোধই নিরূপিত হুই- 
য়াছে। যদি নৈয়ায়িকদিগের সস্তোষ ও 
উৎসাহবর্ধনের জন্ত নিরবয়ব বস্তকে সাবয়ব 
বস্তর উপাদান কারণ মাপিয়! লওয়৷ যায়, 
তখাপি তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি স্থদুরপরাহতই 
হইয়া পড়ে, কেননা, নিরবয়ব নিত্য বস্ততে 
রূপা্দি গুণ ও ক্রিয়ার নৈয়ায়িকভিমত শ্বর্ূ 
লেগপক সম্বন্ধে অবস্থিতি অসম্ভব বলয়! 
তাহাদের পরম্পর ভিন্নতাই সিদ্ধ হয় ন!। 
আর ভিন্নতা সিদ্ধ না হইলে 'অখণ্ড এক নিত্য 
বস্ত বলিয়! পরমাণু পরব্রদ্ষের স্থান অধিকার 
করিয়৷ বসে। ভিন্নতা কেবল নামে, বস্তগত 
কিছুই ভেদ নাই। নৈয়ার়িকগণ নিখিল 
গদার্থবৃত্তি এক নিত্য সত্ব! জাতি শ্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত বৈদাস্তিকগণ উহাকেই 
অঙ্গের স্বরূপ লক্ষণ ধলিয়া থাকেন। "এই 
বিশ্বব্যাপিনী সন্তাই বাৰতীয গুণক্রিয়রি 


অধিষ্ঠান/» ইহাকে অবলম্বন করিয়াই গুণ ও 
ক্রিয়ারাশি হ্বকীয় বিপনী ম্থসজ্জিত করিয় 
অপ্রবুদ্ধ সমাজকে প্রলোভনদামে বাধিয়া 
রাধিয়াছে। এই মহীয়সী সত্তাই একমাত্র 
স্থায়ী বন্ত। গুণ ও ক্রিয়া প্রতিনিয়তই 
পরিবন্তিতহইতেছে। এই সত্তাকে আবার 
জ্ঞান হুইতে পৃথক করিতে পারা যায় না, 
কারণ অজ্ঞাত সত্ব। প্রমাণিত না হওয়াতে 
বাধ্য হইয়া জ্ঞান ও সত্তাকে একই বন্ত বলিতে 
হয়। মনে কর, তোমার ঈম্মুখে পাঠ্য পুস্তক 
রহিয়াছে, উহাকে তুমি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করি- 
তেছ, এই চাক্ষুস প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান হইতে 
উহার অস্তিত্বকে কি বিশ্লেষণ করিতে পার? 
বন্দি না পার, তবে কেন বলপুর্বক উহার 
এক কিস্ভতৃতকিমাকার পৃথগ্সত্তা মানিয়। 
বিভ্রাটে পড়। ফলতঃ সতত ও জ্ঞান একই 
বস্ত, এই জন্য বেদাস্তশান্ত্রে উভয়ই ব্ন্ধস্ববূপ 
ৰলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়াছে। উভয়কে পরস্পর 
ভিন্ন বলিয়া মানিলে বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও যুক্তির 
অবমাননা করা হয়। 

নানাত্ব গুণ ও ক্রিয়াগত বস্ত সংক্রান্ত 
ভিন্নতা কিছুমাত্র নাই, এ ভেদশৃন্ত বস্ত বিশ্ব- 
ব্যাপিনী চিন্মযীসত্তাই গুণ ও ক্রিয়্ঠর অধি- 
টান, কিন্তু পরমাণুপুঞজ উহ্বাঙ্গের সমবায়ী? 
আশ্রয় নহে, ইহা! যুক্তিপুর্বক প্রদর্শিত হইল। 
এক্ষণে এ গুপক্রিয্নার স্থিতি ও প্রতীতিসম্বন্ধে 
বিচার করা বাউক। আমাদের সমক্ষে এই 
বে গুণক্রিয্নার মেল! হইতেছে, ইহা! কি সর্ব- 
দ্বাই একভাবে অবস্থিত থাকে ও প্রতীয়মান 
হয়? না, ইন্জিয় সম্বন্ধ ও আলোক সংযোগা- 
দির পরিবর্তনে উহাও পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে। বর্তমান জড়বিজ্ঞানও প্রমাণিত 
করিয়াছে যে, পরমাণুপুঞ্জের বিনিময় হেতু 
প্রত্যেক বন্তই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হই- 
তেছে। পরিবর্তন-আোতে যেন নিখিল পদার্থ 
ভাঙলিয়। যাইতেছে। এই তত্ব পুরাালে 


বৌদ্ধেরাও .বিশেষন্নপে. বুবিয়াছিলেন, তাই 
তাঁহারা ত্বকী গ্রন্থে বারিপ্রবাহ্‌ স্তাক্কের অব- 
তারণপূর্বক: জগতের অনিত্যত্ব ঘোষণ! 
করিক্ন! গিয়াছেন। পরস্ত তীহাদের কুশাগ্র- 
বুদ্ধি ব্যটটি জগতের অন্তস্তত্ব তেদেই সমর্থ 
হইয়াছিল) সমষ্টি তত্র দুর্ভেগ্ক দুর্গ ভেদ 
কর! ত বহুদূরের কথা, তাহার! উহার সমা- 
চার পর্য্স্ত পান নাই। এই বু ভেদ 
করিতে একমাত্র বৈদাস্তিক বীরবেশীরাই সম্পূর্ণ 
কুশলতা দেখাইয়া গিক়্াছেন। তীহাদেরই 
খতস্তর] গ্রজ্ঞা অতল, নিশ্পন্দ, প্রশাস্ত সমষ্টি 
জলধির গর্ভে ডুবিয়া অমূল্য মহারত্ব লাভ 
করিয়াছিল। 

জগত ষে পরিবর্তনশীল ও জলবুদ্বুদ্বৎ 
ক্াণস্থার়ী, যোগবাশিক্টের দৃষ্টি হ্ষটিবাদ ইহা 
বিশদরূপে বুঝাইয়া দেয়। দৃষ্টি স্থপ্টিবাদের 
ভাৎপর্ধ্য ইন্দরিবোধই নাঁমরূপের লীলাক্ষেত্র 
এই জগৎ রচনা করিয়া লয়। এ বোধের 
পুর্বে গত ছিল না, আর পশ্চাতেও থাকিবে 
না। কেবল জানকারেই বস্তর সতা) 
অজ্ঞাত বস্তর সত্তা আকাশকুম্্রমবৎ কেবল 
কথার কথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বস্তর অজ্ঞান- 
কালে ষে আমর প্রমাণ ন। পাইয়াই তাহার 
অন্তিত্ব মানিয়। লই, ইহার কারণ বস্তজ্ঞানের 
পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এক প্রকার বস্তু পুনঃ পুনঃ 
দেখিয়া! অন্ধপরম্পরাক্তরমে আমর! সিদ্ধাস্ত 
করিয়া বদি যে,ফখন সর্বদাই উহাকে আমরা 
একইবূপে দেখিতে পাই, তখন উহ! আমা- 
দের অজ্ঞানকালেও বর্তমান থাঁকে। এই 
সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিবিকৃত্ভিত বলিয়া বহুল অনর্থ 
আনয়ন করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কেদন। অজ্ঞানকালে বস্তর অপ্তিত্ব সন্থস্ধে 
আমরা কোন অব্যভিচারী প্রমাণ সংগ্রহ 
কদ্ধিতে পাতি দা, আর দৃঢ় প্রদাণ না পাইয়া 
ফোন বিষয়ে সিদ্ধাস্ত করিয়! লওয়! পরী- 
ক্ষকের কার্য্য বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে ন!। 


টি 


যেরূপ দৃষ্টি গৃষ্টিবাদজগভের ক্ষণভদুরত্ 
বুঝাইয়! দেয়, তন্ধপ মনস্তত্বের পর্্যামোচনা 
করিলেও তাহা ফে গ্রধাহথের করিবৎ এই 
আছে এই নাই, ইহ অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হ্য়। 

অনেকেরই এই ধারণ! বদ্ধমূল হইয়া 
রহিয়াছে যে, মন শরীরের অভ্যতস্তরে কোন 
স্বানবিশেষে মিয়া আছে, আর বিবিধ অনন্ত 
জগত তাহার বাহিরে থাকিয়াও তাহারই 
মনন-শৃঙ্খলে বাধ! রহিয়াছে অর্থাৎ মন শরী- 
রের ভিতর থাকিয়াও বহির্জগতের জ্ঞান 
আনিয়া দ্িতেছে। মন ও তাবরাশির- 
(তবদাকার বৃত্তিপুঞ্জের ) কার্যাকারণ ভাব 
এবং স্বপ্রতত্বের পর্যযালোচন1 করিলেই এই 
ধারণ! যে ভিন্তিশুন্ত, অসম্বদ্ধ কর্পনামাত্র, ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। জাগ্রতে মন ও ভাব- 
রাশি বর্তমান থাকে, সুতরাং জাগ্রত অবস্থাতে 
কার্য্যভূত ভাবরাশির প্রতি কারণীভূত মনের 
অন্বস্ন প্রমাণিত হইতেছে। নুযুপ্তিতে মন ও 
ভাবরাশির অভাঁব হেতু এ অবস্থাতে উহার 
ব্যতিরেক দিদ্ধ হুইয়! থাকে। এই অন্য 
ব্যতিরেক দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইতে পারা ধায় ষে, মন: ভাবরাশির কারণ, 
স্থতরাং মন নিরপেক্ষ তাবরাশির প্রমাণ হও- 
যাই অত্যন্ত অসম্ভব। যখন মন নিরপেক্ষ, 
ভাবঞুঞ্জ প্রমাণিত হয় না,তথন তাহার আতি- 
রিক্ত বাহ্‌ কারণ "কল্পনা করা- কখনও 
বিবেকাহ্ছমোদিত হইতে পারে না। বহিঃ- 
পদার্থবাদীরা! যে বাহ্‌ অপ্রত্যক্ষ জড়কে তাক" 
রাশির অন্ততম কারণ মানিয়া থাকেন, গ্জ্ঞা 
মুকুরে ইহার কোন সারবন্ত! গ্রতিভাত হয় 
না, কারণ শ্বপ্ অবস্থাতে উপযোগী দেশকান 


-নিষিত্তের অভাবেও মন জগৎ রচন! করিয়া 


লয়। যদি ইহাতে ও পরল্পরারূপে এ বিস্তৃত 
কিমাকার বাহ্‌ জড়কে কারণ মানিয়! লও 
যায়, তবে অনদাগ্রহই প্রতিপন্ন হুইয়। থাকে ; 





কেমন! এই অবস্থাতে উক্ত জড়ের সহিত 
ইঞ্জিয় সম্বন্ধ হওয়াই সম্ভবপর নহে। পক্ষা- 
স্তরে জাগ্রত পদার্থের অন্ুভবজনিত সংস্কার- 
ফেই স্বপ্রের কারণ স্বীকার করিলে যে অভি- 
হিত জড় অন্তথ! সিদ্ধ হুইরা! পড়ে, ইহ! 
বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না। পাঁঠকগণ 
যুক্তিতর্কের কথা ত শুনিলেন। এক্ষণে 
আমন সকলে মিলিয়! পরম পুজনীয় খগ্‌বেদ 
ফি আদেশ করিতেছেন, ভক্তিপূর্বক শ্রবণ 
কর] যাউক। নকামস্তদগ্রে সমবর্ভতাধি 
মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতোবন্ধুমসতি 
নিরবিনন্‌ হৃদি গ্রতিষ্যা করয়ো৷ মনীষা” খগং 
বেদ মং ১০। অং ১১। হুক্ত ১২১। মন্ত্র ৪। 
“মন হইতে যে প্রথম কার্য স্পন্দন উৎপন্ন 
হইয়াছিল, উৎপন্ন হইবার প্রাক্কালে তাহা 
সংকল্পরূপে বর্তমান ছিল। মেধাবী পঞ্ডি- 
তের! মনে মনে বিচারপুর্র্বক নিশ্চয় করিয়া- 
ছিলেন যে, উক্ত সন্কন্পই অব্যক্তে ব্যক্কের- 
বন্ধনহেতু অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্য 
জগদীবি9্ভাবের মূলে কামনা ছিল।* “নৈবেহ 
কিঞ্চনাগ্র আসীন্মত্যু নৈবেদমাবৃতমাদীৎ। 
অশনায়য়া অশনায়াহি মৃত্যন্তন্মনোহকুরুত 
আত্মন্বীস্তামিতি |” বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ 
অধ্যায়। ৩ ব্রাহ্মণ ২। 

*মহা্রলয়কালে ব্যক্ত গ্রপঞ্চ কিছুমাত্র 
ছিল না, এই সমন্তই মৃত্যু দ্বার! আবুত ছিল। 
ঁ মৃত্যু যেন বুতুক্ষারূপেই পরিণত হুইযুছিল। 
উহা সন্ততিশালী হইবে বলিয়া মন উৎপন্ন 
করিল” এইস্থলে মৃত্যু শবের অর্থ মূল 
প্রক্কতি, আর সমস্ত সৃষ্টির আদিকারণ ্্ন 
বুবিতে হইবে। যোগবাশিষ্টে অসককৎ উক্ত 
হইয়াছে যে, এই চরাচর জগত মনোবিলাঁস 
মাত্র, মন হইতে ইহার উৎপত্তি, মনেই ইহার 
লয়। বস্ততঃ জানত ও ক্ষন অবস্থাতে মন 
বহদ্পীর ভ্ঞার বিবিধ স্বগ ধারণ করিয়া ্বরংই 
মেইকপ রাশির কমনীয় ছটায় মুগ হইয়া 





গড়ে; আধার কোনরূপের বিয়োগে শোফবেগ 
সহ করিতে না! পারিয়া! অধীর হইয়া উঠে। 
এইরূপ প্রণালীতে ক্ৃত্রিময়ূপ সাজিতে 
সাজিতে পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া! বিশ্রামনূথের 
নিমিত্ত ন্ুযুপ্তিতে উপনীত হয়, এবং উপনীত 
হইবামাত্র মহাকারণে বিলীন হুইয়! যায, 
আর সঙ্গে সঙ্গে জগত শুন্যময় হইয়া উঠে। 
এঁ অবস্থাতে কোথায় ইন্দুবন্দন! অর্দাজিনীর 
হাসি, কোথায় স্বেহভাজন তনয়ের স্থধামাথ! 
পিতৃসন্বোধন, কোথার নুবর্ণমুদ্রার জলদঙগার 
জ্যোতিঃ। ইহাদের জন্তই জাগ্রত অবস্থাতে 
জীব আত্মহারা হইয়া থাকে। এক কথায় 
বলিলেই যথেষ্ট হয় যে,নুযুপ্তিতে এই দৃশ্তমান 
জগতের কিছুই থাকে না। এই বথা 
গুনিয়! হয়ত পরাবিস্তানভিজ্ঞ পাঠক বলিয়া 
উঠিবেন যে, লেখকের মস্তি বিকৃত হইয়াছে, 
নতুব! এ সময়েই অন্ত কোটা কোটা জীবের 
প্রতীয়মান জগতকে এক মন্ুয্বের নুযুপ্তিতেই 
কোন বিলোপ করিবেন? তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করি, এ সময়ে ধাহারা জগৎ দেখিতে পান, 
তাহারা কি নুযুণ্ত? যদি না হন, তবে 
সুযুণ্ধি অবস্থায় জগত প্রমাণিত ইল কৈ? 
দেখিতেছি কেবল বাগাড়ম্বরই সার হইল। 
ফলতঃ মনের অভাব হেতু স্ুযুপ্তি অবস্থাতে 
আত্মা ও মূলাবিগ্যা ব্যতিরেকে অন্ত কোন 
বস্তর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বেদাস্ত 
শাস্ত্রে যে জগতকে ত্রাস্তিসিদ্ধ বলা .হইয়াছে, 
তাহার তাৎপর্য্য জগৎ অবিরত পরিবর্তন 
আ্োতে বহমান হইতেছে, এবং বস্তকে 
অন্তরূপে জানাই ভ্রান্তি পদের অর্থ-) গৃতরাং 
সদা পরিবর্তনশীল অনিত্য জগতকে নিত্য 
বলিয়া জানা যে ভ্রাস্তিমাত্র, ইহাতে কোন 
সন্দেহে আসিতে পারে: না। যস্তপি শুদ্ধ 
চিন্নয় পরজদ্মে মাস্সিক জড় জগতের প্রতীতি 
ও ভ্রান্তিরপা, তথাপি সোপাধিক বলিয়া 
বুখীন অবস্থীতে উহার নিৰৃদধি হইতে পাকে 


৬৭৮ 





কৈ? একমাত্র বিদেহমুক্তি ও সমাধিতেই 
এত্রান্তি সদূরপরাহত হয়। এইস্কলে কোন 


সাহত্য-সংহতা। 


তিরিক্ত বসত? উহা! হইতে কি অহং 


কোন ব্যক্তি অদ্ভূত আপত্তি উত্থাপিত | প্রতীতির সাক্ষীতৃত গ্রত্যগাত্বা ভিন্ন? এই 


করেন বে, বৈদান্তিকের। ব্যর্থই ব্রঙ্গে জগৎ 
ভ্রান্তির কথ! বলে। বস্ততঃ জগতেই ক্র্গ- 
ভ্রান্তি হইয়া থাকে। কেননা! মুষ্টিমেয় 
বেদাস্তীকে বাদ দিলে এমন লোক অনুসন্ধান 
করিয়া পাওয়। যায় না, যিনি বলেন যে, 
আমি ব্রহ্ম দেখিতেছি। পক্ষান্তরে বেদাস্তী 
অবেদাস্তী সকলেই জগৎকে প্্রত্যক্ষরূপে 
দেখিতেছে ; ইহার উত্তরে বলা ধাইতে পারে 
যে, লমাধি অবস্থাতে সমাহিত ব্যক্তির সমক্ষে 
জগৎ থাকে না, কিন্তু ব্রহ্মত্যতি প্রকাশমান 
থাকে; মুতরাং ব্যতিরেক ব্যভিচার 
হওয়াতে জগতকে ব্রহ্গত্রান্তির কারণীভৃত 
অধিষ্ঠান বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। ফলতঃ অনিত্য- 
বস্ত কখন নিত্যবস্ত সংক্রান্ত ত্রাস্তির অধি- 
ষ্টান হইতে পারে না। 
যাহার জান হইলে ভরমনিবৃত্তি হয়, যথ! 
রঙজতত্রমে গুক্তির নীলপৃষ্ঠ ত্রিকোণাদি। 
বেদাস্তের প্রকরণ গ্রন্থে ভ্রাস্তিসন্বন্ধে বিরাট 
ব্যাখ্যা হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত যুক্তি তর্ক 
অভীব হুক্ম । এই কারণে স্ব স্ব কাধ্যে তৎপর 
অল্লাবকাশ পাঠকবর্ণের পক্ষে তাহা অনুকূল 
হইবে কি না, এই আশঙ্কায় তৎসংকলন 
বিষয়ে বিরত থাকিলাম। এই অনাদি 
জগতত্রম যে মনুম্মকে পশুবৎ করিয়াছে, 
ইহা যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারের প্রবল পরিপন্থী, 
পক্ষান্তরে ইহার তিরোধান হইতে যে হৃদয়- 
প্রান্তরে শাস্তিপ্রত্রবণ অবিরতধারে বহিতে 
থাকে, কোন্‌ মেধাবী ব্যক্তি এই বিষয়ে 
দ্বিভাব আনয়ন করিতে পারেন? 

পাঠক আর অনাস্মচর্চা লইয়। সময় নই 
ফরার প্রয়োজন নাই, আইস এক্ষণে আত্মতব, 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়। মানবজন্ম সফল কর! 
যাউক। ইন্বঃপুর্বে যে চিতাদাত্যশালিনী 


প্রশ্ন শুনিযা হয় ত অনেক দেহাত্মবাদী বা 
দেহাত্মন্রমী উচ্চকঠ্ে বলিয়া উঠিবেন যে, 
যখন সার্ঘ ত্রিহন্ত ভোগায়তন কলেবর ব্যতীত 
আত্মশব্ের অর্থ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি 
না, তখন তাহা হইতে দার্শনিকদিগের 
প্ঁ অদ্ভূত সন্ত! ভিন্ন এই বিষয়ে আপত্তি 
করিবার কি আছে? ইহার উত্তরে বৈদাস্তি- 
কেরা! বলেন যে, ক্ষণবিধ্বংশী শরীরকে আত্মা 
মানিলে অনুভবকালীন আত্মা স্থৃতিকালে 
থাকে ন বলিয়! শ্মরণই অসম্ভব হুইয়। পড়ে ) 
কেনন। অন্গুভব ও স্মরণের এক বর্তা হও- 
যাই যুক্তি ও শাস্ত্রের অন্ুমোদিত। ইহাই 
দেহাম্মবাদীর বৃত্বাস্ত, আবাব ইন্সিয়াত্ব- 
বাদীর ইন্দ্রিয় সমৃহকেই আত্মা বলিয়! 


অধিষ্ঠানের অর্থ | থাকেন। এই বিষয়ে বিকল্প উত্াপন করা! 


যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিযই আত্ম! 
অথবা সকলে মিলিয়! আত্মা। প্রথম পক্ষে 
নষ্টেন্ত্রিয় ব্যক্তির পূর্বস্থিতি উক্ত নিয়মে 
অসম্ভব হইযা উঠে। আর দ্বিতীয় পক্ষে 
জন্মান্ধ বা! জন্মবধিরদিগের আত্মসংক্রাস্ত 
কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে ন1। 
এইরূপে মন ও বুদ্ধিকে আত্মা মানিলে 
উহাদের অভাবে স্ুযুণ্তিকালীন সুখ ও 
অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না। এক্ষণে 
এই প্রশ্ন উত্থাপনের অবসর আমিতেছে 
যে,ষদি শরীর হইতে আরম্ভ করিয়! বুদ্ধি 
পর্যন্ত কোন বস্তই আত্মাসিত্ধ হইল না, তবে 
উহ কি কল্পনা! ব! মনোরাজ্যসসভূত তুরগাণড- 
বং অলীক? পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট' 
এই প্রশ্নের উত্তরাশা মরু-মরীচিকায় জলা- 
শার ন্যায় বিফল বলিয়াই বোধ হয়; কেননা, 
তাহাদের মধ্যে কেহই বুদ্ধির পরিথা 
ভেদ করিতে পারেন নাই। একমানর প্রাচ্য 


দার্শনিকেরাই এই প্রশ্নের ' হদয়্পর্শা উত্তর 
প্রদান করিয়া ধার্শিক জগতে চিরম্মরণীয় 
রহিয়াছেন। অন্তর্জগতের তয় তন্ন করিয়া 
বিশ্লেষণ করিলে নিত্যবস্ত বলিয়া আমর! 
কাহাকে ধরিতে পারি? দেখিতেছি এক- 
মাত্র জ্ঞানেই এই বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার উপসংহার 
হুইয়। থাকে, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানকেই 
আমর! নিত্যবস্ত বলিয়া ধরিতে পারি। অন্য 
কোন বস্তই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে 
না। এই জ্ঞানকে গ্রধানতঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে ।: এক শ্বগ্রকাশ- 
জান,অপর বৃত্তিজ্ঞান। পরীক্ষাতে প্রথম জ্ঞান 
নিত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনেক 
দার্শনিক আদিমজ্ঞানের গ্রতি দৃষ্টি প্রসা- 
রিত না করিয়া দ্বিতীয় জানের মোহিনীমৃদ্তি 
দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন, তাই জ্ঞানমাত্রকেই 
তাহারা ক্ষণিক বা ত্রিতযক্ষণস্থায়ী বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন; পরন্ত শঙ্কর- 
মরিচীমালীর উজ্জল কিরণে এ সকল তিমির 
দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। পাঠক একবার 
মনোবৃত্তি অন্তু করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত 
হউন, দেখিবেন, এ স্বপ্রকাশজ্ঞান দর্ববদ! 
সকল বস্তৃতে একভাবে প্রকাশমান রহিয়াছে। 
এমন সময় অনুসন্ধান করিয়া! পাইবেন না, 
ধাহাতে উহার অনাত্ম নিষ্পন্দ জ্যোতিঃ না 
রহিয়াছে; এমন কোন জিনিষই দেখিতে 
পাইবেন না, যাহ! উহ্থার পবিত্র দ্যাতিতে 
আলোকিত নহে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও ুষুপ্তি 
ঞ&ঁ জানেরই. লীলাক্ষেত্র। ফলতঃ 'সর্বাত্রই 
উহার একচ্ছত্র সাত্রাজ, সর্বত্রই উহার 
দ্বামিকৃত বাণিজ্য । উহাই যেন গ্রলয়কানীন 
জলধির ন্যায় বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া অনন্ত 
জগৎ প্লাবিত করিতে উদ্তত হুইতেছে। 
ইহাই হইল ব্যান অবস্থার বৃত্তাস্ত। আবার 
সমাধিতে এ জানসমুত্্রের বঙ্গে এই দৃষ্ঠমান 
বিশাল বিশ্ব এমনভাবে বিলীন হুইয়। যায় যে, 


ওঁ সমুক্তত্যতিরেকে অন্য কোন বই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

যখন সিদ্ধ হইল যে, জান সার্বকালিক, 
সর্বদেশিক ও একভাবাপক্ন, তখন উহ যে 
নিত্য বস্ত, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ রহিল না। যদিও ব্ুখান অবস্থাতে 
জ্ঞানকে আমর! বিষয় বিধুক্ত করিতে পারি 
না, তাহাকে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রকাশ রূপেই 
অনুভব করিক্া থাকি, তথাপি উহা বে 
সর্বানুহ্যত এক অথগ্ড গ্রকাশ, ইহ! বুঝিবার 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মনে কর, তোমার 
সম্মুথে এক প্রকাণ্ড বটতরু বর্তমান, উহার 
পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যস্ত পরীক্ষ! করিতে 
থাক যে জ্ঞানবিষুক্ত কোন অংশ আছে কি 
না) দেখিবে, উহ্থার মূল হইতে অগ্র পর্য্যস্ত 
প্রত্যেক অঙ্গই জ্ঞানময়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন এক 
পরমাণুও অনুসন্ধান করিয়! গাইবে না। এই 
উদাহরণ দ্বারা আমর! এইকপ সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইতে পারি যে, বিষয়পুঞ্জ জ্ঞানের 
অবস্থামাত্র, মৃলন্বপূপ নহে, মুলবস্ত অপরি- 
বর্তনশীল ও তাহার অবস্থ৷ যে পরিবর্তনশীল, 
ধীমান্‌ ইহা! অনায়াসেই বুঝিয়। থাকেন। 
স্তরাং এই বিষয় লইয়া লেখনী চালনা 
নিক্ষল। ইহা সত্য যে, সাধারণ মনুষ্য 
জ্ঞানের উল্লিধিত মহিমা! বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন না। তীহারা! শরীরের অত্যস্তরেই 
তাহার বাসস্থান কল্পনা করিয়া লন। কিন্তু 
ভাই বলিয়াই কি প্রবুদ্ধ মনীবীদিগের সিদ্ধান্ত 
অবহেলা করিতে পার! যার? সহ সহ 
শৃগালের অব্যক্ত শব অপেক্ষা কি কতিপয় 
সিংহের গর্জন মৃল্যবান্‌ নহে? বিষয়রাশিকে 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ্বীকার কর, আর 
যুক্তি ও. শান্্রকে অবজ্ঞা করা একই 
কথা, কেননা প্সত্যং ভ্ঞানমনস্তং বন্ধ 
ইত্যাদি, শ্রুতি জ্ঞানকে নিত্য বলিয়! 
'রতিপাদন কূরে। পক্ষান্তরে প্রমাণশু্ত 





বন্তর অন্তিত্ব অসম্ভব, যেহেতু প্রমাণই 
উহার সাধক এই যুক্তি স্বতন্ত্র ন্জড় 
বস্তর অন্তিত্বকেই উড়াইয়া দেয়। জ্ঞান 
বিষুক্ত বস্তকে ঘুক্তি বার! প্রতিপন্ন কর! ত 
বহুদরের কথা, আমর! এইরূপ বস্ত ভাবিতেও 
পারিনা। একমাত্র জ্ঞানের বিষয় ন্বপেই 
বন্তচিস্তন সম্ভবগর। যাহাকে কোন জানই 
বিষয় করিতেছে ন1 বা করে নাই, তাহার 
অন্তিত্ব কল্পনা করিতে পারিলে কি আমরা 
ময়দানবের নভোমগ্ুলস্থ অদ্ভুত সৌধমালাকে 
না মানিলে থাকিতে পারি? কেনন। উভয়ই 
তুল্য, উভয়ই জ্ঞানের অবিষয়। যাহার! 
জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তকে আম্ম! শ্বীকার করিয়া 
জ্ঞানকে তাহার ত্রিক্ষণস্থাপ্ী বিশেষ গুণ 
মানিয়। লইয়াছেন, তাহাদের মতে জ্ঞান 
উৎপত্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে অথবা 
জান শুস্ত কালে আম্মার অস্তিত্ব একবারেই 
প্রমাণিত হয় না, কারণ জ্ঞানরূপ প্রমিতিই 
অভাবগ্রন্ত। যদি আক্ষেপ ক্রা যায় যে, 
জান উৎপত্তি কালে অন্ুমিতি দ্বারা 
আত্মার অতীত ও 'আাগামী অস্তিত্ব গ্রমাণিত 
হয়, তবে ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
বিষয়ত। সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য বস্তর অন্ুমিতিই 
সম্ভব, আমরা যে কোন বস্তর অনুমান 
ক্ষরিয়। থাকি, উহা! কোন না কোন জ্ঞানের 
বিষয় হইনাই অনৃমিতির পুর্বকালে বর্তমানু 
খাকে; পক্ষান্তরে ভবিষ্যদ্বস্তর অনুমিতিও 
উদৃশ নিয়মেই সম্পন হইয়া থাকে । মনে কর, 
ন্বনীভূত মেব দেখিয়। তুমি ভবিঘ্যৎ বৃষ্টি অন্ু- 
মান করিতেছ, কিন্তু তোমার এ অন্ুমীয়মান 
বৃষ্টি ঘে ভবিষ্যতের কোন না কোন জ্ঞানশীব 
জীবের অনুতূয়ষান, ইহ! 'অন্ধাবন করিলেই 
বুর্বিতে পারিবে। যেরূপ স্বপ্রকাশ জান 
(নিত্য অখণ্ড ও সর্বব্যাপী সিদ্ধ হইল, . তদ্রপ 
উহা শুদ্ধ জদঙ্গ ও নি? বলিয়া প্রমাণিত 
হয়) €েনন! মালিন্, লঙ্গ ও গুণ জড় 


বস্তরই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর জ্ঞান জড় হইনে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্ত শুদ্বত্বাদি ধর্পের ন্যায় 
দুপধধন্ম ও জাননিষ্ঠাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। 
স্থুখের অর্থ যে ছুংখাভাব ইহা “যে! ভূমা তৎ 
সখংগ শ্রতিই প্রমাণ করিয়া! দেয়। বদি 
এই স্থলে সুখের অর্থ হঃখাতাব না মানিয। 
অস্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ স্বীকার করা যাক, 
তবে ব্র্গের সুখভাদাত্মা নির্দিষ্ট হওয়ায় তিনি 
অনিত্যতা রোগগ্রস্ত হুইয়! পড়েন। শাস্ত্রে 
্রদ্ধের স্বরূপ লক্ষণ দত্বা জ্ঞান ও সখ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ইহাদ্দিগকে যদি এক অখণ্ড 
বস্ত না বলিয়৷ পরস্পর ভিন্ন বলা যায়, তবে 
্র্মই অব্রন্ধ হইয়া! যায়। এই জন্ত যুক্তির 
অনুমোদিত সন্তাজ্ঞান ও আনন্দের একত্ব 
স্বীকার করাই মনীষী মাত্রের উচিত। পর- 
ব্রঙ্গের শান্ত্রো্ত সমস্ত লর্খণই জ্ঞানের 
সামঞ্জন্ত হইয়। থাকে, স্বৃতরাং জ্ঞানই পরক্রক্ম, 
জ্ঞানই তৎপন্যায় ভূক্ত আত্মা । আর জ্ঞান 
সর্বদা শ্বগ্রকাশ ও প্রত্যক্ষ । জ্ঞান জানি- 
তেছি না, ব| জানিতে পারা যায় না, ইত্যাদি 
অসম্বদ্ধ গ্রলাপের কি কোন অর্থ আছে? 
শান্ত ও যুক্তি দ্বার! সিদ্ধ হইল যে,যাহাকে 
আমর অজ্ঞানাবরণে আবৃত করিয়! জলদ- 
মালাভান্তরস্থ ভড়িৎ প্রকাশের স্তায় ক্ষণ- 
গ্রকাশ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছি, গ্রতিক্ষণে 
জলৎ সত্ত! অন্থভব করিয়াও যাহার সনাতনস্ব 
বুবিক়্া উঠিতে পারি না, একমাত্র বিষয়দ্ধপ 
অমেধ্য পদ্লেই ধাহাকে প্রতিবিদষ্বিত বলিয়া 
মনে করি? সেই জ্ঞানই স্বগ্রকাশ ব্রহ্ম, সই 
জ্ঞানই হ্ৃদয়াস্তর্জ্যোতি গ্রত্যাগাযমা। এই 
বিশ্বব্যাপী স্বয়ং জ্যোতি চিদাত্বাই জলধি- 
মেখল! ধরিত্রী, অন্ত জ্যোতিষ্কনিকেতন 
মহাকাশ, জগতগ্রাণ সমীরগ ও জীবন-দাপনক 
জীবন প্রভৃতি নিখিল বস্ত। অবিষ্বায 
ক্রীড়ণক হুইয়াই জীব সদাশিব আত্মদেবকে 
সার্ঘ অ্রিহত্- কলেবরে আবঞ্ধ বলিম্না মনে 





চেগ্র, ১৩১৩] আধ্যাত্মক ধর্টের ক্রমাঁধকাশ। 





৬৮১. 





ফরে। মানবের কি ম্পর্দা! ধিনি অনস্ত- 
ফোটি জগতের একমাত্র আধার, ঝ্(হাকে 
আশ্র্ন করিয়া মন চর'চর জগৎ সৃষ্টি করিয়া 
যাকে, ধাহার ব্যাপ্থির ইয়া করিতে পারে 
এইরূপ ব্যক্তি প্রমাণিত হয় না, তাঁহাকেও 
গরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাকে ও 
মূত্রপুরীবপুর্ণ শরীরের .বন্দী জীব অবধারণ 
ক্ষরিয়! বসিয়াছে ! যখন ধুক্তি,শান্্র ও অন্গুভব 
আত্মাকে জ্ঞানম্বরূপ বুঝাইয়া দেয়, তখন 
তাঁহাকে দার্দ ত্রিহস্ত কলেবরের অধীন মনে 
করা বাতুলতা ভিন্ন আল কি? যেরূপ 
অন্ঠান্ত বস্ত জ্ঞান-পারাবারের তরঙ্গ, শরীরকে ও 
তত্রপ্র বলিয়া ভহদরশীর নিশ্চয় করিয়া- 
'ছেন। এক চিদাকাশে অনস্তকোটি পৃথিবী 
আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, 
তাহাদিগকে ত ামর! আপন কলেবর মনে 
করি না; কিন্ত অস্থি, চর্ম, মেধ ও মজ্জাদির 
সমষ্টিকে কেন শরীর বলিয়! অবধারণ করি? 
ক্কেন এ 'মমেধ্য নিখিল হুঃখের উপাদান, 
ঘলটবিধ বিকারের নিলয়, মাংসপিণ্ডের জন্ 
নিশিদিন ব্যাকুল থ|কি? কেন উহাকে 
পরিপুঈ, লৌন্দধ্যশালী ও স্সিগ্ধ করিবার 
নিমিত্ত বহু পুণ্যলন্ধ ম|নবীর শক্তির 'অপব্যয় 
ক্ষরি? ইহার উত্তরেকি আত্মা ও দেহের 
আদ্িকালগ্রবৃতত অন্টোন্তাধ্যান প্রযুক্ত 
হুইতে পারে না। ভগবান ভাষ্/কার 
নিখিল বন্ধনরূপ অনর্থের উপাদান ইহাকেই 
স্বীকার করিম! গিয়াছেন। সমাধি ও হুযুগ্তি 
অবস্থাতে প্র দেহাধ্যাস না থাকিবার নিমিত্ত 


তৎকালে শারীরিক সুখ হুঃথ অনুভূত হয় 


না। জাগ্রত অবস্থাতে উষ্ধার প্রভাব 


অগ্রতিহ্ত থাকে, এইজন্ত এ অবস্থায় আমা- 
দের তৎমংক্রান্ত সুখ ছুঃখ স্ফীত হইয়া! উঠে। 
বস্ততঃ সার্দ ত্রিহস্ত মাংসপিওকে না ভূলিতে 
পারিলে মনুষ্য শাস্বহী শান্তির অধিকারী 
হইতে পারে না। ছুঃখের বিষয় এই য়ে, 
অনেক মেধাবীরই কলেবরের নুখকে সূল 
ভিওি করিয়া! যে শীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, 
তাছাকে পরাবিদটা অপেক্ষাও অধিক 
সন্মান করিয়। থাকেন। বালুকাময় সেতু 
দ্বারা কুলঙ্কষ! নদী পার হওয়া যে অতীব 
দুঃসাধ্য, ইস্থা কি তীহারা বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন ? অনাদিকাল হইতেই মহা সায়া আত্মা 
ও জগতের মধ্যবর্তী শরীররূপ এরূপ অস্ুত 
অস্থিচর্শময় প্রাচীর খাড়া করিয়াছেন য়ে, 
কোন গ্রকারেই আমাদের আত্মবোধ উহ! 
লঙ্ঘন করিয়! বাহিরে ঘাইতে পারে না। চির- 
দিনই কি আন্মজ্ঞান এইরূপ সংক্ষুচিতভাবে 
থাকিবে? কখনও কি উহা! সম্প্রসারণ 
নিয়মে জগ ছাইয়া ফেলিবে না? 'অপৌ- 
কষেয বাণী সুধামাখা স্বরে উপদেশ প্রদান 
পূর্বক আমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছেন, 
প্যন্মিন সর্ধাণি ভূতানি আত্মমৈবাভূত্বিজাঁনতঃ 1 
শত্র ফে। মোহঃ কঃ শোক একত্ব মুন- 
পশ্তঃ।৮ প্রবুদ্ধ অবস্থাতে তত্বজ্ঞানীর পক্ষে 
নিখিল জগৎ আত্মা হইয়া বায়, শোক মোহ 
কিছুই "থাকে না, 'কেননা তিনি একত্বান্ধ- 
ভূতিতে ডুবিয়া যান। পাঠক নিগমের হৃদয়" 
স্প্শী উপদেশ শুনিলেন, এক্ষণে আস্থন 
(বিচারে প্রবৃত্ত হই শোক মোহাদির কারণ 
নিরূপণ কর! যাউক1 
ক্রমশঃ 


শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী । 


স্বাস্থ্যতত্বব একাল ও মেকাল। 


মনৰ ঘতই অধঃপতিত, ছূর্দশাগ্রন্ত ও 
পরমুখাপেক্সী হউক না কেন, ষতদ্দিন জীবি- 
কায আঘাত না পড়ে, ততদিন পর্মাস্ত তাহার 
হৃদয়ে আত্মনির্ভরতা বা আম্মোন্নতি সাধনের 
চিন্তা জাগন্ধক হয় না। অন্নবস্ত্রের ক্লেশে 
জর্জরিত হইয়াই। আজিকালি শিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে বিলুপ্বপ্রায় শ্রি্প বাণিজ্য ও 
বিবিধ দেশহিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান 
করিয়া, আপনাদিগের ছুঃখাপনোদনে মনঃ- 
ংযোগ করিতে দেখা যাইতেছে, পরাধীন 
জাতির পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তাহার চেষ্টারও 
হুত্রপাত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সুবাতাস বহি- 
যাঁছে, উপযুক্ত আদর্শও মিলিয়াছে। এখন 
কলাফল অনৃষ্ঠসাপেক্ষ। 

কি এরহিক, কি পারত্রিক, সর্ববিধ 
উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য । শারীরিক 
ও মানসিক স্বান্থা ভিন্ন ব্যক্তিগত উন্নতিই 
অসস্ভব_জাতীয় উন্নতি ত দূরের কথা। 
আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সেই স্বাস্থারত্বে 
বঞ্চিত হইয়াছে। এঁতিহাসিক কালের কণা 
না ধরিণে ও, গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্ভাগ 
হইতে বাঙ্গালিজাতির শারীরিক অবস্থার 
নিতান্ত শোচনীয় পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। 
বলবীর্ধ্যশালী, স্ুদৃকায়, শ্রমসহিযু। ও 
অনভ্য পিতামছের সহিত ছূর্বল, শীর্ঘদেহ, 
অলদ ও নুসভ্য গৌত্রের শারীরিক ও 
মানসিক. শবাস্থ্যসম্পদের পরস্পর তুলনা! 
'করিলে, আমাদের কথার যাখাথ্য হৃদয়ঙ্গম 
হইবে। বিশেষতঃ.বঙ্গের উচ্চতর জাতীয়ের 
পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাদের বড়ই 
ছুর্ভাবনা হয়। কারণ গত পঞ্চাশহর্ষেই যখন 
তাহাদের মধ্যে এরপ স্বাস্থাহানি, বিবিধ 
রোগোৎপন্তি ও অকাল মৃত্যুর এত বাহুল্য 


ঘটিননাছে, তখন তদন্থপাতে আর শতবর্ষ পরে 
তাহাদের যে আরও কিরূপ ছুর্দশা উপস্থিত 
হইবে এবং অনেক প্রাচীন জমীদার-বংশীয়ের 
মধ্যে যেরূপ কুণক্ষয় আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
ভবিষ্ততে সে সকল বংশ স্থার্িত্ব লাভ করিবে 
কিনা, তাহা চিস্তা করিয়া, আমরা একান্ত 
আকুল হইয়া উঠিয়াছি। বাঙ্গালিজাতির 
উপর যেন শনিগ্রছের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তবে 
স্থুখের বিষয় এই যে, আঙ্ধি কালি বাঙ্গালীর 
্বাস্থ্যহানির বিষয়টা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির 
চিন্তার বিষয়ীতৃত হইয়! উঠিগ়াছে; সুতরাং 
্বাস্থাবিষয়ক আলোচনা এ সময় নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। আমর! গত 
গঞ্চাশঘর্ষের পূর্ববর্তী সময়কে “সেকার,» 
আর তৎপরবর্তী কালকে “একাল” নামে 
অভিছিত করিব এবং একাঁল ও সেকালের 
লোকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার 
শোচনীয় বৈসাদৃশ্থের কারণানুসন্ধানে প্রয়াস 
পাইব। 

আধুনিক বাঙ্গালিজাতির এই প্রকার 
নিদারণ স্বাস্থাতঙ্গ ও অকালমৃতু!ুর কারণানু- 
সন্ধান করিতে গিয়া, সর্বপ্রথমে আমর! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শ্বদেশীয় 
্বাস্থাবিধানের আদেশ লঙ্ঘন ও বিদেশীয় 
ব৷ জাতীক্বপ্রক্কতির ৰিরোধী আহারাচারের 
বাছুল্যই তাহাদের উক্ত সর্বানাশের মূল। 
আহারব্যবহারাদির পক্ষে জাতীয় প্রকৃতির 
বিরুদ্ধাচারী হইলে, লোকের স্থাস্থ্যভঙ্গ ঝ! 
অকালমৃত্যু ঘটির! থাকে, তদ্িষয়ে কাহারও 
কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় না! হইতে 
পারে; কিন্তু শ্বদেশীয় স্বাস্থ্যবিধান লঙ্ঘনের 
কথায় হদ্দি কাহারও চিত্তে একপ কুতর্কের 
উদয় হয় যে, সেকালে কি দেশের সকল 





লোকেই স্বাস্থাবিধানে পণ্ডিত ছিল এবং 
লকলেই কি সর্বতোভাবে সেই সকল নিয়- 
মের গ্রতিপালন করিয়া চলিতে সক্ষম হইত? 
তাহাদিগকে আমাদের বলিয়৷ রাখ! কর্তব্য 
যে, আজ্িকালি ইংরাদী শিক্ষা করিয়া 
এবং ইংরাজীপিক্ষিত, পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী 
ৰ্যক্তিগণের সংসর্গে বাস করিয়া, একালের 
লোকের ধর্শাবিশ্বাম শিথিল ও শাস্ত্র বা খযি- 
বাক্যে যেরূপ অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মিয়াছে, 
সেকালের লোকের সেরপ ছিল না। একা- 
টুদশীর উপবাস, অষ্টমী নবমী বা অয়োদশীতে 
নারিকেল, অলাবু ও বার্ডাকু ভক্ষণের নিষেধ, 
পুর্নিমা অমাবস্তাতে স্ত্রী, তৈল, মতস্ত মাংসা- 
দির কঠোর অনুশাসন এবং এই জাতীয় 
সহ প্রকার খটিনাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা 
ন| পাইলে, এ কালের লোকেরা যেরূপ 
অগ্রাহ করে, সেকালের লোকেরা সেরূপ 
করিতে সাহদ করিত না। কি ধর্শনীতি, 
কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, -কি 
শ্বাস্্যনীতি, যে কোনও বিষয়েই হউক ন| 
কেন, সে সকলের নমালোচনা কর! বা 
কারণানুসন্ধান করিতে যাওয়৷ দূরে থাকুক, 
তৎমন্বন্ধে ধাষিগ্বণ যাহা কিছু আদেশ করিয়া 
খিয়াছেন, ভগবানের আদেশতুল্য তাঁহা ভান 
করিয়া, তাহার! একান্ত তক্তিভাঁবে ও অবনত 
মন্তকে তৎসমুদয়ের প্রতিপাঁলনে সদাই সত্ব 
থাকিত। আবার পক্ষান্তরে এ সকলের 
দৈবাৎ অপালনবশতঃ তাহার! আগপনাদিগকে 
ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত জ্ঞান করিয়া, নিতান্ত 
সন্তপ্তচিত্তে উহার প্রায়শ্চিত্ত সাধনে প্রয়াস 
পাইত। হিন্দুধর্শ বা সমাজ মম্বন্ধে যে সকল 
রীতিনীতি বা আচারব্যৰহার প্রচলিত আছে, 
তৎসমন্তই প্রায়শঃ এতদেশীয় জনগণের 
শরীরের পক্ষে একান্ত অন্থকূল। সংসার 


ধর্ম গুতিপালন সম্বন্ধে শান্্কারগণের আদি 


- বিধিব্যবস্থাসমুহের মধ্যে নিত্যনৈমিতিক 


স্প্পপপপ পাশপাশি শী সপ শশী শশা শসা শীশশিীশ পাপী পাশাপাশি শী শশী শী পা পা 


ক্রিয়াফলাপের অতি তুচ্ছতম বিষয়টা 
পর্যাস্ত সংসারিগণের স্বাস্থ্যের সহিত নিতান্ত 
ঘনিষ্ঠহত্রে আবদ্ধ; সুতরাং তত্প্রতি- 
পালনকালে সাধারণের-__জ্ঞাতসারেই হউক, 
অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, স্বাস্থ্যরক্ষার 
নিয়মসমূহ রক্ষিত হইত এবং বিন! আরালে 
্বাস্্যবিধানের জয়ঢাক না বাজাইয়াও, সুস্থ- 
শরীরে, প্রফুল্লচিত্তে সেকালের লোকের! 
সুদীর্ঘ জীবন সম্ভোগ করিতে পারিত। শাস্তা- 
দেশের প্রতি অনাস্বাবশতঃই একালের 
লোকের প্রাগুক্ত উপায়ে স্বাস্থারগ্ণ। ঘটিয়া 
উঠে না। তজ্জন্তই সেকালের সেই সুস্থ, 
সুদৃঢ়কায়, বলবীর্ঘ্যশালী ও দীর্ঘজীবী ব্য্তি- 
গণের পরিবর্তে এক্ষণে অস্বস্থ, শীর্ণদেহ, 
দুর্বল ও অকালমরণশীল মানবশ্রেণী 
আবিভূ্তি হইয়া, জগতে “ভীরু ও কাপুরুষ 
বাঙ্গালী” নাম ধারণপূর্বক রত্ব ও বীরগ্রস- 
বিনী জন্মভূমির কলঙ্ক বদ্ধিত করিতেছে। 
মানবস্থষ্টির আদি হইতে একাল পর্যযস্ত 
পৃথিবীতে কত জাতির অত্যুত্থান ও পতন 
হইয়াছে, কে তাহা'র সংখ্য। নির্দেশ করিবে? 
কোনও জাতি বা সমাজবিশেষের পরমাযু 
তাহার ভিত্তির গঠনপ্রণালীর উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। যেজাতির সমাজ ধর্মশীতির 
স্দ়্ ভিত্তির উপর গঠিত এবং যে জাতির 
প্রত্যেক সামাজিক বন্ধন ধর্মের সহিত ওত- 
প্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই জাতিই, জগতে 
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়। আর যে 
জাতির দর্শবন্ধন নিতান্ত শিথিল এবং যাঁহা- 
দের সামাজিক রীতিতে ধর্ভাব তাদশ 
গ্রাধান্তলাভ করে নাই, সে দ্বাতির সমাজ 
পৃথিবীতে কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে 
পারে না। জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্ঠান্তের 
অতাৰ নাই। অধিক কি, অতুল এবধযশালী, 
মহাবলপর্াক্রাস্ত সেই প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমক জাতি, যাহার! একদিন সত্যতা-ও 


বিদ্যালোক প্রজলিত করিয়া, পৃথিবীর 
অর্দাংশকে উত্ভাধিত করিয়াছিল, যাহাদের 
জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া, ঘুরোগীয়েরা আদ্দিও 
আপনাদিগের গৌরব ঘোষণা করে, ধর্ম 
নীতির প্রাধান্তের অভাবে সে সমাজদ্বয়ও 
এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । আজি 
কালি আমরা যে গ্রীক ও রোমকদিগকে 
দেখিতে পাই, তাহার! সে' প্রাচীন জাতি 
নছে। হিন্দুপমাঞজজ ধর্মের ভিত্তির উপর 
গঠিত এবং তাহার প্রত্যেক বিধিব্যবস্থা ধর্ম 
নীতির কঠোর শাসনে শাদিত বলিয়া, বহু 
পুরাতন হইয়াঁও, 'আজি পধ্যন্ত জীবিত নাছে। 
এই সমাজ মধ্যে সকল নীতি অপেক্ষা ধর্ম 
নীতি অধিকতর গ্রাধান্ত লাভ করায়, _অন্ত 
নান! কারণে অশেষ ছুর্দিশাগ্রন্ত হইলেও, 
প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের স্তাষ হিন্দু 
জাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়! যায় নাই। 
বিধাতার বিড়ম্বনায় হিচ্দুদমাজশরীর 
নানাবিধ রোগে আত্রীস্ত ও.নিতাস্ত জীণণীর্ণ 
হইয়। পড়িয়াছে; কিন্ত উহার অবস্থ1 


একেবারে, চিকিৎসার বহিভূতি হইয়৷ গড়ে 


নাই। হিন্দুপমাজান্তর্গত বাঙ্গালিরাতির 
অবস্থা কিছু অধিক শোচনীয় হ্ইয়াছে। 
তথাপি তাহার হতাশ হইবার মত অবস্থা 
এখনও উপস্থিত হয় নাই। আধুনিক বঙ্গীয় 
সমাদ্দের শরীর বিবিধ কঠিন ও জটিলরোগে 
আক্রান্ত হইয়াছে সতা বটে; কিন্তু রীতিমত 
চিকিৎসিত হইলে, এখনও তাহার আরোগ্য 
লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অগ্রে রোগ 
নির্ণর, পরে চিকিৎসা বর্তমান প্রস্তাবে 
আমরা বঙ্গীয়সমাজশরীরগত রোগের পর্ধ্যা- 
লোচনায় প্রসাদ পাইব। 

আধুনিক বাজালিজাতির এরূপ হূর্দশ! 
ঘটিবার বহুবিধ কারণ এক দঙ্গে উপস্থিত 
হওয়ায়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যতঙ্গ ও অকাল- 
মৃত্যুর পরিমাণ অতি 'মরকালের মধ্যে এন্ধপ 


পোচনীয়ভাবে বঞ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে । 
যে যে কারণে আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সুখ, 
শাস্তি ও বিমল স্বাস্থ্যরত্বে বঞ্চিত হইয়াছে 
এবং যে যে কারণে তাহার] নিরন্তর রোগ, 
শোক, তাপ ও ক্লেশজীর্ণ দেহভার বন 
করিয়া, অকালে কালের করালকবলে নিপ- 
তিত হইতেছে, তৎসমুদ্নয়ের মধ্যে ম্যালে- 
রিপ্কাকে একটী প্রধান কারণ বলিয়। গণ্য 
করা যাইতে পারে। যে ভীষণ ব্যাধির 
গ্রাব্গ পীড়নে নুসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্য ও শাস্তিপূর্ণ| 
বঙ্গভূমি দারিদ্র্য, নিজ্জীবতা ও অশাস্তির 
লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কৃতাস্ত দূত 
সদৃশ সেই ম্যালেরিয়ার সহিত সেকালের, 
লোকের কোনও পরিচয় ছিল না। কেবল 
একালের লোকের দেছে উহার সর্বসংহারক 
বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতিদিন সহম্র সহত্র 
বঙ্গীয় নরনারীকে অকালে শমনসদনে প্রেরণ 
করিতেছে । এই ছুরস্ত ম্যালেরিয়। যে কি 
পদার্থ, তাহার সবিশেষ আলোচনা! করিবার 
স্কান উপস্থিত গ্রবন্ধে নাই। ম্যালেরিয়া 
কথাটা! বিদেশীয়। দুইটা লাটিন শবের, 
ংযোগে উহার উৎপত্তি,-_অর্থ দুষিত বাম্প। 
আত্জি কালিকার দিনে দুষিত বাম্প উৎপন্ন 
হইবার পক্ষে কারণের অসস্ভাব নাই। তন্মধ্যে. 
আমরা অগ্ক একটা মাত্র কারণের উল্লেখ 
করিয়াই ক্ষাস্ত হইব। একালে রেলপথের, 
কল্যাণে এবং রেলপথসমূহকে রক্ষা করিবার 
জন্ত অনেক নদনদীর একপার্থে বাধ প্রস্তত 
হওয়ায়, বৃষ্টি ও বন্তার জলরাশি যথাযথভাবে 
নিষ্কাশিত হইবার পক্ষে বিদ্ব ঘটিতেছে। 
আবার পক্ষান্তরে নদীর অন্তপার্থস্থ গ্রদেশ- 
সমূহ বস্তার জলে অত্যধিক মাত্রায় প্লীবিত 
হইতে থাকায়, সেই সমন্ত জলরাশিও সম্যক্‌- 
রূপে নির্গত হইতে গারে না এইরপে 
হষ্টি ও বস্তায় জলসমূহ দেশ মধ্যেই বসিয়া 
যা এবং অনেক স্থানের রুদ্ধ জণ নানা 


জাতীয় লতাগুলািসহ পচিয়া, একটা! অতি 
বিকট ছুর্সন্ধের হ্যষ্টি করে। রৌদ্রের 
প্রধর ভাগে বখন সেই সকল আর্মি ও 
রুদ্ধ জলসমূহ শু হইতে আরস্ত হয়, তখন 
একটা দুষিত বাম্প উিত হুইয়া, সমগ্র বাধু- 
মগ্ডলকে কলুষিত করে। সেই দূধিত বায়ুর 
সাহায্যে বিবিধ রোগবীজ মানবশরীরে প্রবিষ্ট 
হইয়া, দেশব্যাপী সংক্রামক রোগের সৃষ্টি 
করে। সেকালে বর্ষ! ও বন্তার জলে দেশের 
সমস্ত আবর্জনা ও ক্লেদাদি ধৌত হইয়া 
বাইত; সুতরাং ম্যালেরিয়া, বিস্চিক বা 
বসস্তাদি কোনও দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি 
সেকালের লোকের দেহে তাদৃশ প্রভাব 
বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। বসন্ত 
বিস্থচিকাদি রোগ সময়ে সময়ে নানা কারণ- 
বশতঃ গ্রবল হইলেও, ম্যালেরিয়ার দ্বার! 
দেকালের লোকে কখনই আক্রান্ত হইত না। 
পুর্কের মত একালে দেশের রেদাদি ধৌত 
বা বিদুরিত হুওয়৷ দুরে থাকুক, তৎসমুদয় 
সহ বর্ষ! ও বন্তার জল দেশ মধ্যেই থাকিয়া 
যাইতেছে এবং বর্ষা গত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
আশ্বিন, কাণ্তিক ও অগ্রহায়ণ, _-এই মাসত্রয়ে 
তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে। 

মহ্ুষ্যের দেহ ও জীবনরক্ষার পক্ষে বায়ু, 
জল ও অন্নই সর্ব গ্রধান উপায়। এই তিন 
বস্ত ভিগ্ন মানুষ কিছুতেই জীবিত থাকিতে 
পারে না। এ তিনের বিশুদ্ধি ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা 
হওয়াও অসস্ভব। উহাদের মধ্যে একতমের 
ঈধন্মাত্র ব্যতিক্রমেই স্বান্থ্যহানি ঘটিবে। 
আজ্িকালি দেশের বায়ু কিরূপ দুষিত হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহা পুর্কেই বলিয়াছি। এক্ষণে 
জলের কথা বল! আবশ্তক। একালে বিশুদ্ধ 
পানীয় জলের অভাবে নিতান্ত দুষিত, পন্কিল, 
পুতিগন্ধাময় ও নান রোগবীজপুর্ণ জণপান 
করিয়া, পরীগ্রামের লোকের কিরপ সর্বশাশ 
সাধিত হইতেছে, দেশব্যাপী ও সংক্রামক 


৬৮৫ 


জর, বি্ুচিকা ও . বসস্তাদি রোগে লোকে 
দলে দলে কির়পে অকালমৃত্যুর. কবলগত 
হইতেছে, তাহা চ্ষুত্মান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে 
পাইতেছেন ; সুতরাং তাহার অধিক বর্ণনা 
অনাবশ্তক। 

একাজ যেরূপ বিশুদ্ধ পানীয় জলের . 
একাত্ত অসস্তাব ঘটিয়াছে, সেকালে সেরূপ 
ছিল লা। সেকালে দ্গান ও পানের জন্ত 
দেশে প্রচুর জলাশয় বিস্তমান ছিল। ধর্ম ও 
পরোপকারের জন্ত সেকালের লোকে অসংখ্য 
দীখিক। ও পুঙ্করিধী গ্রভৃতির গ্রতিষ্ঠা করিত। 
আঁর একালের লোকের জলাশয় প্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তি অস্তথিত হওয়ায়, নৃতন জলাশয় গ্রতি- 
চিত হওয়া দুরে থাকুক, প্রাচীনগুলিও ক্রমশ 
শুফ হইয়া যাইতেছে, অনেক শ্রামে একে- 
বারেই শুকাইয়! গিয়াছে। এমন কি, 
গ্রামাস্তর হইতে জল না! আনিলে, অনেক 
গ্রামের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষা হয় না। 
যাহাদের গ্রামান্তর হইতে জল. আনিবার 
উপায় নাই, নির্মল জলের অভাবে তাহা- 
দিগকে বাধ্য হইয়া, স্বগ্রামস্থ সেই কষ্দিমাক্ত 
রোগবীজপুরণণ জঙগপান করিয়া, স্থাস্থাযনষ্ট ও 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইতেছে। 

আহারের দোষে মানুষের স্বাস্থ্যহাঁনি 
ঘটে। কদর্ধ্য সামগ্রীর আহার আজিকালি- 
কার দিনে এক প্রকার অনিবাধ্য হুইয়। 
পড়িয়াছে। চাউল, দাল, স্বত, ছু, তৈল 
ও ময়দ! প্রভৃতি একালে আর খাটি পাওয়! 
ভার হইয়াছে । কল গ্রকার খাঞ্চদ্রবেটই 
নানাপ্রকার অথাস্ত, অনভ্যন্ত ও এম্পা্য 
পদার্থ মিশ্রিত থাকা নব্বেও, বাধ্য হুইয়া, 
তাহাই সকলকে ভোজন করিতে হইতেছে। 
স্বত তৈলাদিতে সময়ে সময়ে একপ হূ্গন্ধ 
আধ্যের অস্তিত্ব অনতূত হয় যে, উহা গলাধঃ 
করণ করিতে পার! দূরে থাকুক, নাসিকার 
-নিকট লই যাঁইবাদাত লোকের বদনোদ্রেক 
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হইয়। থাকে। উদরের জালায় একালের 
লোকদিগকে সেই সকল ঘ্বত তৈলাদিতে পাঁক 
করা সামগ্রী খাইতে হুয়। সেকালের সেই 
ইহয়ঙ্গবীন ও বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল একালের 
লোকের-_বিশেষতঃ নগরবাসিগণের নিকট 
যেন আধাড়ে গল্প বলিয়। বোধ হয়। এ 
সকল কদর ভোজনের অনিষ্টকারিতায় আজি 
কালি দেশের লোকে শ্বাস্থাস্থখে বঞ্চিত 
হইতেছে। 
জল বাঁধু ও আঁহার,-এই ভ্রিবিধ বন্তর 
উপর যখন মানবজাতির স্থাস্থা বা আরোগ্য 
নির্ভর করিতেছে, তখন তিনের বিকৃতি 
ঘটিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যন্থখলাভের সম্ভাবনা 
কোথায়? পেকালে দেশে নির্মল জল বাষু 
ও বিশুদ্ধ খাগ্তপামগ্রী ছিল; মুততরাং দেশের 
লোকের স্বাস্থ্য ও অক্ষ থাকিত। 
দারিদ্র্য--মাধুনিক বঙ্গের স্বাস্থ্যহানির 
একটা প্রধান কারণ। অনাহাঁর সর্ববিধ 
রোগের জনক। খাস্তসামগ্রীর হর্ুল্যতা 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেকের অন্নকষ্টও ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হইতেছে। ছুই সন্ধা উদরপৃতি 
হওয়া দুরে থাকুক, অনেক দরিদ্র গৃহস্থের 
এক সন্ধ্যাও পূর্ণ আহার জুটে না। সেকা- 
লের লোকের আর যত বিষয়েরই অভাব 
থাকুক না কেন, তাহাদের ছই বেলা আহার 
ভ্ুটিত। অন্তান্য বিষয়ে তাহারা ভাদশ 
অভাবও অনুভব করিত না। আপনাপন 
অবস্থায় তাহার! মন্তষ্ট থাকিত। একালে 
যে সামগ্রী যেমূল্যে পাওয়া যায়, সেকালে” 
সেই মূল্যে তাহার চতুগ্তপর বা ততোধিক 
সামন্রী পাওয়া যাইত। চাউল, দাল, স্বৃত, 
ছুগ্ধ, মত্ত ও মাংসাদি সর্বপ্রকার খান্ত 
বরবাই সকালে প্রচুর ও সুলভ থাকায় 
কাহাকেও অনাহারে কষ্ট পাইতে কিংবা! 
খাস্াতাবে রোগগ্রস্ত হইতে হইত না। 
এখনকার দিনে বাঙ্গালিজাতির, আচার 


ব্যবহার ও দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে 
ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত হইক়াছে। সে 
পরিবর্তন এতদেশীয় জনগণের প্রক্কতির অন্ধ- 
কুল নহে। স্কুলের বালকের! ও আফিস 
আদালতের কর্মচারী ঝ৷ উকীল মোক্তারের! 
প্রাতে *টার ময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, 
বিস্ভালয় ও..ন্ব স্ব কর্শস্থানে গিয়া উপস্থিত 
হন। মধ্যাহকাল পিত্তের কাল, পিত্ত 
ভিন্ন কোনও দ্রব্য জীর্ণ হয় না। আবার 
পিত্তের কালে যেকপ পিত্ত নিঃসরণ হয়, কফ 
বা বাধুর কালে কখনই সেরূপ হইতে পারে 
না। কফ বাবাযুর কালে আহার করিলে 
এবং এ সময়ে আহার কর! অত্যন্ত হইয়! 
উঠিলে, পরিগাক-কার্যের অনুরোধে ক্রমাগত 
অকালে পিত্ত-নিঃসরণ-হেতু পিত্তের প্রকোপ- 
বশতঃ নানাগ্রকার রোগের উৎপত্তি অবশ্র- 
ভ্তাবী। তজ্জন্ত আমুর্বেদ।চা্ধ্যগণ মধ্যাহ্ৃ- 
কাঁণকেই ভোজনের উপযুক্ত সময় বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজিকালি 
দেশের ব্হুদংখ্যক লোককে কার্ধ্যানুরোধে 
বাধ্য হুইয়া, মধ্যাহ্যের, অনেক পূর্কে-_কফের 
কালে আহার করিতে হয়। আহারের 
অব্যবহিত পরে অর্থাৎ তুক্তদ্রব্যের পরি- 
পাকের গ্রাকালে শারীরিক বা মানসিক 
পরিশ্রম কর! একাস্ত নিষিদ্ধ; কিন্ত আজি 
কালি ঠিক সেই সময়েই দ্রুতপদে স্ব স্ব কর্ণ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হুয়া, তাহাদিগকে কঠোর 
শারীরিক বা মানপিক শ্রমে নিযুক্ত হইতে 
হয়। তাহার বিষময় ফলে কি বালক, কি 
যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ সকলেরই পিত্ত 
নিতান্ত বিকৃত হইয়া, অল্নপিত্ব, অজীর্ণ, 
উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎগক্ন হয়। 
& সকল রোগ প্রায় তাহাদের চিরসঙ্গী 
হুইয়! পড়ে। ছাত্রগণ এক একটা পরীক্ষায় 
দশ দশ বৎসরের পরমার ক্ষয় করিয়া, 
্বাবিংশতি বৎসরে পঞ্চাশতর্ষবরস্কের, মত 
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হইয়া কলেজ হইতে বহির্গাত হয়েন, তখন 
সহাদিগকে দেখিয়া॥ অর্ধমৃতের মত বোধ 
হয়। তাহার পর তীহাদের জীবনের অবশিষ্ট 
অংশটা নানাবিধ রোগে ভূগিতে ভুগিতেই 
অতিবাহিত হইয়া থাকে । আমরা! ৭০1৮০ 
বৎসরের বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাই, এ- 
কালের লোকের! অক্পপিত্ত বা ধরদ্‌ রোগে 
যেন্পপ কষ্ট পাইতেছে এবং অনুসন্ধান 
করিলে, যেরূপ অধিকাংশ লোকেরই উক্ত 
রোগন্বয়ের কথা শুন! যায়, মেকালে মের্ধপ 
শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিকালি 
শতকরা প্রায় ৯ জনের আল্লপিত্ত রোগ 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং ছুই এক দিন জর 
হইবামাত্র যকতে বেদনা ন! হয়, এরূপ 
লোক খু'জিয়া পাওয়া ভার। একালে পিত্ব 
প্রকোপের নানাবিধ কারণ নিতা সঙ্ঘটিত 
হইতে থাকায়, যকৃতের বিকৃতি এবং পিত্বজন্ত 
বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । আর সেকালের লোকেরা 
প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্বক কিধিং জল- 
যোগ করিয়া, পাঠার্থা, শিক্ষক ও কর্মচারিগণ 
ধীরে সুস্থে পাঠশালা বা কর্মস্থানে গমন 
করিত। মধ্যাহ্ছের পূর্বেই গৃহে প্রত্যাগমন- 
পূর্বক ন্বানাহার সমাপনের পর তাহারা 
কিঞ্িৎ বিশ্রামলাভের অবকাশ পাইত। 
ভুক্তদ্ব্য জীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় অপরাহ্ণ- 
কালে কার্যযক্ষেত্রে গমন করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব 
পধ্যন্ত তাঁহার! হ্থকার্যসাধনে নিধুকত 
থাকিত। উপবুক্ত সময়ে উৎকৃষ্ট ও বিশ্তুদধ 
সামগ্রীর আহার, উপযুক্ত সময়ে বিশ্রাম এবং 
উপধুক্ত সময়ে পরিশ্রমহেতু তাহাদের দেহ ও 
মন সুস্থ থাকিত। আহার করিবার শক্তিও 
যেরূপ ছিল, দেহে বলও তদনুরূপ থাকায়, 

ুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া» মনের স্থখে 


তাহারা দিনপাত করিত। পরিপাকশাক্তর: 


স্ভাব বা পিন্তবিকৃতিজন্ত কোন প্রকার! 


উৎকট ৪কাগ সেকালের লৌকদিগকে ভে'গ 
করিতে হইত না। আমরা একালের 
পাঠশালা বা! চতুষ্পাঠীর ছাত্র, শিক্ষক 1 
অধ্যাপক ও জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারি- 
গণের শারীরিক অবস্থার সহিত দ্বুল-কলেজের 
ছাত্র, শিক্ষক বা অধ্যাপক এবং আফিস 
আদালতের কর্শচারী ও উকিল মোক্তার 
প্রভৃতির শরীরের অবস্থার পরস্পর তুলন! 
করিলে, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য 
দেখিতে পাই। 

পানদোষ বা মাদক মেবনকে আমরা! 
এ কালের লোকের স্বাস্থাহানি ঘটবার পক্ষে 
একটী বিশেষ কারণ বলিয়া! মনে করি। 
সেকালে সুরাপান বা অন্তান্ত মাদকদ্রব্যের 
ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, সভ্যতাবৃদ্ধির 
সঙ্গে নঙ্গে এ সকলের ব্যবহার বহুগুণে বদ্ধিত 
হইয়াছে। আঙ্িকালিকার বাজারে একটুকু 
আধটুকু স্থরাপান না করিলে বাবু ব! মাঁছেব 
হওয়া মায় না। সন্ধ্যার সময়" যে কোনও 
প্রকারের কিঞ্চিৎ মাদকদ্রব্য সেবন ন| 
করিলে, একালের অনেক লোকের প্ধাত” 
ঠিক পাকে না, _নাড়ী ঠাণ্ডা হুইয়! যাক্স। 
উচ্চপদস্থ পরিদর্শক কর্মচারী মফস্বলে বাহির 
হইলেন, সঙ্গে ব্রাঙ্ডি ও কুইনাইন চলিল। 
কি জানি, পাছে ম্যালেরিয়া নামক জন্ত 
তাহাদিগকে আক্রমণ করে ! অনেক বালক 
পঠন্দশ! হইতেই মাদক সেবনে প্রবৃত্ত হয় । 
সে সময় দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে অধিক অর্থ 
বয় করিয়া, স্থরাপান করিবার তাদৃশ সুযোগ 
ঘটে না) সুতরাং তখন তাহারা ৭্সস্তার 
নেশ।» সিদ্ধি 1 চরস খাইতে আরম্ভ করে। 
আজিকালি আবার অনেক বালক কোকেন 
খাইতে শিখিয়াছে। কোকেন, সেবনের 
১পস্জিগাম অন্তান্ত মাদক সেবন অপেক্ষা শত- 
গুণে শোচনীর। বিশ বদর গুলি সেবন 

করিলে, জহুয়ের মুর্তি যেরূপ কদর্ধ্য হয়, বোধ 


তয়, ছয় মাস কোকেন খাইলেই তদ্ধপ হইয়া 
হায়। দীর্ঘকাল কোকেন যেবনে লোকে 
নানাবিধ উৎকট ও "্সসাধা রোগের দ্বার! 
আক্রান্ত হুইপ ক্রমশ: মৃহামুখে নিপতিত 
হুয়। আবকাগির আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে জান। যায়, এই বঙগদেশে মাদক- 
দ্বোর বিক্তুর উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। 
মাদকসেবীর সংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাঙ্গক- 
দ্ববোর বিরুয়ও বাড়িয়া পাকে । আমরা 
নিতান্ত সন্তপ্রচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, 
ষ্দি কেহ 'অপদ্বাহে আফিমের দোকানের 
ন্থুখে কিয়ৎক্ষণ দড়াইয়। থাকেন, তাহা 
হইলে, তিনি দেখিতে পাইবেন, দূলে দলে 
বিস্তাপয়ের ছাত্রগণ সিদ্ধি ও চরস ক্রয় করি- 
'তেছে। আজি কালি সিগারেটের গ্রচলন 
শোচনীয়ভাবে বদ্ধিত হইতেছে। হুঞ্চগোদ্ঠ 
ওাণক হইতে আরম্ভ করিয়া, পলিতকেশ বৃদ্ধ 
র্ধ্ন্ত সকলেরই মুখে সিগ।রেট বিরাজ করি- 
তেছে। যখন যাছাদদের অধঃপততনের সমর 
সয়, খন শাহাদের অনেক প্রকার উপসর্গ 
'আপিয় জুট) স্থতরাং বহু উপসর্গের উপর 
পচা” এক নূতনতর উপদর্গ জুটিযাছে। 
স্কলতঃং ও সকল মাদকদ্রব্য ও চা প্রভৃতি 
'নিতস্ত পিব গ্রকৌপকর'। পিন্ত প্রাকোপের 
ধহবিধ কারণ একপঙ্গে উপস্থিত হওয়ার, 
একালের লোকের এত ধকুদ্‌ রোগের প্রাছ্‌- 
ভব না হইবে কেনণ 

তীব্রবীধ্য উষধাদির ব্যবহারকে আমর! 
একালের লোকের স্বাস্থ্যের একটী অতি 
'বিশিষ্ট কারপ বলিয়! মনে করি। ডাক্তারী 
'ধধমাএই অত্যন্ত উপ্রবী্য ও গ্রীষ্ম প্রধান 
'দেশবাসিগণের প্রকৃতির বিরোধী । উহা! 
শ্ীতপ্রধান দেশবাসিগণের প্রকৃতির অন্থকুল 
হুইলৈও, বাঙ্গালিজাতির পক্ষে একাস্ত অনিষ্- 
কর) পরন্ধ নানাবিধ উৎকট রোগের জনক। 
মানবপ্রক্কতিতত্বজ আধ্যঞ্খবিগণ এতদোশীয়- 





গণের প্রকৃতির অনুকূল এতজ্জেশজাত যৃছ- 
বীর্য ওঁধধাদির হ্যবস্থা। রিপা গিয়াছেন? 
তৈলজলাভিযিক্ত হিন্দুর দেহোপযোগী উধধ- 
সংযুক্ত বিবিধপ্রকান্ন ত্বত তৈলাদি প্রায় 
দকল রোগেই প্রযুক্ত হুইয়াছে। তীব্রগুণ- 
সম্পন্ন ডাক্তারী উষধসমূহ আমাদের দেছের 
উপর অতি শীঘ্র ক্রিয়া করিতে পারে বটে; 
কিন্ত তাহার 'গ্রতিক্রিয়ার'ফল অতীধ শোচ- 
নীয় হইয়া! উঠে। যে অশুতক্ষণ হইতে এ 
দেশে ডাক্তারী ওঁধধের ব্যবহার আরন্ধ 
হইয়াছে, সেই দিন হইতেই দেশের লোকের 
্বাস্থাহানিরও হুত্রপাত 'হইয়াছে। আজি 
কালি লোকে রোগ হুইবামাত্র অর্থাৎ দুষিত 
রসাদির পরিপাক হইতে না হইতেই, রাশি 
রাশি ডাক্তারী ওষধ খাইয়া, রোগকে আপা- 
ততঃ চাপা দিয়! রাখে । অক্লকালের মধ্যেই 
তাহা ভীষণতর মৃত্তিতে তাহাদের দেছে 
প্রকটিত হয়। আবার রোগের সময় পরধ্যা- 
পথ্য সন্বন্ধেও একালের লোকের বড়ই গোল- 
যোগ খটিতেছে। যে দেশের লোকের! 
প্রতিদিন অস্তাধিক পরিমাণে মন্তপান, অর্দা- 
সিদ্ধ বা আমমাংস ভক্ষণ, দিবা ও রাত্রি 
মধ্যে অনেকবার ডিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ 
ছষ্পাচ্য ভ্্ুব্য গলাধঃ করণ করিয়া, তৎসমুদয়ফে 
উত্তমন্ধপে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়, রোগেক্স 
সময় সেই দেশের লোকেপ্লা যে নকল সামগ্রী 
পথ্য করে, আজি কালি এ দেশের হূর্বল 
পাকস্থালী, শাকানভ্োবী মানবের! লঘু পথ্য 
বোধে সেই সচল ভ্্রব্য পাইতে আবগ্ক 
করিয়াছে! সেফালের লোকের রোগ 
হইত, মের বাড়ীও যাইত বটে; কিন্তু 
একাল 'অপেক্ষা সেকালে যে রোগ ও অকাল 
মৃত্যুর সংখ্যা অনেক অন্ন ছিল, ইহা 
অবিসংবাদী মতয। রোগ হুইলে, সেকালের 
লোকে শ্বদেশীয় ধধ ও পথ্যের আশ্রয় গ্রহণ, 
করিত এবং অল্পদিনের মধোই সম্পূর্ণ নীয়োগ 


১৪ 





হুইত। সামান্ত জর জাল! হইলে, অনেকের 


ছুই একট! উপবাস ব1 সামান্ত গাছণাছড়ার 
রসেই তাহা সারিয়। যাইত। আর একালের 
লোকের শারীরিক অবস্থার এতই অব্নতি 
ঘটিয়াছে যে, এ সকল সামান্ত উপায়ে তাহা- 
দ্বের রোগ দারে না । সেকালের "আনুই 
ৰড়ী,” বিষপত্র বা তুলমী পত্রের রসের পরি- 
বর্ভে এখনকার শিশুগণকে শুতিক! গৃহ 
হইতেই ডাক্তারী ওষধ খাঁওয়াইতে হয়। 
একালের শিশুদিগ্বের পিতৃগণের শারীরিক 
স্ববস্থ। যেরূপ শোচনীয়, মাতৃগণের অবস্থাও 
ততোধিক। একালের জননীর নানারোগ- 
গ্রস্তা, সুতরাং তাহাদের দুষিত স্তন্তপানে 
শিশুগণ স্তিকা-গৃহ হুইতেই বিবিধ রোগে 
পীড়িত হয়। তন্মধ্যে শিশুর যদ রোগ 
একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একালে অনেক 
শিশু যক্কদু রোগে আক্রান্ত হুইয় মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। সেকালে এসকল আপদ 
ঝালাই ছিল না। 

শারীরিক শ্রম-বিমুখতা-জনিত নানা- 
প্রকার রোগে একালের লোকের স্বাস্থ্যহানি 
ঘটিভেছে। একালের লোকের মানদিক 
পরিশ্রম বহুপরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু তত্তুলনায় শারীরিক শ্রম অনেক হ্রাস 
প্রাপ্ত হইয়াছে । উক্ত দ্বিবিধ শ্রমের অসাম- 
প্রন্তে নান! রোগের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । 
এই যে একালের ভদ্রসস্তানদিগের মধ্যে 
এত শিরঃপীড়া, অকালে দৃষ্টিহীনতা, যৌবনে 
বার্ধক্য, দ্বায়বিক দৌর্বল্য, মধুমেহ গ্রত্থৃতি 
বিবিধ উৎকট রোগের প্রাছুর্ভীব হইয়াছে, 
সেকালে তাহ! ছিল না। সেকালে ইতর 
ভদ্র, ধনী নির্ধন, সকল শ্রেণীর মধ্যেই ব্যায়া- 


ষের বিশেষ চর্চা ছিল। আমর! বৃদ্ধদিগের 
সুখে শুনিয়া থাকিঃ তাহাদের বাল্যকালে- 


আমাদের দেশের প্রত্যেক ধনীর গৃহেই 
ব্যায়াম ব! কুত্তির আজ ছি্। যেই নকল 


আভ্াক্স “খনিসন্কানগণের সহিত অনেক গৃহ- 
স্থের বাগকের! প্রতিদিন নির়ষিতরধূণে 
ব্যায়াম করিত। মধ্যবিত্ত লোকের! মিলিত 
হইয়া, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়াম- 
শালার স্থাপন করিতেন। তাহাতে জনেক- 
ইতর লোকেরাও যোগদান করিত। তত্তিপ্ন 
সেকালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই লাঞী 


খেলার প্রচলন ছিল। লাঠী খেলা ন 


জানিলে, তখনকার লোকের! সমাজে বিশেষ- 
রূপে অবজ্ঞাত হইত। ফলতঃ কুত্তির দ্বারাই 
হউক, লাঠী খেলার দ্বারাই হউক, অথবা 
যে কোনও গ্রকারেই হউক, সেকালে ইতর 
ভদ্র সকলেই বিশেষভাবে শারীরিক পরিশ্রম 
করিতেন। পরিশ্রম করিবার শক্তিও তীহা- 
দের ছিল। রেলপথের স্থষ্টি হইবার পুর্বে 
বিশে মন্তরাস্ত ব্যক্তিগণও কিছুমাত্র অপমান 
বোধ ন! করিয়া, অনায়াসে ২০২৫ ক্রোশ 
পথ চলিতে পারিতেন। তাহার! যেরূপ 
পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সেইক্বপ আহারও 
করিতেন। আইহার্ধ্য সামগ্রী পরিপাক 
করিবার শক্তিও তাহাদের যথেষ্টপরিমাণে 
ছিল। আর এখনকার লোকের ক্ষীণজীবী, 
ছুর্বল-__-এক .ক্রোশ পথ হটিবারও সামর্থ 
নাই, সামান্ত আহার করিলেই, অন্নপিত্ত জন্ত 
বুকজাপ! করে। 'উত্তম পরিপাক-শদ্কি 
এখন শতকরা ২৪ জনেরও আছে কিন! 
সন্দেহ। সেকালের তুলনানন একালের 
লোকের শারীরিক ও মানসিক বল ও ্বাস্থা 
সর্বাংশে হীনতর হুইয়। পড়িয়াছে। 
চরিত্রহীনতা আধুনিক বাঙ্গালিজাতির 
অঙ্গের ভূষণদ্বরূপ হইয়া! পড়িয়াছে। চরিত্রের 
বল না! থাকিলে, শরীর ও মনের বল থাকে 
না। চরিত্রহীন জনের স্থান্থ্যও কিছুতেই 
অক্ষুন থাকিতে পারে ল1। সেকালেক্ন 
লোকের যেরূপ চরিত্র-বল ছিল, এখনকার 
নোক্ষের তাহ! নাই। ধর্ম ও শাস্জাদেশের 


৬৯৬ 





প্রতি অচলা-ভক্ি ও শ্রদ্ধা থাকান্স, নিত্যসদ- 
মুষ্ঠানসম্প্ন হিন্দু সন্তানগণের সদৃষ্টান্তের 
অগ্গকরণ, ধাত্রা ও কথকত! প্রত্ৃতি লোক 
শিক্ষার বিবিধ উপায়ের দ্বারা সেকালের 
নরনারীর চরিত্রকে গঠিত করিবার পক্ষে যে 
সকল ম্থযেগ বিদ্কমান ছিল, একালে তৎ- 
সমুদয়ের অভাব হুওয়ায়, অথবা লোকের এ 
সকল বিষয় হইতেই শিক্ষালাভের প্রবৃত্তি 
অন্তহিত হওয়ায়, তাহাদের নীতিশিক্ষার পথ 
ক্রমশঃই রুদ্ধ হইতেছে। স্কুলবা কলেজে 
ছাত্রগণের নীতিশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা! না 
থাকায়, একালের বালক ও যুবকগণ নিতান্ত 
ছুর্ণীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। 
পিতা মাতা, শিক্ষক বা অন্তান্ত গুরুজনকে 
তাহার! মোটেই গ্রাহা করে ন1। যেসকল 
বালক পিতা মাতা বা তৎপর্ধ্যায়স্থ কোনও 
অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিয়া, স্কুল 
কলেজে শিক্ষ। লাভ করে, তাহার! বরং তরুণ- 
বয়সন্থলভ উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়কে অনেকাংশে 
সংযত রাখিয়া, ত্ব স্ব জীবনকে কোনও 
প্রকারে নিয়মিত করিয়া লয়) কিন্তু পাশ্চাত্য- 
শিক্ষাপ্রাপ্ত,। শিখিলধর্্প্রবৃত্তি পিতা ঝ 
গিতৃবাগৃণের আদর্শে তাহাদের চরিত্র ষেবূপে 
গঠিত হইতে থাকে, তাহাতে ধর্মনীতি কোনও 
ক্রমেই প্রাধান্ত লাভ 'করে না। সন্ধ্যা- 
আহ্কিকাদি বর্জিত, আচারজষ্ট ত্রাহ্গণাদি 
উচ্চতর বর্ণের সন্তানগণ সন্ধ্যা আহ্বিক ব! 
হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহারের কোনও 


ধারই ধারে না। আর যে সকল ভদ্রসস্তান. 


বিদেশে, সহরে, হ্বগ্রাম ও আত্মীরস্বজন 
হুইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া, স্কুল 
কলেজের বিস্কা উপার্জন করে, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই নিতাস্ত উদ্ধতগ্রক্কতি ও 
ছুর্ণীতিপরায়ণ হুইয়! উঠে। নিকটে শানন 
করিবার বা নীতিশিক্ষা। দিবার কেহ না 
থাকায়, মল্পদিনের মধেেই তাহাদের : চরিজ 


কলুধিত হইয়া! পড়ে। পল্লীগ্রাম হুইতে- 
সহরে নূতন আসিয়!, নানাপ্রকার প্রলোতনের 
মধ্যে পতিত হুইয়া,:তাহার! দ্থ দ্ব চিন্তবৃত্িকে 

যত রাখিতে একাস্ত অক্ষম. হয়। বে 
সকল ছাত্রাবান বা “মেসে” তাহার! অবস্থিতি 


করে, সে সকলের অবস্থা যে কতদুর শোচ 


নীয়, তাহ স্বচক্ষে না দেখিলে, সবিশেষ 
হৃদরঙ্গম করা কঠিন। বর্তমান প্রস্তাব- 
লেখককে তাহার পঠদশায় একজন সমপাঠীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহাকে এক- 
বার কলিকাতার একটী ছাত্রাবাসে গমন 
করিতে হুইফ্লাছিল। প্রায় ছুই ঘণ্টা কাল 
তথায় অবস্থিতি করিয়!, তিনি যে দৃশ্ত দর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য পর্য্স্ত তাহার 
হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে । দেখিলেন, একটা 
বৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে ১৫1১৬ জন বালক ও 
যুবক শ্বন্ব পুস্তক ও তক্তাপোষ বাজাইয়া, 
উচ্চৈঃস্থারে নিতাস্ত কদর্ধ্য গীত গান করি- 
তেছে। চরসের ধুমে গৃহ অন্ধকারময় হইয়! 
উঠিয়াছে। সেই ঘরেই ছাত্রাবাসের একটা 
অল্পবযস্কা কুলটা চাকরাণী ক্কীতমুখে বনিয়া 
আছে। চরসের ধুমে ' প্রস্তাব-লেখকের 
মস্তক ঘুরিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় 
উপবেশন করিয়া, তিনি গৃহমধ্যস্থ এ সকল 
বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। 
ফলতঃ তিনি যাহা.দেখিলেন, তাহাতে ভাড়ি- 
খানার সহিত এ ছাত্রাবাসের বিশেষ কোনও 
পার্থক্য অন্থভব করিতে পারিলেন না। 
তদবধি সহরের- ছাত্রাবাসসমূহ সম্বন্ধে এই 
প্রশ্তাব-লেখকের হৃদয়ে একটা অতি স্বণিত 
ধারণ! বদ্ধমূল হইয়া আছে। কলিকাতার 
উক্ত ছাত্রাবাসের যে সকল যুবক সে দিন 
তাদৃপ পৈশাচিক অভিনয়ে মত্ত ছিল, তাহা” 
দের মধ্যে অনেকেই সে বৎসর প্রশংসার 
সহিত এফ্‌. এও বিএ পরীক্ষায় উতীর্ন 
হইয়াছিল। পঠন্দশায় কলিকাত। ও অভ্ভান্ট 


' সহর়েক্স ছারগণের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র 
এ ভাবে গঠিত হইয়া ধাকে। পরে বআবার 
তাহারাই সংসারের কার্যন্গেত্রে প্রবিষ্ট 
হইয়া, মান্তগশ্য ও পদস্থ ব্ক্তিরূপে পরিচিত 
হন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া 
অবধি অস্ত-পর্ধ্যস্ত_-প্রায় গঞ্চদশ বৎনরের 
মধ্যে এই প্রস্তাব-লেখককে স্কুল কলেজের 
অসংখ্য ছাত্রের গ্রমেহ, (গণোরিয়! ) ধাতু- 
দৌর্বক্য, গুক্রতারল্য, দৃষ্টিহীনতা গ্রত্ৃতি 
নান রোগের চিকিৎসা ব্রতী হইতে হুই- 
মাছে । এইধে, আঙ্িকালি প্রত্যেক সহরে 

বেস্তার সংখ্যা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে, 
বিস্তালয়ের ছাত্রবর্গের দ্বারাই তাহাদের অধি- 
কাংশের ভরণপোষণ নির্বাহিত হইয়া! থাকে । 
এ কালেন্ন নকল ছাত্রই যে, এ সকল অপ- 
রাধে অপরাধী, আমাদের কথার এরূপ কর্দর্থ 
ষেন কেহ না করেন। তবে একালের বনু 
লোকেই সেকালের লোকদ্দিগের অপেক্ষা 
অনেকাংশে যে নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত হই- 
তেছে, তছিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
চরিত্রবিষয়ে হীনতা! ঘটিলে, মানুষের স্বাস্থ্য" 
বিষয়েও হীনতা ঘটিবে। ভ্রষ্টচরিত্র মানবের 
দেহ নানা রোগের আকরম্বর্ূপ। চরিক্তরষ্ 
লোক সকল দেশে সকল সময়েই বিদ্যমান 
থাকে। তবে জাতীয় অধঃপতনের দিনে 
উহার সংখ্যা অধিক হয়। 

আনন্দ বা মানসিক স্ফুপ্তি নামক একটা 
পদার্থ যেন বঙ্গদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া 
পিয়াছে। একালের বাঙ্গালীর মুখ হস্থৃতে 


উচ্চহান্ত আর তেমন নির্গত হইতে দেখা , 


যায় না । আমরা বঙ্গের পুর্ণ ছ্দশার দিনে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্ত আমাদেরই 
বাল্যকালে দেশে যে আনন্দের শ্রোতঃ গ্রবা- 
হিত হইত, একালে আর তাহ! দেখিতে 
॥ পাই না। গঞ্চবিংশতি বৎসর পুর্বে বে 


৬৯১ 


পরিপূর্ণ-বালক, ঘুবক, প্রৌচি ও বৃদ্ধের দল 
পৃথক পৃথকৃভাধে তাস, পাশা ও সতরঞ্চ 
খেলায় মত্ত, কোথাও বা গীতবাস্থের মধুর 
ধ্বনিতে দিড্মগ্ডুল মুখয়িত, কোনও স্থান 
বা আনন্দ ও হান্তের উচ্চরোলে' নিনাদিত। 
আর আর্জিকালি সেই পল্লীগ্রামের ছুরবস্থ! 
দেখিলে, অশ্রু সংবরণ কর! যায় না। চণ্ডী- 
মণ্ডপগ্ডলি ভগ্নপ্রায় ও দীপপরিশূন্য অন্ধকার। 
যে সকল গৃহে পূর্ব্বে লোক ধরিত না, আজি 
সেই সকল গৃহ অন্সন্ধান করিলে, ছুই 
একটী বিধবা স্ত্রীলোক পাওয়া যায় মাত্র। 
কোনও কোনও গৃহে এক আধজন পুরুষ 
বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহার! কুপন, অ্রিয়- 
মাগ ও আনন্দপরিশূন্য । আজি তাহাদের 
মুখে একবারও হাস্ত-রেখা গ্রকটিত হয় না। 
সন্ধ্যা হইবামাত্র তাছারা গৃছের ছার রুদ্ধ 
করিয়৷ দেয়। রুগ্ন দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে তাহার 
কোনও গ্রকারে দ্রিনপাত করে এবং মধ্যে 
মধ্যে এক একবার মহুকুম! ঝ৷ জেলায় গিয়া, 
তাহারই মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত মামল! 
মোকদ্দম করে। তাহাদেরই মধ্যে আবার 
যাহাদের রক্তের তেজঃ অপেক্ষাকৃত প্রথর 
আছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে ফৌজদারীও 
করিয়া থাকে। এতত্তিন্ন অনেক গ্রামের 
অরস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 
তাহাদের অবস্থার বর্ণনা করিতে লেখনী 
কম্পিত হইয়! উঠে। আখ্বিন, কাণ্তিক ও 
অগ্রহায়ণ এই তিন মাসের মধ্যে এ সকল 
গ্রামে গমন করিলে, ব্ীয়ান্‌ পর্যযাটক 
দেখিতে পাইবেন, তাহার বাল্যাবস্থায় যে 
গ্রা্কে তিনি আনন্দ উল্লাস, উৎমাহ উৎ- 
ফু্লতা, হাস্ত ও গীতিধ্বনিমুখরিত কত 
সুখের স্থানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সে 


সবল স্থান আজি জনমানবশূন্য,--কেথাও 


অরণ্য, কোখা$ শৃগাল কুকুরের ক্রীড়াতৃমি, 


পল্লীগ্রামের এক - একটী চণ্ডীমগ্ডপ লোকে | কোগাঁও. অঙ্গগর ও-.ফাঁলসর্গের ফাঁজ্জ+ন. 





'কোথা৪ গলাক্কিত বা ধ্বংসাবশি্ই কতিপয় 
গ্হস্থের মধ্যে গীড়িত ও সুমূষূর আর্তনাদ, 
কোথাও বা শোকসন্তপ্তজনের হৃদয়বিদারক 
কাতরধ্বনি উখ্িত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ 
করিতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ গল্লীগ্রামেরই 
আঙ্জিকালি এরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। ৬শার" 
দীয়া। পুজার কয়েকদিন প্রবাস গ্রত্যাগত 
কতিপয় ব্যক্তির কলরবে গ্রামে মানবের 
অস্তিত্ব অগ্থুভূত হয় মাত্র। তাহার পর গ্রাম- 
গুলি ধে অরণ্য, সেই অরণোই পরিণত হয়। 
৬ পুজার পর হইতে অগ্রহায়ণ মাস পধ্যস্ত, 
এই মাসত্রয়ে গ্রামগুলি যেন শ্বশানের আকার 
ধারণ করে। যাহার! অবস্থাপন্ন, তাহার! 
দলে দলে গ্রাম হইতে পলায়নপূর্বক আজি 
কালি নগরে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। আর 
াহার! হীনাবস্থ, তাহারা গ্রামে থাকিগ্াই, 
অশেষপ্রকাঁরে লাঞ্ছিত ও ছুর্দশাগ্রস্ত হইতেছে। 


নগরে পলায়ন করিয়াই বাঁ লোকের নিষ্কৃতি 
কোথায়? নগরবামিগণও সহজ রোগে 
পীড়িত, তছুপরি জীবনসংগ্রামের কঠোরতায় 
তাহার! একাস্ত জর্জরীভূত। ফলতঃ একা- 
লের লোকের পূর্বাপেক্ষা কোনও কোনও 
বিষয়ে স্থুবিধা ঘটিলেও, স্বাস্থ্যবিষয়ে তাহারা 
যে সেকাল অপেক্ষা সর্বংশেই হীনত। প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যে যে কারণে একালের লোকের! শ্বাস্থ্যরত্বে 
বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, আমরা! বথাসাধ্য 
তাহার কারপনি্য়ে প্রয়াস পাইলাম। বযত- 
দূর সম্ভব তাহার প্রতীকারে মনংদংযোগ না 
করিলে, বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের গতি 
কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না। আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য 
বা আরোগ্য । স্বাস্থ্য ভিন্ন জাতীয় উন্নতি 
জুদুরপরাহত ।* 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ব। 


সিংহলরাজ দূতু জেমন। 


সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ গ্রদেশস্থ রহুণ! 
একটা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশীণী রাজ্য। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এই জনপদে কোন 
একটা নির্দিষ্ট সবিখ্যাত রাজবংশীয় বাক্তিবৃন্দ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ষশঃ স্ুখাতির সহিত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠাবান্‌ রাজবংশটী 
অতি প্রাচীন ছিল। বিশুশ্ীষ্টের সমমাময়িক 


কালে, যে মহাত্মা এই ন্ুবিখ্যাত রাজ্যের 
অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম গ্রীত্রীকামন 
তিষা।. এই নরপতি অতিশয় বুদ্ধিমান 
বিচক্ষণ, সত্যবাদী, জিতেন্জরিয়, স্তায়নিষ্ঠ এবং 
পরম ধার্দিক বলিয়া! সমগ্র সিংহলম্বীপে প্রনিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। যাহাতে নিজ রাজ্য ও 
গ্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধিত হয়, তৃদ্বিযয়ে ইহার 


* "সবাসথাততব-একাল ও মেকল” সম্বন্ধে বিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনি সাহিত্যফত। 
হইতে হুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ প্রযুক্ত অয রনাধ শর্। শাসিপরদত্ত একটা রৌপ্য-পদক. পুক্ষার পাইবেন বজিয়। 
ঘোষপ। কর! হয়। তদনুস।রে সাহিত্য'সভার অনেকগুলি প্রবন্ধ আসিয়। উপস্থিত হইলে পরীক্ষার বর্ধমান 
রাজবাটার কবিরাজ ্রধুক্ত যোগেশচন্্র রায় কবির মহশিয়ের -প্রবধধ ্রে্ঠ বজিয়। যী হক । সুতরাং 
কবিরদ্ব মহাশঃই সাহিত্য-স্ভ। হইতে শান্ত্রি-প্রদত্ত রৌপ্পদক প্রাপ্ত হইপাছেন। " 


চেষ্টা ও সমধিক ধ্ধ ছিল। : এই অশেষ | শয়ন কর্‌; নতুব! পীড়! জন্মাইবার সন্তাবনা।* 
গুণাকর নরনায়কের ছইটা মাত্র পুত্র ছিল। | রাজকুমার জেমস, পিভৃবাকো আক্ষেপ 


জ্োষ্ঠ পুরের নাম জেমন্ু। এই মহাস্মারই 
সংক্ষিপ্ত জীবনী “সাহিত্যু-সংহিতা”র পাঠক 
পাঠিকাগণের জান-গোচর করিতেছি। 
ক্লাজবংশাবতংস সুধীর প্রী্ীকামনতিষ্ণার 
বাজত্বসময়ে, পাগ্যগণ (তামিল) সমগ্র 
মিংহলত্বীপে অত্যস্ত অত্যাচার ও নানাপ্রকার 
উপদ্রব করায়, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীস্রীজেমন্ 
পাণ্যাগণকে সিংহলরাজ্য হইতে বিভাড়িত 
করিবার মানসে বিশেষরূপ সচেষ্ট ছিলেন। 
কি উপায় অবলম্বন করিলে এই ঘোর 
অত্যাচারী পাগ্যগণকে তীহার পিতৃরাজ্য 
হইতে দুরীভূত করিতে সমর্থ হইবেন, সর্বদাই 
তাহার উপায় চিন্তা করিতেন । কিন্তু রাজ! 
্রশ্ীকামনতিষ্া, এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া 
অতীব ছুরূহু জ্ঞান করিস্না, এক প্রকার উদ্দা- 
সীনভাবে কালহরণ করিতেন। এই কারণ 
বশত; পিতাপুত্রে সর্বদাই বাদানুধাদ হইত। 
ছ্বৃন্ত পাণ্যগণের ঘোর অত্যাচারের গ্রাতি- 
কারকরণার্থ রাঞ্জকুমার জেমন্থ সর্বদাই 
পিতৃসমীপে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তিনি 
এ বিষয়ে সফলমনোরথ হইতে লা পারায়, 
পিতার উপর একাস্ত অমন্ত্ট হুইয়৷ নিরন্তর 
মনোকষ্টে কালযাপন করিতেন । সিংহল 
দ্বীপের অপর প্রদেশের রাজগণও, পাণ্ডা- 
গণের অত্যাচারের গ্রতীকারকরণে কুষ্টিত 
ছিলেন। পাধও পাণ্যগণের অত্যাচার 
একান্ত অসহা হইয়া উঠিলে, একদা রাজ- 
কুমার জেমমু নিজ নিভৃত কক্ষে খট্টাঙ্গোপত্ি 
স্বীয় হস্তপদ।দি সঙ্কুচিত করিয়া শয়ন করিয়া 
আছেন, এমন সময়ে রাজা পস্রীকামনতিষণা 
সেই গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, পুত্রের এই 


ভাব সনদর্শনে জেমন্ুফে কহিলেন, প্বৎম 1৯ 


হস্তপদাদি সঙ্কুচিত 'করিয্না, এরপভারে শন 
করিবার তাৎপর্ধ্য কি? পরল ও সহজভাবে 





করতঃ বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করিলেন-_ 
*পিতঃ ! পাষণ্ড পাণ্যগণ আমাদিগের হস্ত- 
পদাদি সন্কুচিত করিয়া দিয়াছে। মুতরাং 
কি গ্রকারে হস্তপদাদি প্রসারিত হইবে? 
এক্ষণে পদগ্রসারণের সম্ভাবন! নাই।* নর- 
পতি কামনতিষা! স্বীয় পুত্রের মনোভাৰ 
হৃদয়ন্গম করিয়া, ব্যথিত-হৃদয়ে বিনাবাক্যে 
ধীরে ধীরে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। 
এই ঘটনার পর, কয়েক বৎসর গত 
হইলে, কুমার জেমন্তু যখন দেখিলেন যে, 
এ সময়ে ছূর্ত্ত পাণ্যদিগকে দমন করিতে 
না পারিলে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি 
দিংহলের নান! প্রদেশ--নান। রাজ্য হইতে 
বহুসংখ্যক সৈন্ত সংগ্রহকরতঃ অন্থরাধাপুর- 
স্থিত পাগ্ডারাজ ইলালের সহিত যুদ্ধকরণার্থ 
স্বীয় পিত্রাদেশ প্রার্থন ক্রলেন। কুমার 
জেমন্থ তিনবার বিনীতভাবে. রাজান্ুমতি 
প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এ বিষয় অসম্ভব 
জ্ঞানে, রাজা কামনতিষণ| তিনবারই স্বীয় 
পুত্রকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে আদেশ 
দিলেন। কোন ক্রমেই জেমনুর বাসন! 
পুর্ণ করিলেন না। পিতার এই আচরণে যং 
পরোনাস্তি ব)ধিত হুইয়! এক দিন রাজকুমার- 
জেমন্, জনৈক পরিচারিকার করে একখানি 
সাড়ী কাপড় প্রদ্বানকরতঃ ত)হা। রাজসমীপে 
প্রেরণ, করিলেন। এই কথা  বণিয়। 
দিলেন-_-“লোকে কহে আমার. পিতা পুরুষ 
নহেন--স্ত্রীলোক। এই নিমিত্তই আমি এই 
সাড়ীখানি, এই পরিচারিক।'হন্তে রাঁজ-সন্গি- 
ধানে প্রেরণ করিলাম। পুরুষ-বেশ পরি- 
ত্যাগপুর্ধক আপনি ইহাই পরিধান করি- 
বেন, এই বাদন1।” রাজা কামনতিফ। 
এই পুর্রটীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সহসা 


ধকানরূপ" দৃগবিধান না করিষা, পুস্তকে 





বলিয়। পাঠাইলেন--“তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা 
কর, শীত্রই তোমাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান 
করিতেছি । একপ রাজদ্রোহী পিতৃপ্রোহী 
পুত্রফে আমার রাজ্য হইতে বিদুরিত না 
করিলে, আমার মঙ্গল নাই।” রাজকুমার 
জেমনু ঘদ্দিও জানিতেন যে, পিতা! তাঁহাকে 
বথেই্ ন্নেঘে করেন, এবং কোনরূপ দণ্ডে 
দণ্ডিত করিবেন না, তাহা হইলেও তিনি 
্বীয় পিতৃদেবের উপর অত্যন্ত অনন্ত হইয়া 
পিতৃ-রাজরধানী পরিত্যাগকরতঃ, কোন 
এক পার্কতাপ্রদেশে- পলাইয়া গিয়া, সেই 
অনমানবশৃন্ত স্থানে গুপ্তভাবে বাস করিতে 
লাঙ্গিলেন। মনে মনে প্রতিন্ত। করিলেন, 
যতদিন না পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে 
মিংহলবামিগণকে যুক্ত করিতে সমর্থ না হই- 
বেন, ততদিন রাজধানীতে প্রত্যাগমন এবং 
আপনাকে রাজকুমার বলিয়। পরিচয় প্রদান 
করিবেন না। ক্রমে, পলায়িত পুত্রের সন্ধান 
পাইয়া, রাজ্ত! কামনতিষ্! "কয়েকবার স্বীয় 
পুত্রকে রাজপুরে আনয়ন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। . কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য 
হইতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনার পর 
হইতে সকলে, রাজকুমার জেমন্ধুকে দত 
জেমন্ত' ঝলিত। “দূত” শবের অর্থ (সিংহলী 
ভাষায়) অবাধ্য। রাজকুমার স্বীয় পিতৃ- 
দেবের অবাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই এই 
অধ্য।তি প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় 
পিতৃদেবের .অবাধ্য না হইলে, সাধারণের 
নিকট প্দৃতু জেমহু” বলিয়া অভিহিত হইতেন 
না। কালে, প্দূতু জেমন” নামটাই ইতি- 
হাসের পৃষ্ঠার স্থান লাভ করিয়াছে। জেম- 
হুর পিতৃদেব রাজা ক্মনতিষণর মৃত্যু 
হইলে, জেমন্থু নিজ বাসন! পূর্ণ করিবার 


অভিগ্রায়ে বহুতর.পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্ত. 


সমভিব্যাহারে মহাবলী গঙ্গা পার হইয়া, 
অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং পাও্যরাজ 


ইলালের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। 
রাজকুমার জেমন্ুর সহিত বহুসংখ্যক. স্ুশি- 
ক্ষিত রণহন্ধীও ছিল। তৎকালে বিজিতগুর 
পাণ্যগণের একটা সুন্দর নগর ছিল। রাজ- 
কীম্ন প্রধান প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ এই স্ুুরম্য 
নগরে বাম করিতেন। জেমনু বিপুল 
সৈম্ত সমভিব্যাহারে এই নগর অবরোধ 
করিলেন। নগরবাসী পাণ্যসৈস্গণ 
কয়েক মাসাধধি এই অবরুদ্ধ নগরটীকে 
রক্ষা করিয়৷ বীরত্বের বিশি পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে একদিন জেম* 
স্থুর একটী সুশিক্ষিত রণহস্তী বিজিতপুরের 
লৌহস্বার হঠাৎ ভাঙ্িয়| ফেলায়, সেই 
স্থযোগে জেমনু দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত স্বীয় 
সৈম্তগণসহ নগরমধ্যে প্রবেশ করতঃ, নগর- 
রক্ষককে নিহত করিলেন। জনৈক পাগ্য- 
সেনাপতি এই নগরের রক্ষক-ছিলেন  নগর- 
পালের মৃত্াদর্শনে পাগুসৈগ্তদমূহ রণে 
ভঙ্গ দিয়! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হুইয়! পড়িল, 
আর তাহারা যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। 
বিপক্ষ সৈস্তগণের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থ! 
অবলোকনে, জেমস আপন বিক্রমে কতক- 
গুণি ক্ষু্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও নগর অধিকার 
করিয়। লইলেন এবং রাজধানী অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়া, অতি অল্লকালমধ্যেই 
বত্রিশটী ছুর্গ নির্মাণ করিয়া, কোন একটী 
নিদিষ্ট ও নিরাপদ স্থানে বাস করিতে 
লাগিলেন। ও 
তদনস্তর, এক দিবস পাণ্যরাজ ইলাল. 
বৃহদংখ্যক সৈন্য ও স্বীয় প্রধান সৈস্তাধ্যক্ষ 
মহাবীর দিগন্ঞকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং 
আপনার সুশিক্ষিত রণমাতঙ্গে আরোহণ: 
করতঃ, জেমনুকে আক্রমণ করগাভিলাযে: 
অগ্রর হুইতে . লাগিলেন। পাও)পতি 
ইলালের এই আগমন-নংবাদ শ্রবণে, রাজ- 
কুমার জ্রেমনুও ,অগ্রদর হইয়া চুইবালের' 


সন্দুখবন্তী হইলেনু। উভরপক্ষীয় সৈপ্তে ঘোরতর 
বুদ্ধ চলিতে লাগিল। পাণ্যটন্তগণের ভীষণ 
আক্রমণ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া, জেমনুর 
*সৈষ্জনিচয় তাহাদিগের নিজন্ব একটা ছর্গে 
প্রবেশকরতঃ, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধা হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতেও 
সিংহলী সৈম্তগণ আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ 
হইল না। গ্রবলপরাক্রাস্ত অমিতশক্তি- 
সম্পন্ন পাখ্যসেনাপতি দিগজ্ঞ শ্বীয় অদ্ভূত 
রণকৌশলে ও বীরবিক্রমে, একে একে 
জেমন্ুর প্রায় সমুদা় ছুর্গই করতলগত 
করিলেন। এমন সময়ে, জেমস্নর প্রধান 
সেনানায়কের অপূর্ব কৌশল ও অমিত- 
তেজোবলে ইলালের গতিরোধ হুইল। 
ইহাতে ইলালের সৈম্তগণ -উৎসাহহীন হইয়া 
পড়ায়, কামনতিষণার বংশধর. জেমন্ুর 
স্থুশিক্ষিত অশ্বারোহি-সৈম্তগণ ভীমবেগে 
পাগুযসৈন্তগণের উপর নিপতিত হইয়া তাহা- 
দিগকে পশ্চাৎপদ করিতে লাগিল। এক্ষণে 
ইলাল বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া, কতকগুলি 
পাণ্যসৈম্ত লইয়া, গাহার পলায়নোন্ুখ সৈল্ত" 
গণকে পুনরাহ্বানকরতঃ, তাহাদিগকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মিংহল- 
রাজকুমার জেমন্ন ও গাণ্যুপতি ইলাল, 
উভয়েই স্ব স্ব সুশিক্ষিত রণমাতঙ্গে আরোহণ 
করিয়! সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। 
পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র, পরস্পরে সন্ভুখ 
সমরে রত হইলেন। . বহুক্ষণ পর্যস্ত উভয় 
রীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এ 
সময়ে কোন পক্ষের সৈম্তই অপর পক্ষের 
বিকৃদ্ধে যুদ্ধ ন| করিয়া, স্থিরতাবে উভয় 
বীরের য়দ্ধ দেখিতে লাগিল ।. ছুই গঞ্জারোহি 
সাংধুঙ্ষিশুরের ভীষণ বুদ্ধ চলিতেছে, এমন 
সময়ে, পাণ্ডারাজ ইলাল ল্েমস্থকে লক্ষ 
করিয়া, তততি তীক্ষপ্থীর বড়শ্] নিক্ষেপ 
করিলেন। কিন্ত রণনিপুগ জেমন্ু তৎক্ষণাৎ 


তথা হইঙ্ে সরিয়া। যাওয়ায়, ইলালহস্ত নিঙ্গিপ্ত 
বড়শ! বার্থ হইয়া গেল। পরে জেমন্থর 
ই্গিতে তদীয় নুশিক্ষিত রণহস্তী ইলালের 
রণহস্তীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। 
ইলালের হস্তী ভয় পাইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল। ইলাল আত্মরক্ষা! করিতে ন! গারিয়া, 
সেই ভূপতিত গম্ধ-চাপে তৎক্ষণাৎ প্রাণ 
হারাইলেন। এই ঘটনায় পাগ্যনৈন্তগণের 
মধো অনেকেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল ?-- 
অবশিষ্ট সৈশ্ভগণ জেমহর সৈম্ত-হত্তে সমর- 
স্থলে প্রাণ বিসর্জন দিল। জেমনু শত্রু 
জয় করিয়া, মহাসমারোছে অন্ুরাধাপুরে 
গমনকরতঃ, রাঁজসিংহাসন অধিকার করিয়া 
লইলেন। জেমস্কুর অনাধারণ বীরত্বে, খু 
পূর্ব ১৬৪ অবে, পুনর্ধার সিংহ-বংশের 
রাজ্যলাভ হইল। 

দৃূতু জেমন্থ থে কেবলমাত্র বীর ও উৎ- 
সাহী পুরুষ ছিলেন, এমন নছে। পরোপকার*. 
বৃত্তি, দয়া, ভায়পরতা, সত্যবাদিতা, ক্ষম] 
প্রভৃতি সদগুপেও তিনি বিতৃষিত ছিলেন। 
বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বার। পরিচালিত হইয়া, গুণবানের 
প্রকৃত গুণগ্রহণে কদাচ তিনি পরাত্মুখ হইতেন 
না। সংগ্রামে নিহত হইলে, সাহদিক শক্রর 
প্রতিও তিনি উদারতা প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন ন!। সমরক্ষেত্রে, হস্তি-চাপে যে স্থানে 
পাণ্যরাজ ইলালের মৃত্যু হইয়াছিল, উদার” 
হৃদয় জেমস রাজোচিত সমারোহে সেই স্থানে 
ইলালের দেহ দাহ করাইয়1, তথায় একটা 
সুদৃহ প্রস্তরস্তস্ত নির্মাণ করিম! দিয়াছিলেন ১ 
এবং ' ঘোয়ণ করিয়! দিয়াছিলেন যে, এই 
স্তস্তের নিকট দিয়া বদি হ্বয়ং নরপতিও 
গমন করেন, তাহা হইলে তাহাকেও হস্তী 
বা হয় হইতে. অবতীর্ণ হইয়া, নির্দিষ্ট সীম! 


এব পথ প্ধাস্ত পদব্রজে গমন করিতে হইবে, 


কেহই এ আদেশ অমান্ত. করিতে. পাবে 
নাথ 


এ 


পপর্বেই উত্ত হইয়াছে যে, জেমনু অত্যন্ত | এবং চতুম্পার্থের স্তস্তগুলি কারুকার্ধ্যবিহীন 
দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। বস্তুতঃ, | অর্থাৎ সাদা। এই প্রাসাদটা ৯ নয় তল! 
তিনি পরের স্থখে সখ ও পরের ছঃখে ছঃখ | এবং-ইহাতে প্রায় ১৯** এক সহত্র প্রকোষ্ঠ 
অন্ুতব করিয়া! নহাঞ্নতৃতি প্রকাশ করিতেন। | ছিল। এই গ্রাগাদের উপরের অংশ 
কাহারও হুঃখ দেখিলে, তিনি তাহার প্রতি । (ছাদাদি) সমন্তই পিল দ্বারা বিনির্দিত 


কারের চেষ্টা করিতেন। এই পরম ধার্িক- 
পুরুষ যারপরনাই ভ্তায়নিষ্ঠ ও ছৃ্র্্মবিরত 
অধীশ্বর ছিলেম। পাগ্যরাজ ইলালের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রামে যে বিস্তর লোকক্ষয় হইয়া- 
ছিল, এই অহ্খকর বিষয়টা চিন্ত। করিয়া, 
ধার্থিকগ্রাবর জেমন্ু মৃত্যুর পর, পরলোকের 
বিষয়ে বিবেচেন করিতে লাগিলেন। 
প্রাশিক্ষয়রূপ পাপের প্রায়শ্চিব্ত্বরূপ তিনি 
গ্বরাজ্যনিবাপী দরিদ্রজনগণকফে প্রভৃত ধন 
দান করিলেন এবং গ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, 
নানাস্থানে নানাবিধ বিহার ও ধাতুগর্ভ 
নিশ্বাণ করিয়া দিলেন। এই সকল সদনুষ্ঠা- 
নের নিমিত্ত, রাজকুল-গৌরব জেম যথেষ্ট 
যশঃ-নুখ্যাতি অর্জন" করিয়াছিলেন। রাজ! 
দুডু জেমগ অন্ুরাধাপুরে বিস্তর অর্থবায় 
করিয়া যে একটা পিত্তলময় প্রাসাদ নিদ্দাণ 
করেন, তাহাই তাহার সর্ধপ্রধান কীত্তি। 
এই পরম সুন্দর ও ন্ুগ্রশস্ত গ্রানাদট। 
চতুষ্ষোপবিশিষ্ট এবং ইহার পরিধি প্রায় 
২০* ছুই শত হস্ত) ইহার উচ্চতাও এতদন্থ- 
রূপ। এই হুদৃষ্ঠ প্রাসাদে বিভিন্ন দেশ 
হইতে আনীত মূল্যবান গ্রেনা ইট্‌ (01817105) 
প্রস্তরবিনিশ্মিত ১৬** এক সহ্ত্র ছর শতটাী 
ুদৃন্ত স্বস্ত ৪৯ চল্লিশ শ্রেণীতে সংস্থাপিত 
ছিল। অর্থাৎ গ্রতি পংক্তিতে ৪* চষ্লিশটা 
করিয়া স্ততস্ত ছিল। এই নুরম্য ও বৃহৎ 
প্রাসাদ এক্ষণে ভগ বস্থাক় সু,পাকারে পতিভ 
রহিয়াছে । অতি সুন্দর কারু-কার্য্যবিশিষ্ 
অনেকগুণি সন্ত অস্ভাপি পুর্বাবৎ দণ্ডারমান 
রহিয়াছে । এই প্রাসাদের মধাস্থলের 
সমুদগায ব্বস্তই অতি উৎকৃষ্ট কারুকাধ্যবিশি্ 


পেপে পীশিশাশপপা পাপী শী শশা 


হইয়াছিল বলিয়াই, লোকে ইহাকে পিত্লমন্ন 
প্রাসাদ আখথা। প্রদান করিয়াছিল। এই 
প্রাসাদের মধ্ভাগটী অতীব চমৎকার। 
ইহার মধাস্থলে একটা ছ্প্রশস্ত দালান 
(7911) ছিল, এই দালানে হস্তী ও সিংহাদির 
নানাগ্রকার গিপ্টি করা সবন্দর মুর্তি ও গজ- 
দন্তবিনির্শিত অতি অদ্ভুত কার কাধ্যবিশিষট, 
পরম দুন্দর ও বৃহৎ একটা সিংহাসন ছিল। 
এই পিত্তলময় প্রাসাদের সর্ব উপর তলায়, 
পরমধার্শিক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাম করিতেন। 
যাহার! নিক্ন-শ্রেণীর ভিক্ষু বা সঙ্স্যালী এবং 
ধাহাদিগের আচার ও ব্যবহারে প্রকৃত ধার্টি- 
কের লক্ষণ পরিলক্ষিত্ত না হইত, তাহ্দিগকে 
নিয়তলে বাস করিতে হুইত, তাহার উপর 
তলায় বাদ করিবার অধিকার পাইতেন ন1। 
এই প্রাাদের সোপানপথ (সিঁড়ি) অতি 
সঙ্কীর্ণ ছিল। নয় তলা আরোহণাবরোহণ 
করিতে উদ্দাসীনগণের বিলক্ষণ অন্ুবিধ! 
ভোগ করিতে হুইত। বৌদ্ধ ভিক্ষগণের 
কেবলমাত্র সন্মান বা! মর্যাদা সংরক্ষণার্থই 
উচ্চতম স্থানে বাদ করিবার ব্যবস্থা হইয়া 
ছিল। তৎকালে বৌদ্ধ উদাদীনগণকে 
বৌদ্ধধর্মের রীতি ও নীতি এবং অনুষ্ঠানাদি 
পুর্ণমাত্রায় মানিয়া চলিতে হইত, কোন 
বিষয়ের কিছুমাত্রও ব্াতিক্রম করিবার শক্তি 
ছিল না। যিনি বৌদ্ধধর্মের বীতিনীতিগুলির 
সম্পূর্ণভাবে পরিপালন না৷ করিতেন, তাহাকে 
উচ্চপদ বা ভিঙ্ষু-সম্মান প্রদান কর! হইত 
না। বিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়মান্ুসারে চলিতেন, 
তিনিই উচ্চপদদ লাভকরতঃ সর্বসাধারণের 
পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিতাজন ছইতেল। 


সিংহল-সান্ত্াদ্য মধ্য অঙথুরাধাপুর একটা 
পরম সমৃদ্ধিপালী নগর। এই নগ্সে “রব বে 
ন্বলাশয়' নামে একটী স্থবৃহৎ ও অভীব 
রমণীয় বৌদ্ধ-মঠ ছিল। এই পরম, সুন্দর 
অঠটার স্ভায় চিত্রবিচিত্রময় বৌদ্ধমঠ সমগ্র 
সিংহল দ্বীপে আর ছিল ন1। এই বৃহদায়তম 
বৌদ্ধমঠটা . প্রায় ২০০ ছুইশত হস্ত পরিমিত 
উচ্চ ছিল। বর্তমান সমদ্ে, ইহার ভগ্াবশিট 
ইষ্টকপ্রস্তরাদদি একটা প্রকাণ্ড স্ত,পাকারে 
পরিণত হুইয়৷ রহিয়াছে, এবং এই স্ত;পোপরি 
বিবিধ জাতীয় বন বৃক্ষলতাদি পরিৰদ্ধিত 
হইয়। শোভ! পাইতেছে। এই স্তুপটার 
উচ্চতাও এক্ষণে ১২৫ একশত পঞ্চবিংশতি 
হস্ত'পরিমিত দেখিতে পাওয়া যায় । এই স্বুহৎ 
ও পরম রমণীয় বৌদ্ধমঠের চতুষ্পার্থ্ে অনেক- 
গুলি সুন্দর সুন্দর বাটিকাঁ ছিল। এই 
মনোহর স্থান্টার গরিধি ১৪*০ চৌদ্দ শত হস্ত, 
এবং ইহার সর্ধত্র প্রস্তর বিমণ্ডিত ও চারি- 
দিকেই প্রশস্ত পরিখা ছিল। পরিখাটা 
প্রায় ৫৭ পঞ্চাশৎ হস্ত গ্রশস্ত। পরিখার 
ঘাট্‌ পির উভয় পার্খবই পরম স্থন্দর ও 
মূল্যবান্‌ মর্থর প্রস্তর-বিনিশ্মিত (কৃত্রিম ) 
হস্তীর প্রথমার্দভাগ স্থাপিত ছিল। রাঁজ- 
কুলতিলক মহাত্মা দৃতু জেমন্গ প্রভুর অর্থব্যয় 
করিয়া, এই সংকীর্তি রাখিয়া! গিয়াছেন। 
এই নকল কার্যোের নিমিত্ত, অট্টালিক] শিল্পি- 
গণকে তিনি থেষ্ট পারিশ্রমিক গ্রদান করতঃ 
“তাহাদিগকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । 
রাজকুলরত্ব মহামতি জেমনগ কোন ব্যক্তি- 
কেই, বিনা বেতনে, এই 'সকল শ্রম-সাধ 
“কার্যে নিযুক্ত করেন নাই। 
_ জীবঙের ব্স্তিম অবস্থায়, জেমমু আর 
একটী পরম রর্ষণীয় বৌদ্ধমঠ নির্মাণে ক্ত- 
স্্ল্প. হুইয়াছিলেন ; এবং তিনি: এ কার্য 
'আরম্তও করিগ্পাছিলেন? . কিন্ত সমাধা 
করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। আপন 


____._ ৫ শী রশ শী শী টা শা টা ঁ ওঁ টাটা 
পাশ 


মৃত্যুর তি অল্লকাল পূর্বে, বাজ. দ্বেমস্থকে 
সন্ত করিবার নিমিত, তীঁহানস কনিষ্ঠ সহোদর 
দার-বিনির্শিত সেই প্রফার একটা মঠের 
আদর্শ গ্রস্তত করতঃ, জেমনূুকে তাহা! 
দেখাইয়াঞ্থিলেন। একান্ত 'অনুস্থ অবস্থায়, 
রাজ। জেমজূকে, লোকে পাঁলকীকে, অ|রোহণ 
করাইয়া, উক্ত মঠ প্রদক্ষিণ করাইয়াছিরা। 
তদনস্তর, বহুমূল্যের একখানি স্থুকোমন 
গাণিচা এমন এক স্থানে, স্থাপিত করিয়া 
জেমনুকে তছুপরি উপবেশন করান হইয়া 
ছিল বে, যে স্থান হইতে তিনি এ'মঠ্টী অতি 
উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হছন। এই 
আদর্শ বৌদ্ধম্ঠটী সম্যক্‌' সন্দর্শন করতঃ 
জেমনু যৎপরোনাস্তি আনন্দ উপভোগ করিয়া" 
ছিলেন। : এই সময়ে, পরলোক গমনোনুঞ্জ 
রাজ! জেমনুর হৃদয় কিঞ্চিৎ উদ্বেলিত ও 
তাঁহার মনে নানাগ্রকার ভাব উদ্দিত হুইয়।- 
ছিল। তাহার কৃত অনেকগুলি সদনু্ান 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গেল দেখিয়া 
তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া! অশেষ হূঃখ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজকুলতিলক্‌, 
ধার্ষিক-গ্রবর মহাত্ম! জেমনুর যৌবনাবস্থায় 
তাহার জনৈক প্রিক্ব সেনাপতি . সন্ন্যাসধর্শ 
অবলম্বন ফরিয়াছিল। এক্ষণে এই মুমূষূ অব- 
স্থায় রাজা! জেমন্থ সেই ধর্গ্রাণ, উদাশীনকে 
প্রিয় ও মধুর সম্ভাষণে বলিয়াছিলেন ১-- 
“এতদিন পর্য্যন্ত জামি'বশজন সেনানায়কের 
মাহায্যে, বু যুদ্ধ করিলাম) কিন্তু এক্ষণে 


ন্ত্যুক্ূপ ভীষণ শত্রর সহিত আমাকে একাকী 


যুদ্ধ রুরিতে হইতেছে । এ প্রবল শক্রকে 
আমি কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হুইৰ 
ন11৮ . 2 ঢু | 

' পরলোক-গমদোন্ুখ রাজা জেমন্ুর 
বাসনাহুদারে, তাহার .কৃত লৎকীর্তির এক 
সুদীর্ঘ তালিকা তৎকালে তাহার সুখে গাঠ 
করা! হইয়ছিল। -ইহা হইতে. অবগ হওয়া 


যায় যে, এই পরম জানী, সদাশয়, উচ্চমন| 
ও একান্ত প্রক্জাবৎসল নরপতি বছ অর্থবায়ে, 
৯৯ নিরনববইটা বিহার নির্মাণ ও বহুবিধ 
জলাশয়াদি খনন করাইয়া, যথেষ্ট যশোরাঁশি 
অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার নির্মিত 
রমণীয় মঠ সমূহে উদাসীন সকল নিরস্তর 
পরমন্বথসচ্ছন্দে কালহুরণ করিতেন। সমগ্র 
লিংহলত্বীপে ঘতগুলি উদাসীন বাঁস করিত, 
কপাশীল জেমন্থ তাঁহাদের সকলকেই প্রতি 
বর্ষে তিন প্রস্ত করিয়া, তিনবার বস্ত্রদদান 
করিতেন। দৃতু জেমনুর রাজ্যাধিকাঁর কাল- 
মধো কোন সময়ে সিংহনত্বীপে ঘোরতর 
ছুর্ভিক্ষের গ্রাছুর্ভাব হইয়াছিল) সে সময়ে, 
এই গ্রজাবৎসল রাজ! গরচুর পরিমাণে শম্ত 
সংগ্রহ করতঃ, তাহ! অকাতরে দাঁন করিয়া 
গ্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই 
সকল দুমূল্য শল্তাদি বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রয় 
করিয়! আনিবার নিমিত্ত, মহান্গভব জেমনু 
বীর বহূল্যের বর্ণকুগুল খুলিয়া দিয়াছিলেন। 
তাঁহার দ্বারদেশে যত সংখ্যক উদাসীন বা 
 তিক্ষার্ধীবী আগমন করিত, তাহাদের সকল- 
কেই তিনি অকাতরে অব্নবস্ত্রাদি দান করিয়া 
পরম ম্থুখ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি 
স্বীয় রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থ বাহির 
করতঃ ঘোষণ! করিয়া দিয়াছিলেন যে,--"কেহ 
কোথাও অক্লাভাবে যেন কষ্ট না পায়। 
অন্তত্র অন্ন না মিলিলে রাজভবনে নিশ্চয়ই 
অল্প মিলিবে।” এই উদ্বীরচেতা, উচ্চমনা, 
ও সদাশয় মহাপুরুষ, শ্বীয় রাজত্ব সাত সাত 
দিবসের নিমিত্ব, পাঁচবার উদাসীনগণের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যের 
ঘাদশটা নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ নিশীকালে 
৭০** সপ্ত সহশ স্বত প্রদীপ জলিত। আস্টা- 
দশ আবশক স্থলে, ১৮ অষ্টাদ্রশটা চিকিৎ- 
সালয় গ্রতিঠিত করতঃ, যাহাতে ইহাদিগের 
বছদেন সংসাধিত হয়, তথিষ় রান! জেমজ 


স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। এই সকল চিকিৎ- 
সালয়ের চিকিৎসকগণকে যথোপযুক্ত ব্তেন 
বাঁ পারিশ্রমিক এবং রোগিগণকে আবশ্তক 
মত উপযুক্তরূগ পথ্যাদি প্রদান করিতেন। 
8৪টা স্থান হইতে, প্রতিদিন অনবরত অন্ন, 
শর্করা, হুগ্চ, মধু ও লবণ দরিদ্রদিগকে প্রদান 
কর! হইত। সমগ্র সিংহলদ্বীপের যাবতীয় 
বৌদ্ধমঠ ও অপরাপর মন্দিরে নিশাকালে যে 
সকল আলোক জলিত, দানশীল জেমন্ু স্বয়ং 
মে সকল বিষের ব্যয়-ভার বহন ক্রিতেন। 
তাহার রাজত্বকালে সমস্ত বিহারে বিশেষ- 
ভাবে ধর্মালোচন! হইত। তজ্জন্ত উদাসীন- 
গণ রাজকোধ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ, 
দ্বত এবং বন্তরাদি প্রাপ্ত হইতেন। কৃপাবান্‌ 
রাজ! জেমন্্র অপতা নির্বিশেষে প্রজাপালন 
করিতেন। জেমনুর রাজত্ব সময়ে, তাহার 
অপার কৃপায়, কোন এজারই অল্প ও বন্ত্রের 
অভাব হইত না। মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে, বিহার 
গুলির বিবয় উল্লেখ করিয়া, এই মহান্ুভব 
বলিয়াছিলেন ;_«আমার সম্পদ সময়ে এই 
সকল কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু এ 
সকল বিষয় হইতে এক্ষণে আমি সাস্বন! 
পাইতেছি না। পরস্ত, আমার ছুঃখের সময়ে 
যে ছুইটা দান করিয়্াছিলাম, তাহাতে আমি 
বড়ই সাস্বনা পাইতেছি।” অনস্তর ধাতু- 
গর্ভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দীনগ্রতিপালক, 
প্রজাবৎসল ও কীগ্ডিশালী নরপতি দেন 
তন্থত্যাগ করতঃ, চিরদিনের নিমিত্ত চিরানন্দ- 
ময় ধামে গমন করিলেন। খ্রষ্টজন্মের ১৪* 
একশত চল্লিশ বৎসর পুর্বে এই মহাত্মা 
পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 

রাক্ববংশাবতংস জেমঙ্গ পরমধার্দিক ও 
উদ্দাসীনগণের অতীব প্রিয় সেবক ছিলেন। 
তিনি উদ্দাসীনদিগের দাঁসাহুদাস, “এ কথা 
জেমন্ য়ং বছবার বহুমময়ে বহলোক সমক্ষে 
আনন্দান্ত।করণে প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। 
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দেবের ন্তার় প্রজামাজ্রেরই ভক্তি ও অন্থরাগ 


সমাপ্ত। 


শীকুষঃপ্রসাদ ঘোপ, বিগ্ভাবিনোদ। 


স্পসচসপসপপ 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


( পুন্বপ্রকাশিতের পর ) 


জ্িত- _মুনিবিশেষ, মহধি গৌতমের পুন্র। 


তপস্তাদ্বার! ইনি ধর্শ্মার্গে বিশেষ উন্নতি- 


লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতা 
ইহাকে পিতার স্তাক় মান্ত করিতেন। 
একদ। ইনি একত ও দ্বিত নামক ভ্রাভৃ- 
ছয়ের সহিত যজ্জীয়্ পণু-অ।হরণার্থ গমন 
করেন। গ্রত্যাগমনকালে পশুর লোভে 
ইহার ভ্রাতৃদবপ্ন ইহাকে বনমধো পরি- 
ত্যাগ করেন। অতঃপর বৃকদর্শনে ভীত 
হইয়! পলায়ন করিবার সময়ে ত্রিত এক 
কুপমধ্যে নিপতিত হন। কথিত আছে 
যে, ইনি সেই স্থানেই সোমধাগ করেন। 
তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইহাকে উদ্ধার 
করেন। অনস্তর ত্রিত আশ্রমে গমন- 
পুর্ববক ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশাপ দিয় বৃক- 
রূপে পরিণত করেন। 

ত্রিপাদ-_ শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দৈত্য- 
রাজ বলির নিগ্রহার্থ ভগবান্‌ বিষণ 
বামনরূপে তৃতলে 'মবতীর্দণ হইয়া বলির 
যক্তস্থলে গমনপুর্বক ত্রিপাদপরিঘিত 
ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তাহাতে 
গ্রতিশ্রুত হইলে, ভগবান এক পাদ 
দ্বারা খর্গ ও অপর পাদ দ্বার! মর্ত্য 
আক্রমণপূর্বক নাতিপন্সোডুত ভৃণতীয় 
পাদ স্থাপনের স্থান না পাইয়। বলিকে 


তাহা নির্দেশ করিতে বলেন। অঙ্গী- 
কারপরায়ণ, দানশীল ' বলি আপনার 
মস্তক পাতিয়৷ দিয়া তাহাতেই তৃতীয় 
পাদ স্থাপন করিতে বলায় বামনদেব 
তাহাই করিয়া বলিকে পাতাঁণে নীত 
করেন; তদবধি বিষুণর এক নাঁম হইল 
ত্রিপাদ। 


ত্রিশঙ্ক.শ্নামথ্যাত হু্ধ্যবংশীয় প্রসিদ্ধ 


নৃপবিশেষ। অধোধ্যায় ইস্টার রাজ্য 


_ছিল। রাজা! হরিশ্ন্ত্র ইঠারই পুত্র। 


ইনি সশরীরে স্বর্ণগমন কামনার কুলগুর 
বশিষ্ঠ ও.তদীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে 
বলেন। তাহারা তাহাতে অসম্মত হইলে, 
ত্রিশস্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। 
বিশ্বামিত্র শ্বীয় তপোবলে ইহাকে 
সশরীরে বর্ণে প্রেরণ করেন.। কিন্ত 
দেবগণ ইহাকে নিয়ে নিক্ষেপ করিলেন । 
তখন বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশস্কুকে 
উর্ধে অবস্থিত রাখিয়া নূতন নক্ষত্রলোক 
হুজনপূর্ধবক অন্ত দেবতা ও শর্গের সৃষ্টি 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ত্রিশস্কুকে 
সেই মধ্যপথে নবনক্ষত্রসমূহে পরিবৃত 
হইয়া! অবস্থিতি করিতে দিলেন। 


দক্ষ__দক্ষগ্রজাপতি ব্রদ্ধার পুত্র) বিধাতার 
: জক্ষিণানুষ্ঠ. হইদুত ইহার জগ্ম হয়। 


1... ইহার ভাধ্যার নাম প্রহ্থতি। দক্ষের 
অনেকগুলি বস্তা হয়; তন্মধ্যে মহধি 
কশ্তপ বারটা, ধর্খরাজ দশটা, চন্তর 

. সাতাইশটা, অরিষ্টনেমী চারিটী ও অঙ্গিরা 

+ [. ছুইূটী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার 

সর্বকনিষ্ঠ কন্য। সতীর সহিত শিবের 

বিবাহ হয়। 
একদা! ভূগুখধির যজ্ধে শিব শ্বশুরকে 


চে 


অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হুইয়।, 


জামাতাকে ষজ্ঞভাঁগ হইতে বঞ্চিত করি- 
বার সঙ্কল্ন করেন, এবং শিবকে অপ- 
মানিত করিবার অভি প্রায়ে এক যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়৷ শিব তিন্ন অন্ত সকল 
দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা 
নিমন্ত্রণেও পিভৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। 
কন্তাকে দেখিয়। দক্ষ কটুবাক্যে শিব- 
নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতি- 
নিন্দাশ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ 
করেন। শিব সংবাদ পাইয়। সাগচর 
ষজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের 
অন্ুচরের1 যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শির- 
শ্ছেদন করিয়া তাহ! অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিলেন। অতঃপর প্রস্থতির অনুরোধে 
শিব দক্ষকে পুনজীবিত করিলেন, কিন্ত 
তাহার মস্তক ভক্মীভূত হওয়া» একটা 
ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা 
করা হইল। শিবনিন্দার ফলে দক্ষ 
ছাগমুণ্ড হইলেন। 

দণ্ডী-__ব্পবিশেষ। ইনি ঘোটকীরূপিণী 
অভিশপ্ত অগ্সর। উর্বসীকে প্রাপ্ত হন। 
কৃষ্ণ ইহার নিকট ঘোটকী প্রার্থনা 
করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অস্বী- 
ক্কৃত হন। অতঃপর দণ্তী কৃষ্ণের ভয়ে 
ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহুই 
ইহাকে আশ্রয় দিলেন ন$। অবশেষে 
দণ্ডতী পাওবগণের শরণাপন্ন হুইলে, 





মহাবল ভীম ভ্রাতৃগ্ণণের অসম্মতিতে 
ইহাকে আশ্রয় প্রদ্দান করিলেন। এই; 
কারণে পাওবদিগের সহিত কৃঙ্ের, 
যুদ্ধঘটন! হয়। যুদ্ধে কৌরবগণ পাওডবপক্ষ' 
অবলম্বন করেন, এবং দেবগণ কৃষ্ণের, 
সাহায্যার্থ আগমন করেন। তথন অষ্ট- 
বর্জ একত্র হইলে উর্ধসী শাপমুক্ত। হুইয়া: 
স্বর্গে গমন করিলেন। দণ্ডীও স্বরাজ্যে 
প্রতিগমন করিলেন। 


দত্তাত্রেয়-_খধিবিশেষ,. অঞ্জিমুনির পু » 


বিষ্ণুর অংশে ইহার জন্ম, সুতরাং ইনি 
ভগবানের অংশাবতার') ইনি গ্রহলা- 
দ্াদিকে আত্মাবিস্তা শিক্ষা দেন; ইহার, 
পুত্রের নাম নিমি॥ 


দ্রধীচ, দধীচি-__সুনিবিশেষ। অথর্ব মুনির, 


গুরসে তৎপত্বী শাস্তির গর্ভে ইহার জন্ম 
হয়। ইহার কঠোর তপন্তায় ভীত 
হুইক্া দেবরাজ ইস্টার তপোভঙ্গের নিমিত্ত 
অলম্ুা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। 
অলন্ুষ! দর্শনে ইহার চিত্রচাঞ্চল্য উপ- 
স্থিত হইলে তাহাতেই পুত্র সারস্বতের 
জন্ম হয়। ইনি অতিশয় শিবভক্ত 
ছিলেন। ইনি শিষ্ঞ নন্দীকে শিবমন্ত্ে 
দীক্ষিত করিলে, তদবধি নন্দী শিবের 
গাশ্বচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইনি 
দক্ষ গ্রজাপতিকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে 
নিষেধ করেন। দক্ষ সে কথায় কর্ণপাত 
না করায় ইনি যজ্ঞক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করেন। 

বৃত্রাস্থুর কর্তৃক শ্বর্গ হইতে বিতাড়িত 
হইয় দেবগণ জানিতে পারেন যে, দধীচি 
মুনির অস্ত্রনির্শিত অগ্্ ব্যতীত অন্ত 
অস্ত্রে অসুরের বিনাশ হইবে না। তখন 
ইঞ্জ সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইহার নিকট উপস্থিত 
হইলে, সুনিবর অকুষ্টিতচিত্তে পয়োপ- 
কারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরস্ষর্ন হইয়া 
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ৰলিলেন যে, নশ্বর অস্থিপঞ্জয় লোক- 
হিতার্থে, বিশেষতঃ দেবকার্ধো, নিয়োগ 
করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর 
সৌভাগ্যের ব্ষিপ্ন কি হইতে পারে? 
আতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ 
করিলে, ইহার পবিত্র অস্থিতে বজান্ত্ 
নির্ঘিত হয়, এবং সেই অস্ত্রাধাতে বৃত্রা" 
সুরের প্রাগসংছার কর! হন্ন। 
দনু-__কশুপভার্্যা, দক্ষরাজের বন্তা। 
ইহার গর্ভে শঙ্কর, নমূচি, পুলোমা, 
নিকুস্ত, নরক প্রতৃতি চল্লিশটি পুত্রের 
জন্ম হয়; এই সকল পুত্রই দানব 
নামে খ্যাত। 


দন্তবত্র-_নৃপবিশেষ, চেদ্দিরাজ দমঘোষের 


কনিষ্ঠ পুত্র । বস্থদেৰ-ভগিনী শ্রুতশ্রবার 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ 
সহোদরের নাম শিশুপাল। ইহীরা 
সম্পর্কে কৃষ্ণের পিতৃঘস্থপুন্পা হইলেও 
তাহার ঘোর বিদ্বেধী এবং মগধরাজ 
জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। শিশুপাল 
নিহত হইলে, দস্তবক্র কৃষ্ণের প্রাণবধার্থ 
সর্বদাই চেষ্টা করিয়া বেড়ীইতেন; পরস্ত 
একদা যুদ্ধে কৃষ্ণের গদাদ্থাতে নিজেই 
গধ্ত্ব প্রাপ্ত হন। 

দমঘোষ-_ইনি চেদি রাজ্যের রাজা 
ছিলেন। বন্ুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার 
সহিত ইহার বিবাহ হইলে, তাহার গর্ভে 
ইহার শিশুপাল ও দস্তবক্র নামে দুই 
পুত্র জন্মে। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের 


অন্থগত ছিলেন; হুতরাং তাহার শীসনে- 


ইঙ্হীকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও 
অন্ত্রধারণ করিতে হক্। 


দৃশরথ-_অযোধ্যার নৃপবিশেষ, রামচক্জা- 


দিয় পিতা। দূর্য্বংশীক্প প্রধিতনাম! 
মহারাজ রঘুর গু ) অজেন্স ওয়লে তদীয় 
মহিষী ইন্দুমতীর গর্ভে ইহার জগ হয়। 
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কেশিল্যা, কৈকেরী, ও মিত্রা নামে 
ই্ার তিনটী প্রধান! মহ্ষী- ছিলেন। 
ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দশরথ 
একদা মৃগয়ার্থ ধনে গমন করিয়া রজ- 
নীতবে অন্ধক মুনির পুত্রকে মৃগত্রমে 
শবভেদী বাণ দ্বার বধ করেন। তাহাতে 
অন্ধক মুনি ইঙ্াকে অভিশাপ প্রদান 
করেনু যে, “আমার স্তায় তোমাকেও 
পুণ্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে.” এই 
শাপ দশরখের পক্ষে বরখবরূণ হইল। 
অতঃপর ইনি স্বীয় জামাতা খধ্যশৃ্ 
মুনির ছারা পুত্রেষ্টি-বজ্ঞ করাইয়া তাহার, 
ফলে চারিটি পুত্ররত্ব লাভ কফরেন। 
কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈবেয়ীর গর্ভে 
ভরতের, এবং স্ুমিত্রার গর্ভে লক্ষণ ও. 
শত্রুন্প নামক ছুই যমজ ভ্রাতার জদ্ম হয়॥ 
দরশরথ যেমন শৌর্ধ্যবীর্যযসম্পন্ন, তেমনই 
সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদ! যুদ্ধে ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গ হই গৃছে গ্রত্যাগত হইলে, 
কৈকেয়ী অতি ঘত্তপূর্ববক শুশ্রষা করিয়া 
ইহাকে সুস্থ করেন। সেই সময়ে ইনি, 
কৈকেয়ীকে ছুইটি বর দিবার অঙ্গীকার৷ 
করেন। 

রামচন্দ্রা্দি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহের 
পর রাম রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হইয়াছেন 
দেখিয়া! দশরথ তাহাকে যৌবরাজেচ 
অভিষিক্ত করিবার আফোজন করেন। 
এদিকে কৈকেয়ী স্বীয় হুষ্টবুদ্ধি পরি- 
চারিক1 মন্থরার পরামর্শে দশরথের পুর্বব- 
কৃত অঙ্গীকারান্ুসারে এক বরে রামের 
চতুদ্দশ বৎসপ্ধ বনবাঁস ও অপর বরে 
ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থন। 
করিলেন। সত্যপয়ার়ণ দশরখ কিছুতেই 
কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে ন পারিয় 


. *অগতা। হার প্রস্তাবে সম্মত হুইলেন। 
“গিতত্ 


কাক্সাগলদ পিতজভাপালানার্সে 
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তৎক্ষণাৎ ভার্ধয। জানকী ও অনুজ লক্ষণ- 
সহ বনে গমন করিলেন। এদিকে মহা- 


সাহিত্য-গংহত। | 





হইলে ইঞ্াদের রঘুনামক দেশবিখ্যাঁত 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 


রাজ পুরশোকে হাহাকার করিতে | দ্রিলু-ৃপতিবিশেষ। খৃষীয় গ্রথম শতা- 


করিতে জীবন বিসর্জন করিলেন। 
দ্বাশরথি রায়-_বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালী- 
রচক্মিতা ও গায়ক। বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ বীদমুড়া 
গ্রামে ব্রাঙ্মণকুলে ১৮০৪ থৃঃ অবে 
ইহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে 
অতি সামান্ত বাঙ্গালা ও ইংরেজি 
লেখাপড়া শিখিয়া এক নীলকুঠিতে 
কাধ্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে 
ইহার মাহ্লালয় পীলা গ্রামের অকাঁ- 
বাই নায়ী এক রমণীর কবির দলের 
সরকার ও ছড়।দার হন। একদা 
কোন স্থানে কবি গাহিতে যাইয়! ইনি 
অত্যন্ত গালি থান এবং তদবধি কবির 
দল পরিভ্যাগ করেন। অতঃপর দাশ- 
রথি গান ও ছভা বাঁধিয়া কতকগুলি 
বয়স্তের সহিত কবির দলের স্থষ্টি করেন। 
এইবার প্রতিভাবান্‌ প্রতিভাবিকাশের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র পাঁইলেন। ক্রমে ইহার 
যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গড়িল। 
তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা ইহার পাঁচালী 
গুনিষা| মন্ত্রমুগ্ধৎং বিমোহিত হইত। 
পাঁচালী গাহিয়া। ইনি অনেক টাকা 
উপার্জন করেন। ১৮৫৭ শ্রী; অবে 
এই প্রতিতাশালী পুরুষের পরলোক 
প্রাথি ঘটে। 

দিলীপ-_হুরধ্যবংণীয় নৃপবিশেষ। ইনি 
সর্বাংশে আদর্শ নরপতি ছিলেন। ইষ্ঠার 
মহিষী হুদক্ষিণাও ইহার অনুরূপ গুণ- 
সম্পন্ন! ছিলেন। দীর্ঘকাল অনপত্য 
থাকায়, ইঞ্ঠারা অতিশয় মনঃকলেশে 
ছিলেন। অবশেষে কুলগুর বশিষের 
উপদেশে কামধেন নন্দার সেবায় নিযুক্ত 


বীর প্রারস্তে ইনি যুধি্টিরের রাজধানী 
ইন্জপ্রস্থের অতি নিকটে একটি নৃতন 
নগরী নির্মাণ করাইয়া আপনার নামানু- 
সারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং 
তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। 


দিবোদাস-_-১। কাশীরাজবিশেষ। ইন্টার 


পিতার নাম দ্ুদেষব। দেবরাজ ইন্দ্রের 
আদেশে দিবোদাস বারাণসী পুরী নির্মাণ 

» করিয়! তথায় রাজা স্থাপন করেন। 
কিছুকাল পরে হৈহয়গণ এ পুরী আক্রমণ 
করিলে, ইনি গ্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করি- 
যাও শেষে গ্ররাজিত হন। অতঃপর 
ইনি তরঘাজ মুনির শরণাগত হইলে, 
তিনি ইহার একটি মহাবীরধ্যবান্‌ পুত্র 
নিমিত্ত যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে 
গ্রতর্দীনের জগ্ম হইলে, তিনি হৈ্হয়- 
দিগকে পরাভূত করিয়া পিভ্রাজ্য 
নিষ্ষ'টক করেন। বিশ্বের অনেক 
কৌশলে দিবোদাসের নিকট হইতে 
বাবাণসী গ্রহণ করেন। 

২। বিখ্যাত চিকিৎসকবিশেষ । 
কথিত আছে যে, ইনি ভাস্করের নিকট 
চিকিৎসাশান্্ শিক্ষা করেন। চিকিৎসা- 
দর্পণ নামক আযুর্কেদীয় গ্রন্থ ইহারই 
গ্রণীত। 


দীনবন্ধু মিত্র__বঙ্গের খ্যাতনামা নাটক- 


কার। ইহার পিতার নাম কালাটাদ 
মিত্র । নদীরা জেলার অন্তঃপাতী 
চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮৩১ থৃঃ অবে ইহার 
জগ্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় 
লেখাপড়া শ্িখিতে আরম্ভ করিয়া, গরে 
হুগলী কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার 
হিন্ুকলেজে পাঠ লসাপ্ত কয়েন। 


চেন, 5১১৩ |]. জীবনচরিত ীবনটরিত সঙ্কলন। রর 





ছাত্রজীবনে ইনি উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া 
পরিগণিত ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি 
পুরস্কার[দিও প্রাপ্ত হন। 

১৮৫৫ খৃঃ অবে দীনবন্ধু বিস্তালয় পরি- 
ত্যাগ করিয়া! ডাঁকবিভাগের কার্যে 
প্রবিষ্ট হন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে 
শ্রমশীলতা। ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান 
করিয়া ১৫০. টাক। বেতনে ডাকবিতাগের 
অন্ততম তত্বাবধারক (591961116017- 
৫৩7) নিযুক্ত হন। এই পদে ইনি 
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়! গ্রথম শ্রেণীর 
কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইস্টার কার্ধ্য- 
দক্ষতায় সম্তষ্ঠ হইয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে 
প্রায়- বাহাহ্ুর” উপাধি প্রদান 
করেন। 

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা 
কবিত। রচনা! করিতেন। তাতৎকালিক 
প্রসিদ্ধ গ্রভাকর-সম্পা্দক কবি ঈশ্বরচন্তর 
গুপ্তের সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় 
ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা! লিখিয়! 
প্রভাকব্-পত্রে প্রকাশ করেন। ১৮৬০ 
শ্বীঃ অব দীনবন্ধু “নীলদর্পণ” নাটক 
রচনা! করেন। এই নাটক মহাস্ব! লঙ্‌ 
সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করার দেশ- 
মধ্যে ছলস্থুল পড়িয়া! যায়। ইহার জন্ত 
লঙ্‌ সাহেবের কারাদণ্ড পর্যন্ত হয়। যাহ 
হউক, এই নীলদর্পণের ফলে কর্তৃপক্ষের 
চক্ষু সমধিক গ্রশ্মুটিত হওয়ার নীলকর- 
দিগের অত্যাচার অনেকপরিমাখে কমির! 
যায়। £পর দীনবন্ধু, "নবীন-তপ- 
শ্থিনী” পসধবার একাদশী” পলীলাবতী” 
প্রভৃতি নাটক, “জামাইবারিক” প্রভৃতি 
প্রহসন, এবং প্ঘাদশ কবিতা” ও প্নুর- 
ধনী কাব্য” নামক গপ্ভগ্রস্থ গ্রগয়ন 
করেন। ইহার রচনা! ললিত. ও মনো 
হর। হাগ্করসে দীনবদ্ধর সমকক্ষ 


বঙ্গতাধার লেখকদিগের মধ্যে নাই 
বলিলেও হয়। ১৮৭৩ খুঃ অন্দে ইহার 
মৃত্যু হয়। 


দ্ীর্ঘতমাঃ_ _খধিবিশেষ । বৃহস্পতির জোন্ঠ 


ভ্রাতা উতধোর ওরসে তৎপত্বী মমতার 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। খু্পতাত বৃহ- 
স্পতির শাপে ইনি অন্ধ হুইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহা হইলেও ইনি তপশ্চরণ 
দ্বার ধর্মার্গে বিশেষ উন্নতি সাধন 
করেন। অতঃপর গ্রদ্ধেষী নানী এক 
ব্রাহ্গণকন্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
তীহার গর্ভে ইহার গৌতমাদি পুক্রগণ 
জন্ম গ্রহণ করেন৷ ইনি গোধর্শ আচরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্ধেষী ইঞ্াকে 
নানাপ্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়া অবশেষে 
নদীতে নিক্ষেপ করেন। 


দুঃশলা-_অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্ঠা। এক 


শত পুভ্রের় পর গান্ধারীর গর্ভে ইষ্ার 
জন্ম হয্স। সিদ্ধুরাজকুমার জয়দ্রখের 
সহিত ইহীর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র 
সমরে জয়ন্রথ হত হইলে, ছুঃশলা শিশু 
পুর স্থুরথকে রাজপদ্দে অভিধিক করিয়! 
স্বয়ং রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । পুত্র 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে শীসন- 
ভার অর্পণ করিয়া! অবসর গ্রহণ করেন। 

£পর পাগুবদিগের অশ্বমেধ বজ্জকালে 
অর্জুন সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলে ভীক 
দ্ুরথ ভয়ে ভূতলে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়! 
গঞ্ত্ব প্রাপ্ত হন। তখন ছূঃশল। 
অর্জুনকে সমুদ্বায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি 
স্থুরথের পুত্রকে সিদ্ধুবাজ্যে অভিষিক্ত 
করেন। 


দুঃশাসন-_র্য্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। 


অন্ধরাজ ধৃতরাষ্্ের রসে তৎপত্বী 
রাস: গর্ভে ইহীর জন্ম হয়। ইনি 
. ছুর্ধ্যোধনের অতিশয় অন্গগত ও 


ন্০ 


'বিশ্বাসভান ছিলেন। ইনি জোষ্ঠকে 
নিয়ত পাগুবদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা 
'দিতেন, এবং সর্বদ] তাহাদের অনিষ্টাচরণে 
প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুধিঠির অক্ষব্রীড়ায় 
'পরাস্ত হইলে, ইনি ছূর্্যোধনের আদেশে 
'ফেপাকর্ষণপূর্বক ক্রৌপন্ধীকে রাজসভায় 
'আনয়ন করেন, এবং তাহাকে বিবন্তা 
করিবার অভিপ্রাযধে তাহার বসন আক. 
র্যণ করিতে থাকেন, কিন্ত ভগবানের 
অপার মহিমায় ইনি তাহাতে অদ্কত- 
'কারধ্য হন। এইরূপ দ্ুরাচরশ হেতু 
ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধে 
নুঃশাসনের বঙ্ষঃ ভেদ করির়! বধির 
পান করিবেন। কুকুক্ষেত্র সমরের 
'সপ্ুদশ 'দিবদে ইনি ভীমের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম.ইহাীকে রথ 
হুইতে তৃতলে পাতিত করিয়া ইহার 
“বক্ষ-ন্থল বিদারণপূর্বক্ষ রক্ত পান করিয়া 


বীর প্রতিজ্ঞ পাপন করেন। তাহাতেই ।. 


'ছুঃশামন পঞ্চত্ প্রাপ্ত হন। 

গুন্দু'ভি__-দৈত্যবিশেষ। এই অন্গুর মহিযা- 
কার ও প্রভূত বলশালী ছিল। বলদৃপ্ত 
“হইয়া! ছুন্দুভি একদা যুদ্ধার্থ সমুদ্রের 
নিকট গমন করে। বরুণ ইহাকে 
হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। তদনু- 
নারে অন্ন হিমালয়ের নিকট যুদ্ধ 
“দেছি” বলিয়। উপস্থিত হইলে, ন্গরাজ 
“পরাতষ শ্বীকার করিয়া ইহাকে কিক্ষিদ্ধ্- 
পতি বালির নিফট গমন করিতে উপতদশ 
'দেন। . কপিরাজের সহিত অন্গরের 
ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সমরে বালি জয়ী 


হন, ছুশ্দৃভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার-] 


জ্যেষ্ঠ পুভ্ের নাম মায়াবী । 


রা পরমা প্রক্কতি) হরমহিষী। |. 


[শ্রথ রাজার সময় হইতে ধরাধামে 
এই দেবীর পুজা প্রথা এচলিত হইক্জাছে। 


সাঁহিত্য-সংহিত। | ৭ম হও, 2শ লধ্যো 





তংপয়ে রামচঞ্জ লক্ষেশ্বর রাবণেব্র বিনা- 
শার্থ সৌরা্ছিন মাসে ব্রন্ধীর দ্বার! দেবীর 
বোধন করাইয়া ছর্গার পুজা কক্সিয়া 
ছিলেন? শরৎকাঁলে দেবদেবীগণ নিদ্রিত 
থাকেন বলিয়া তাহাকে অকালে বোধন 
করাইতে অর্থাৎ জাগাইতে হুইয়াছিল। 
তদবধি এদেশে লারদীয় পুজার আরম্ত 
হইয়াছে ]1 হূর্ীদেবীর ভক্তগণ নান! 
জনে নানাভাবে ছুর্মানামের ব্যুৎপত্তি 
সাধন ও অর্থ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে 
নিয়ে এক প্রকার মাত্র অর্থ দেওয়া গেল. 
যথা, _হুর্ণাশবের বর্ণবিশ্লেষগ ক্ষরিলে 
এইরূপ হয়”দ+উ+র্+গ্‌্+আ। 
এই সকল অক্ষরের প্রত্যেকটির ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে, তদ্‌ যথা-- 

“দৈত্য নাশার্থ বচনো। 

দকারঃ পরিকীন্তিতঃ। 

উকাক্পো বিশ্বনাশস্ত 

বাচকে। দেবসম্মতঃ | 

রেফো রোগন্ববচনে। 

গণ্য পাপক্মবাঁচকঃ। 

ভয়শত্রত্নবচনশ্চাকার£ . 

পরিকীর্তিতঃ ॥” 
অর্থাৎ, দ কার দৈত্যনাশার্ঘবাচফ উ 
কার বিদ্লনাশের বাচক, রেফ্‌ (র) 
রোগনাশবাচক, গ পাপবিনাশনবাচক, 
এবং আকার ' ভয়পক্রনাশীর্থবাচক। 


দুর্গাবতী-__কালঞরের শেষ রাজ! কীর্ডি- 


সিংহের কন্তা। গড়মগুলের রাজা দল- 
গতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইনি 
অতিশয় বীর-রমণী ছিচলন। সাকবরের 
বড় বড় সেনাপতিদিগকে ইনি 'বার বার 
যুদ্ধে পরাস্ত করেন। জবশেয়ে আঁসফ 
ধ। নামে একজন সেনাপতি বিপুবাবাহিনী 
সহ ইহার রাজ্য আক্রমণ করিলে বীর-' 


-ৰাল। আঅমনীম বীরত্ব সহকারে তাহাকে 


চে, ১৩১৩ |! 


জাবনচান্নত সঙ্কলন। 


শি 





সঞাহিতনসিলা 


বাধা দেন, কিন্তু সহসা আছত হওয়ায় 
যবনের ছুন্তে গতিত হুইবার আশঙ্কায় 
আত্মহতা। করিয়া খর্মরক্ষা করেন 
(১৫৬৭ খ্ঃ) । 


ক্ুর্জনশীল-_ইনি কিছুদিন তরতপুরের 


বাজ! ছিলেন। জাঠরাঁজ বলদেধ সিংহের 
মৃত্যুর পর তদীয্প অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বল- 
বন্ত সিংহ ভরতপুরের রাজপন্দে অভিষিক্ত 
সুন। কিন্তু মৃত বলদেষের ভ্রাতুদ্পুত্র 
ছর্জনশাল, বলঘস্ককে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া দ্বরং স্লাজপদ গ্রহণ করেন। 
ইংরেজ-গবর্ণমেপ্ট মিল্পতার অন্থরোধে 
বলবস্তের পক্ষ অবলম্বন করায় হ্র্জনশাল 
ঝুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন! 
এই সময়ে অন্তান্ত কয়েকজন দ্নেশীয় 
বাজাও দুর্জনশালকে গোগনে উৎসাহ 
দিতেছিলেন । ইংরেজ-সেনাপতি ভর্ড 
কম্বারমিয়ার ছুর্জনের বিরুদ্ধে €প্ররিত 
হুইলেন। ১৮০৬ খৃঃ অন্দে লর্ড লেকের 
পরভবাবধি ভর়তগুরেক হুর ভুর্ভেস্ত বলিয়! 
সাধারণের ধারণ! ছিল। ইংরেজসেনা- 
পতি ছুর্ণের একাংশ তোগে উড়াইয়। 


দিয়! ছুর্গ অধিকায় করিলেন। অতঃপর 


বলবস্ত সিংহকে তীহার পিভৃসিংহাসনে 
পুনঃস্থাপনপূর্বাক হূর্জনশালকে বন্দী 
করিয়া! বারাণসীতে প্রেরণ কর! হইল 
(১৮৬৬ থু )। 


কুর্ষেযাধন- _মন্ধরাঁভ ধতরাষ্ট্রের উরসজাত 


প্বুত্রপণের মধ্যে সর্ধজ্যেষ্ঠ | ইহার জন- 


নীর নাম গান্ধারী। ইনি বাল্যে পাওুব-. 


'বিগের সহিভ একত্রে লালিত পালিত 
হুইগ্সাছিলেন । মে সমদ্বে সত্তাভ্ৃক 
ছর্ম্যোধন পাঙুধদিগের সহিত জীন! করি- 
'ভেৰ। ক্রীড়ার তাঁহাদের সমকক্ষ 


_. হইতে না পারায় 'ইসছায় মনে বিদবেব- 


ভাবের সঞ্চার হয়। দিশেক্কঃ ভীমের 


বলবিক্রম. হেতু ইনি তাঁহার বিলক্ষণ 
বিঘা কৃইন্বা| উঠেন। £পর ইনি 
ভীমের বিনাশীর্ঘ তাঁহাকে ছুইবার বিষ 
প্রদান করেন, কিন্ধ মৌভাগ্যথলে ভীম 
ছুইবায়ই তাহাতে রক্ষা পান। অতঃপর 
সকলেই' প্রথমে কৃপীচার্ধ্য ও পরে জোণা- 
চাধ্যের নিকট অন্ত্বিস্া শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। "গদ্দাধুদ্ধে ছূর্য্যোধন সমধিক 
দক্ষতা লাভ করিলেন। কিন্তু পাগুব- 
দিগেন্ন ঘল, ধীর্ঘ্য ও শিক্ষার উৎকর্ষের 
পছিত ইহার চিরপে|বিত বিদ্বেঘানল 
ক্রমে তীক্ষতয় হুইতে লাগিল। অন্তর 
শিক্ষার পরীক্ষার দিন হূর্য্যোধন ভীমের 
লহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম 
ঘুদ্ধ ক্রমে সাজ্ঘাতিক প্রকৃত খুন্ধে পরি- 
ণত হইবার উপক্রম হুইলে ড্রোগাচার্য্য 
মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ দিশাত্তি করিয়া 
দিলেম। অনন্তর অর্জুনেয় অন্ত্রফৌশল 
দেখিয়া ছুর্য্যোধন হিংসাক্স 'মিয্মাঁণ হইলে, 
কর্ণ ক্রীড়াভূমিতে তঅবস্তীর্গ হইন্স! অজু 
নেক স্তায় অস্ত্রকৌশল গ্রদর্শন করিলেন। 
তখন ছুর্য্যোধন তীহাকে মিরন্ভাবে 
সম্বোধন করিয়! অন্ধ রাজ্যের রাজ! ক্রিয়া 
দিলেন। 

অতঃগর ঘুর্ধিষ্টির যৌবরাব্যে অভি- 
ফিস্ত হইলে, দুর্েযাধন ক্ষোভে ও হিংসা 
একেবারে দিখিদিক্‌ জানশুন্ত : হইয়! 
পড়িলেন; কিসে পাগবদিগের বিনাশ" 
সাধন কিয়! ব্বয়ং রাজ্োঙ্বর হইবেন, 
স্বতঃ পরত: তাঁহারই উপায় অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। অনস্তত্প পিতা ধৃত- 
রাষ্ট্রের সহিত অন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের 
আশু বিনাশের লিষিত বারণাথতে এক 
জতু-গৃহ নির্দাপ কয়াইয়া পাওবগণকে 


,কৌশগ তঙীয় প্রেরণ করিলেন। 
: ধর্শাজা শি্রেক, ঘরে নিরীহ পাশুবগণ 


নগ৬ 


আসম্মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া 
তথ! হইতে গ্রস্থান করিলেন। এদিকে 
ছর্ধ্যোধন তাহাদিগকে মৃত মনে করিয়া 
মনে মনে অতিশয় সুখী হইলেন। 

ভানম্তর পাগুবগণ ধৃতরাষ্ট্ের আহ্বানে 
ইন্্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্র্বক রাজ্য 
করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিন্ত 
ছুধ্যোধনের হিংসা হইল। তাহার উপর 
আবার যুধিষ্ঠির মহাসমারোছে রাজ ুয়- 
যজ্ঞ করিলেন। পেই যজ্ঞ দর্শনে নিম- 
স্রিত হইয়! দুর্য্যোধন ইন্দ্র গ্রন্থে গমন করি- 
লেন। তথায় পাগুবগণের প্রশ্থ্যা ও 
সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়৷ ই্থার দুঃখের 
সীমা রছিল না। ইতঃপূর্বে ছুর্যোধন 
ত্রৌপদীর শ্বয়ংবর স্থলে গমন করিয়া 
লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্ণ্য 
হন। অথচ ছন্মবেশী অর্জুন অনায়াসে 
সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়| দ্রৌপদী-রত্ব লাভ 
করেন। ইহাতে পাপমতি ছুর্য্যোধন 
পাগুবন্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই সকলের 
গ্রাতিই দারুণ জাতক্রোধ হইয়়াছিলেন। 
এক্ষণে ছূর্ষ্যোধন সন্ত্রীক পাওবগণের 
অনিষ্টপাধনের নূতন উপায় উদ্ভাবনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

অতঃপর হুর্ষ্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মত করা- 
ইয়। যুধিষ্টিরকে দ্যুতক্রীড়ার্থ হন্তিনাপুরে 
আমন্ত্রণ করিগেন। রাজধন্ান্ছুসারে 
যুধিষ্ঠির আসিয়! উপস্থিত হইলে হূর্য্যো- 
ধনের মাতুল অক্ষক্রীড়াপটু ছু শকুনি 
ভাঁগিনেয়ের প্রতিনিধিস্বব্ূপ ক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপটক্রীড়ায় 
যুধিষটির রাজ্যাদি .সমন্ত হারাইয়া পরে 
একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টনকে ও অবশেষে 
প্রৌপদীকে পর্যযত্ত পণে হারিয়া বসি- 
লেন। এইবার ছূর্যোধন অনেক 
দিনের পৌধিভ প্রতিছিংসাবৃতি চগ্িভার্থ 


. সাহিত্য-সংহিতা। 


করিবার ন্থধোগ পাইয়া পাঞ্চানীকে 
সভামধ্যে আনয়ন করিবার আদেশ 
দিলেন। ছুর্মুতি হুঃশামন কেশাকর্ষণ- 
পূর্বক দ্রৌপদীকে লইয়া আসিলে, ছুবৃত্ি 
ছুর্য্যোধন তাহাকে নানারপ পরিহাল 
করিয়! স্বীয় উরুদেশের বস্ত্রোত্তোনন- 
পূর্বক তীহাকে বাম উরু প্রদর্শন 
করেন। তদর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করি- 
লেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে সেই উরু 
ভঙ্গ করিবেন। অতঃপর অন্ধরাজ 
ধৃতরাষ্র ড্রৌপদীকে নানারূপে সনষ্ট 
করিষ। পাগ্ডবগণকে শ্বরাজ্যে প্রতি- 
গমনের অনুমতি প্রদান করেন। কিছু- 
দিন পরে দুর্ুন্ধি দুর্য্যোধন পুনরায় যুধি- 
্টিরকে অক্ষত্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়। 
আনাইলেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বন- 
বাম ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ 
রাখিয়া খেল। হইল। ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির 
পরাজিত হওয়ায় পাগুবগণ ভ্রৌপদীসহ 
বনগমন করিলেন । দুর্ষ্যোধন নিষণ্টকে 
উভয় রাজোর অধীশ্বর হইয়। অতীব সুখী 
হইলেন। 

ছুর্যেযাধন ভানুম্তী নামী এক মহিলার 
পাঁণিগ্রহণ করেন। তাহার পর সখ! 
কর্ণের সহায়তায় চিলাদ-রাকন্তাকে 
স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া তাহা- 
কেও বিবাহ করেন। ইহার লক্ষণ 
নামে এক পুত্র ও লক্ষণ নামে_ এক 
কন্তা হয়। কন্ত! বরঃপ্রাপ্ত। হইলে ইনি 
তাহার শ্বয়ংবরের ঘোষণা করেন। 
ক্ৃষ্চের পুত্র শান্ব তাহাকে দ্বক্ংবর-সভা 
হুইতে হরণ করিলে, ইনি তাহাকে 
হুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বন্দী করেন। 
বলরাম শাম্বকে ছাড়িয়। দিতে অনু- 
রোধ করিলেও ইনি তাহা জগ্রাহ 
কুরায় বলদেব হস্তিনাগুর ধ্বংস করিতে 





উদ্যত হন। ভখন তূর্য্যোধন শাঘকে 
মুক্ত করিয়া ভীহার সহিত লক্ষণার বিবাহ 
দেন) এবং এইকসপে বলরামের তুষ্ট 
সাধন করিয়া তাহার শিষ্যতগ্রহণপুর্ব্ক 
তাহার নিকট গণাুদ্ধ শিক্ষা করেন। 
গাণ্ুবদিগকে রাজাচাত ও বনবাসী 
করিয়াও ছিংসকের হিংসানল নির্বযাপিত 
হয় নাই। তীহাদের বিনাশের নিমিত্ত 
ছুর্ষ্যোধন এক নূতন উপায় স্থির করিলেন। 
একদা মহাতপাঃ হুর্ধামা খযিকে কোন 
প্রকারে তুষ্ট করিয়। তাহাকে দশ সহনর 
শিল্মহ ড্রৌপদীর ভোজনাস্তে যুধিটিরের 


নিকট অতিথি হইবার নিমিত্ত প্রেরণ ৃ 
করিলেন। উদ্দেশ্ত এই যে, কোপন- 


স্বভাব ধৰি তক্ষ্দ্রব্য না পাইয়া পাঁওব- 
গ্রণকে ভক্মীভূত করিবেন। গপরস্ত 
কৃষ্ণের কৌশলে ছূর্য্যোধনের সে চেষ্টাও 
বিফল হইল। 

অতঃপর দূর্যোধন গাওবগণকে 
আপনার এয প্রদর্শনের এবং স্বচক্ষে 
তাহাদের ছুরদশ! দর্শন করিয়া থী হই- 
বার মানসে ছলপুর্ববক ঘোষষাত্া করি- 
লেন। যুধিষ্িরাদির দৈন্ত দর্শনে পরম 
পুলকিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে চিত্রসেন 
গরন্ধর্কের বনে গমন করিলে তাহার সহিত 
কৌরবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। 
যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পরাস্ত হইলে 
ছুর্য্যোধন শ্বয়ং রণে গমন করেন 
এবং পরাজিত ও নারীগণ সহ 
বন্দী হন। এই সংবাদ পাইয়! যুধি্ির 
অর্জুনকে গন্ধর্ধের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। অর্জুন চিত্রসেনকে পরাভূত 
করিয়া! ছুর্ধ্যোধনাদিকে মুক্ত করিলেন। 
এইরূপে হতমাঁন হইয়া ছুর্দ্যোধন অতি 
ঘীনচিত্তে কালযাঁপন্‌ করিতে লাগিলেন, 
ততদদর্শনে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হুইয়! 





গ্রতৃত্ব অর্থ আনয়নপুর্বক ইহাকে 
গরদান করিলে ইনি বৈধব-যজ সমাপন 
করিয়া কতকটা হষ্ট হইলেন। 

ছর্জন চিরদিনই পরেক় অনিষ্টসাঁধনের 
পথ অন্বেষণ করে। একদা হুর্ষেযাধন 
ভীগ্মোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া 
বিরাটরাজের গোঁধনহরগ-মানসে বাত্রা 
করেন। তৎকালে পাগুবগণ ছন্নবেশে 
বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাম করিতে- 
ছিলেন। বৃহয়লাবেশী অর্জুন সারথি হইয়া 
এবং বিরাটতনয় উত্তরকে রখী করিস! 
লইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত 
হন। কুরুসেন! দর্শনে উত্তর তয় পাইলে, 
অর্জুন নিজে যুদ্ধ করিয়া! কৌরবপক্ীয় 
ভীত্মত্রোণাদি বীরগণকে পরাস্ত করেন । 
এইরূগে লািত হই হূর্যযোধন হস্তিনায় 
গ্রতিগমন করেন। 

ত্রয়োদশবর্ষান্তে পাঁওবগণ হতরাজ্য 
পুনঃ প্রীপ্ত হইবার আশাম্ দুরধ্যোধনের 
নিকট দুত গ্রেরধ করিলে, ছূর্ম্যোধন 
বিনাযুদ্ধে হুচ্যগ্রপরিমিত ভূমি দিতেও 
অস্বীকৃতি হুইলেন। অতঃপর যুদ্ধের 
আশঙ্কায় ঘবারকায় কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে ম্বপক্ষে বরণ করিতে 
চাঁহিলে, কৃষ্ণ স্বয়ং কোনও পক্ষে 
অন্ত্ধারণ করিবেন ন1 বলিয়! গ্রতিজ্ঞা 
করায় এবং ইহাকে এক অক্ষৌহ্ণী 
নারাফ়ণী সেন! প্রদান করায় ইনি সন্তষট- 
চিত্তে হস্তিনায় গ্রত্যাগত হইলেন। 
অতঃপর কৃষ্ণ নিজে সন্ধি-স্থাপনার্থ অঙ্গু- 
রোধ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় আসিলে 
ইনি তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়া 
তাহাতে অকৃতকার্ধ্য হইলেন। 

অতঃগর বুদ্ধের আয়োজন করিয়া 
দর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সেন 
সংগ্রহ কজরন। মহাবীর ভগ, জো! 


কপ, কণ, অস্বখাম। গ্রত্থৃতি ইহার. সেনা: 
পতি ছিলেন; তথাপি ইহীকে পরাস্ত 
হইতে হইল, কারণ ধর্মের. জয়, অবশ্ত- 
স্তাবী। চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি 
ড্োণদত্ত উৎকষ্ট বন্ধ ধারণ করিয়া রণ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং অর্জুনের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে) তিনি ইছাকে 
অন্ত্রহীনা করেন। পরে তঙাঘাতে 
গীড়িত হুইয়া দূর্যোধন প্রাগভয়ে পলায়ন 
করিতে বাধ্যযহন। কৌরবগঙ্গীয় সমস্ত 


গগেন! বিদষ্ট হইলে বুদ্ধের উমঘিংশ দিবসে। 
ইনি গলায়নপূর্ববক এক হদে প্রবেশ, 
কয়েন। গাগুবগণ ইছার জন্থলরণে 
ভথায় উপস্থিত হইলে, ইনি ভীমের, 
পহিত গদাধুছ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার, 
গদাঘাতে ভক্মৌর হইয়া ভূতলশায়ী হন। . 
পরে অশ্বখামার পৈশাচিক নৈশ হত্যা- 
কাণ্ডের সংবাদ পাইয়া অতি হর্ষে গঞ্চস্ 
গ্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ 
ভ্রীস্ববলচন্দ্র মিত্র, ॥ 


তুমি আমি। 


বতদিন 'তুমি” "মামি, 
ততদিন বিরহ মিলন, 
ধতদিন তুমি আমি “ছুই, 
' ততদিন হালি ও রোদন! 
যতদিন তুমি আমি 
দুরে দূরে করিব গে কাস 
ততদিন মরিব খু'দরিয়া 
সমীরণে সুদীর্ঘ নিষ্থাস! 
বতদদিন তুমি আমি 
না হুইব প্রেমিক তেমন 
ততদিন শুধু লুকোচুরি 
পলে পলে ঝাঁচন ময়ণ 
যতদিন তুমি আমি 
বাসনার থাকিব অধীন 
ততদিন চোখের মিলনে 
আত্মবোধ হইবে বিলীন। 
ধতদিন তুমি আমি 
আত্মরতি করিব পৌধণ, 


ভতর্দিন "প্রেম+ “ভালবাসা” 
সৃগতৃষ্ণা কেবলি ছলন [ 
যেইদিন তুমি আমি 
তুমি কিংবা আমি হয়ে যা 
সেইদিন গ্রক্কত মিলন 
মেইদিন অমরত| গা”ব। 
সেইদিন ভালবাসা 
সেইদিন নবীন জীবন; 
সেইদিন তোমার আমার-- 
মধুময় প্রকৃত মিলন । 
যেইদিন তুমি আমি, 
গত্ব ছুই সলিলের কণ! 
মিশে যাৰ অনন্ত সলিলে 
সেইদিন সফঙঈ সাধনা? 
মেইদিন সুখ ছুঃধ 
হা হতাশ, বিরহ মিলন 


. মিপে ধাধে অনন্ত মিলনে 


ঘুচে যাবে হাসি ও কোদন 
 শ্রীকালীকৃষণ দেব শর্মা । 


সন্্যাসী। 


পুণ্য জন্মভূমি, দরশন আশে, 
দীর্ঘ বিংশ বর্যশেষে । 
নিষ্ষাষ সন্গযালী, আজি উপনীত 
পবিত্র আপন দেশে। 
ত্যজিয়ে সকলি, যে জন জ্ঞানেতে, 
ধরেছে নিষফাম ব্রত। 
এসে কেন ফিরিল, আবেগ পরাণে, 
স্বদেশে গৃহীর মত। 
সকামী জনা'র, কামনার সার, 
মহাতীর্থ জন্মস্থান । 
প্রকৃতি হৃদির, বন্ধনে বথায়, 
প্র্থুত মানবপ্রাণ। 
দেহ আছে বলে, জানিছে প্রকৃতি, 
রূপ রস আনিস্বান। 
হাদি খুলেদের, আত্মার মহিমা, 
অনাদি অনস্ত জ্ঞান । 
থাকিতে জীবন রহিবে বন্ধন, 
প্রক্কতি-প্রতিভূ দ্বেহ। 
দেহের কামন!, প্রন্কৃতি সাধনা, 
সন্গ্যাসে রহে না কেহ। 
কামনার আশা, ঞ্রনমের মোহ, 
ত্যজিবারে চিরতরে। 
তাই ত মঙ্্যাসী, কাণটক্ষৈঞ্জে ফিরি, 
শেষ দেখ! যাগ করে। 
বিশাল অশ্বর্খ, তরুতলৈ বসি, 
.. শ্রশাস্ত সন্গ্যাসিবর। 
হেরিছে উদ্ধালে, পুণ্য জন্মভূমি, 
«সই নদী সেই 'ঘর। 
সাজেতে উদার, কার কুলবধু, 
দীন. হীন বেশ ধরি। 


.শুন্ত ঘাটে যান, শুক্ত পাঁনে চাহে, 


কলমি সলেলে ভরি । 


দেবতা মন্দিরে, - গললগ্জি বাসে, 
.কি তিক্ষা বাচিছে নারী । 
কাতর পরাণে, নয়ন সলিলে, 
পৃথিবীর সুখ ছাড়ি। 
প্রকৃতির প্রেমে,  বরধিল বারি, 
ডুবিল হৃদয় মূরু। 
মমত। হিল্লোলে, ছুটিল লহরী, 
আমরি মাধুরী চারু। 
হায়রে নিমিষে সকল(ই) বিলীন 
হেন উৎস মনোহর । 
ংবম তগস্তা, জ্ঞান দিন করে, 
শুধ মায়া-সরোবর। 
কামনা আহতি, প্রদানিতে ত্বর$ 
সেই তরুতলে বনি। 
রহিল সন্যাসী, ষাধন!-সমরে, 
দিন যায় আসে নিশি। 
হার কতজন, সঙ্ন্যাসী সমীপে, 
আপন ভবিষ্য কথ! 
জানিবার তরে আকুলে কহিল, 
পরশি মরমে ব্যথা । 
একদিন মরি, ভাতিছে নীলিমে, 
শৃকম প্রকৃতি ছবি। 
গোধূলি ললাটে কনকের ফৌট! 
অন্তসুখগত রবি। 
সে রূপ গ্রৃতিভূ এক কুলবধু 
7. শীমন্তে সিন্দুর-বিদ্দু। 
শোতিছে মোহন সন্ধ্যাদেবী কিব! 
যামিনী বিলয়ে ইন্দু। 
পিঙ্গল মলিন রুক্ষ কেশজাল, 
_ লন্থিত নিতম্ব দেশে। 
করুণা মুরতি করন! চিত্রিক 
্নরমম্পর্শিনী বেশে। 


উড়িছে আঁচল, কাপিছে মূরতি 
বুঝিবা পরাগ দল। 
বিচ্যুত লতিকা নিখর চলিছে 
লুটায়ে ধরণীতল। 
আইল ললনা সেই তরুতলে 
. বুঝিৰা অনিলভরে । 
হেরি সেমূরতি নিমিষে সন্ন্যাসী 
কাপিল কি মায়া-ডোরে। 
প্রণথমিল সতী 
ভকতি-পৃরিত-প্রাণে। 
কহিল কাতরে করপুট করি 
বীণার বাদন তানে। 
"বিংশ ব্য আজ গিয়েছেন স্বামী 
কঠোর সন্াস ধরি। 
সার কি জনমে তারি পদযুগ 
হেরিবে তাহার নারী। 
দ্ানিছি হৃদয়ে জীবিত আছেন 
আমার দেবতা পতি। 
হঃখিনী লাগিয়া . ফিরিবে না গেছে 
সংসারে বিরাগ মতি । 

এ সংসার ত্যজ্জি  নন্গ্যাস সংসার 
পাতিল সাধিয়ে ব্রত। 
একাকী সে পথে না জানি দেবতা 

" পাইল যাঁতনা কত। 
তাহারি চরণে থাকিলে ভকতি 
আছে কি ছঃখিনী ভালে। 
সেই পদতলে লুটায়ে মন্সিতে 
অস্তিমে মিলনকালে। 
কহ না সর্যাসি, ম্ুফলিবে কবে, 
অতাগীর এই সাঁধ। 


সন্গ্যাসী চরণে 


না জানি বিধাতা, এ পোড়া কপালে 
আরে! কি সাধিবে বাদ ।” 
নিরবিল বামা সতীত্ব-গ্রভায় 
সংযম তগস্তা ব্রভ। 
অনল পরশে কনকের সম 
উজলে নিমিষে তত। 
কহিল সঙ্্যাসী প্রদ্দীপ্ত পরাণে, 
প্রবেশে হদয়ে স্থৃতি। 
“সর্যাস জাগায় সভীত্ব বিকাশ 
সন্ন্যাসী সভীর পতি। 
সাধনার বলে জ্ঞান ভক্তি-মিলি 
পুর্ণ হৃদি বিকশিত। 
সে মিলনে সদা বিনাশে কামন। 
জাপনি আপনে স্থিত। 
কি মহা! জাগ্রত, জীবনের ভুলে, 
তাজিন অর্ধেক ব্রত । 
হে দেবিপুর্ণত্বে মিলাইলে আজি 
দোহা হৃদি একীতৃত ।» 
নিরবিল যোগী প্লীবিল ভকতি 
বিশু হৃদয় ভরি । 
কেবলি ভকতি আত্ম! উপাসন! 
জ্ঞানেতে সংস্কার করি। 
অমনি লুটল সে গ্রেম-লতিক! 
সন্ন্যাসীর পদতলে । 
বাঞ্িল কাকলি ফুটিল কুসুম 
বছে নদী কলকলে। 
কেহ কেছেকহে সেই চাকু সতী 
হয়েছে সন্্যাসী ছায়া! । 
নুরপুরে যেতে . কেহ বা দেখিল 
ভ্যজিয়ে মরত কারা ॥ 
জীপ্রমোদকান্ত বন ॥ 


বসস্ত। 


আম বিটপ »্পরি, বসি বমি মরি মরি, 
পিককুল পঞ্চম উগরে। 

লহবধূ মধুকর, উড়ি উড়ি ফুল প+র, 

পিয়ি মধু উডভি গুন বিহরে॥ 

বিহরি মলয় গিরি, মূলয়জ পরিহরি, 
অনিল বছিল লতি গন্ধ। 

সুরভি কুন্ুমদল, উগরিল পরিমল, 
মধুপ হইল বুঝি অন্ধ ॥ 

সভয় হৃদয় হই, হিম খতু হিম লই, 
হিমগিরি আশ্রয় লইল। 

প্রখর দিবলকর, দিনভরি নিজ কর, 
বরষি শয়নতল লভিল ॥ 

ব্নিত চলিল বুঝি, নয়ন বুজিল বুঝি, 
নলিন বুবতি সর উপরি। 

নবকিসলয় দল, অলপ চপল হুল, 
মৃহুল অনিল ঘন বিতরি ॥ 


শাস্ত ভূবনতল, ফুল কুহ্ুমদল, 
বরধিল হুন্দর গন্ধ। 

উনমত অলিকুল, ফুলমুখ চুহ্ছিল, 
হইল কুম্থম পরিবন্ধ॥ 

বিমল গগন পরি, ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ করি, 
বিহসিত উড়ুগণ উদিল। 

শ্মিতমুখ শশধর, গগন-নমিতি প'র, 
বগি কর বরিষণ করিল ॥ 

টল টল জল পরি, চল ঢল মরি মরি, 
বিহপিত কুমুদ কদন্ব। 

নিরখি নয়ন ভরি, সকল ছুখ বিশ্মরি, 
মুগধ ভূবন অবিলম্ব ॥ 

জাগ্রত রতিপতি, মু্ছিত পথিপতি, 
উপগত সরস বসন্ত। 

বল বল সহচুরি। কিকরিকি করিহরি, 
মধুপুরি রহিল ঘুমন্ত ॥ 

শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী । 


বর্ষশেষ। 


সেই বৈশাখের শুভ পবিত্র প্রভাতে, 
হে বরষ! নব গুন-লত! আভরণে, 
নুগন্ধি কুন্ুমপুঞজে, ভ্রমর গুঞ্জনে, 
এসেছিল বাণীকুঞ্জে, কোকিল কৃজনে_- 
তৌমার সে সুমধুর আগমন-উব!। 
কিছুদিন বাল্যক্রীড়া হ'ল সমাপন ; 
পরে যৌবনের ভব তীক্ষ-গ্রীত্মতেজে 
ফত রদ্র উদগারিল সাহিত্য ভাণ্ডার । 
আসি প্রঢ়া অবসন্না বরষ! তোমার-- 
কাদাইল কত ছঃখী বিরহীর প্রাণ! 
দেশের কত রদ্ব তান আখি জলে, 
ভুবিলরে অস্তিমের অনন্ত সলিলে। 


তারপর জরা তব শীত বিভীষণ, 
আসিক! কহিয়া গেল যেন একবার-_ 
কত কল৷, শিল্প, তত্ব হ'ল আবিফার ? 
হে বরয! আজি তুমি শত কীর্তি ফেলে 
ডাকিয়! ধূলর সন্ধা| তন্গু আবরিলে ? 
সকলি আমার ঘেরে, সবে এক টান, 
তোমারে বিদায় দিতে তাই কাদে গ্রাণ। 
ছে বরষ! নংহিতার বন্ধু পুরাতন, 
দেখ! দিও, ফিরে যেন পাই দরশন। 
বর দিয়া বাঙ্গালীরে-_ঘুচাও বিদ্বেষ 
ঘরে যাও, তবে চৈত্র, ওহে বর্বশেষ। 


শ্রীজগত্প্রসম্ন রাষ-। 


১৩১৩ দাঁলে পাহিত্য-সংহিতায় বিনিময়ে নিম্নলিখিত 
পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছে। 
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পুস্তকের নাম গ্রন্থকার নাম? 
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্ীধর্মমন্গল। 


(পুর্দপ্রকাঁশিতের পর) 
বঞ্চিল বাসর রাতি, সন্তান জন্মিল তথি, মোরে ছুঃখ দিলে যত, হরিশ্ন্ত্র নৃপস্থৃত, 
ছুই চারি মাস নিবড়িল। পেড় তৃমি ধর্মের খর্পরে ॥ 
নয় মাসে সাদ খার, দশ মান গেল প্রায়, উড়িয়ে বৈকুষ্ঠ গানে, চলিল ধর্দের স্থানে, 
শুভদিনে গ্রসব হইল ॥ মহাপক্ষ উল্লুক বাহন। 
ভূমিষ্ঠ হইল বালা রূপে ঘর কৈল মালা, ধর্মের নিকট গিয়া, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া, 
নাতি আসি কাটি দিল দাই। কোলে করি নিল নিরগ্রন॥ 


থে হরষিত মন, বাপের পরাণ ধন, 
'আননে হইল ধাওয়া ধাই॥ 
দোনার খাড় চরণে, রাঙ্গ! ধড়া পরিধানে, 
উভ চুড়! টাচর চিকুর ॥ 
তাড় বালা পরাইল, ' সাদ করিমায়ে দিল, 
গোরোচনা কগালে সিন্দুর॥ 
অনেক সাধের ছেলে, শিশু সঙ্গে বুলে খেলে, 
লুইচন্্র ঘরে নাহি রয় 
নগরে বালক সাথে, ধনুক বাটুল হাতে, 
কাননে কিরয় নিরস্তর | 
অবিরত পঙ্গী মারে, বকা নদীর তীরে, 
লুইচন্দ্র দিল দরশন। 
পরিসর বটবৃক্ষ।. বোসেছে অনেক পক্ষ, 
উন্লুক বোসেচে আগ ডালে। 
ধর্মের বহিল পাখী, মেঘের বরণ দেখি, | 
বাটুল ছু'ড়িল হেনকালে॥ 
লক্ষণ পড়িল শেলে, হনুমান যেই কালে, 
গন্ধমাঁদন লইয়। পর্বত। 
অযোধা1 উপরে ধান, দেখি বীর হনুমান, 
যেন বাটুল ছুঁড়িল তরত ॥ 
ছ'ড়িল বাটুল তাকে, বাঞজিল পক্ষের বুকে, 
হুহঙ্কার শব গরজন। 
বাছিল ত্রজের প্রায়, গগনে উলট খায়, 
গক্ষিরাজ হোল অচেতন | 
বাটুলে দারণ ব্যথা, সুখে না নিঃসরে কথা, 
অভিশাপ পঙ্গ দিল তারে। 


কহ পক্ষ নিব্দেন, কেন হোলি অচেতন, 
পক্ষ বলে শুন ধর্মরাজ। 

ব্লক! তীরেতে গেলাম, বাটুলের মা'র খেলাম, 
বাচিয়ে এলাম তোমার ককপায় ॥ 

ছরিশ্চন্্র অযোধার, লুইচন্তর পুত্র তার, 
বেঁধেছিল আমার পরাণ। 

ধর্মরাজা] বলে তাল, মনেতে পড়িয়ে গেল, 

- লুখ্যা বটে আমার মানান ॥ 

উন্নুক বলেন যাঁহ্‌, হুরিশ্চন্ত্র পূজা লহ, 
কর যাত্রা অযোধ্যানগর। 

ব্রহ্মচারী বেশ ধরি, চল ধর্ম-অধিকারী, 

দ্বিজ রামচন্দ্র বিরচন। 


পক্ষরাজ উল্লুকের শুনিয়! বচন। 
রক্ষচারী মৃত্তি হল ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

গঙ্গ! মৃত্তিকার ফৌটা জুড়িয় কপাল। 
কমগুলু কুশানন নিল ব্যাপ্রছাল॥ 
গলায় কুদ্রাক্ষ মাল! অরুণ বলন। 
হরিশ্চন্ত্র তূুপতিকে ছলিতে গমন ॥ 
হনুমান সঙ্গে রথে গমন করিল। 
পৃথিবীতে অযোধ্যায় নামিয়। আমিল। 
রথ লয়ে শৃন্ত পথে হনুমান রয়। 
অযোধ্যানগর এল দেব জ্যোতি ॥ 
মমূরপুচ্ছ:ছা্নী দুবর্ণ ছাতা মাথে। 
গঞ্জেজ গমনে যান আশা বাড়ি হাতে ॥ 


২৬ 





অমরাবতীর রাজ! হরিশ্চন্্ রায়। 


বসতি দেখিল যেন নিজ রাঙ্যপ্রায়। 
শীত নৃত্য কত ঠাই ধর্খের গাজন। 
চারিদিকে বিরাজিছে সকল ব্রাহ্মণ ॥ 
ছুসারি সহর মাঝে সাধু সদাগর। 

অমুলা রন বিকে চন্দন চামর ॥ 

রামের নগর যেন অযোধা1-বসতি। 
রাজার দুয়ারে গিয়া! ছোল উপনীত ॥ 
ছুয়ারে হুয়ারি ছিল নাম সিংহরায়। 
ব্র্মচারী দেখির! গ্রণাম করে পায় ॥ 
ঠাকুর বলেন তুমি শুন হে ছুয়ারি। 

কহ গিয়া রাজাকে ছুয়ারে ব্রক্ষচারী ॥ 
খঁজিলাম দত্তর মেল! আদি সত ঠাই। 
আজি কেন রাজা বাঁ রাম দেখি নাই ॥ 
বড় দাত। হরিশ্চন্ত্র বলে সর্বজন । | 
দেখিতে রাজাকে এলাম অমরা ভুবন ॥ | 
বলে সিংহরায় শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর। 

রাত্রে বাব কেমনে রাজার অস্তঃপুর ॥ 
রাজার অভিথিশাল৷ দক্ষিণ দুয়ারে । 
সিধাপত্র লহ গিষ্কা রন্ধানের তরে ॥ 
অন্নশালে অন্ন মাছে ব্রাঙ্গণ রাজন্। 

যদি ক্ষুধা আছে গৌসাই করছ নামন ॥ 
ন। হয় কিছু ভিক্ষা লহ, তাহ! দিতে পারি। 
ধর্ম বলে নহি আমি তেমন ভিখারী ॥ 
অরক্ষুন্ধ বাছ। আমি নই কোন কালে। 
ন! বসি আপন জানে অতিথির শালে ॥ 
দিবানিশি এক। বসি নাই মায়! ভয়। 
কেবল তক্তের মাত্র ভকতি আশ্রয়॥ 

না লব তোমার দান নই পেটাতুর। 
আমার বচনে যাও রাজ-মস্তঃপুর ॥ 
হরিশ্চন্্র ভূপতির তকতি বুঝিব। 

লুইচন্জ্র কোঙারে আশীষ করে যাব ॥ 
ছুয়ারী ভাবিল, তবে দ্বিজের বচনে। 
রাজার ছুয়ার ছেড়ে বাইব কেমনে ॥ 
নাহি গেলে ব্রহ্ধশাপে সর্বনাশ হয়। 
যোড় হাতে ছযারী ছিজের কাছে কয়॥ 





আপনি দুয়ারে বোস সন্গাসী গৌসাই। 
সমাচার দিতে যাই ভূপতির ঠাই ॥ 

এত শুনি বাঘছাল ফেলিয়া সত্বরে। 
নারায়ণ বেশে থেন বলীর ছুয়ারে ॥ 
লিংহরায় গেল রাজার অন্দর মহল। 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান অলাদি মঙ্গল ॥ 
নিংহ্রায় গেল যদি রাজার হুজ্ভুর। 
ঘোড় হাতে দবিশেষ বলিল মধুর ॥ 
তপস্বী ব্রাহ্মণ এক বসিয়। ছুয়ারে। 
আশীষ করিতে চায় সাক্ষাতে তোমারে ॥ 
কত রূপ ধরেন বলিতে নাহি পারি। 
খেলে দ্বি্ দরিদ্র সন্ন্যাসী ব্রদ্মচারী ॥ 
সন্ন্যাসী ব্রাক্মণে বড় দেখিলাম সাক্ষাৎ। 
অন্দর দলিজে আন বলে মহীনাথ ॥ 
এত শুনি ছুয়্ারী কহিল গিয়! দ্বিজে। 
শুভ হুক্‌ মহাশয় অন্দর দলিজে ॥ 

গ৷ তুলিয়া দবিজ্ববর দলিজে গমন। 
অষ্টাঙ্গ লুটায় রাজ। দেখিয়। ব্রাঙ্গণ ॥ 
পৃজিল ব্রাঙ্গণে পান্ অর্ধ্য আচমনে। 
স্তব করে নৃপতি বসিয়ে ধরাসনে ॥ 
ব্রাহ্মণ মহিম! বড় বেদে দিতে নারে। 
ত্বিজ রূপে নারায়ণ ভ্রমেণ সংসারে ॥ 
অনেক তপস্তাতে মনুষ্যজন্ম হয়। 
কতশত ভাগ্যে জঙ্গে ত্রাঙ্মণতনয় ॥ 
জ্ঞঃনবান্‌ তাহাতে আপনি তীর্থবানী। 
কাটিয়ে সংসার-মায়! হোয়েছ সন্ন্যাসী ॥ 
তোমার আগমনে মোর পবিত্র বাসর। 
কি কার্যে আইলে তবে কহ দ্বিষ্ববর ॥ 
হুরিশ্চক্্র বচনে বলেন নিরঞ্জন। 

আমার দুঃখের কথা গুনছে-রাজন্‌॥ 
দয়াতে আমার জন্ম রজঃ সন্বগুণে। 
ভাই বন্ধ মাতাপিত1 নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
সেই ঘর আমারে যে জন দয়! করে। 
বহু দিন থাকি আমি বনধুকার তীরে ॥ 
একাদশী কালি গেছে গুনেছ রাজন্‌। 
অমিলাম অনেক দেশ করিতে পারণ ॥ 





ডের) ১৬১৬) আধন্মমঙ্গলা কির 


পারপা করিতে আমি যার ঘর যাই। 
আমার নিয়ম শুনে হাসেন সবাই 1 
পারণ! উত্তীর্ণ হল বেড়াতে বেড়াতে । 
পারিবে নারিবে রাজা কছ্ছিবে সাক্ষাতে ॥ 
হট মাথা কোরে রাঁজ1! কিবা মনে ভাব 
এসেছি অনেক আশে পারণ করিব ॥ 
রাজ! বলে ত্রাস লাগে শুনিয়া বচন। 
পারণা-সময়ে প্রভূ নিক্নম কেমন ॥ 
নিয়ম কেমন প্রভু আল্ঞ। কর দেখি। 
.দ্বিজ বলে পারণাতে মাংস থেয়ে থাকি । 
. পারণা সময়ে ভাল মাংস ঝোল ঝাল। 
মাংস রে'ধে ভোজন করাও মহীপাল ॥ 
তুমি দাতা হুরিশ্চন্দ্র অমর! ভিতর। 
তোম! বিনে কেবা করে দ্বিজের আদর ॥ 
রাজা হুরিশ্চন্দ্র বলে করাঁব ভোজন । 
প্রাণ যায় বাক মোর ছিজের কারণ ॥ 
মাংস দিব অঙ্গীকার করিয়া সাক্ষাৎ। 
মদনা রাণীর কাছে গেল মহীনাথ ॥ 
হরিশ্চজ্জর বলে শুন মদনা প্রেয়পী। 
কোথা ছোতে এল এক ব্রাহ্মণ তপন্থী ॥ 
একাদশী ব্রতে চায় মাংসের পারণ। 
অঙ্গীকার করে এলাম দ্বিক্ষের সদন ॥ 
আয়োজন করহ শীকার করে আমি। 
বচন শুনিয়া কাদে মদনা রূপনী ॥ 
কেন রাজা অঙ্গীকার করিলে ব্রাদ্দণে। 
রাজা হয়ে এ কথা বুঝিতে নার মনে ॥ 
একাদশী পারণাতে মাংসের ভোনন। 
কোন্‌ শাস্ত্রে আছে রাজ! এমন লিখন ॥ 
এইরূপে কর্ণ দিল অক্ষয় কবচ। 
এইরপে অর্ধ অন দিল মযুরধ্বজ ॥ 
এইরূপে বলি রাজা গেছেন পাতীল। 
কোন্‌ দেব ছঙ্গিতে এসেছে মহীপাল ॥ 
সর্বনাশ হল রাজা আর দেখ কি। 
ব্যাকুল হুইল বড় মান্ধাতার ৰি॥ 


কোন্‌ মাংস খান ছিজ-পানিব কেমনে । 


জিজ্ালিতে রাজ রাণী গেল ছুইজনে ॥ 


পাররা-গরুড় পক্ষ বালকড়। হাস। 
তঠুজ্ঞ। হক্‌ গৌঁলাই খাইবে কোন মাস 
তার মত আয়োজন করিবারে চাই। : 
ঠাকুর বলেন, আমি মহামাস খাই ॥ 
পারণ! সময়ে খাই মনুষ্যের মাস। 
গুনিয়া নৃপতি রাণী তাবিল তয়াস ॥ 
পুত্র বলিদান দিয়! করহ সম্তোষ। 
নাশিব তোমার কোটি জনমের দো ॥ 
বেটা তোমার লুইচন্্ আমার মানন। 
বেটা কেটে রাধ রাণী করিব পারণ ॥ 
রাজ| রাণী চাওয়া চাই করে হইজনে। 
বন্গুকার সন্যাসী পড়ি গেল মনে ॥ 
চরণে ধরিয়! তবে রাজ। রাণী কয়। 
দারুণ বচন ক্ষমা কর মহাশয় ॥ 

পুত্র কেটে কেমনে মা! বাপ হয়ে দিব। 
বিষ খেয়ে তবে মোর! জনে মরিব ॥ 
দ্বিজ রামচন্দ্র গান ভাবি শঙ্খানুর। 

ভক্ত নায়কেরে দয়) না ছাড় ঠাকুর ॥ 
মানুষে মানুষ খায়, কোথাও ন! গুনি। 
চমৎকার বাক্য শুনে রাজা আর রাণী ॥ 
রাণী বলে লুইচন্ত্র আমার জীবন । 
আমারে কাটিয়া মাংস করহ পারণ ॥ 
রাজ! বলে প্রাণ দিব পুত্রের বদল। 
অনেক সাধের মোর কনক কমল ॥ 
রাজা! রাণী সদনে বলেন নিরঞ্জন। 

বেটা কেটে কর রাণী ত্রাঙ্গণ ভোজন ॥ 
জঠর আলায় আর ন1 দেখি নয়নে। 
লুইচন্দ্র আনহু আমার বিস্তমানে ॥ 
ছাড়হ প্রলাপ-কথ! কোপ কর দূর । 
্রাঙ্ষণ ভোজনে রাজা ন। হও নিষ্ঠুর ॥ 
আশ্বাসিয়া আমারে রাখিলে নিজালয়। 
বেট! আন রাজন্‌ বিলম্ব নাহি সয় ॥ 

পুত বলিদান দিয়। রাখ নিজ পুর। 
হরিশ্চজ্জ বলে প্রভু কোপ কর দুর ॥ 
জ্বধানে গুনহে ত্রাঙ্গণ উদাসীন। 
লুইচঞ্জ ঘরে প্লাই হল অনেক দিন ॥ 


২৮ 





যথ| ইচ্ছা যায় তথ! নাহি বসে ঘরে। 
পড়িতে রেখেছি লয়ে মাতুল মন্দিরে ॥ 
হস্তিনা নগরে সে যে করে অধায়ন। 
ঠাকুর ভাবিত হুল শুনিয়া বচন ॥ 
সন্বেত করিয় ষে পবনে আদেশিল। 
নুইচন্্র আনিবাঁরে পবন চলিল॥ 
ধর্মের কিন্কর লয়ে রাজার নন্দন। 
হন্তিনা নগর ত্যজি করিল গমন ॥ 
পাতগ্‌থি সে খড়ি পড়ুয়ার বেশে। 
অমরানগর এল আথির নিমেষে ॥ 
যেখানেতে বসিক্া ঠাকুর নিরঞ্জন । 
পিতা মাতা সেইখানে দেখিল তখন ॥ 
তিন ধর্ম এক ঠাই দেখিয়া! নয়নে। 
দণডবৎ করিতে ভাবেন মনে মনে ॥ 
গর্ভধারিণী জননী পোষণ পালনে । 
এ বড় গরিষ্ঠ কথা বলে মুনিগণে ॥ 
মহাগুরু জননী লিখন বটে দড়। 
মাতা হোতে পিতা গুরু দশগুণে বড়॥ | 
পরাৎপর সভীতে বসিয়ে ধর্মরায়। 
সবা আগে প্রণাম করিব কার পায় ॥ 
পিতা মাতার চরণে রাখিয়া ছুই হাঁত। 
ধর্মের চরণে লুই হুল প্রণিপাত॥ 
লুইচন্্র দেখিয়া বিপ্ময় মনে গণি। 
হরিশ্চন্ত্র কান্দেন মদনা"পাটরাণী ॥ 
কীিয়! মদন! যে কপালে মারে হাত। 
কোথা পেলে ধর্রাজ ভ্রিদশের নাথ ॥ 
দেখিয়ে পুত্রের মুখ পরাণ বিদরে। 
কেন ধর্ম বর দিলে বন্ধুকার তীরে ॥ 
কঠিন হৃদয় দ্বিজ এল কোথা হোতে। 
মাংন খেতে চায় একাদশী পারণাতে ॥ 
পাত পথি ভূমে রাখ এস করি কোলে। 
কি জানি দারুণবিধি লিথিল কপালে॥ 
কার বোলে এলে বাছ। ছ্বিজের সদন । 
তোমারে খাইতে চায় রাক্ষস ব্রাহ্মণ ॥ 
এত বলি মদনা বদনে চুণ্ব খায়। 
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ॥ 


রাজ! বলে সত্যে বন্ধ করিল ব্রাহ্ষণ। 
কেমনে কাটিয়া দিব কোলের নন্দন ॥ 
ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়! রাজ। কাদে। 
মদনা ব্যাকুল হু”য়ে কাদে নানা ছাদে ॥ 
অভাগীর মুখ চাহি ঠাকুর ব্রাক্ষণ। 

পুত্র দান দিয়া রাখ আমার জীবন ॥ 
বাছার মরণে মোর প্রা নাহি রয়। 
আমারে কাটিয়ে মাংস থাহ মহাশয় ॥ 
এত শুনি ক্রোধযুত হুল দ্বিজবর। 

বেট! লয়ে তোমরা আনন্দে কর ঘর 1 
গা তুলিয়া যান দ্বিজ নৃপে ক্রোধ করি। 
রাজ। রাণী বসালেন হাতে পায়ে ধরি ॥ * 
লুইচজ্্র বলে পিত। কর অবধান? 

এই দ্বিজ আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ॥ 
যদি মোর মাংস থেতে চান মহাশয় । 
ব্রাহ্মণের আশ ভঙ্গ ভাল কর্ম নয়॥। 
ব্রাহ্মণের মহিম! বড় পুরাণে লিখন। 
নারায়ণে পদাঘাত করিল ব্রাহ্মণ ॥ 
শ্রীবংম করিয়ে বক্ষে নিল ভগবান্‌। 
যেই হরি সেই দ্বিজ ইথে নাহি আন ॥ 
যে জন বঞ্চিত করে ব্রাহ্মণের সুখে । 
সেই জনা নরাধম পুরাণেতে লেখে ॥ 
যদি মাংস খেতে চান, না কর নৈরাশ । 
আমারে কাটিয়ে পুর ব্রাহ্মণের আশ॥ 
হরিশ্চন্দ্র কাদে শুনে সুন্দরী মদনা। 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করিল বর্ণনা ॥ 
প্রাণ নাহি রহে ষে পুত্রের কথা শুনি। 
ব্রাহ্মণের পায়ে ধরি কাদে রাজ! রাণী ॥ 
দেহ মোরে পুত্র দান ব্রাহ্মণ গোৌসাই। 
লুইচন্ত্র বিনে আর পুক্র কন্তা নাই ॥ 
কেমনে কাটিয়ে দিব প্রাণ মোর ফাটে। 
কত ছুঃখ বিধি হায় লিখিল ললাটে ॥ 
রাজ্য দেশ লহ প্রভু রত্ব সিংহাসন। 
ভিক্ষা মাগি খাব হাটে লইয়! নন্দন ॥ 
মদনা-মহিবী কাদে আকুল কুস্তলে। 
দাসী হয়ে রব প্রভু চর্ণকমলে ॥ 


পুর দিয়ে প্রাণ রাখ বলেন মদনা। 
ত্রিভুবনে হবে তব ষশের ঘোষণা ॥ 
রাবীর বচনে ধর্ম মায়াতে মোহিত। 
সক্রোধে কছেন নহে অস্তর সহিত ॥ 
যদি না কাটিবে পুত্র আমার সাক্ষাৎ । 
তবে কেন বাকাদন্ত হোলে মহীনাথ ॥ 
একাদশী পারণাতে জঠর জলন। 
বিমুখ করিলে তবে না দিলে নন্দন ॥ 
মোর মায়! তাজ মাতা লুইচন্্র বলে। 
পাইবে শতেক পুত্র ধর্মপথে র+লে ॥ 
আমারে কাটিয়ে দাও থিজের পারণে। 
্বর্গবাসী হবে মাত! তুষিলে ব্রাহ্ষণে ॥ 
আমন্ত্রণ করে যদ্দি না দাও ভোজন। 
অধোগতি সে অনার নরকে গমন ॥ 
যোড়হাতে কয় শিশু অতি প্রিয় বাণী। 
নানারূপে প্রবোধিল জনক জননী ॥ 
না কর বিলম্ব কষ্ট পান তীথবাসী। 
তৈল আমলকী দাও স্নান করে আসি॥ 
ধর্শপৃজা কর রাজা হয়ে এক মন। 
আমাকে কাটিয়ে তোষ বিদেশী ব্রাহ্মণ ॥ 
চরণ পাখালি মাথে হরিদ্রা আমল] । 
সরোবরে সান করে লুইচন্দ্র আলা ॥ 
দ্বান করি সানন্দে তর্গণ সমাধিয়া | 
ধর্পদ ভাবে শিশু হুর্য্য-অর্থ্য দিয়া ॥ 
ধন্ত তুমি ঠাকুর অনন্ত ভগবান্‌। 

তুল! দিতে নাহি গাপী আমার সমান ॥ 
ধর্্মাধর্ম কলি বিচার তোমার হাত। 
পরিণামে উদ্ধারিও জিদশের নাথ ॥ 
স্নান করি লুইচন্্র রাজার নন্দন। 
উপনীত হল গিক্সা ব্রাহ্মণ সদন ॥ 
স্থবেশ হইল! পরি বস্ত্র অলঙ্কার। 
অঙ্গেতে চন্দন চুয়! গলে পুষ্পহার ॥ 
ত৷ দেখিয়া! ঈষৎ হাসেন ধর্ম্মরাজ]। 
হরিশ্চন্্ বিধিমত কৈল ধর্শাপুজ। | 

ধূপ ধুনা ঘটাতে হইল অন্ধকার । 

রাণী মঙ্গে নৃপতি পৃঁজিল চয়ণ ভার 


২৯ 





জান্তপৃজ। মদন! দিলেন সাবধানে । 
এফাস্ত মনেতে ভাবে ধর্মের চরণে ॥ 
তুলসী ত্রিপত্র দিল কুমার উপরে । 
মহাবাক্যে উৎসর্থ করিল লুইধরে ॥ 
খর্াপুজা করে রাজ। গ্রাগ ধরে নয়। 
কৃতাঞ্জলি নৃপতি ব্রাহ্মণ কাছে কয়॥ 
পুত্রমায় দূরেতে রাখিয়া! রাজারাণী। 
খড়াহন্তে লুইচন্দ্রে কাটহ আপনি ॥ 
তুমি ত্যজিয়াছ মায়! আমর! সংসারী। 
রাজার-বচন শুনি হাসে ব্রঙ্গচারী ॥ 
আর কে কাটিবে এসে তোমার তনয়। 
আপনি কাটিবে রাজা এ কথ নিশ্চয় ॥ 
নিজপুব্র কাটিতে বিষাদ ধদি ভাব। 
পুক্রবধ-ভাগী হবে আমি না রহিব॥ 
খড়া ধরি এক কোপে কাটহ তনয়। 
মুণ্ড ধরি মদনানুন্দরী দিক্‌ জয়॥ 

প্রাণ বিদরিয়1 যায় এ কথা শুনিতে । 
কেমনে কাটিব পুত্র আপনার হাতে ॥ 
নিদারুণ বচন শুনিতে প্রাণ ফাটে। 
পিতা হোয়ে কে কোথা আপন পুক্স কাটে 
কেন পুর বর দিল অনাগ্ গৌসাই। 
আমার সমান পাপী পৃথিবীতে নাই ॥ 
খড়গ হাতে করিতে সঘনে অঙ্গ কাপে। 
সন্ন্যাসী সন্মুথে লুইচন্্র ধর্ম জপে ॥ 
সাহস করিয়া! চোট ওসারে নিদান। 
্্মমুণ্ড লুয়ার হইল ছুইখান ॥ 

অবনী লোটায় মুণ্ড ধর্ম ধর্ম বলে। 
জয়ধ্বনি মনন! করিল হেনকালে ॥ 
লুইচন্জ্র পুত্রকে কাটিয়ে দিয়া বলি । 
রাজ! রানী শোকে হল চিত্রের পুতুলী ॥ 


- পুক্রশোক বিনে ছুঃখ নাহি ত্রিভুঝনে । 


বশরথ নৃপতি শুনেছি রামায়ণে ॥ 

রমণী বাঁক্যেতে রাঁজ1 পাঠাইয়! বন। 
রামশোকে প্রাণত্যাগ করিল রাজন্॥ 
এমুন দারুণ শোক রাজা রাণী সয়। 


রি ফুকুরিযী নাহি কাদে ত্রাহ্মণের ভয় ॥ 


ক্রোধ হয়ে পাছে দ্িজবর চলে যান। 
কাতর হরিণী সম রাজ রাণী চান।॥ 
রাজা বলে রর্ন্যাসী শুনহ মন দিয়া। 
কেটে কুটে আপনি রন্ধন কর গিয়া ॥ 
ঠাকুর বলেন, তবে করিৰ পারণা। 
ভালরূপে রেধে দ্বিক্‌ সুনরী মদন] ॥ 
পিতামহকালে আমি না জানি রঙ্গন। 
তক্ত হোলে তার জনন আমার ভোজন ॥ 
কিছু কর ভাজ! আর ফিছু কর ঝাল। 
ছবি রামচন্দ্র বলে এ বড় জঙ্জাল ॥ 


করুণ।-ত্রিপদী ছন্দ। 
শে।কানণে প্রাণ ফাটে, কেবা কোথা পুর কাটে 
ভ্রিভুবনে না শুনি এমন। 
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, আগুয়ান রাজ! রাণী 
মাংস কুটে করিতে রন্ধন ॥ 
আহা মরি বাছ! ওরে, কেমনে কুটিব তোরে 
এত বিধি লিখেছে করমে। 
মর! পুত্র কোলে লয়, যায় প্রাণ বিদরিয়। 
রাজ। রাণী মরিয়! মরমে ॥ 
মাংস কুটি মহারাজা, কাটিল অস্থির মজ্জা 
দ্বিঅৰর ক্রোধ করে পাছে। 
খরতর তীক্ষ ধারে, কাটির়! কুটিয়া সারে 
অবশেষ মুণ্ড মাত 'আছে॥ 
দারুণ ব্রাহ্মণ তরে, ফুকারে কাদিতে নারে 
রাণী ভাবে মুণ্ড করি কোলে। 
দেখি বাছার মুখশশী, কীদিব বিরলে বসি 
রাখে মুণ্ড মরাইএর তলে ॥ 
তাহে দিল ঝুড়ি চাপা, স্বথেতে ঘুখায় বাপা, 
অভাগীকে লহ সত্বরিয়া। 
ভাবিয়া তোমার গুণে, অন্তর জারিল ঘুণে, 
পাপ প্রাণ না যায ছাতিয়। ॥ 
বন্ধনে ভ্রধ্য বত, আয়োজন কত্রি দ্রুত, 
পাকশালে করিয়ে যতন। . 
সান করি গঙ্থাজলে,। এলেন রন্ধনশালে, 
এক মনে ভাবি নিরঞ্জন ॥ 


চরণ পাখাণি রাণী, পরিল পবিত্র ভুনিঃ 
ভ্রিভাঁগ করিল মাংস যত। 
উননে অনল জালি, বসাইল পাকস্থলী, 


হুতাশনে হয়ে দগুৰতৎ॥ 
মদন] রন্ধন করে, পরাণ ধরিতে নারে, 
পুজশোকে হুইয়ে বিকল। 
বর্ণ খালে মাংস থুয়ে, করিদ্রা লবণ দিয়ে, 
আঁশানি মারিয়া দিল জল॥ 
মরি ৰাছ। যরি ষরি। পরাণ ধরিতে নারি, 
স্বত দিয়া ভাজিল আতুড়ি। 
না কাদে ব্রাহ্মণ ভয়, শাকাদি বাঞ্জন ছয়, 
শশা মূলা ভাজে ফুলবড়ি ॥ 
চৌদিকে কোটরা পুরি, 'শাল্যন্ন রন্ধন করি, 
বাড়ে থালে সুন্দরী মদন! । 
ন| পারে ধরিতে বুক, পাখালিয়! হস্ত মুখ, 
ধর্শরাজে করিল ভাবন ॥ 
মাজ্জন1 করিয়ে স্থল, রাখিল আসন জল, 
মহাসুনি করিবে ভোজন । 
নিবাস মল্লের দেশে, নিরঞন অভিলাষে, 
ছ্িজ রামচদ্র বিরচন ॥ 


অন্ন ব্যঞ্জন বাড়ি মদন! সুন্দরী । 
আচ্ছাদন স্বর্ণ খাল দিল তহৃপন়্ি॥ 
রাজাকে বলিল রাণী করিয়া রন্ধল। 
আনহ ব্রাঙ্গণে ডেকে করিতে ভোজন। 
এত শুনি ভূপতি ব্রাক্মণে গিয়া কয়। 
অন্ন হল গোৌসাই বিলদ্র নাহি সয় ॥ 
যোতৃহাতে বলে হুরিশ্চন্্র মহীপাল। 
আশা বাঁড়ি ্রথানে রাখহ বাঘছাল ॥ 
পারণ করিতে গৌসাই করছ পয়াঁণ। 
রাজার বচনে গা তুলিল তগবান্‌॥ 
চলে ঝ! ন! চলে পদ মাধুরী গমনে। 
রম্ধনশীলেতে গেল নৃপতির সনে ॥ 
দেখিব ব্যঞ্জন কঙ হয়েছে গ্রচুর। 
খাল খাল উপরে করহ্‌ রাণী দূর 


আধন্মধঙগল। 


মনা লইল থাল শুনিয়! বচন। 

সবাই আনন হল এ তিন ভুবন ॥ 
পরিপাটা ব্যঞ্জন ওদন অপন্ধপ। 
ধর্মরাঁজ বলে শুন হরিশ্চন্ত্র ভূপ॥ 
মহাঁমাংস পাক হল ব্যঞ্জনের লার। 
অহ বিহনে মুখে না পাইব তার ॥ 
কাচা আমে অঙগল খাওয়াবে নৃপমণি। 
রাজা! বলে এ কথা অনর্থ প্রভূ শুনি ॥ 
মার্গশীর্য মাসে কোথা গাছে আত্ম হয়। 
সকল বচন তব গুনি বিপর্যয় ॥ 

ক্ষমা কর গ্রভু মোরে অন্বলের দায়। 
ঠাকুর বলেন, শুন হরিশ্্জ্ রায় ॥ 
লুইচজ্দর্রের সুণ্ড আছে মরাইএর তলে। 
টেঁকিতে কুটিয়ে দেহ আমার অন্বলে ॥ 
দক্ষিণ ছুদারে আছে আত্ম তরুবর। 
দেখেছি তাহাতে আমর ধরেছে বিস্তর ॥ 
বাজ! বলে পঞ্চাশ বংসর তরু মরা । 
কেমনে ধরিল তাহে আত্র গাছ ভর ॥ 


মুড মাছে লুইএর ভূপতি নাহি জানে। | 


বচন শুনিয়া চান মদনার পানে ॥ 

রাণী বলে মুণ্ড আমি রেখেছিলাম বটে। 
বিস্ময় ভাবিয়া দিল ভূপতি নিকটে ॥ 
আতম্র দেখিবারে রাজ! তাড়াতাড়ি যান। 
দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া বৃক্ষ পানে চান ॥ 
কেহ কাচ! কেহ পাক কেহ বা মুকুল। 
মরা গাছ মঞ্চুরিছে যেন রাসফুল॥ 
গোট! কত আম লয়ে গেল ত্বরা করি। 
উত্তরিলা যেখাঁনেতে মদন! সুন্দরী ॥ 
অকালে আম্মের ফল দেখিয়। নয়নে । 
রাজা রাণী বিন্ময় তাবিল দুই জনে ॥ 
টেঁকিতে কুটিয় সুণড রাধিয়া অশ্বল। 
স্বর্ণ থালে পরিপূর্ণ বাড়িল নকল ।॥ 
সমাচার দ্বিঅবরে দিল নৃপবর। 

ভোজন করিতে চলিলেন মায়াধর ॥ . 
রাজ। রামী পাখালিল দ্বিজের চরণ। 
পুর্ব মুখে আপনে বসিলা নিরঞ্জন ॥ 


৮১ -ীশীশি শীশিশািিটশিািোপাতীিস্ট 
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ঠান্ঠুর বলেন তবে রাজ! রাণী বস। 
তিন জনে একজে ভোজন করি এস॥ 
তিন থালে কোরে অন্ন বাড় তিন ঠাই। 
পারণার অন্ন খেলে বাড়ে পরমাই ॥ 

ংস ভাজ! ভূপতিকে বাড়া করে দেয়। 
ঝোল ঝাল কোটর! পৃরিয়া রাণী নেয় ॥ 
পরিপূর্ণ ব্যঞ্জন ভোজম মনোমত। 
রাজ! বলে গৌসাই তোমাকে দণ্ডবৎ ॥ 
আপনি পারণা কর মোরা কেন থাব। 


, ব্রাণী বলে আর আমি ঘরে না থাকিব ॥ 


দশ মাস দশ দিন ধরেছি জঠরে। 
কেমনে পুত্রের মাংস খেতে বল মোরে ॥ 
অ্রিভূুবনে কে কোথায় পুত্র মাংস থায়। 
বচন শুনিতে যে পরাণ ফেটে যায় ॥ 
কতাঞলি হোয়ে রাজা হরিশ্চন্ত্র কয়।” 
আপনি পারণ! কর দ্বিজ মহাশয় ॥ 
পুত্রমাংস পিতামাত। খাইব কেমনে । 
উপবাসী আছ তৃমি বসছে ভোজনে ॥ 
মাংস লয়ে লে ফেল বলেন ব্রাঙ্গণ। 
পারণ তোমার ঘরে না হল রাজন্‌ ॥ 
নাহি খাবে তোমর! এ ঝড় অবিচার। 
ভাগ্যে সে বুঝিলাম, এত সব সমাচার ? 
একলা করিব আমি মাংসের পারণ1। 
হেন বুঝি বিষ দিয়! রেঁধেছে মদন! ॥ 
পুত্রকে বধিতে বুঝি ছঃখ হল মনে । 
বিষ থাওয়াইয়া বুঝি বধিবে পরাণে ॥ 
সঙ্গে বস রাজ! রাণী করিতে ভোজন । 
রাজ। বলে অবোধ শক্র হইল ব্রাহ্মণ ॥ 
না করে পারণ! দ্বিজ ভাল কর্ম ময়। 
অন্ন বাড়ে মদন মনেতে পেয়ে তয় ॥ 
কলঙ্ক রহিল মোর জগৎ সংসারে । 
রাক্ষসী হলাম আমি ত্রাঙ্গণের তরে ॥ 
ংস অন্ন মনা বাঁড়িল তিন থাল। 
ঠাকুরের ডাছিনে বদিল মহীপাল॥ 
গত্ষ ধরিল্‌ রাজা ভোজন করিতে । : 


,ছুহাতে ধরিল ধর্ম ছু জনার হাতে ॥ 


ংস নাহি খাও রাজা বলেন গৌসাই। 
তোমার সমান দাত! ভ্রিভ্বনে নাই ॥ 
দেখিতে দেখিতে মাংস ব্যঞ্জন ওদন। 
শুন্ত পথে সকল হুইল অদর্শন ॥ 
বর মাগ হরিশ্ম্ত্র আমি মায়াধর। 
এস গে! মদন! রাণী মাগি লহ বর॥ 
রাজ। রাণী তখন ধর্মের পায় ধরে। 
দরশনে মুক্ত হন্থ কিবা কাজ বরে ॥ 
মদন! বলেন যদি হবে বর দান। 
নুইচন্ত্র বিনে যায় বিদরিয়া প্রাণ ॥ 
বাছ! মোর নুগ্ন্যাকে দেখাও যুগপতি। 
ঠাকুর হাসেন শুনে রাণীর ভারঠী ॥ 
আমি কি তোমার বাছ। বধেছি পরাণে। 
দেখ গির়! লুইচন্ত্র খেলায় গাঞ্জনে ॥ 
গাজন ছুয়ারে লুই শিশু সঙ্গে খেলে। 
নাম ধরে ডাক তাকে পাইবেক কোলে ॥ 
ধর্মের বচনে রাণী গাজন ছুয়ারে। 
লুইচন্দ্র বাছ! বলি ডাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
কোথা আছ লুইচজ্্র বলে ডাক দিয় 
বিদ্বরে মায়ের প্রাণ তোম। না দেখিয়া ॥ 1 





গাজন দুয়ারে বসে লুইচন্ত্র ছিল। 
জননীকে দেখে ফুল বনে লুকাইল ॥ 
খিড়কী ছুয়ারে গিয়ে হাসে খল্‌ খল্‌। 
পাছু পানে এসে ধরে মায়ের আচল ॥ 
বাহু পাশরিয়! রাণী বাছা নিল কোলে । 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে 

বাছ। কোলে করিয়৷ পাসরে পরিতাঁপ। 
রাণী বলে এতক্ষণ কোথ! ছিলে বাপ॥ 
লুইচন্ত্র বলে মাতা র'ধ যখন তুমি । 
ঠাকুরের কোলে বোসে খেলা করি আমি॥ 
এমন ধর্মের ঠাই মন চাই দড়। 

ছুই মন করিলে বিষম হয় বড় ॥ 

সেতাই পণ্ডিত এত কছিল। বারতা 
কর্ণসেন গ্রভৃতি গুনিল এই কথা ॥ 
রাত্রি যোগে রঞ্জাবতী শালে দিতে ভর। 
রথ ভরে বৈকুষ্ঠে গেলেন মায়াধর ॥ 
ছ্িজ রামচন্দ্র গ্রান অনাস্ভের পায়। 
হরিধ্বনি করে সবে পাল! হুল সায় ॥ 


ক্রমশঃ 


হুরিশ্চন্দ্র পাল] সমাপ্ত 


যুক্ত পূর্ণচনজ বসুর গরস্থাবলী। 


এই গ্রস্থাবলীতে আর্ধ্যসাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের প্রকৃতি তর তর করিয়া সরল অথচ 
গরধুর ভাষায় বিচারিত এবং উহাদের মীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। যুক্তি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী অতুলনীয়--বঙ্গতাষায় এক 
অপূর্ব স্ষ্টি। 


সাহিত্য-বিষঘনক 


১। সাহিত্য-চিত্তা | দ্বিতীয় সংস্করণ, বদ্ধিত ও সংগ্তদ্ধ। এখানি গ্রস্থাবলীর 
তিতিস্ব্ূপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কত আর্ধ্যসাহিভ্যের আদর্শের 
'লনাক় হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে খেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর 
এক নূতন সমালোচনা! প্রদত্ত হইয়াছে। সৃত্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

২ই। ফলশ্রর্তি। সাহিত্য-চিস্তার পরিশিষ্ট । আধ্যধর্শে কর্মফলবাঁদ যেরূপ, 
আর্্যসাহিত্যে ফলবাদের তদ্রপ গৌরব এই গ্রস্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্যতীত আর্ধ্য- 
্লাহিত্যে অভিশাপ আছে, বিলাতী সাহিত্যে নাই কেন, এবং নাটকাভিনয় কিরূপ হুওয়! 
উচিত প্রভৃতি অনেক নূতন বিষয়ও এই গ্রন্থে আছে। মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

৩। কাব্যচিন্তা | রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌন্ার্স্য 
এবং সেই কাব্যাদ্ি কেমন করিয়া হিন্দুপমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত 
রি । মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 

কাব্যন্থুন্দরী দ্বিতীয় সংস্করগ। বঙ্কিম বাবুর উপস্তাসাবলীর .সৃষ্টিচাতুর্যয 
গ্রবং ডি চরিক্রবিশ্লেষণ এই গ্রস্থে প্রদর্শিত হুইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা দাত্র। 


সামাজিক। 


৫ | সমাঁজতত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আ/চারব্যবহারের শাক্জীর 
যীমাংসাপুর্ণ ও অর্থসম্পন্গ বিশদ ব্যাখ্যা । মূল্য ১* এক টাক! চারি আন! মাত্র। 

৬1 সমাজচিন্তা। বিলাতি সাহিত্য পাঠে কিরূপ সংস্কারকল সম্পাদিত 
হয়, তাহ! এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হুইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাঁকা মাত্র। 


ধর্্মবিষয়ক । 


৭ দেবস্থন্দরী। হিন্দু দেবদেবীর নিগুড় বহস্তপূর্ণ ভক্কিমূলক 
মূল্য ॥* বার আনা মাত্র । 
৮। হিন্দুধর্মের প্রমাণ। প্রতাক্ষ প্রমাণে হিন্দুধর্ম স্থাপিত হওয়াতে এই 
গ্রন্থ সর্বসংশয় দূর করে এবং হিন্দুধর্মের রতি আস্থা! দ্বিগুণ বর্ধিত করে। মূল্য ১০ মান্র। 
. ৯। স্যগ্রিবিজ্ঞান। পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু ন্ষ্টিতত্বের গুড় রহস্ত 
বৈজ্ঞানিক গ্রমাপে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হিন্দু দৃষ্টিতত্বের অতি সরল 
ব্যাখ্যা। মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। - | 
্রস্থপ্রাপ্তিস্থান__কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস লট, ২*১ নং শ্রীযুক্ত গুরুদাস 


ইতডয়ান্‌ কেমিক্যা্ এও ফার্া িউটিক্যাল্‌ওয়ার্কসের 
অশ্বগন্ধা ওয়াইন্‌। 


শরীরে নব বল, বীর্য্য ও স্বাস্থ্য পুরানয়নে এবং নিস্তেজ গেশী ও স্গায়ুমণ্ডল 
সবল করিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী মহৌষধ। স্বাভাবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর 
শারীরিক অথবা! মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার বশতঃ স্নায়ু ও মস্তি দৌর্বল্য, অকাল 
বার্ধক্য, শীরঃপীড়া, দৃষ্িক্গীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা, স্থৃতিশক্তির অভাব, উদ্ভমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
জদয়ের কম্পন, নিদ্রান্নতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বাস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোখ, রক্ত দুষ্ট 
এবং বাত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রশক্তির স্তায় কায করে। ৪ আঃ শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি 
২৪০ টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাঁউও ৩|* টাকা। " 


এক্সটাব্র জান্োল্যান্‌ লিকুইভ্‌ কম্পাউগ্ু। 


আফুর্কেদদোক্ত কতিপয় ওষধির সহিত জামবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্তুত হইয়াছে । শর্বার! ঘটিত বহমৃূত্র বা মধুমেহ রোগের এতদপেক্ষ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ 
উষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা কয়েক দিন মীত্র সেবনে শর্করার অংশ হাঁস হইয়া 
প্রশ্রাব ম্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্স শিশি ১/৪ টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডজন ২০২ টাকা, পাউণ্ড ৬০ টাকা । 


জারজিন।। 


সালসার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে গ্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিফারক ক্ষমতায় ইহা অদ্ধিতীয়। রক্তছুষ্টি, বাত, চর্মরোগ এবং ক্ষতাদি রোগে 
বিশেষ ফলগ্রদ। ৩২ মাত্র! পুর্ণ ৪ আউন্স শিশি ১%* টাকা, ৩শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২০২ টাকা, পডিও ৬|* টাক | 


একোয়া টাইকোটিষ্‌ কনঃ বা' যমানী জল-নার। 


অজীর্ণ, অল্প, উদরাময়, গ্রহণী, হুতিকা', উদরাখান-শূল বা পেট ফাঁপা ও কামড়ান অথবা 
থালধরা, বুকজালা, অন্নোদগার অথব! আহার মাত্র বমন হওয়া, €টায়া টেকুর উঠা, দমকা 
ভেদ প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হইয়! পরিপাঁক শক্তি বৃদ্ধি পার ও স্ুনিড্রা হয়। ৩ আউদ্দ 
শিশি ॥* আনা, ডজন ৫1০ টাকা । স্বদেশী ওষধের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন। 

স্থান পরিবর্তন $__কার্ধ্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখান! বাটীতে স্থান সংকুলান 
না! হওয়ায় নিষ্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের কারখান! উঠিয়া আসিয়াছে; এখন হইতে 
নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্রাদি পিখিবেন। 


একমাত্র প্রস্তুতকারক-এম্‌, এন্‌, বনু, ম্যানেজার__ 
ইগ্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। 
১ নং হোগলঝুঁড়িয়া গলির' মোড়, কর্ণওয়ালিস্‌ ্্ট, সিমলা পোঃ অঃ কলিকাতা 


.. আাযুক্ত ধমানন্দ মহাভারত ুতব।খল। 


১। মুক্তমাধব নাটক। মূল্য আট আনা। মাগুল এক আনা। ২। ধর্শানন্দ 
প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাগুল এক আনাঁ। ৩। ধর্মানন্দ 
প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাণ্ডল এক আনা। ৪ সিদ্ধাত্ত-সমুদ্র। এই 
বিরাট গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যাস্ত সমুদয় হিন্দু্াতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জাতিতত্ব ও সমাজতত্ব সন্বন্ধে এতাদৃশ গ্রস্থ কোন ভাষায় আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগীপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্ত 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাস আছে। ২য় খণ্ড হ্বর্ণবণিক; ৩য় খণ্ডে বাঁরুই, ৪র্থ খণ্ডে ধৈস্, 
৫ম খণ্ডে তিলি, তাখুলি, উ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬ খণ্ডে 
সাহা জাতির বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। 

₹.৫। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ মৃল্য ১২ টাকাঁ। যাগুল./ৎ আন1। এই নবপ্রকাশিত 

পু4কে বঙ্গদেশীয় ত্রাহ্গণবংশসন্ভূত যাবতীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী ও জমিদার- 
'দিগের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

কলিকাতা ২*১ নং কর্ণওয়ালিস হট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়। 
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হিন্দুদর্শনসন্বন্ধে নৃতন পুস্তক 
ভাষা-পরিচ্ছেদ 
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত) 


প্রথম ও 
বায় ্রীরাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্‌, এ, দ্বারা 
বহু টাকাঁসহিত বঙ্গভাষায় অনুদিত । 
রাজ শ্রীবিনয়্্চ দেব বাহাঁছুরের অর্থানুকুল্যে 
“নাহিত্য-সতা” হইতে প্রকাশিত। 
মূল্য ১২ টাকা, ডাঃ মাঃ সহিত ১%০। 


১০৬১ নং গ্রে কাট, কলিকাতা “সাহিত্য-মভায়” এবং ২০১ কর্ণওয়ালিস্‌ ্ীটে, 
প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। 


(১) "আজ শান্্ী মহাশয়ের ন্তায় একজন উপযুক্ত মনীষামম্পনন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্ধা 
পণ্ডিত, এই দুবহু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই উহ! সর্বাঙ্গ হুন্দররূগে নুমম্পন্ন হইয়াছে। 
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ১৩১১।২৭লে জযোষ্ঠ। 
(2) দাও ৩0621) 0808150100 চ1]1 ১৩ 06267 80015919806 100 507901818, 
101,151781815 21-7-04, 


(3) 10025 01806 105 0 99105000 555015) 206 1000001, % ৯ ৯ ৩1956, 00 
9০৪৮০ 01701051110 00155132117 80016019060, 
৪০৬০৪ 29404 


ডাক্তার মেজর সাহেবের 
বিশ্ববিখ্যাত সেই 


ইলেকটো সার্শাপ্যারিল৷ 


চিকিৎসা-জগতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 
সহজ সহত্র. লোককে রোগ হইতে স্বাস্থ্যে 
অকাল-বার্ধক্য হইতে 
নবযৌবনে_ 
স্বত্যুঘ্ুখ হইতে নবজীবনে-- 
আনয়ন করিতেছে। 


ইলেক্টে। সার্শাপ্যারিলার মূল্যাি__পর্বগ্রফার ভাষার ব্যবস্থাপত্র 
সলিত ৮ দিন দেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২. টাকা, ৩ শিশি ৫* টাকা, 
৬ শিশি ১০।$ টাকা, ভজন ২৯২ টাকা, প্যাকিং এবং ডাকমাশ্তর ইত্যাদি--যখাক্রমে 
৪০১ ৪৮১ ১1৯) ১৪৯ আনা। 

আদি ও অকৃত্রিম ওধধ পাইতে হইলে, কলিকাতার ঠিকানায় 
মেসার্স প্ডরিউ মেজয় এণ্ড কোঁংকে পত্র লিখিবেন ; অথবা 
কলিকাতা খোঙ্গরাঁপটি, মেলার্প বট পাঁল এণ্ড কোম্পানির 
ন্োকানে পাইবেন। 


নুন দেখি, এই ব্ উপনর্গ 
আপনার আছে কি না? 


(১) একটু দানমিক গরিভ্রমে আপনার ছাখ। 
ঘোয়ে কিন? 

(২) একট গভীর চি'- শঠদ্বাদিত 
বিচলিত ছয় কিনা? 

(৬) নর্দদাই মানা, হান গণনা 
আনন করিষ! আছে কিন। ) 

(৪) চেষ্টা করি! একটু প্রাণের প্রফুল্সনা 
নিতে চান, কিন্তু সেটকুও থাকে না-_-একগ ভবস্থা 
আগনার হয় কিন1? 

(৫) সর্ববদ। আপনার ম।খার মধো উফ্ভাষোঁধ 
ও হল বরে কিনা? 

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশ: বিরল হইয়া 
আসতেছে কিনা? 

(4) আ।পন।র মাথার উপরিভাগে, টাকয়োগের 

রি নৃত্রপাত হইয়াছে কিম? 
(৮) বুশ রি রাযি ও ক্লাগ্ির পরও রাত্রে আপনার হুনিস্রার ব্যাঘাত হয় ফিন1) 

ঘদ এই মবউপনর্গ প্রকাশিত হইয়া ধ।কে, বে বিশ্চিদ্বচাভ আমাদের মহা সুগন্ধি “কেশরঞন জে” 
ঘাঘছায় করুণ। সবদুরীতৃ্হছবে। 

এক শিশিয় যুলা ১. এক টাক1। মাশুলাদি।/* মান! । তিন শিশির মুলা ২* আডাই টাক। 


মংশুলাদি !/* আন|। 
অর্শোহর বটিকা। 


অর্পরে।গে। চকণ ও প্রধল অবস্থায় আমাদের অর্শোহয় বটিক| সেবনে অনেকে বিশেষ কললাত 
ফারয়ছেন। হুনিয়মের সহিত বাবস্থামত এই বটিক! সেবন করিলে, অন্তর্ঘলি ও বহির্বিজিজাত সর্বপ্রকার 
জর্শ:, তজ্জমিত বেদনা, হালা, উনটন।নি, হুচীবেধবৎ যন্তবণা, ও রক্তপৃধাদি অ।ব শীষ মিবারিত হর। 

অর্প হইছে বলিয়। চিজাধু্ধ ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য উঘধ সেবনের পূর্বেবে আস!দের 
প্জর্পে।ছর বটিক|” দেবন কগিয়। দেধিবেন, কত শপ সযে ও নিঃদনোছে এই ভীষণ রোগ আরাম 
হইতে পায়ে। 

অর্পে€র বটকা এক কোট।র ৪* চল্লিশটা থাকে, মুলা ১1" এক টাকা! চারি আন) ভাকমাশুল 
প্যাকিং ৬ ডিন আনা। কিছুকালের জন বাবহার কারবার প্রযে।জন হইলে, একেবারে এক ডজন লইলে, 


কিচু কম গাওয়া ঘায়। 
সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা। 


চতুর্থ সংস্করণ। 


(পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত। ) 


ডাকারি শিখিবার জ্ত যাছ। কিছু জামিবার আবস্থক, এই একখানি পুণ্তকে তাহার সম বিষয়ই জি 
মিস্বৃতয়পে শিখিত হট্যীছে। কল্পাউওরি শিক্ষা, ঝাব্যগুণ, শারীরতত্ব, রোগ পরীক্ষা, চিকিৎসাগ্রণালী, 
য়োগের কারণ ও লক্ষণ, অন্ব-চিকিৎম। ও ধাএীবিদা। প্রড়তি জাতবা-বিষয়ের কোন অংশই ভহাতে পরিতাক্তঃ 
হু নাই। তত্তিষ্ন বড় বড় ডাক্তারের ভাল তল গ্রেস্ক্রিপ্শন প্রায় ছুই হাজার ইস্ংতে সতিবেশিত করা 
ছইয়াছে। পুপ্তকের আকার জভি বৃহৎ, চুই হাজার পৃষ্ঠার উপর | ছুই থণ্ডে বিভ্তত। মূল্য ৪, চারি টাকী 
বীধান পৃপ্ধক € পাচ টাকা; ডাক-মাশুলাদি ৬* ব্বার আন! । 


গভতর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিগ্লোমাপ্রাপ্ত 
জ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ, 
১৮১ ও ১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কণিকাত! 





